সাহিত্য-মংহিতা । 


(নব পধ্যায় ) 


পঞ্চম খণ্ড । 


৯৩২৩ সাল। 


শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ব সম্পাদিত 1 


সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত 


১৯৬।১নং গ্রে স্রাট, কলিকাতা ।. 


১৩২৩ সালের সাহিত্য-সংহিতার 
লেখকগণের নামের বর্ণানুক্রমিক সূচী 1 


লেখকের নাম ও বিষর । পৃষ্ঠা : 

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

বল্লাল কাহিনী ০ ১০০, সা ৪৩ 
শ্রীঅমরচন্ত্র ঘোষ বিঃ এ, | 

মাধবীকুঞ্জ ( নাটকীয় টিনা) রি ১০৩৮৩ 
শ্রীআশুতোষ মিত্র মি, এ. । 

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ৫ রর ১৭ 
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যাক়্ ৷ ” 

কৃত্তিবাস-স্ম্মৃতিচিহন স্থাপন. সভা সভাপতির অভিভাষপ ১৮৯ 

উত্তর বঙগধর্লাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ ১৯৫ 


( বায়সাহেব, ) ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, । 


স্তৃধা জন জাতক বে ১৪৬৬ ৬ ৩৪৯ 
শরীক জ্যোতিষার্ণব । 
রে “আরব জ্যোতিষ শি 


শ্রীগণপর্তি রায়। 
মিথিলার প্রাচীন কাহিনী রী ১৪৩; ২২৯, ২৮৭ 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, | 
ইউরোপীয় সাহিত্যে ছুঃখবাদ ও বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার প্রতিবাদ । ৪+% 
শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র। 
মহাগীত * কবিতা) ২» ১৬% 
প্রেম-নিলয় রী র ত্ী - 
দ্রাবিড় উপমা এ হই 
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হুসঙ্গা ধিপতির স্বর্নারোহণে (কবিতা) 


যতিপঞ্চকম্‌ 
অমর! ও অমর রী 
দেয়াল! ঞঁ 
স্বরণ জী 
১০। শ্ীজগণানন্দ রায়। 


১১ 


১হ। 


১৩ 


১৪। 


১৫। 


১৬। 


১০৭ 


১৮। 


ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার . 
প্রকৃতির কৌশল  *** 
প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি ... 
শরীদূর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়। 
বৈজ্ঞানিক তত্বানুসারে মানবের স্বাভাবিক আঁহাঁর বিচার । 
শ্রীদেবেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পূজার ছ্টি ৯৪০ চে 
শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ । 


৮দ্বিজেন্্রলাল, রবীন্ররনাঁথ ও অক্ষয়কুমারের স্ত্রীবিগের 
কবিতা সম্বন্ধে 
»প্রাণরুষ্ণ বিষ্তাসাগর | 
গ্রা'টী্ধ কবিতা ০৯০ 
শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচাধ্য। 
বন্ধমান ভারতী শ্ রর 
শ্রীবাস্থদেব সার্বভৌম বিদ্যালক্কার' কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ। 
' মহাকবি বাঁণভষ্ট ৪ ৮০৪ 522 
কবিরাজ শ্রীবিনোদলাল দাস গুণ্ত। 
বর্তমানে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষয়রোগের আধিক্য 
৫ তৎপ্রতিকারোপায় 
পরীত্রঃন্ত্রনাথ স্মৃতিতীর্ঘ। 
ঞাগের্‌ অত্যাচার **, টি 


৩২৫ 


১১৪ 


২৫৩ 


৭৭ 


৪৬৫ 


১৭৫ 


২৪৩ 


৩১ 


৯৯ 


২১। 


২ 


২৩। 


৪ 


শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্ঘ । 
বিন্দু (গল্প ) ৪ ৯৯ কত ১৬৮ 
পিতৃনারায়্ণের প্রতি ( কবিতা ) রি ্ ১৭৪ 
মহারাজ মনীন্্রচন্্র নঙ্গী বাহাদুর, কে, দি, আই, ই। 
সভাপতির অভিভাষণ -.. এ: ৯০, ১ 
কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি | 
স্বর্রতের আদর্শ ... রি ৫৯ 
মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের “চারুচর্ধ্য1”” ০ ৬৭) ১০৩, ১৫১, 
প্রণয়-পারিজাত বা বসম্তসেনা) - **, 1... ২৯৩, ৩৪১, ৪২৫ 
পুরাণ- প্রসঙ্গ ** ৪২৯ 
মহাকবি ক্ষেমেত্দ্রের মেব্যমেবকোপদেশ ৪৩৪ 
্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিগ্টান' ৪৯৯ 
শ্রীমাণিকচন্্র ভট্টাচার্য্য । 
রা বিদ্যানিধি ৩৩৫ 
শ্রী মুখোপাধ্যায়। 
ধৃন্দাবন দর্শনে ( কবিতা )' ৫১১ 
প্ীরাজেক্াথ বিদ্যাভূষণ। 
নও সাহিত্য ১২৯ 
২৫। শ্ীরাজেঞ্জীনাথ রায় । 
১৬৩ 


৪ 


&/০ 


পাঁচ ফুলের সাজি 


হন । শ্নাজেন্্রনাথ ঘোষ । 


১৮ 


২৮। 


আমাদের জাতীয় উন্নতির একটু সত্ব *** 


প্রীরামলাল সরকার । 
চীন ও হিন্দু সত্যতা 


শীরামচ্্ কাবা স্মৃতি নীমাংসাতীর্গ। 


মণিভদ্ব *** 


১৮৩৬৪, ৪85 


৩৩০১ 


৪৭৯ 


৯। সী 27 
৬মহারাঁজ কুছুদচন্দ্র সিংহ বাহাছ্বর বি, এ, এ ৩১৫ 


৩০। শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় । 
মধুক্দনের নাট্য-সাহিত্য এ্রবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে তাহার স্থান ২১১ 


৩১। শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত ভূষণ | 


পঞ্জিকা সংস্কার তত ১ ও ২৭৮ 
শ২। শ্রীসারদারঞ্জন রায় এম, এ। 

কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্ুগুপ্ত হা ০ ৫১৪ 
৩৩। শ্রীন্থরেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 

"পুনর্জন্ম *** *০* ৫ দি ২৫১ 
(ক)-_বাঙ্গালা ও সংস্কত সাহিত্যের আদর্শ রি ৩৫৭ 
(খ)--৮মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির ছুংস্থা কন্তার সাহাধ্যার্থ চাদ! সংগ্রহ ৩৫৪ 
গে) সমালোচনা . ১ ৯৮১ 1০, ৩৫৩) ৩৯৮, ৪৬১ 
(ঘ)--সাহিত্য-সভার অধিবেশনের কার্য বিবরণী . ০০ ৫৩৯-৫৪৬ 


€(ড)--সাহিত্য-সভার ১৩২৩ সালের চটির সমিতি । 
(জৈষ্ঠ সংখ্যার শেষভাগে অর্থাৎ ১০১ পৃষ্ঠার পর কর্ড পর্যন্ত )। 


সাহিত্য-সগহতা। 


নবপধ্ায়, ৫ম খণ্ড ।] ১৩২৩ সাল, বৈশাখ । [১ম সংখ্যা। 


সভাপতির অভিভাষণ । * 
সমবেত স্থধীমগুলি__ 

আজ সাহিত্য-সভার. পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার সভাপতি* 
রূপে আপনাদিগক..সম্ভাধণ করিবার সুযোগ পাইয়া! আমি আপনাকে ধন্ত মনে 
করিতেছি । আপনারা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের 
রক্ষক ,ও পরিপোষক। যে বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় 
পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে পল্লীসাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইত, যাহার গতি 
পল্পীপ্রান্তবাহিনী ক্ষীণকায়! তটিনীর স্তার মন্থর ও তরঞ্গলীলাবিহীন ছিল, 
সেই সাহিত্য আজ ঢুর্ধার উদ্দাম তরঙজিণীর গ্ভায় কুল ছাপাইয়! ছুটিয়াছে; 
দরিজ্ত্ পল্লীবাপী বঙ্গূর্ধাণীর পূজার জন্ত যে ক্ষুদ্র দেউল নির্বাণ করিয়াছিলেন, আজ 
তাহা গগনচুদ্বী বিরাই মন্দিরে পরিণত হইয়াছে । আপনার! নেই বাঙ্গালা 
সাহিত্যের মেবক। বঙ্গবাণীর.একনিষ্ঠ সাধক, বঙ্গীয় নুধীবৃন্দ, .সাহিত্য-সভার 

সভাপতির আমি আপনাদের সাদর সন্ধর্ধন। করিতেছি। 
নি দিন অগক্ষ্যে নিঃশবে চলিয়া যাইতেছে-_মাঁমরা ভ্রার্ষেপও 
করি ন|। কিন্তু যেমনই একটি বর্ষ অভীত হইয়! নূতন ধর্ষের হুত্রপাত হয়, অমনই 
যেন আমাদের চেতনা হয়ঃ আমরা জাগিয়! উঠি, আর 
গত বর্ধের লাভালাভের হিসাব করিতে বসি। আমাদের 
সভাসমিতির বার্ষিক উৎসব, জন্মতিথিক্স উৎসব, এই চেশুনা,.এই জাগরণ। ছাঁয়, 
এই্মার ব্যয়ের সমাধান করিম্বা কর়জনের ওষ্াধরে হাতের, রেখ; পরিশ্ষুট হয়? 
কয়তুনের আয়ের অঙ্ক কারের, অঙ্ক ছাপাইদা উঠে? লাভের আনন উপেক্ষা ক্ষতির 


৩ সভার পঞ্চণ বাধিক উৎসব উপলক্ষে সভাপতি মান্ত্ীয় মহারাজ/সামু বঈীজচজ 
নন্দী কে দি জাই টক্তৃফ পঠিত। 





সাহিতাসেবীদিগের সন্বর্ধন। | 


মেন লাভ লোকসান । 





২ ৬... লাহিত্য-সংহিতা । [ «ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


ছখে ও লজ্জাতেই 'অনেকের মস্তক অবনত ও চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত হইয়। আসে, 
সাফল্যের উৎসাহ অপেক্ষা বিফলতার অবদাদেই অনেকের হৃদয় অবদন্ন হইয়া 
পড়ে। আমরা বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিয়া সেই হুঃখ ও অবসাদ ভূলিতে চাহি। 

, সাহিত্য-সভার ভাগ্যে ও অনাণিল আনন্দ ভগবান লিখেন নাই। আলোচ্য 
বর্ষে আমরা মছামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসর্চন্ত্র বিদ্যারত্ব, অধ্যাপক কালীপদ 
বস্থ, সাহিত্যসংহিতার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পপ্ডিত নৃসিংহচন্তর মুখোপাধ্যায় বিদ্যারতব, 
বাবু বিপ্রদদাস মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাছুর নবীনচন্ত্র দীস কবিগুণাকর, রায় হরিচরণ 
চৌধুরী বাহাছুর ও বাবু বটকুষ্ণ পাল, £ই কয়জন সভ্যকে হারাইয়াছি। ই'হা- 
দিগকে ছারাইয়। সভ| যে নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হটয়াছেন, তাঁহ! বল! বাহুল্য। 
মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ব ও ৬বটকৃষ্চ পালের স্তায় কম্বীর 
আমাদের দেশে প্রকৃতই বিরল। ঢাকার সারম্থভত সমাজ বিদ্যারত্ব মহাশয়ের 
অক্ষয় কীর্তি, আর বটকুঞ্চ পাল মহাশয়ের কর্ণ্ম জীবনের নিদর্শন বঙ্গের সর্বত্রই 
বিদ্যমান। কর্থের দিনে প্রকৃত কর্মীর সংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিলে হৃদয়ে 
স্বতঃই নিরাশ! ও আতঙ্কের উদয় হয়। 

নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সড1 তাহার চিরপোধিত আশাগুলি নৃদয়ে লইয়! কার্ধ্যে 
অগ্রসর হইয়াছিল। নৃতন আবার পুরাতন হুইয়! চিরবিদায় রত করিল; কিন্ত 
সেই আশার অধিকাংশই অপূর্ণ রহিয়া' গিয়াছে । অতীত আশার শেষ লইয়। 
মববর্ষে আবায় নবীন উৎপাহে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বৎসরান্তে আবার তাহার 
হিসাব নিকা্শের দিন আপিবে। তগবান্‌ করুন তখন. যেন আমা, তের কথা, 
বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারু। ্ শু 

. আমাদের বাধিক সাহিত্যিক সম্মিলনী সমূহ বর্ধব্যাপী সাহিত্যিক লাভ 
ক্ষতির বিবরলী। বাবসায়িগণ যেমন বৎসরাস্তে লাভক্ষতির সমাধানের "জল 
দেখিয়। আগামী বর্ষের অন্ত কার্য প্রণাগী নিরূপণ করেন, সেইনপ এই১ সক: 
সম্িলনীতে অতীত বর্ধের দাহিতোর নিরপেক্ষ সমালোচনা দেখিয়। সাহিতি কগণ, 
ভবিষ্যতের জন্ত,দ্থ শ্ব কর্ণব্য নিরূপণ কণ্রবেন এইরূপ শাশ। স্বতঃই মনে উ 
হয়। কিন্ত খৈর,বিষয এ পরা কোন সম্মিলন্েই বাঙ্গালা সাহিত্যের লাভ , 
লোকলানের আলোচনা হয় নাই। ' হইলে বোধ হয় বুঝিতে পার! যাইত" যে, 
এই সকল নিল প্রন্কতই সাহিত্যের উন্নতির পরিচায়ক কি মা 1 কিন্তু মার 
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সন্দেছ এই যে, বোধ হয় সন্মিনের সাহিত্যরথী মভাপতিগিণ ইচ্ছ। করিষাই 
বাঙ্গাল! লাহিত্যের লার্ভ লোকদানের আলোচন! করিতে বিরত হইয়া থাকেন। 
লাভের অপেক্ষা! ক্ষতির ভাগ অধিক আশঙ্কা করিয়াই কি তীঠার। এই অগ্রীতিকর 
প্রসঙ্গের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন ন! ? 

কিন্তু অপ্রীতিকর হইলেও ইহার মালোঠন। করিতে হুইবে। যদি গ্রকৃতই 
দোষ থাকে তাহ। ঢাকিয়। রাধিবার 6চষ্টা করিলে সংশোধনের সঈম্ভাবন! অল্প। 
একজন তীক্ষদর্শী, স্থবিজ্জ সাহিত্য-দমালোচক বলিয়াছেন, সাহিত্যে যাছ। দেখিব, 
বিনা বিচারে তাঙ্গাই তাল বলিয্কা করতালি দিলে সাহিত্যের গৌরব বি ত 
হইবেই না, বরৎ তাহার.অবনতি হুইবে। * 

“তোমরা সবাই ভাল, 
কেউ দিব্যি গৌর বরণ, কেউ দিব্যি কাল-_-* 

এ কথা অন্ত যেখানেই নুসঙ্গত হউক, সাহিত্যে শোৌভনীয় নহে । 

কিন্তু আমার শক্তি ক্ষুত্র। সাহিত্যরথিগণ যে গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে কুষ্টিত হইয়াছেন, গে বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে 
ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগ্রীত হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলেও আমি যে বাঙ্গাল! 
সাহিত্যকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাহার অনিষ্টকর কোন কার্য অনুষ্টিত হইতে 
দেখিলে ব| তাহার উন্নতির পরিপন্থী কোন চেষ্টা বা প্রভাবের প্রাবল্য দেখিলে, 
যণাজ্ঞান যথামতি তাহার 'প্রতিবাদ ন! করিয়া নীরব গাকিতে.পারি না। সে 
বিষয়ে নি বুঝিতে পারিলে, আমার আশঙ্ক! অমূলক প্রতিপন্ন হইলে, 
আমার/্পেক্ষ? কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবেন ন! | 

ছুই দিকৃ-হইতে আমি আঁ বাঙ্গাল! সাহিত্যের আলোচনা করিবার চেষ্টা 
ঝু্সিব। . প্রথম, ভাবার দিক্‌; দ্বিতীয় ভাবের দিকৃ। 'আমার মনে হয়, বাঙ্গাল! 

'_ সাহিতো এমন একটি প্রভাবের হৃত্রপাত হয়ছে যাহা 

চি? প্রতিকূণ প্রকাব। অটিরে বিনষ্ট না! হইলে, তম্থারা এই উভয় দিকেই 

"সাহিত্যের ভাষা। সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বাঙ্গাণা াহিত্যের 
ভাখু কিরপ হইবে, এই ঝুইয়। মানা জন! কজন! লিত্তেছে+ ফলিকাতার 
এক দল লেখক স্থির করিয়াছেন বে,.বর্তঘান বাঙ্গাল! সর্মুহত্যের ভা্ধা বাঙ্গালী. 
স্বনসীধারণের বোধঙ্গমা নহে; আঅতএব' তাহাকে এমন ভাবে গড়িতে হইবে 
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যাহীতে তাহা আপামর সাধারণের পক্ষে স্থগম হুয়। ইহ! কিরূপে সম্ভব তাহ! 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। যে-দেশে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক 
লোক নিরক্ষর বলিলে অতুাক্তি হয় ন। যে দেশে প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমান জাতি- 
ভেদে ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রক্কতির মৌথিক ভাব প্রচলিত ; আবার প্রগেশভেদে 
এই ছুই শ্রেণীর ভাষার প্রত্যেকের মধ্যে নান! প্রাদেশিক বিভিপ্নত! পরিদৃষ্ 
হইয়া থাকে, সেই দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বসাধারণের স্থগম্ বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ভাব! কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়! পাই না । এন দিন বাঙ্গাল! সাহি- 
তোর ভাষাকে এক আদর্শের অনুযায়ী করিয়! গঠন কর হইতেছিল। শিক্ষার 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ বাঙ্গাল! দেশের সর্ব্বজ নির্ব্িবাদে গৃহীত হুইয়া 
আঁসতেছিল। তাহার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষ! 
সদর চট্ট গ্রামের অধিবাদীদিগের যেরূপ বোধগম্য হইয়াছিল, সেইরূপ নবীনচন্ত্র 
সেনের ভাষাও কলিকাতায় আদৃত হইয়াছিল; এখন লাহিত্যের ভাষাকে 
সেই আদর্শ হইতে বিচাত করিয়া প্রা্দেশিকতাহুষ্ট করা হইতেছে। আমার 
মনে হয় ইহা হুইতে উদ্দেস্তের বিপরীত ফলই ফলিবে। সাহিত্যের সার্ক 
জনিকত। বিনষ্ট হইয়া এক বিরাট সাহিতোর স্থলে এতগুলি (প্রাদেশিক সাহিত্যের 
সৃষ্টি হইবে যে এক প্রদেশের সাহিত্য অন্ত প্রদেশের অগ্নিবাসীদিগের পক্ষে 
আদৌ সুগম হইবে না। 

যাহা কোন দেশে কখনও হয় নাই, তাহা, আমাদের দেশে হইবে, এরূপ 
মনে কর। কতদুর সঙ্গত তাহ। স্থধীগণ বিচাঁর..ক্করিবেন। কৌন্বশে কোন 
কণঞ্লে সাহিত্যের ভাষা আপামর সাধারণের সহজবোধ্য হয় নাই । 77160, 
[০0০ 77705, 0841516 প্রভৃতির ভাষা ইংলগ্ডের এই অপূর্ব শিক্ষণ বিস্তারের 
দিনেও কি কর্ণওয়ালের শ্রমজ্ীবীদিগের অনায়াসবোধ্য ? কতকটা শিক্ষা! 
হইলে সাহিত্য আরস্ত কর! বাক্স না, কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধরণের 
উপযোগী শিক্ষা দিবাক্ জন্য সাহিত্যের কৃষ্টি নছে। তাহা হইলে, 11110017, 
(951257ওঞাত গালিন0ও01 কালিদাস, ভবনৃতি, বাণভটট, বন্ধিমচন্্ হস, 
রবীন্দ্রনাথের, কোনই প্রয়োঞ্গন ছিল না। সাধারণ গ্ষষককে আলু পষ্টোপের্‌ ঢা , 
শিক্ষা দিধার'জন্ত বদি পৃস্থ লিখিতে হয়, ভাহাতে প্রার্েশিক যৌবিক ভাষার বাৰ- 
হার দূষণীয় নহে | কিন্তু লাহিত্যের উদ্বেস্ত আরও উচ্চ। স্থুলভাবে বলিতে গেলে 
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হৃদয়ে উচ্চভাৰ উদ্ধ্ধ করা, সৌন্দর্যয-বুদ্ধির বিকাশ করা, রসের স্থা্টি করা' প্রভৃতি 
সাহিত্যের উদ্দেশ । এই উদ্দেস্ত সাধনের জন্তু বিবিধ 5001৩ বা রচনা পদ্ধতি 
অবলদ্বিত হইয়া থাকে; যাহা! সাধারণ তাহা কোথাও অসাধারণ ভাবে বার্ণত 
হয়; যাহ! এক করায় বল! ধায় তাহ? প্রকাশ করিবার জন্ত বিবিধ শববিস্তাস, 
করা হয়) যাহা স্পষ্ট তাহ! হয় ত অন্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় । এই 
2 বা! লিপিকৌশল বহুকালব্যাপিনী একনিষ্ঠ শিক্ষা ও সাধনার ফল। শক্তি-- 
শালী লেখকদিগের প্রত্যেকেরই 96018 বা রচন। পদ্ধতি স্বতন্ত্র । তা! 
স্থশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজ্জে আঁয়ত্ত গ্করিতে পারেন না, ইতর লোকের ত কথাই 
নাই। আবার ভাষার অন্তরালে যে ভাব রহিয়াছে তাহ! বুঝিতে হইলেও শিক্ষার 
প্রয়োজন । সাধারণ 'লোকের শিক্ষাদৈন্ত হেতু যে বিশেষ ভাবদৈস্তও আছে, এ 
কথাকি ফেহ অস্বীকায় করিবেন? তার পর ভাষার কথ|। ভাষ! ভাবেরই 
বাহ আকুৃতি। মানবের আক্কৃতিরু যেমন একটি 58:)1910 বা সাধারণ আঘর্শ 
আছে, যাহার নান হইলে আঁক্তি নিন্দনীয় বা উপহ্সনীয় হয়, সাহিত্যের 
ভাষারও সেইরূপ একটি আদর্শ ছাছে। যাহ! হইতে হীন হইলে ভাখ! নিন্দনীয় 
ও উপহসনীয় হুইয়] থান্ধক। স্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গাল! ভাষার সেই আদর ধীরে 
খীর়ে গঠিত হুইয়। উঠির়াছে। স্বাভাবিক নিয়র্যে সেই আদর্শে অল্লবিস্তর পরি- 
বর্তনও ঘটিগ্লাছে; কিন্তু ভাহ! প্রকৃতির নিয়মে এমনি নিঃশকে অনাড়ন্বয়ে 
হইয়াছে যে তাহা গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করেন নাই । . 

মোট যু শিক্ষ! ভিন্ন কেহ উদ্চাঙ্গের দাহিত্যের রস গ্রহণ ফরিতে 
পাকে ন!।*, নত রাং মৌখিক ভাষ! বাবহার করিলেই যে সে উদ্দেশ সিদ্ধ হৈ. 
এন্ধপ যনে করা যায় না। 

ষ্টান্তের দ্বার! আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্ট। করিব. . 

"্লার্ড কষব্যার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ রা স্বাভাবিক । 
কোনে! কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন ধাণী নেই । মনের 
রঃ দিকখেকে যেটা চাচ্চে, বাইরের দিক থেকে সেটা পেশেই হরে, প্রকৃতিতে 
চিতয়েবাইর়ে এই রফাটাই ল্য । এই লহাকে যে শিক্ষা* মান্তে দেয় না 
ডাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে নাজ পর্ন কিছুতেই "মানু 
মেনে উঠতে পারছে ন1। 
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যারা কাড়র্তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠে৷ আলগ!। হয্নে 
যায়, পৃথিবীতে সেই আধ-মর। একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সাস্বন। 
দিক। কিন্তু ষার। সমগ্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, মস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে 
জানে, যাদের দ্বিধা নেই সক্কোচ নেট, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যই 
প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী লাৎরে 
আস্বে, পাচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগা জিনিস 
ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনিসের 
দাম । প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্ষে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেনন! চাওয়ার জোর, 
নেওয়ার জোর, পাওয়ার ধোর দে ভোগ করতে ভালবাসে__ঙাই আধ-মর! 
তপস্বীর হাড়-বের-কর1 গলায় সে আপনার বসন্ত-ফুলের স্বয়ন্বরের মাল! পরাতে 
চায় না। নহবৎখানায় রসনচৌকি বাজচে--লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে 
গেল। বর কে? আমিই বর--যে মশাল ,জালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের 
আদন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহ 51১ 

উপরি উদ্ধৃত অংশে লেখক তাহার যথাসাধা সহজ ভাষ! প্রয়োগের চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরাবার অন্তর্নিহিত ভাব চাষা ম্তুরের! 
বুঝিতে পারে কি? তাহ। যদি না পারিল, তবে সাহিতাকে. এরূপে প্রার্দেশিকত।- 
ছুষ্ট করা কেন? এ ভাষা ও ভাব লেখকের ভাষা! ও ভাবদৈন্যের সুচক। 
অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা একটা ভাথ মাত্র। 

ভাষা এত সহজ হইলেও ভাব দাধারণের বোধগম্য হইল গা. কিন্তু বাঙ্গাল! 
দেশের জনসাধারণ আদরের সহিত কালী প্রসন্ন সিংহের সীধৃভাষার অনূদিত 
মহাভারত গাঠ করিয়া! থাকে । এখানে ভাষা সহজ নহে, কিন্তু ভাবের সহিত 
পাঠক ব। শ্রোতার পূর্ব পরিচয় আছে। তাই ভাষার কঠিন আবরণে ১ভাষ 
সম্পূর্ণদূপে আত্মগোপন করিতে পারে নাই। টি 

নবাসম্প্রদায় এই কথার উত্তরে বলেন " 

«মৌখিক ভাষার অনুসরণ করিলে সাহিত্যে প্রাদেশিকত! এসে পড়ফে:এ 
ভন অনেকেই পাদ; এবং সাহিতাক এ দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভি্রায়ে 
তার! প্রস্তাব করেন €য, সমস্ত বঙ্গদেশের জন) এমন একটি ভাষ। রচন! করতে 
ছবে, যা বাঙ্গালাঁর কোন প্রদেশেরই তাষ! নন । সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে 
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সর্ব প্রধান যুক্তি । সাহিতোর রাজ্য অধিকার করবার গন্য নাম! প্রাদেশিক 
ভাষার ভিত্তর প্রথমে লড়াই চলে। দে লড়াইয়ে যে প্রাদ্দেশিক ভাষার রসন! 
বল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষ! জয়লাভ করে-বাদবাক সব উপভাষ হয়ে 
পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিহোর ভাষ! তার কোন একটি বিশেষ, 
প্রদেশের মৌধিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাবার 
সঙ্গে যৌগ রক্ষ/ করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ফুগে 
"যুগে মৌথিক ভাষার অল্প বিস্তর পরিবর্তন ঘটে, এবং সঙ্গে দঙ্গে লিখিত 
ভাষারও রূপান্তর ঘটে। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণ বঙ্গের মৌখিক 
ভাঁষ! ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্থতরাং কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের মুখের কথার 
থে বদল হয়েছে, আমাদের নব পাহিত্যের ভাঁধাকেও সেই বদণ সল্লাধিক 
পরিমাণে অঙ্গীকার করতে হবে-_-নইলে আমাদের সাহিত্য রসরক্তহীন 
হয়ে পড়বে ।” | 
বেশ কথা । তাহ! হইলে াপন্থীরাও স্বীকার করিতেছেন যে, সাহিত্যের 
ভাষ৷ প্রত্যেক প্রদেশের মৌখিক ভাষার অনথদরণ করে না, সেই সমস্ত উপভাষার 
মধ্যে যাহার রসনাবল দুবশী, অর্থাৎ যাহা সর্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট ও ভাব প্রকাশে 
সমথ, সেই ভাষার উপরই সাহিস্ট্ের ভাষা প্রতিষিত হয়। দক্ষিণবজের বা 
কলিকাতার ভাষার এ পরিপুষ্টি কোথা হইতে আদিল ? একটু অস্থধাবন করিলেই 
বুঝা যাইবে থে কলিকাতাবাসীর1 বঙ্গদেশের অন্যানা প্রদেশের মধিবাসীদিগের 
অপেক্ষা অধিক্তরর্পনিক্ষিত ও সভ্য বলিয়! তাহাদের তাষাও সংস্কতশববল ও 
' বহু পরিমাণে, প্রীীগনবর্জিত। ভাল্প্রকাশে মধিকতর সমর্থ বলিয়া সাহিত্যের 
' ভাষ। স্বভাবতঃ সেই 'ভাষাকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং ম্ব(ভাবিক নিয়মে নিঞ্রে 
পরি ট জন্য নানা স্থান হুইতে, বিশেষ; নংস্কৃতের অক্ষয় রত্বভা গার হইতে 
শব্দ শাংগর্পকরিয় পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহাই বাঙ্গালা সাধুভাঘা নামে পরিচিত। 
তার পর কথ! হইতেছে যে, মৌখিক ভাষার পরিবগ্তনের সহিত সাহিত্যের ভাষার" 
*পরিতুটনের কতদূর সম্বন্ধ। আমর! সকল দেশেই দেখিতে পাই, সাহিত্যে উন্নতির | 
ল্লোতোবেগের সহিত মৌখিক ,ভাব! প্রতিযোগিতা করিতে থারে না। গত 
গচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার মৌখিক ভাষ। হেমন ছিল, ধাজও 
তেমনি ছে? কিন্ত এই কালের মধ্যে বাঞ্জাল! সাহিত্যের ভাষার. অনেক _পর্নি- 
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বর্ন হইয়াছে সাহিত্যের সহিত জনদাধারণের পরিচয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক 
ভাষারও উন্নতি হইবে; কিন্তু লাহিত্যের ভাষাকে ছোট হইয়া মৌধিক ভাষার 
সঙ্গে মিশিতে হইবে এবং তাহ! ন| করিলে সাহিত্য “রসরক্তহীন” হইয়। পড়িবে, 
এ কথ! আমরা ম্বীকাঁর করিতে পারি ন|। 

হাহ! হউক, প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী লেখকগণ আমাদের দেশের জন- 
সাধারণকে সাধু ভাষায় যতটা অনভিজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার! 
তশদুর অনভিজ্ঞ নহে । ১৩২* সালের মাঘ মাদের সাহিত্য-সংহিতাক়্ প্রকাশিত 
'“বাঙ্গাণ। সাহিত্যের ভাষ1” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বথার্থই বলিয়াছেন--“'জীবনের 
উষাকাল হইতেই যে দেশের আপামর সাধারণের কর্ণে সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দ 
ধ্বনিত হইতে থাকে, যে দেশের পুর্ন! ও উৎসবের ভাষ। সংস্কৃত, যে দেশের গৃহে 
গৃহে ব্যাস বান্মীকির সমাদয়, যে দেশের আবালবুদ্ধবনিতা! যাত্রা! ও কথকতায় 
সংস্কৃতশব বল ভাষায় পুরাণের আখ্যায়িক!, শ্রবণ করিয়া! অতুল আনন্দ উপ- 
ভোগ করে, যে দেশে ভিখারীরা পধ্যন্ত জয়দেব, বিস্তাপতির সাধু ভাষায় রচিত 
পদাবলী গান করিয়! লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, যে দেশে গ্রাম্য 
পাঠশালায় পর্য্যন্ত চাণক্য ক্সোক পঠিত হুইয়। থাকে, মে দেশের লোক হঠাৎ 
কিরূপে এমন মূর্খ হইয়! পড়িল যে আর তাহার! সাধু ভাষ।, বুঝিতে পারে না ?” 

আর এক কথ, প্রাদেশিক ভাবার দৈন্ঠ সর্ধববাদিসগ্ত--সকল প্রকার ভাব 
গ্রকাশে ইহার শক্তি নাই। এই জন্যই আমর! দেখিতে পাই, সাধারণের বোধগমা 
ভাষার গ্রন্থ লিিব বলিয়া! ধাহারা লেখনী ধারণ করেন, তাহাদিগকে ও বাধা হইয়া 
সাধু ভাবার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । কেবল “হচ্চে”, ““যাঁডে? “্হলুম”। 
পগরেলুম” এইরূপ কয়টি ক্রিয়া পদের প্রয়োগ করিয়াই তাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করিয়াছেন। চৃষ্টান্ত ত্বরূপ তীহাদের নেতৃস্থানীয় কোন লেখকের টা রচনার 
কির়বংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম 

“জগতে সৎ চিৎ ও আনঙ্গের গ্রকাশকে মাময়া জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে 
বিশ্ম করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছির হইয় নাই। কাষ্ঠ বধ গাছ 
নয়, তার রস টানিবাঁর ও প্রাণ ধরিবার শক্তি ওঞ্গাছ নয়; বস্ত ও শক্তিকে একটি 
সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া! ষে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ-তাহ! একই 
কালে বন্তাময়, শক্িময়, সৌনারধ্যময়। গাছ আমাঙ্দিগকে যে আনদ। দেখ লে এই 
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জন্তই । এই জন্যই গাছ বিশ্ব পৃথিবীর এই্ব্ধ্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, 
কাঞ্জের সঙ্গে খেলার কোনে! বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছ পালার মধ্যে চিত্ত 
এমন বিরাম পায়-_ছুটির সত্য রূপটী দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ 
নয়। বন্তত তাহ! কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাগের সম্পূর্ণ রপটই আনন্দরূপ 
সৌনধধ্যরূপ। তাহ! কাজ বটে, কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম 
এক সঙ্গেই আছে।» | 
ইহ! হইতে কি বুঝ। যায়-ন! যে, বিষয় ভেদে ভাষার তারতম্য হইয়া! থাকে, 
এবং সমস্ত প্রকার ভাবপ্রকাশে প্রাদেশিক ব! মৌখিক ভাষা! অক্ষম? 
যাহা। হউক, নবীন সম্প্রদায় তাহাদের এই সাধৃভাষাবিদ্বেষের দ্বারা এক 
ভীষণ রাক্ষসের স্থপ্টি"করিয়াছেন। এখন তাহাকে নিবারণ করিবেন কিরূপে ? 
অথচ নিবারিত ন| হইলে সে ভীষণ অনর্থপাত করিবে । নবীন সম্প্রদায় প্রচলিত 
সাধুভাষাকে বাঙ্গাল! ভা! বলিয়! স্বীকার করিতেছেন ন! ? দক্ষিণ বঙ্জের মৌখিক 
ভাষাকেই বাঙ্গাল! সাহিত্যের ভাষ। বলিতেছেন । কিন্তু অন্ত প্রদেশের লোকেরা 
দক্ষিণ বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষাকে সে প্রাধান্য দ্রিতে চাহিতেছেন না। তাহার 
উপায় কি? আসাম ড় অনেক দিন আমাদিগকে ছাড়িয়। গিয়াছে । মুসলমানের! 
বলিতেছেন, এতদিন আমর! বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রচলিত তাধাকে স্বীকার 
করিয়া চলিতাম-সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিতাম-কোনও আপত্তি করিতাম 
না, কারগ তাহাতে সকল প্রদেশের সমান অধিকার ছিল। কিন্তু এক্ষণে 
তোমরাই য্র্নপূসেই সর্বববাদিগন্মত ভাষাকে সিংহাসনচাত করিয়! প্রাদেশিক 
মৌখিক ভাষাকে*সেই সিংহাসনে বসাইতে চাছিতেছ, তখন আমাদের মৌখিক 
ভাষাকে উপেক্ষা করিবে কেন? তোমরা যতদিন “হইতেছে” লিখিতে ততদিন 
আপত্তি করি নাই, কিন্তু এখন যদি “হচ্ছে” বা “হচ্চে” লেখ, তবে আমরাই 
ব| “হবার লাগছে” লিখিব না| কেন? ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশের উপভাষাই 
এইরূপ এক একটা দাবি উপস্থিত করিবে। তখন তাহার কি উত্তর 
1 ৃ রি 
আমার নিধেদন এই যে, যে দকল লেখক এইরূপ নৃতন করিয়া 
, বাঙ্গালা. সাহিত্যের ভাব! গড়িবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহারা ঠাহাদের 
বেখরননী মংঘ্ত করুন। আমি. প্রবীণ, স্থুতরাং সংশরাকুল ও বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে 
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শৃঙ্খলিত, "সবুজের লেশমাত্রহীন, “আধমরা””, বিষদ “পাকা” হুইতে পারি, 
কিন্তু, হে নবীন, আমি যে অনেক নবীনের উচ্ছঙ্খলতার ফল মর্ে মর্মে অস্ভব 
করিয়াছি। অতীতের অভিজ্ঞত। উন্নতির সোপানপংক্তি। ; তোমরা তাহাকে 
নিশ্চি্ধ করিয়! ভাঙ্গিয়। ফেলিতে চাহু। 

তোমর! “মনঃ% না! লিখিয়!. “মন” লেখ, কোনও আপত্তি করি নাই-- 
করিবও না; “মনঃ ক”? না লিখিয়া “মনকষ্ট* লেখ--সহথ করিব; কিন্তু “মনে- 
কষ্ট” লিখিলে সহ করিব না। তখনই বিধিনিষেধের কথ! তুলিব। সহজ 
সরল ভাষায় লেখ মাপত্তি নাই, যদি অযথা গ্রাম শব্ধের ব্যবহার ঝ| 
বিজ্বাতীয় রচন! পদ্ধতি অবলম্বন না, কর। যদি লেখ--“মাগো, আজ মনে 
পড়চে তোমার সেই দিখের সি'ছুর, চওড়া সেই লাল পেড়ে সাড়ি, সেই 
তোমার ছুটি চোখ--শাস্ত, দিগ্ধ,। গভীর। সে যে দেখেছি আমার 
চিত্তাকাশে ভোর-বেলাকার অরুণরাগরেখার মত । আমার জীবনের 
দিন যে সেই সোণার পাথে নিয়ে যাত্র/ করে বেরিক্কেছিল। তার পরে? পথে 
কান্দের মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল 1? নেই আমার আলোর সম্বল কি এক 
কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্ধ মুহূর্তে সেই €্য উধা! সভীর দান, 
ছুধ্যোগে সে ঢাক পড়ে তবু সেকি নষ্ট হবার? আমাদের দ্লেশে তাকেই বলে 
সুন্বর যার বর্ণ গৌর। কিন্ত যে আকাশ আলো! দেয় সে যে নীল। আমার 
মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তীর দীপ্তি ছিল পুণোর্স।?--তবে এই রচনা গতির 
নিন্দা করিব। 2 

“আর এক কথা, যেমন সম্মূথে অতুযচ্চ আদর্শ ন! থাকিলে, না সর্বপ্রযন্ধে 
আস্মোক্গতি করিতে পারে না, সেইরূপ লেখকের সম্মুখে ভাষার ও একটি অত্যঙ্চ 
আদর্শ না থাকিলে ভাষ! সর্ববাজস্থন্দর হটতে পারে না৷ । সকল জেখকেরই ভাষা! দেই 
আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে, এমন আঁশ কর! বায় না; তবে সেই আদর্শে 
. উপস্থিত হইবার জন্ত যদি সকলেই চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাষার অধোগতি 
নিবারিত হইয়] অবিচ্ছি্ উ্গতির টান আসিয়া পড়িবে । কিন্তু আরশ 
হইলে অথব! এঁক স্লাদর্শ ভাদ্গিয়। খণ্ড খণ্ড হুইল. সমত্য শক্তি কেন্ত্রীডৃত না, 
হইয়। নন! দিকে বিগ্রিষ্ত হইয়। পড়িবে। হে নবীন, এই বিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া 
সুমি কি হঙগবাদীর বিরাট স্বর্ণসন্দির নির্্দাশে সদর্থ হইবে? 
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নবীন সম্প্রদায় আমাদের “সাহিত্যে যে নূতন 1৫৫ বা ভাব আনিতেছেন, 
এবার আমি তৎসূন্বত্ধে দুই একটি কথা! বলিব 
তাহার৷ তাহাদিগের স্বদেশবামিগণকে স্বতঃ পরতঃ 
এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শাস্ত্রো বিধান সকল াহাদিগের মনুষ্যত্ব বিকাঁশের 
প্রধান অন্তরায়। শাস্ত্র তাহাদিগকে চিরকাল অপরিণত শিশুর ভ্তায় রাধিতে 
ভাল বাসে ও “পল্তেয় ক্রে ফৌটা ফোটা পৃ'খির বিধান খাইয়ে তাকে 
'ৰাচয়ে রাখতে” চায়। এই জন্ তারা উপদেশ দেন--শাস্ত্ের বিধি নিষেধ 
ও সেই সঙ্গে সেই বিধি-নিষেধ-শাসিত সমাজেরণবিধি নিষেধ চরণে দলিত 
করিয়া তোমর! উচ্ছল ও উন্মতভাবে চল। “যারা” নীতির উপবাসে শুকিয়ে 
শুকিয়ে অনেক কালের পরিতাক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা 
সাদা হ'য়ে গেছে, তাদের চী"-_চী'-_গলার ভতপনা কাণে করিও ন1।” সমাজ . 
পুরুষদ্দিগকেই যখন এত উৎ্পীক্উন করে, তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের 
উপর তাহার অত্যাচারের সীমা নাই! তাই তাহারা বলেন-_“সমস্ত সমাজ 
চারিদিক থেকে আমদের মেয়েদের মনকে যেন ছোট করে বীকিয়ে রেখে 
দিয়েছে। ভাগ্য ওদের জীবনটাকে নিয়ে ভয়ে ধেল্ছে--গান পড়ার উপরই 
সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্‌ অধিকার ওদের আছে !” হায় সীতা সাবিত্রী 
দময়ন্তী-_শাস্্র ও সমাজের কি অযথা অত্যাচার ও উৎপীড়ন তোমর। সহ করিয়া 
বাকিয়া ছোট চুইসা। গিয়াছ! যে পতি তোমাকে নিষ্কলঙ্ক জীনিয়াও বনে 
দিয়াছিলেন,-জন্নকনন্দিনি, তুমি তীহার প্রতি ক্রোধের লেশমাত্র না! করিয়া 
অনন্ভমনে  ভীছারই চরণ ধ্যান করিয়াছ ! যখন সভাস্থলে বিশাল জনতার 
সমক্ষে নিজ পৰিয্রতার প্রমাণ দিবার জন্ত আহত হইয়াছিলে, তখন নিদারুণ 
মনপীড়ায় কাতর হইয়াও বলিয়াছিলে-_ 
বথাহং রাঘবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দবাতু মর্থতি ॥ 

মনস! কর্মণা বাচ! যথা! রামং সমর্চয়ে? 

তথা মে মাধবী বেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥ | 

হা' ধিকৃ! তুমি নিতাস্ নবি কি) করিয়াছিলে!' তৃমিবৃ্ধ বা্মীকির 


সাহিত্যে নূতন ভাঁব। 
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তোমার নিন্দা করিবেন। তাহারা বলিবেন--ন্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি 
সমান অধিকার, সতরাং তাদের,সমান প্রেমের সম্বন্ধ ।” স্থতরাং স্ত্রী স্বামীকে 
পৃজা করিবে কেন? “তীথের অর্থপিশাচ পাণ্। পৃজার জগ্ত কাড়াকাড়ি করে 
কেন না লে পুজনীয় নয়ঃ পৃথিবীতে যার! কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূ! দাবী করে 
থাকে । তাতে পৃঙ্গারি ও পৃর্জিত ছুইয়েরই অপমানের এক শেষ |” সমাজ 
স্থিতির প্রধান সহায় দাম্পত্যপ্রেম ৪ পতিভক্তির অত্যুন্নহ আদর্শকে এইরূপ 
কুন করার মাঞ্জন! 'মাছে বলিয়া মনে হয় না। কেবলই কি পতিভ্চি? গুরুজন 
মাত্রেই প্রতি ভক্তিকে এইরূপে অবজ্ঞ! করা হইয়াছে । যে আদর্শ সহ সহস্র 
বৎসর ব্যাপিয়৷ কোটি কৌটি লোকের জীবন পথের প্রধান অবলম্বনন্বূপ হয় 
আসিতেছে, স্তনদ্কয়ী হিন্দুবালিক! প্রত্যহ মাতৃস্তন্যের সহিত যে আদর্শকে গ্রহণ 
করিয়! পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সেই আদর্শকে এইরূপে নষ্ট করিবার অধিকার 
নবীন প্রবীণ কাহারও নাই। এই আদর্শ দূরীভূত ঝা ক্ষুপ্র হইলে সমাজ 
পিশিতপিগুপ্রিয়তার তাওবনৃত্যে টলটলায়মান হইবে । তাহার পরিণাম চিন্ত। 
করিয়া কি? 

এই নকল মহান্‌ আদশকে ক্ষুঞ্ণ করিবার চেষ্টা আজই যে হইতেছে তাহা 
নছে। জগতের ইতিহাসে কখনও কালাপাহাড়ের মভাব হয় 'নাই। কালাপাহাড়- 
দিগের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই বটে. কিন্তু তত্তৎ সমাজের অঙ্গে 
এমন কলঙ্কের রেখাপাত করিয়! গিয়াছে যে তাহা পরবর্তা. শত চেষ্টাতেও 
অপনীতি হইতেছে ন|। 

ছে নবীন! বিধিনিষেধের উপর তোমার এত বিরাগ কেন? জগৎ একে- 
বারেই প্রবীণ হই! উঠে নাই--সেও একদিন নবীন ছিল, সেও একদিন কোন 
বিধি নিষেধ না মানিয়। উচ্ছ.ঙ্খল ভাবে ছুটাছুটি করিয়াছে। সংঘমকে কাপুক্কধতার 
নামান্তর ভাবিয়! পদদলিত করিয়াছে । কিন্তু তাহাতে সুখ পায়. নাই--শাস্তি 
পার নাই । .তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া বিধি নিষেধের লৌহৃঙ্ঘল গঠন ধরিয়া 
পায়ে পরিয়াছে।, সেই দিনই তাহার উদ্নতির ইত্তিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা । 

বল্সিতে পার, বিধিনিষেধের মাত্রা দিনঞ্দিন বাড়ি! উঠিতেছে?: কিন্ত 
তোমাদের অযথা উচ্ছ জ্ঘলতাবৃদ্ধিই রর প্রধান কারণ*নহে কি? হুস্তিপক 
রবিীত হল্তীক প্রয়োজনাতিন্লিক্ত শৃঙ্খলে বন্ধ কৃরিয়া থাকে । হন্তী বিনীত 
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হইলে বন্ধনেরও প্রয়োক্ষনাভাব হয়। যতই চেষ্টা কর ন! কেন, সংসারে প্রবীণের 
অত্যন্তাভাব কখনও ঘটিবে না। এই অকালমৃত্যুর দেশেও তোমাদিগকে 
প্রবীণের উৎপীড়ন সহ করিতে হইতেছে । কালে তোমরাই ষে প্রবীণের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিবে। তখন যে মুখে “চে্গমুড়ী-কাণী” বলিয়াছ, সেই মুখেই “জয় * 
বিষহুরি* বলিবে। 

আমি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নহি। এস নবীন প্রবীণ মিলিয়া, 
একই উদ্দেস্তে প্রণোদিত হইয়া,: সমাজের মঙ্গলে পক্ষে কোন্ট! প্রয়োজনীয়, 
কোন্টাই বা অপ্রয়োজনীয়, তাহার বিচার করি। দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা 
প্রবীণই ত করিয়াছে। কিন্ত এ কার্যে পরস্পরের সহীগুভূতি চাই-_-অসহিষুত! 
একেবারে বর্জন করিতে হইবে । তোমর! "টিকি-মঙ্গল” কাব্য লিখিলে আমর! 
“টেরি মঙ্গল” লিখিব। তাহাতে কলহ বাড়িবে__কাজ হইবে না। আমর! প্রবীণ 
শ্বভাবতঃ কলহপ্রিয় নহি। ধতদুর *সম্ভব, মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে 
পারিলে আমরা মন্য পথ বলগ্বন করি না। শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি তৃরি 
পাওয়! যায়। শাস্ত্র একু মহান্‌ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন, 
যদি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাহ, এই আদর্শের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া উঠিতে থাক। কিন্তু সকলেই সে আদর্শের 
অন্থসরণ করিতে পারিবে না বা চাহিবে না; তাই শান্ত 
অধিকারিভেদে উক্তির অন্ত বু পথেরও, নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ; 'যে উঠ্ঠিতে 
ন| চায়, তাহানে-দিচয়ই পড়িতে হুইবে, উন্নতি অবনতির মধ্যবর্তী কোন প্থ 
নাই। ভূয়োদরশন- ও গভীর চিন্তার ফলে শান্তর দেখিয়াছেন যে-_ 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হুবিষ! কুষ্ণবস্তেব ভূয় এবাভিবদ্ধীতে ॥ 

তাই শাস্ত্র ভোগের মধ্যেও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন । এই শিক্ষা ও নৃতন 
শিক্ষা "মধ্যে প্রভেদ আমি একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 

* সন্দীপচন্্র ও বিমল আধুনিক. শিক্ষা গ্রণালীতে ুশিক্ষিত। বিমল প্রথমে . 
প্রাীর্নপন্ধতিতেই শিক্ষিত। হইয়াছিল। তাই সে প্রথম প্রথম শ্বশুর বঁড়ীতে 
আসিয়া ছবামী নিখিলেপের পদধূলি লইস্। শহ্যাত্যাগ করিত। স্বামী বলিলেন: 
ছি ছি ও কাজও করে, স্বামী স্ত্রীর. মধ্যে পুজা-পুঞ্রকের সম্বন্ধ নাই;, উভয়েরই যে 


প্রাচীন ও নৃতন শিক্ষ1র 
মধ্যে প্রভেদ। 
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সমান অধিকার। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন--তোমাকে বাহির হইতে হইবে, 
কারণ “তোমাকে বাইরের দরকার থাকৃতে পারে। এখানে আমাকে দিরে 
তোমার চোখ কান মুখ লমন্ত মুড়ে রাখ। হয়েছে,_-তুমি যে কাকে চাও তাও 
জান না, কাকে পেয়েচ তাও জানন1।» ন্বামীর নিকট এইরূপ শিক্ষ! পাইয়। 
বিমলের চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় স্বামীর বন্ধু সন্দীপচন্ত্রে 
সহিত তীহার সাক্ষাৎ। সন্দীপচন্ত্রের শিক্ষা আধুনিক__তাঁহ! এইকরপ-_ 
“আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি ছুই হাতে করে চটকাব, ছুই 
পায়ে করে দলব। সমস্ত গায়ে তা মাথ ব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে 
আম।র লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই । ঘার! নীতির উপবাসে শুকিয়ে 
শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎল! 
সাদ! হয়ে গেছে তাদের চী" চঁ গলার ভৎপন| আমার কানে পৌছবে ন1 1” 
কি উৎকট ভোগলালস।। নিখিলেশ স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার প্রধান সহায় পতি- 
ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে নিতান্ত অবলম্বনহীন করিয়াছিলেন। 
সন্দীপচজ্দরের নীতির বালাই একেবারেই ছিল না। তাই পরম্পরের সাক্ষাৎ মাত্র 
উভয়েই মরিল। বন্ধুর স্ত্রীকে দেখিবামাআজ মাংসলোপুপ মার্জারের সায় সন্দীপ 
লাফাইয়। উঠিল। সে বলিল-_“আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও' আমাকে চায়-_-ওই 
ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বৌটায় ঝুলে আছে-_-সেই বৌটার দাবীকেই 
চিরকালের'বলে মান্তে হবে না কি? ওর যত রস, বত মাধুরু লে যে আমার 
হাতে সম্পু খসে পড়বার জগ্তেই--সেই খানেই একেবারে, ্মপনাকে ছেড়ে 
ছেওয়াট ওর সার্থকতা,_-সেই ওর.ধশ্থ, 'ওর নীতি। আমি. সেইধানেই ওকে, 
পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না1% | 
এই চিত্রের সহিত ব্যাধ কালকেছুর চিত্রের তুলনা! করুন। ,অস্টিক্ষিত 
ব্যাধ হাটে মাংস বেচিয়া খায়, বনে বাস করে। পুরাগ পাঠ ও কথকতায় যে 
, শিক্ষা সমাজের থাতালে মিশিয়া আছে, নিশ্বাসের সহিত সেই শিক্ষাই' চাঁহার. 
হয়ে প্রবেশ করিয়! হাহার চরিত গঠন করিয়াছে। তাহার কুটারে অনিষ্যা- 
ছচ্দরী যুবতী আসিয়। অধাচিত ভাবে তাহাকে আত্মলমর্পণ করিতে ' চাহিল। 
ূর্থ ব্যাধ ত বলিল না-ও আমাকে চার--ওই ত জারীর স্বকীন্কা/১ সে 
তাহার অজ্জাগৃত শিক্ষার প্রেরণায় বলিল-- 
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“তাজিয়! ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ, 
থাকিতে থাকিতে দিননাথে। 
যদি হয় পাপনিশ।, লোকে ঘোষিবে ছুর্ভাষা, 


রজনী বঞ্চিলে কার সাথে ।” 


তাহাতেও যখন কোন ফর ফলিল না, তখন দে মাতৃসম্থোধন, করিয় 
নিতান্ত বিরস্তভাবে বলিল-- 


“বুঝিতে না পারি গে! তোমার ব্যবহার। 
যে ছৌক সে হৌক, মোর আগে নমস্কার ॥ 
ছাড় এই স্থান মাতা, ছাড় এই স্থান। 
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান 


এখানে লন্দীপ ও কালকেতু--কাছাকে উচ্চ আসন দিব? 

এক শ্রদ্ধাম্পদ লেখক লিখিয়াছেন--“খাজ পধ্যস্ত আমাদের সাহিত্যে 
হদি কবিকন্কণ চণ্ডী, ধর্্মমঙগল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভালানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত 
উল্তে থাকৃত তাহলে কিপ্ছত? পনেরে! আনা! লোক. সাহিত্য পড়! ছেড়েই 
দিত।:..*.*বঙ্কিম "জানলেন নাত সমুদ্র পারের রাজপুতঅরকে আমাদের সাহিত্য 
রাজকন্তার পালক্কের শিয়্রে। তিনি যেমন ঠেকালেন সোণার কাষ্জি অমনি 
দেই বিজয়বসন্ত লর়লামজন্থুর হাতির দাঁতে বীধান্ত্! পালক্ষের উপর. রাজকন্ত। 
নড়ে উঠলেন, *চ্মুতি কালের সঙ্গে তার মাল! বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে 
তাকে আজ আর ঠোঁকয়ে রাখে কে ?” 

বিদেশ হইতে সোণার কাঠি আমির! রাজকন্তার চেতনা সঞ্চার 
করিয়া বিমচনর ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই সাত'ষমুদ্র পারের 
বিদেশী রাজপুত্রের সহিত রাজকন্তার যে বিবাহ দেওয়াইপাছেন। স্ত্রী যে তাহার 
গোঅ হারাইয় বিদেশীর সগোত্রা হইয়া গেল। ঘত গোল যে এই খানে। 
প্রান? শিক্ষার বত দোষই থাকুক, সে শিক্ষার নারীজাতিকে কেবল মাত 
ভোগের নুষ্ব বলিয়া জান হয় লা__সে শিক্ষা নারীর মাতৃত্বকেই অধিকতর 
.পরিসফুট করিয়া তুলে। আধুনিক শিক্ষা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । বহ্ষিমচন্জরের 
রাজকন্ত। 'চিরদিনই বিলাসপরাকশারিতা ভোগসনুক্ষিত-হায়া রাঁজকন্তাই রহি- 


১৬ সাছিতা-সংহিত1। [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা! । 


লেন-_মাতৃত্থের স্বর্ণসিংহাসনে ভূবনেশ্বরী মূর্তিতে সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া 
বসিয়। তাহার মুখে হনয়ক্ষীরোদের পীধুষধার! ঢালিগ দিবার গৌরব অস্কভব 
করিতে পাঁরিলেন না! 

আমি আর" আপনাদের ধৈর্ধ্যচ্যতি ঘটাইব না। এই গ্রীতিসশ্মিলনে 
বন্ধুবর্গকে লাভ করিয়া হৃদয়ের আবেগে অনেক কথা বলিয়াছি, বিদ্বষবুদ্ধি 
প্রণোদিত হইয়। নহে, কেবল মাত্র মাতৃভাষার মঙ্গল কামনায়। যদি অন্যায় 
বলিয়া থাকি আপনারা ক্ষমা করিবেন। শক্তির 
দৈন্তে বিষয়গুরুত্বের মরধ্যা্দা রক্ষ। করিতে পারি 
নাই। যদি উপযুক্ত সাহিত্য-সমালোচকগণ এ বিষয়ে অসঙ্কোচে হস্তক্ষেপ 
করিতেন, তাহা হইলে আমার এ নীরস শক্তিহীন অভিভাষণের উৎপীড়ন 
আপনাদিগকে সহ করিতে হইত না। আমি প্রবীণ হইলেও, অথবা প্রবীণ 
বলিয়াই, নবীনকে ভালবামি--সে যে আমাদেরই পু, কন্া, জ্ঞাঠি, বন্ধু। 
নবীনের উপরে কি আমার কোন বিদ্বেষ থাকিতে পারে? বিদ্বেষ নাই-_. 
£খ আছে। তাই উপসংহারে তাহাদেরই কথায় তাগাদিগকে বলি-_ 

“গড়ে তৌল্বার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি 'দাও, অন্লাবস্তক ভেঙে 
ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়লা বাজে খরচ করতে নেই 


উপসংহার 


শ্রীমণীন্ত্রচন্দ্র নন্দী । 


বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্ভজিক। । 


বর্তমান-অয়নাংশ-অয়নগতি | 


রাষ্্রবিপ্নবের সময় যেমন বলবান্‌ দুর্ধর্ষ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব প্রধান হুইয়। উঠেন? 
সে সময়ে রাজার ছূর্ধলত। নিবন্ধন যেমন বৈধ ও অবৈধ ক্ষমতার প্রভেদ থাকে 
না; ইদানীং আমাদের বঙ্গদেশে জ্যোতিভ্নাভাবান্ধকারে সেইরূপ বথার্থ 
বিগ্কা ও বিস্যাভিমান মিশ্রত হইয়! গিয়াছে । যে কেহ যদৃচ্ছঃ জ্যোতিযোপাধি- 
গ্রহণপুর্বক প্রগল্ভত! . সহকারে যে কোন কথ! বলিতে সাহস করেন। সত্যা- 
সত্য বিচারের কোন নির্দিষ্ট উপার না৷ থাকাতে জনসাধারণের চক্ষে পণ্ডিত ও 
অভিমানীর মধ্যে কোন পাথক্য নাই, তাহারা অধিকারী ও অনধিকারীর কথা 
তুল্যমুল্য বিবেচন! করেন। ম্ুন্তরাং সরল বিষয়েরও লমালোচন!, উপেক্ষণীয় 
কথারও প্রতিবাদ আবশ্তক হয়। 

সম্প্রতি একজন লিপ্বিয়াছেন (১) বিশুদ্ধ পিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ ভ্রমপূর্ণ 
ও বিজানিনিরি মাধারণের অবগতির জন্য আমর! এই পঞ্জিকার বর্ষমান, 
অয়নাংশ, ও অয়ন ুষ্গাতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

প্রথমতঃ দেখুন, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রত্যেক দিনের গ্রাহা যে অরনাংশ 
তাহ! সেই দিনের "প্রত্যেক গ্রহের স্ষুটে যোগ করিলে সেই 'সেই গে 
পাশ্চাত্য বিক্লানসঙ্গত সায়ন স্ক,্ট-পাওয়৷ যায় (২)। বিজ্ঞান চাহে সত্যেন; 
. সত্যই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। যেমন ভাবেই গ্রহস্ষ,ট প্রদান কর! হউক না কেন, 

সেই গ্রহস্ফুট হইতে গগনমার্গস্থ প্রর্ৃতবন্ত পাওয়া গেলেই,” সে গ্রহন্ষট 
বিজ্ঞাঁনসম্ত। পাশ্চত্য জ্যোতিষে সুবিধার জন্ত সর্ববজ্যোতির্বদের সন্মতি- 
ক্রমে পাত (৩) বিন্দুকে আরম্ত বিন্দুরূপে গ্রহণ কর! হইলেও অন্য যে কোন্‌ 
০৫১) লেখকের অধিকার সম্বন্ধে আলোচন। পরে হুইবে। 


» (২).যে কেছ এই সামান্য অঙ্বপ্লাতের পরিশ্রম স্বীকার কারা সত্যাস্ত্য নিয়াপণ কক্ধিতে 


পারেন ] 
(৩). +95 00155851 8755120506 00৩ 0 ০0 0096৫086021 25 6৮5 পর 
00106 ০1 2১05৮ 2010 জ01010 10082653508 6০0 ৮9 005550160. চট ৪, 9], 





১৮ সাহিত্য-সংভিত! | [ «ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা.। 


বিন্দুকে 'আরভবিন্দু বলিঝর অনুমতি অঙ্কশান্ত্রে আছে। (১) কেবল এই- 
টুক আবহক যে, যে বিন্দুকে আরভবিন্দু বল! হইন্ডেছে তাহার সম্পূর্ণ সুম্পষ্ট 
নির্দেশ থাকে । এরূপ নির্দেশ বিশ্তুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অগ্ননাংশ লংখা। ও 
বিন্দুর সচলত্ব উল্লেখে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্তিকাধ্ধত অয়নাংশ অনেক পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন। সর্বঞ্জনসমাদূত 
বেনারপ্‌ 'কৃইনস্‌ কলেজের ভূতপূর্ব পণ্ডিত ৮ বাপুদেব শান্ত্রীর গণিত 
অয়নাংশ আমাদের সহিত অভিন্ন। মান্তবর রায় যোগেশ চন্দ্র রায় বাহা- 
ছুর তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন “আজ ১৮১৯ শকে প্রত্যক্ষায়নাংশ প্রায় 
২২1১৪, ইনি একজন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক, ঢা. চ২. 4৯, 5, অর্থাৎ বিলাতের 
জ্যোতিষ সভার সদন্ত। ইনি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথ! কহিবেন এমন ধারণ। যদি 
কাহারও থাকে তাহা হইলে বড় হুঃখের বিষয় । আবার দেখুন, বন্ধে পঞ্চাঙ্গ 
সংশোধন সভার গ্রাহথ অযনাংশ ২২ ও ২৩. শের মধ্যবর্তী । ১৯*৪ খু্টাবের 
ডিসেম্বর মাসে আহ্‌ত হয়া এই মহতী সভা! কয়েকটি প্রশ্ন মীমাংসা করেন। 
তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্ন এই--“অয়নাংশ ভিন্ন ভিন্ন মতে ১৮ হইতে ২৩ পধ্যন্ত পাওয়। 
যায়। গ্রস্থারস্ত কালে অযননাংশ কত স্বীকার করিতে হইবে?” উত্তর “আম।- 
দের গ্রন্থারস্ত (২) কাল ১৮২৬ শকাব । ইহাতে ২২ অংশের অ ধক ও ২৩ অংশের 
কম অয়নাংশ স্বীকার করিতে হইবে'।” অগ্চান্ঠ প্রস্তর মধ্যে এই প্রশ্ন 
ও এই উত্তর ১৯০৫ খৃষ্টাব্বের ৩রা ফেব্রুয়ারি শুক্রবারের ছিতবাদী 
পত্রিকার সংস্কৃত ভাষায় মুদ্তিত হইয়াছিল; যে.কেছ সেই” কাগজখানি পাঠ 
করিতে পারেন। চ 

'তৃতীয়তঃ, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অয়নাংশ সৌর পুস্তকের উপদিষ্ট ৃষ্টমূলক। 
প্প্রাক্চক্রং চলিতং হীনে ছাত্লার্কাৎ করণাগতে অন্তরাংশৈ২”। ছায়ার্কাং 
করণাগতে হীনে ₹ ৮1551) 07৩ 10179160001 05501 23 29057151050 
8৮ ০৪100180601, 15 1953 09812 01786 0611530 (1017 01৩ 511800%. 
ক্র অন্তরাংশৈঃ প্রাক চলিতং- 0১5 200180 1889 (8060 3836৮810 


৫১) গ581)86080086100) 06 ০০-020708 8৪ 17700011558 0015, রি 
* (২)বন্ধে নত যাবত উদিত প্রশ্ন মীমাংস! করিয়! সেই মীমাংস| জঙথুযাযী করণ খুসথ প্রস্তুত 


করিবার জন্য দুই সহত্র টাক! পূরত্থার ঘোষণা! করেন। 


. বেশাখ» ১৩২৩ । ] বিশুদ্ধ (সিন্ধান্ত পঞ্জিকা । ১৯ 


1) 11১8 06৫৮589 ০ 01১৫ 1175151009. বিষয়টি দৃষ্টিমুলক, ঝুঁতরাং বিজ্ঞান 
সম্মত। আকাশে যাহা প্রতীয়মান তাহাই পঞ্জিকা সঙ্গিবিষ্ট অঙ্ক; দর্শনোৎপন্ন 
অয়নাংশ ১৩২৩ সালে ২২1৩৩) ইহাই পঞ্জকার অয়নাংশ। 

ভাস্করাচার্ধা, যাহার বৈজ্ঞানিকত্ব ইউরোপে শ্বীকুত ও আদৃত, তিনি লিখিয়-, 
ছেন “যদ যেহংশ! নিপুণৈরুপলত্যন্তে তদ। স এব ক্রান্তিপাতঃ* অর্থাৎ যখন যত 
. অংখ স্ুুজ্যোতির্কি্দ উপলব্ধি করিবেন, তখন তাহাই ক্রান্তিপাতের 'অবস্থান ॥ 
ষটি বারা পাত নিরূপণ করা্ট বিধি। কিরূপে দৃষ্টি করিতে হয়, সে কথাও 
জ্যোভির্কিদি বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন। প্অথ সমারাং ভূমাবভী্কর্কটকেন 
বৃত্তমালিখ্য তচ্চক্র কল।স্কিতং . গ্রববিলোকনাদিনা৷ সম্যপ্দগন্কিতধ্ কৃত্ব। দিত্ঘধ্যে 
ধাজুঃ সুক্ষ; কীলকশ্চ নিবেগ্তঃ। প্রাতঃ পশ্চিমভাগস্থো ভ্ষ্টী করকলিতাবলম্থ ক- 
সুত্রেণ তেন চ কীলকেন গ্রত্যহং অদ্ধোদিতমাদিত্যং বিদ্ধ. ত্রিজযাবৃত্তস্য প্রাশ্ি- 
ভাগে তত্র তত্র চিহ্ণানি কুর্ধ্যাংৎ । এবং বিধ্যত| যন্মিন দিনে, সম্যক্‌ প্রাচ্যাং 
রবিরুদিতে! দৃষ্ট্তৎ বিধুবদ্দিনম্‌। তশ্মিন দিনে গণিতেন ক্ফষ,টো রবিঃ 
কার্ধযঃ। তশ্ত রবেঃ মেষাদেশ্চ ষদস্তরং তেহয়নাংশা গ্রেয়াঃ 1” 090 15৮61 
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93৫৪ 15 অয়নাংশ । (১) এইরূপ নির্দিষ্ট অয়নাংশ ভাস্করের গ্স্থরচনাফালে 
একনট অংশ ছিল । “যদ! বিলৈকাদণ অঙ্নাংশত্তদ! গেলিসন্ি*৭ কিন্তু কু্য- 
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সিদ্ধান্তের গর্ণনায় তাহা তখন হইত না । কারণ, ভাঙ্করের শ্রশ্থকাল ১০৭২ শক 
১০৭২৪২১৬৫১7 ৬৫১১৯০৮৫৮৫৯ 7 ৫৮৫৯ ২১০ শ৮৫৮৫,৯ কচ] অর্থাৎ ৯ 
অংশ ৪৫,.৯ কলা । হূর্ধ্যসিদ্ধান্ত অস্থসগারে ১৭২ শকে ভাম্বরের গ্রস্থকালে 
অয়নাংশ ৯৪৬ হওয়। উচিত; কিন্তু চাক্ষুষ অয়নাংশ তখন ১১ অংশ বলিয়া 
জ্যোতিবিিদ, 'সর্বং গ্রতাক্ষিবান, ভাস্করাচার্ধ্য তাহাই লইয়াছিলেন। বিশুদ্ধ 
দিদধাস্ত গঞ্জিকাও ভাস্করের পন্থা অন্থুদরণ করিয়াছেন 

চতুর্থতঃ, সৌরদিদ্বাস্তিক বর্ধমান লইয়! পঞ্জিকাকে বিজ্ঞানসম্মত রাখিতে 
হইলে বর্তমান বর্ধে দৃকৃি্ধ ২২1৩৩ অয়নাংশ লইতে হয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান 
হিসাবে অযথা বর্ধমান গ্রহণ গৌধাবহু নহে । যে কোন বর্ধমান অঙ্গীকার করিয়! 
সেই নির্দিষ্ট কালান্তে সথ্ধ্য কোথায় উপস্থিত হইলেন দেখিয়া বা দৃষ্টিমলক গণন। 
গার! নির্ধারণ করিয়া আন বিশ্দু নির্দেশ করিলে বৈজ্ঞানিক আপত্তি থাকে না। 
একথা যেন কেরে মনে না করেন যে চাক্ষুষ বর্ধমান লইতে বিশুদ্ধ দিদ্ধা্ত 
পঞ্জিক! অনিচ্ছুক ; আমর! বলিয়া রাখিতেছি যে, স্থযোগ উপস্থিত হইলেই 
বর্ধমান পরিবর্তন কর! হইবে। আপাততঃ পঞ্জিকাখানি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসন্মত 
ও বন্ধে সভার মীমাংসাসন্মত করিয়া রাখা হুইগাছে। “এ সকল কথা পঞ্জিকার 
ভূমিকার আছে। সম্পূর্ণ তত্ব আমরা গীপ্রই প্রকাশ করিব। সে যাহ! হউক, 
সৌরপুস্তকের বর্ধমান লইয়া! অরনাংশ পরিবর্তন করিলে ও সৌরপুস্তকোৎপন্ 
সচল আদিবিন্ু নিদ্পপণ করিয়া দিলে পঞ্জিকা পাশ্চাতামতে দৃকৃতুলা হয়। বন্ধে 
সভায় সমবেত গ্োতিরিদমগলীও এই হিসাবেই মৌরপুস্তকের _বর্ধমান বজায় 
রিয়া! ২২ অংশ হইতে ২৩ অংশের মধ্যে অয়নাংশ লইতে আদেশ করিয়া" 
ছিলেন৷ সাধারণের জঞাপনাথ ব্ছে সভার নির্দেশ পুনঃ প্রদর্শিত হইল । 

প্রথম প্রশ্ন । পঞ্জিকা গণনা করিতে স্ধ্যের বৎসরের পরিমাণ কত ,দিন, 
কত দণ্ড, কত পল ইত্যাদি স্বীকার করিতে হইবে? এবং হুরধ্য ভি অন্ত গ্রহের 
গতির মান (যেমন একদিনের গতি) কিরূপ স্বীকার করিতে হইবে? . 

, উত্তন।. পূর্ধযসিদ্ধাস্তোক্ত বর্ধমান স্বীকার করিতে হইবে। স্ু্ঘযাতিরিক্ত 
গ্রহগতিতে, :বেধোপসন্ধ বীজ (বন্দির দ্বারাও গঁহ গতির পরীক্ষা, করিয়া যে 
অন্তরপাওয়। যায় ত্হ! ) সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। 

দবতীর প্রশ্ন। বংসরে অযনগতির মান, কি স্বীকার করিতে হইবে? 
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উত্তর । স্্ধ্যসিদ্ধান্তোক সুর্যের বর্ষপরিমাঁণ, যাহ! শ্বীকা করা “হইয়াছে, 
তদন্ুদারে বর্ষে অয়্নগতি কিঞ্চিং ধিক ৫৮ বিকল' হইবে। তাহাতেও যদি 
বেংস্থলে বৈগুণ্য উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে, বেধোপলন্ধ বীজ সংস্কার করিয়। গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

তৃতীয় প্রশ্ন । অগ্ননাংশ, ভিন্ন ভিন্ন মতে, আঠারো রে তেইশ অংশ 
পর্যন্ত পাওয়া! যায়। গ্রস্থারস্ত কালে অয়নাংশ কত স্বীকার করিতে হইবে ? 

উত্তর। '্সামাদের গ্রস্থারস্ত কাল শকাবা ১৮২৬, ইহাতে বাইশ অংশের 
অধিক ও তেইশ অংশের কম অয়নাংশ স্বীকার করিতে হইবে। 

উপযুক্ত কথার সামান্ত পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা 
বলিয়াছি যে_- ৃ ূ 

(১) বিশুদ্ধ দিদ্ধাস্থোক গ্রহস্ফুটে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তনির্দিই অয়নাংশ যোগ 
করিলে পাশ্চাতা সায়ন ক্ফষুট পাওয়! যায়। স্থতরাং পঞ্জিকা অবৈজ্ঞানিক নছে । 

(২) বিশুদ্ধ দিদ্ধাতধূত 'য়নাংশ কাশীর ৮ বাপুদেব শীস্্রীর নিরূপণ 
হইতে অভিন্ন | 

(৩) রায় বাহাণুর ]7, [. £. 9, যোগেশ বাবু এই অয়নাংশের অনুমোদন 
করেন। 

(৪) দ্বারকা মঠন্থ শ্রীশঙ্করাচার্ধাচালিত বস্থে পঞ্চাশ সভায় সমবেত 
দেড়শত পণ্ডিতের অনুমোদিত অপননাংশই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় গৃহীত। 

(৫) “পাস্বরাচার্ধ্যের সনদরশন প্রক্রিয়া সমূদ্ভূত অয়নাংশ আমাদের অয়নাংশ 
হইতে অভিন্ন । 

(৬) আমাদের গৃহীত অয়নাংশ কুরধয সিদ্ধান্তের দর্শনমূলক আদেশানুযাযী । 

, বর্ধমানের সরাস্তিতে যে জ্যোতিষিক বিজ্ঞান বিধ্বস্ত হয় ন সেবিষয়ে যদি 
কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ইউরোপীয় বধমানন্রান্তির সংশোধন সখন্ধে 
জগসিখ্যাত জ্যোরতির্বিদ্্‌ মিউফোম সাহেব কি বলেন তাহা পাঠ করা 
াবগঁক। ইহার মতে এই ভ্রান্তির সংশোধনের আবশ্তর ছিল না। 
শু (136৩ 556 207 0806০ 17 17951078016 "081106 ৪04 675 
288715191 79815 1) 638০ ০0100106706, (0 (1320118055৪ 
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আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে স্থ্ণাগ্রহে বীঞ্জ সংস্কার করিলে বংণলোপ 
হয়। জ্যোতিষিক তত্ব অগুসারে এই কিংবদন্তী ও নিউকো!ম সাহেবের কথার 
খ্ীক্য দেখিতে পাওয়! যায়। স্ৃর্ষে বীজ সংস্কার না কর! আর অশুদ্ধ বর্ষমান 
বজায় রাখ! একই কথা। নিউকোম সাছেব যাহ] বলিতেছেন সেই বৈজ্ঞানিক 
সতা ভারতে বহুপূর্বে আবিষ্কৃত হইয়া ী্ঘরচলনফলে ০. আকার ধারণ 
করিয়াছে 

তবে আমরা একথা আদৌ ৰলি না যে, বর্ষমান পরিবর্তনের আবসক নাই। 
অগ্তকার প্রবন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে সৌরপুত্তকের বর্ধমান গ্রহণ 
বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। আবস্ত অশুদ্ধ বর্ষমানকে শুন্গজ্ঞান করিলে দোষ হয়') কিন্ত 
অগ্ন্ধ জানিয়া অশ্ুদ্ধিজ্গনিত আবশ্তক পরিবর্তন করিয়। লইলে কোন বৈজ্ঞানিক 
দোষ বর্তায় না। এইরূপ কথাই বিশুদ্ধ দিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকায় আছে । 
কিন্ত ভূমিকার ভাষ!র অস্পষ্টত। নিবদ্ধন একটি ভা জ্ন্সাইতে পারে। বাহার! বন্ধে, 
সভার গ্প্র ও সমাধান পাঠ না করি! কেবল বিশুদ্ধ পিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকা পাঠ 
করিবেন তাহার! মনে করিতে পারেন যে, সেই মহতী দভ| বর্ষমানানাংশ 'সম্বন্ধে 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] ডাক্ত!র জগদীশ বন্থুর মাবিষ্কার। ৩ 


কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই। তৃমিকায় লেখা! আছে "বর্ধমান ও 
আদিবিন্দু এই বিষয় দুইটি বন্ধে পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভায় ভবিস্মতে বিচারধ্য বলিয়া 
রাখা হ্ইয়াছিল”। ইহার তাৎপর্য এই যে বন্ধে সভ| যে সাতটি প্রশ্ন মীমাংসা 
করেন তন্মধ্যে এই ছুইটি ভবিষ্বতে পুনবিচাধ্য, এই ছুইটি পরিবর্তিত হইতে 
পারে, অগ্তগুলির কখন পরিবর্তন আবশ্তক হইবে ন!। ভাষার দোষে ঠিক 
একথা বুঝ। যায় না; তবে, বিশুদ্ধ দিদ্ধাত্ত পঞ্জিকার অন্পষ্ট ভাষা বন্থে সভার 
উদ্দেস্ত পরিবর্তন করিতে পারে, না। বস্তহঃ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের বর্ষমান, অয়নাংশ 
ও অয়নগাঁত বন্ধে সভার আদেশ অন্থ্যায়ী ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত 


শ্রীআাগ্ডতোধ মিত্র, এম্‌ এ। 


ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার 


বৈজ্ঞানিকপর জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কথ! এখন কেবল ভারতবর্ষে্ট 
আলোচিত হইতেছে ন1) পৃথিবীর সর্বত্র সথধীগণের মূখে ইহার কথ! গুন! 
যায়। আজ কাল দেশীয় নান। বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতেও তাহার আলোচন! 
হইতেছে ।* এজন জগনীশচন্ত্রের আবিষ্কারগুলি এখন কেবলমাত্র ভারতবর্ষের 
সম্পত্তি নয়, ইহা সমগ্র পৃথিবীবাসীর সম্প্ছ। আমাদের গতি প্রাচীন পুর্ব 
পুরুষুগণ জ্যোতিষ ও দর্শনাদি প্রসঙ্গে যে সকল সহ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
তাহ! যেমন সমগ্র সভাজাতির জানভাগ্ডারকে পুর্ণ করিয়াছে, সেই প্রকারে 
জগদীশুচন্ত্ের আবিষ্কার গুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানবৃদ্ধিয সহায়ত! করিতেছে ।, 
ইহা আধুনিক ভারতবাসীর অল্প গৌরবের কথ! নয়। 

জ্গুদীশচন্জ প্রায় অষ্টাদশ ধৎসর হইতে নাম! আবিষ্কার বারা দেশে এবং 
বিদেশে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব কলিকাচার 
প্রেসিডেদ্দি কলেজে তিনি প্রথম গবেষণ। জারস্ক-কতেন। পাঠক বোধ হয় 


২৪ সাহিতা-সংহিতা | [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


অবগত 'আছেন,_মাধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যক্তিমাজ্জেই বিশ্বব্যাপী ঈথর 
নামক একটি পদার্থকে তাপ আলোক এবং বিছ্বাতের উৎপাদক বলিয়া স্বীকার 
করেন। স্থির জলে লোট্্র নিক্ষেপ করিলে তাহাতে যেমন তরঙ্গ উৎপয্ন হয়, 
.ঈথরকে 'আলোড়িত করিলে তাহাতেও সেই প্রকার তরঙ্গ জন্মে । বখন কোনও 
দাহ পদার্থ পুড়িতে থাকে, তখন তাহার অণুগুলি বিশেষ ভাঁবে কম্পিত হইয়া 
পার্থ ঈথরে তরলের সৃষ্টি করে, এই তরপই তাপ তরঙ্গ । ইহা কোনও পদার্থ 
স্পর্শ করিলে তাহাতে তাপের সৃষ্টি করে। প্রজ্লিত পদার্থের ছালোকও 
অবিকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রজলিত পদার্থ মাত্রেরই অণুসকল অতি 
ক্রতবেগে স্পন্দিত হয়, এবং সেই ম্পন্দনে পার্স ঈথর স্পন্দিত হুইয়৷ তরঙ্গের 
উৎপপ্তি করে,_-এই তরঙ্গ তাপোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। 
এইগুলিই আমাদের চক্ষুতে আসিয়! আঘাত করিলে আমরা! আলোক দেখিতে 
পাই। পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্বের বৈজ্ঞানিকগণ ঈথরের এই ছুইটি কাধ্যের 
কথাই বিশেষ ভাবে জানিতেন। বিছবাৎ যে ঈথরের দীর্ঘতর তরঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন হয়, তাহ! জান। ছিল না। ইঠার কিছু কাল পরে ইংলগ্ডের বিগ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল সাহেব বিদ্যুৎ ঈথরের তরজ হইতে উৎপন্ন হয় 
বলিয়া! কাগঞ্জ কলমে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আকন্মিক মৃত্যু 
হওয়ায় বিষয়টর প্রত্যক্ষ পরীক্ষা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এই বৃহৎ আবি- 
ফ্ষারের প্রত্যেক প্রমাণ গ্রহণের জন্ত অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। 
জন্মানিতে হার্জ সাহেব এবং ভারতবর্ষে ডাক্তার অগদীশচন্দ্র বু মহাশয় বিষয়টির 
গবেষণায় নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। গবেষণার ফল গ্রচারিত হইলে বন্ধু মহাশয়ের 
হুখ্যাতি বিদেশে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে । তিনি কি প্রকারে (প্রসিডে্ছি 
কলেজে বৈদ্ভাতিক তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া দূরবর্তী স্থানে তাহার বিচিত্র কার্ধ্য 
দেখাই ছিলেন, আমাদের আজও তাহা স্মরণ জাছে। তখন তারহীন 
বার্ভাবহনের ( 717510895 5168197 ) কোনও ব্যবস্থা! ছিল লা। বনু 
মহাশয়ের এই, আবিষ্কার তারহীন বার্ভাবহ-যস্ত্র নির্দাণের পথ নির্দেশ করিয়। 
'দিয়াছিল। 

প্রাণিদেহের যে সকল কার্ধ্য ইন্জরিয়াদির সাহায্যে অঙ্থভব করা ঘায় না, 
গ্রাণিত্তববিদগণ চাহ! বিহাৎপ্রবাছের স্বার! বুঝিয়! লইতে পারেন। পুর্বোদ্ক 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] ডাক্তার জগদীশ বহর আবিষ্কার । ২৫ 


আবিষ্কারের পর জগদীশচন্দ্র বিছাতের সাহাধ্য লইয়! জড় পদার্থের নান! অবস্থ। 
পরীক্ষা করিতে আরম্ত করিয়্াছিলেন। সজীব প্রাণীর পেশী বা গ্গায়ু 'উত্তেজিত 
হইলে, উত্তেজনা-প্রাপ্ত অংশে মতি মৃদু বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতে আরম করে। 
উৎকৃষ্ট তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র ( 99197007061 ) সাহায্যে এই প্রবাহের পরিচয়* 
পাওয়। যায়। কিন্তু মৃত প্রাণীর দেহে অবিরাম আঘাত দিলে, তাহাতে বিহ্যৎ 
জ্বন্মে না। ধাতু লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্ত্র দেখিয়াছিলেন, প্রাণীর সায় 
ধাতুও আঘাত-উত্তেজনায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিয়! "সাড়া” দেয়। 'তাহারও 
জীবন মরণ কুর্তি ও ক্লান্তি আছে। এতত্বযতীত বিষপ্রয়োগে প্রাণীর গেশী 
যেমন মৃতপ্রায় হয় এবং শর প্রন্নোগে পুনর্ীবিত হয়, ধাতৃপিণ্ডে বস্থ মহাশয় 
জীবনের এই লকল লক্ষণও দেখাইয়াছিলেন। প্রাণীর দেহ শীতে নিশ্রিয় হয়, 
এবং দেহে বার বার চিমটি কাটিলে তাহা! বেদনায় উত্তেজিত হইয়া বিদ্যুতের 
উৎপত্তি করিতে থাঁকে | ধাতুপিত্ডে চিম্টি কাটিগ। জগদীশচন্দ্র এ প্রকার 
বেদনাজ্ঞাপক বিহ্যতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। মাংসপেশীতে 
পুনঃপুনঃ আঘাত দিলে তাহ! অপাড় হইয়। যায়; কিন্ত যদি কিছুক্কাল আঘাত 
প্রয়োগ রোধ করা যায়, তবে সেই পেশীই আবার সুস্থ হইয়া পড়ে । বার বার 
আঘাত প্রয়োগ করিয়া জগদীশচন্দ্র ধাতুপিগুকে প্রাণীর ন্তায়ই অসাড় হইতে 
দেখিয়াছিলেন, এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়! দেই পরিশ্রান্ত ধাতুকেই আবার 
প্রক্কৃতিস্থ করিয়[ছিলেন। 

এই সকল আরিষ্কার সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ফ্রাপ্প ও ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ 
বিজ্ঞান-সভায় দেখাইলে জগদীশচন্ত্র বিদেশে কি প্রকার সম্মান প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা সর্ধবজনবিদিত। আখাতে সাড়া দেওয়। কেবল জীবেরই 
জীবনের লক্ষণ বলিয়া! যে একটি সংস্কার বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া 
ছিল, জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কারে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছিল । সকলে বুঝিয়া- 
ছিলেগ: আঘাত উত্তেজনায় সাড়া! দেওয়া যদি দীবনের লক্ষণ হয়, তাহ! হইলে, 
ধাতুপিও নির্জীব নয়। 

অশগীদীশচন্ত্র এই সকল আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। প্রাণী ও 
উদ্ভিদের, জীবনের কার্ধে; যে কতকগুলি সুজ এঁক্য আছে, অতঃপর তাহাই 
তাহার দুটি আকর্ষণ করিয়াছিব। তিমি মনে করিয়াছিলেন, জীবন-মরণ, 


২৬ সাহিত্য-সংহিতা |. [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ।. 


পুষ্টি-ৃদ্ধি ইত্যাদি কতকগুপি ব্যাপারে প্রাণী ও উত্তদের মধ্যে ঘে সকল এ্রক্য 
দেখা যায়; সেগুলিতেই উভয়ের জীবনের কার্যের ধরক্য শেষ হইতে পারে না। 
সুষ্টির আদিম কালে প্রাণী ও উত্তিদ্দের পার্থক্য ছিল না। তখন একমাত্র 
 আঙ্গিম জীবকেই বর্তমান কালের বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ্দিগের জনক স্বরূপে 
ঈশ্বর স্থষ্টি করিয়াছিলেন। সেই জীবেরই হংশধরগণ বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া 
বিচিন্ত মূর্তি গ্রহণ করিয়। আধুনিক প্রাণী ও উত্তিদে পরিণত হইয়াছে। বহ্থ 
মহাশয় মনে করিয়াছিলেন, জীবের অভিব্যক্তির এই কথাই যদ্দি সতা হয়, 
তাহ! হইলে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভীবন-কাধ্যের এ্রক্য জন্ম-মৃত্যু প্রসৃতি স্থুল 
ব্যাপারে শেষ হইতে পারে না) পরীক্ষা করিলে উভয়ের জীবনের কার্যের 
অতি হুক ব্যাপারগুলিতেও একতা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গ 
মহাশয় এই অঙ্মানের উপর নির্ভর করিয়া তাহার গব্ষণ। আরভ করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে উভয়ের ঘে সকল এক্য আবিষ্ক!র করিয়াছেন তাহ] অদ্ভুত। 
মূক উত্তিদ্‌ মাত্রেই প্রাণীর সভায় আঘাতে বেদনা জ্ঞাপন করে, মাদক দ্রব্যে 
প্রথমে উত্তেজিত এবং পরে অসাড় হয়) পুনঃপুনঃ আঘাতে ধন্ষক্কর-গরস্ত 
হয়, বিষ প্রয়োগে মৃতগ্রায় হয় ও উপযুক্ত উষধে সুস্থ হয়)-_প্রাণিশীবনের 
এই সকল হুক ব্যাপার তিনি উত্তিদেও গ্রতাক্ষ দেখাইয়াছেন। ছুইথানি বৃহৎ 
গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র তাহার এই নকল আবিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

আধুনিক উত্ভিদ্তত্ববিদ্গণ উদ্ভিদের াসুমণ্ডণী ( মি৩০৩3 93868) ) 
. মাই, এই কথ। নুম্পষ্ট প্রচার করিয়৷ থাকেন। জগদীপচ সাহার নিজের 
'নির্ষিত যন্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি উত্তিদ্নের দেহে ক্সাযুজালের ' অস্তিত্বের অবার্থ 
প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন । এতগ্াতীত উদ্ভিদের জীবনের যে সকল কার্যের 
কারণ আবিফার করিতে ন| পারিকন] বৈজ্ঞানিকগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছ্ি্লন, 
জগনীশচন্ত্র সেই সকল ব্যাপারেরও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। | 
. ভাক্তার জগদীশচন্দ্র বহ্গর আবিষ্ারের স্থুল ইতিহাস দিতে প্লংহিতার” 
অনেক স্থান অধিকার করিলাম. এখন আমর! তাহার আবিষ্কৃত একটি মাত্র 
তত্র উল্লেখ করিয়া পাঠকের নিকট বিদায় প্হণ করিব। 

্রাণিদেহেক্র কতকগুলি পেশী আপন! হইতেই তালে তালে স্পন্দিত হয়। 
গানিদেহের কাঙডিয়াক-পশী ((0840150 11050055) এই গুণবিশিষ্ট। প্রাণীর 
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হৃদ্পিণ্ডে ইহার প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। জীবন্ত গ্রাণীর দেহ হইতে হৃদপিণ্ড পৃথক্‌ 
করিয়! রাখিলে তাহার দ্বতঃস্পন্দন রোধ পার, কিন্তু কোন প্রকার উত্তেজক 
বস্ত প্রয়োগ করিলে তাহ! বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও তালে তালে পূর্ব্ববং 
স্পন্দিত হইতে থাকে । এইগুলি সর্ধজন-বিদিত পরীক্ষালিদ্ধ ব্যাপার়। 
হৃদপিণ্ডের নিয়মিত ম্বতঃম্পন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শরীরতত্ববিদ্গণ 
বলেন, হদ্পিণ্ডেই ন্বাসুর কেন্দ্র আছে; ইহাই হৃদপিণ্ডের পেশীকে তালে তালে 
স্পন্দিত কয়ে। বল! বাহুল্য হৃদ ম্পন্দনের এই ব্যাখ্যাকে কখনই সন্তোষজনক 
বল! যায় না; নাযুজালই ম্পন্দনের চালক হইলে, স্বামথু সকল কি প্রকারে 
হদ্পিগকে নিয়মিত স্পন্দিত করে, এই প্রশ্নটি স্বঃঃই মনে উদ্দিত হয়। 
শারীরবিদ্গণ ইহার উন্ভতর ধিতে পারেন না। 
যাখ। হউক, হৃদস্পন্দন ষে বিশেষ স্নাযুকেন্্র বার! চালিত হয় না, তাহার 
কয়েকটি প্রমাণ আাছে। ন্গাযুঙ্জাল, হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছির হরিয়। ভেকের 
হৃদ্পিগ্ডে উত্তেগ্জন! প্রয়োগ করিলে তাহ! পুর্ব্ববৎ তালে তালে স্পন্দিত হয়। 
কচ্ছপের স্বন্পিণ্ডে পরীক্ষ1 করিয়া ওক্এই প্রকার ফল পাওয়া যার। সুতরাং 
স্বীকার করিতে ছয়, স্থানঈয় স্নায়ুর সহিত হৃদ্পণ্ডের 'নিরমিত ম্পননের বিশেষ . 
সম্বন্ধ নাই। ূ 
ড'ক্তার জগদীশচন্দ্র বঙ্গ মহাশয় কতকগুলি উত্তিদে হদ্‌-স্পন্দনের ভার 
নিয়মিত স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং ইহার কারণ আবিষ্কার করিয়। গ্রাণীর 
হদস্পন্মনের ক্যরণ-সন্বন্ধে অনেক নূতন কথ! বলিয়াছেন । পবন চাড়া” গাছ 
পল্লীবাসী পাঠক ঝাবস্তই দেখিয়া থাকিবেন। ইছার বৃহৎ পত্রগুলির দিয়ে ৃ 
* যে ছুইটি ক্ষুদ্রতর পত্র থাকে, তাহ! শ্বতঃই উঠ!-নামা! করে। আমর! বালাকালে 
বন্টাড়ালের পত্রের নৃত্য দেখিয়। আতোদ পাইতাম। অনেকের বিশ্বাম আছে, 
রঃ ষু্র বৃকগুলির নিট দীড়াইয় শতুঁড়ি” দিলে পত্রগুলি “তুড়ির” ভালে 
তালে নৃত্য করে। কিন্তু এই বিশ্বাস মমৃষ্ক ? বন-টাড়াপের পত্র প্রানীর হদ্‌-. 
শ্সনের ন্যার ব্বতঃই ম্পন্দিত হয়। কিন্ত ইহা সকল, সময়েই দেখ। যার ন। 
ৃদধ বা মতি শি বনটাড়াণের গ্রন্্ নৃত্য করে না. হখন ইহার| 'বেশ সতেজ 
থাকে তখনই, পত্রের উঠা-নাম। প্রত্যক্ষ করা হায়। বনচাড়ালের পত্রারলীয় এই 
্বতঃ স্পন্দন জগদীশচঞ্রের দৃষ্টি আবর্ধণ করিয়াছিল ইহার পরে লজ্জাবতী . 


২৮ সাহিত্য-সংহিতাঁ। [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্য]। 


জাতীয়, আর একপ্রকার উদ্ভিদের (910017080 ) তিনি &ঁ প্রকার স্বতঃ 
স্পন্দন আবিফারও করিয়াছিলেন । 

" জগদীশচন্দ্র পূর্বে ছুইটি উত্বিদ্‌ লই়। ঘে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 
তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ এই ক্ষুত্্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কর! অসমভ্ভব। তিনি প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষা দেখাইয়! উদ্ভিদের শ্বতংস্পনদন-সন্বন্ধে যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন 
আমর! তাহারই উল্লেখ করিব। জগনীশচন্্র নান! পরীক্ষ। ঘবারা দেখাইয়াছেন, 
উত্তিদ্গণ বাহিরের তাপ আলোক মৃলস্থিত রসের রাপায়নিক পদার্থাদি হইতে 
নিয়তই যে শক্তি দেহস্থ করিতেছে, জীবনের কার্ধে; তাহ।র সকল ব্যয়িত হয় 
ন1; সঞ্চিত শক্তির উদ্ধৃত অংশও উত্তিদের দেহেই স্বস্থাবস্থার থাকে । কিন্ত 
এই শক্তিধারণ করিয়! রাধিবার ক্ষমতার একটা সীম! আছে। সঞ্চি5 শক্তি 
সেই সীমা লঙ্ঘন করিলে, তাহা! আর সুস্থাবস্থায় দেহে থাকিতে পারে না; 
তখন উহা পত্রের উঠা-নাম। দেখাইয়া ক্ষরিত হুইয়। পড়ে ? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের শক্তি দেহস্থ রাখা! যখন উত্তিদের সাধারণ 
ধর্ম, তখন আম জাম ইত্যাদি বৃক্ষও লঞ্জক্িতী ও বনটাড়ালের স্তায় দেহে 
শক্তির সঞ্চয় করে। কিন্তু এই সকল বৃক্ষের পত্র কেন" স্বতঃম্পন্দত হয়না? 
এই প্রশ্ট্ের উত্তরে বস্ মহাশয় নানা! পরীক্ষার স্থচন! করিয়াছেন এবং প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, বনটাড়াল প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের পত্রমূলে উঠা-নামার 
উপযোগী একটি অংশ স্বভাবতঃই জন্মে, কিন্তু আস্রাদি বৃক্ষের পত্রের মূলে সেই 
স্বাভাবিক ব্যবস্থা! থাকে না; এই কারণে প্রচুর শক্তি দেহ রিয়াও এই 
, সচল সাধারণ বৃক্ষ, পত্র ্পন্দিত করিয়া! বনাড়ালের মত শক্তি পরিচয় দিতে 
পারে না। 
ব্নটাড়ালের পজজাবলী অনিয্মমিতভাবে উঠা-নামা না করিয়। কি প্রকারে 

তালে তালে স্পন্দিত হয়, জগদীশচজ্র ইহারও রহস্য উদ্ঘ'টিত করিয়াছেন । 
তিনি নানা পরীক্ষ। দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মূল বস্ত অর্থাং জীবসামগ্রা 
€ চ7০690185)) দিয়া জীবদাতেরই দেহ গঠিত, যন্তরবৎ কার্ধা দেখাইলেও তা! 
বন জড় প্ার্ষনগ্ন। জীব-সামগ্রী পত্রের ক্গনদনাদি কাধ্য দেখাইয়া প্রিসশ্রান্ত 
হইথথা পড়ে এবং এই শ্রদজাত অবসাদ দুর করিয়া প্রন্কতিস্থ হইতে তাহার 
. জযলাধিক সময়.বায়। যতক্ষণ শ্বাভাবিক অবস্থ। পুনঃগ্রাথ্ হইতে না পায়, 
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ততক্ষণ প্রবল শক্তি প্রয়োগ 'শক্তির অধীনে থাকিম্বাও জীবসাম গ্রী' শক্িশ্ণ কার্ধ্য 
দেখাইতে পারে না। জগদীশচন্দ্র এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষানিদ্ধ ব্যাপারটী জবলগ্বন 
করিয়। বলিতেছেন বনটাড়াল বৃক্ষের পত্রমূলস্থ জীবসামগ্রী স্পন্দিত হইয়া অবদয় 
হইয়া পড়ে। কাজেই এই অবসাদ দূর করিতে তাহার কাঁলক্ষয় হয়। ইহার, 
পরে নির্দিষ্ট সময়াঞ্ছে তাহা! প্ররুতিস্থ হইয়! পড়িলে, দেহস্থ সগ্ুশক্তির ক্রিয়ায় 
আবার একবার পত্রের ম্পন্দন দেখায়। এই প্রকারে শ্রম ও বিশ্রামের ধার!র 
সঙ্গে সঙ্গে পত্রের তালে তালে. উঠানীম। চলে। 

জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কারের দ্বার। উত্তিদের দেহে শক্কির লীলার যে পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহ! আঞ্জকাল দর্ধন্র অভ্রান্ত বলিয়! "স্বীকৃত হইতেছে। তিনি 
উত্তিদের ন্বতঃম্পন্দন ..সম্বদ্ধে গবেষণ! এখানেই শেষ করেন নাই। পরবর্তী 
গবেষণায় তিনি প্রাণীর হৃদস্পন্দন এবং বৃক্ষের পজন্পন্দমনের মধ্যে যে প্রক্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতীব ,বিন্ময়কর | 

তাপের ন্যানাধিক্যে প্রাণীর হৃদপিণ্ডের ক্রিগ্নার পরিবর্তন দেখ। যায়। 
জগদীশচন্দ্র সুকৌশলে বনটাড়াল বৃক্ষে তাপ ও শৈত্য বিভিন্ন পরিম।ণে প্রয়োগ 
করিয়! তাহার পত্রের ল্পন্দন অবিকল হৃদপিণ্ডের ম্পন্দনের অনুরূপ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। বন্থু মহাশয়ের শ্বহস্তনির্টিত হু্যয্নে প্রাণীর হৃদ্পিগড এবং 
বনঠাড়াল বৃক্ষের পত্র যে সকল রেখাপতি করিগ! স্পন্দনের মান! লিপিবন্ধ 
করিয়াছিল, তাহার এঁক্য দেখিলে, সত্যই অবাক্‌ হইয়! যাইতে হয়,। 

: প্রাণীর হৃদপিণ্ড চাপ প্রয়োগ করিলে বা কয়েক জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য 
দিলে,তাহার স্পন্দন অনিয়মিত হয়। আবার এমন কতকগুলি রাসায়নিক ব্য 
আছে যাহার প্রয়োগে বিকৃত হদ্পিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দন নিয়মিত হইয়া 
পড়ে। ভেরা্টিন্‌ (0০:88:10) এবং বেরিয়স্‌ নামক ধাতুঘটিত অব্য হপিত্ডের 
নিষ্নানত ক্রিয়। লৌপ করে। জগদীশচন্্র এই দুইটি রানায়নিক ত্রব্য বনাড়ালের 
পত্রে প্রয়োগ করিয়! তাহারও ম্পন্মন অনিয়মিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তার 
পূরে চিকিৎসক যে সকল ওধধ প্রয়োগে হৃদ্যস্ত্রের গতি নিয়মিত করেন, নেই 
যকল উধধ বনটাড়াল বৃক্ষে প্রয়োগ করায় তাহারও অনিয়ন্ত্রিত *ম্পন্দন অন্ব- 
কালের মধ্যে নিয়মিত হইরা দীড়াইয়া ছিল। 

 ক্ষারজ ও অল্প-দ্রব্য অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রাণীর হৃদ্যস্ত্রের বিকার 


৩০ সাহিত্য-সংহিতা ।. [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্া।। 


উপস্থিত হর়। অল্পে (১14) হৃদয়ের পেশী শিথিল হুয়। এবং ইহার জন 
ম্পান রোধ প্রাপ্ত-হয়। ক্ষার পদার্থের ফগ ইহার বিপরীত। ক্ষারে স্বদ্পিও 
সূচিত হয় এবং ইহার ফলে যঙ্ত্রের কার্ধ্য লোপ পায়। জগদীশচজজ বস মহাশয় 
বনাড়াল গ্রভৃতি উদ্ভিদের পত্রমূলে অপ ও ক্ষার উভরন পদার্থ প্রয়োগে পরীক্ষা 
করিয়াছেন। ইহাতে পত্রের. ম্প্দন অবিকল হৃদপিণ্ডের ম্পন্দনের ন্যায় লোপ 
পাঁইয়াছিল এবং অল্ে যে সত্যই উদ্ভিদের দেহ্যন্ত্র শিথিল হয় ও ক্ষারে সন্কুৃচিত 
হয় তাহাও গ্রকাশ পাইয়াছিল। 

জগৎপিত| পরমেশ্বর এট অনন্ত মহাবিশ্বকে যে শক্তির দ্বার নিয়ন্থিত 
করিতেছেন, তাহ! মুলে এক বিচিত্র মাধারে এবং বিচিত্র অবস্থায় পড়ির। 
সেই একমান্র মহাশক্তিই বিচিত্ররূপ গ্রহণ করে। অঙ্গারের অন্তনিহিত শক্কিতে 
রেলের গাঁড়ী চলে, আবার সেই শক্তিই যন্্রবিশেষে পড়িয়া! বি্যুতের উৎপত্তি 
করে এবং সেই বিছাৎ আলোক দেয়। বান্পীয় শকটের গতি এবং টৈছাতিক 
দীপের আলোক বিচিত্র ব্যাপার হইলেও মূলে উভয়েই এক নয় কি? জগদীশ- 
চন্্র বনু মহাশয় এই সাঁর সত্য অবলম্বন করিয়৷ দেখাইয়াছেন, জড় ধাতুপিণ্ডের 
কার্ধ। এবং প্রাণময় উত্তিদ ও প্রাণীর জীবনী শক্তি মূলে একই মহাপক্তির লীর!। 
অধুপরম্পরার বিন্তান ধাতুপিণ্ডে অতি সরল, উদ্ভিদ্‌.দেহে তাহাই কিঞ্চিৎ জটিগ 
আকার ধারণ করিয়াছে। এক্সন্ত বাহিরের শক্তির কার্ম্যাবলী ধাহূপিণ্ডে এবং 
উদ্ভিদে কোন কোন অংশে স্থলতঃ এক হইলেও কষ ক্ষুদ্র বিষয়ে তাহাদের মধ্যে 
এঁফোর সন্ধান পাওয়! যায় না। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই শরীরম্থ অগুপরষ্পরা 
বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিয়া নান! শারীর যন্ত্রের সি করিয়াছে। "উত্তিদরের শারীর 
যন্ত্র অপেক্ষা প্রাণীর শারীর যন্ত্র মতীব জটল। কাজেই উভয্বের জীবনের কার্ধেঃ 
স্থলতঃ এঁক্য থাকিলেও অতি সুক্ম ব্যাপার গুলিতে সহজে একতার সন্ধান 
পাওয়া বায় না) কিন্তু একতার অস্থসন্ধান করিলে অসুসন্ধিংস্থফে' কখনই 
বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায় না। জগদীশচক্র বু মহাশয় এই প্রকারেই 
অনুমন্ধান আরন্ত করিয়াছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এবং বৃক্ষ পঞ্জের নির্মিত 
উষ্টা-নামা যে একট বাংপার তাত। উহারই ফঞ্জল আবিষ্কার করিয়্াছেন। 


 শ্রীজগদানন্দ স্ায়। 


ভোগের অত্যাচার ৷ 


শত শত তরঙ্গ সমুদ্র হইতে উঠে আবার সমুদ্রে বিলীন হয়। উঠা, পড়া 
তরজের স্বভাব, তবে প্রবাহরূপে তরজের ধ্বংস নাই । একই সমূদ্র, কখন 
তরঙ্গ বা আবর্ত, সময়ে ফেন বাবৃত্বদ। আমরা এই সংসার সমুদ্রের রঙ 
ুদ্ধুদপ্রায়। কখন উঠি কখন পড়ি, তাই কখন পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি 
নানারূপ ধারণ করি। আবার যেখানকার বস্ত তথায় লীন হই । যে ব্যক্তি সমু্রের 
যে স্থান হইতে বহির্গত হয়, চেষ্টা থাকিলে, ভাল কর্ণধার পাইলে আবার তথায় 
দে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। "ভবে পথচেনা চাই। পথ হারাইলে 
পথের খবর লইতে হয়। সদগুরুক্ূপ কর্ণধারের কুপায় যেখান হইতে প্রবাসে 
বাহির হইয়াছি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি। চেষ্টা চাই। বিনা 
ষত্বে রত্ব মিলেনা। পুরুষকার "ব্যতীত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। চেষ্টার 
অভাবে কেবল ঘুরা, ফেরা সার হয়। যদি ঘুরিতে হয়, তবে খু'টি ধরিয়া! ঘোর! 
ভাল। তাহ। হইলে ঘুরে কষ্টের তত অনুভব হইবে না এবং পড়িবার ভয়ও 
থাকিবে না। আর যদি খুঁটি না ধরিয়া ঘুরিবার বাহাদুরি লইতে যাই, তবে 
একেবারে অধঃপাতে *যাইতে হইবে । সাধের জীবন বিফল হইবে । সেই খুটি 
ত্রিব্গলাধক ধর্খু। যাই কর, ধর্দদ ছাড়িও ন!। 

তগবান্‌ যেমন , মতন, কৃর্্, বরাহ ও নরসিংহ এইকপ ক্রমোক্কভিতে অবশেষে 
মথয্যশরীর হইয়া! অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রপ আমরা কমি, কীট, পতঙ্গ ্রাভৃতি 
নানাযোনি প্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্য হইয়াছি। ভোগে পাপের এবং তমোগুপের' 
ক্ষয়ে সন্ধগুণের বিকাশ হওয়ায়, প্রাণিসাধারণ প্রবৃত্তিনিচয় এবং ইতরপ্রাণিছুলত 
মন্ষামাত্রবুত্তিপ্রত্বতিপুঞ্ত লইর়! মানবদেহ ধারণ করিয়াছি। "ছল 
মনষ্যরূপ শ্রেষ্ঠ প্রানী হইয়া! যদি প্রাণিমাত্রন্ছুলভ কামক্রোধাদির অঙ্থশীলন 
করিড়ে- করিতে ভবলীল! সম্বরণ করি, তাহা হইলে আর আমাদের উদ্নতির, 
সঙ্তাবনা! নাই, বরং আবার তির্ধযগ যোনিতে অন্বগ্রহণরণ' . অধঃপতন 
অবশতস্তানী। আমরা অনেক 'তির্ধ্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিনা কামাদি প্রবৃত্তির 
অস্শীলনে অত্যত্ত হইস্গাছি। উহা ব্সানানের অস্থি'মজ্জায় জড়িত।__ 
উহ! শিখিতে গুরূপদেশ ব৷ সংসঙ্গ প্রয়োজন হয় না। স্জন্মের সঙ্গে দ্জে' স্বতঃ 


৬২ | সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


বিকাশিত হওয়ায় উহার অন্গশীলন বড়ই গ্রীতিকর হয়। অভ্যস্ত কম্ম্করার 
প্রবৃত্তি প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । তাই অধিকাংশ লোৌক ভোগের জন্ত পাশব 
প্রবৃত্তির পরিচালনায় জীবন মরুভূমি করিতেছে ৷ ক্রোধে অন্ধ হইয়। রক্তনদী 
' প্রবাহিত করিতেছে। লোভপরবশ হয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে । 
স্ত্ীপুত্রের মায়ায় মুগ্ধহইয়া 'কত অকার্ধ্য করিতেছে । মদমাৎসধ্যের উত্তেজনায় 
শান্তিময় সংসার অশীস্তিময় করিতেছে। এই সব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা 
অন্ত প্রাণীতে শোভা পায়। মনুষ্যও পশুপক্ষীর গ্ভায় প্রাণী; সুতরাং 
প্রাণিস্থলভ এসব প্রবৃতি মহুষোর সহজাত। সংযমের আওতায় তাহাকে 
রাখিতে হয়। সংসঙ্গপ্রহুত ও সদন্থশীলনজানিত জ্ঞানের কর্ষণে তাহার 
মূল উৎপাটন করিয়া মানবধর্মের বীঞ্জবপন করিবে। ধরতি ধর্মঃ-_যে ধরে রাখে 
অর্থাৎ যাহার অভাবে বস্তর সত্তা লোপ হয়, তাহ! তাহার ধর্ম; যেমন--ক্ষিতির 
ধর্ম গন্ধ, তেজের ধর্ম রূপ, সেইরূপ মন্ষ্যের অসাধারণ ধরব ক্ষমাদি। 
ক্ষম] দমে! দয়ান্তেয়ং শৌচমিন্ট্রিয়নি গ্রহঃ | 
ধহিষ্য। সংযমক্রোধো দশকং ধর্মমলক্ষণম্‌॥ 
যেমন গন্ধ না থাকিলে মৃত্ভিক। থাকেনা, রূপের ভাবে তেজের অভাব হয়, 
সেইন্ধপ যতক্ষণ ক্ষমা, দম ও দয়া গ্রভৃতি থাকে, ততক্ষণ প্রাণী মন্থষ্যপদবাচ্য। 
যাহার ক্ষমাদি মনুষ্য ধর্ম নাই, ক্রোধাদি প্রাণীর ধর্ম আছে সে মনুষ্য শরীর 
ধারণ করিয়াও লোমলাঙ্গুলহীন মনুষ্ণ্াচ্ছাদিত প্রাণী বা পণ্ড । অতএব 
উক্ত হইয়াছে-_ | 
আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞচ 
সামান্তমেতৎ পশুভি নরাগাং। 
ধর্ম! ছি তেভ্যো হ্যধিকো! বিশেষঃ 
ধর্মে হীনাঃ পণুভিঃ সমানাঃ ॥ 
এজদ্মে প্ররতিতে পণ্ড, জন্মান্তরে আক্লৃতিতেও পণ্ড হইতে হইবে। 
অতএব ছান্োগ্য পরিশিষ্টে শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 
| অথ ক্রুতুং কুব্মীত। " 
যথাক্রতুরন্মিন লোকে ভবতি 
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি । 
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অর্থাৎ এজন্মে যেরূপ মনের ভাব ধারণ করিবে, পরজস্মে ঁদন্ুরূপ শরীর 
হইবে। জল্সাস্তর পর্যান্ত অগ্রসর হইতে হয় না। আমাদের সেরূপ তীক্ষদৃষ্টি 
থাকিলে দেখিতে পাইতাম-_ ইহ জন্মে আকৃতির আবরণের অন্তরাপে অব্যা্কত 
পণ্ুর আকৃতি অস্তনিহিত আছে। বৃষ দামড়। হইলে স্ত্রী গবীর আকৃতি ও, 
প্রকৃতি লাভ করে। আমরা যদি মনুষ্য হইতে ইচ্ছ! করি, তবে পল প্রবৃত্তির 
. দমন করিতে হুইবে। দমগ্ুণ না থাকিলে মনুষ্য হয় না। ক্ষমার অভ্যাসে 
দমগুণাদির শিক্ষা হয়। তাই মন্ত্র গ্রথমে ক্ষমার উল্লেখ করিমাছেন। ক্ষমাই 
ক্রোধোৎ্পাটনের অস্ত্র। ক্রোধের কার্ষের পর লাভ লোকসান খতাইয়। 
দেখিতে পাওয়া যার, লাভ দূরে থাক্‌ বরং মন্থুযোর মূলধর্ম। ক্ষমার অপচয় হই- 
য়াছে। শরীরের, মনের ও বাক্যের দমনে মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে হয়। 
আমাদের স্বভাব - কাজে খাট হই, তথাপি মুখে খাট হই না। দমের অঙ্ুশীলনে 
এই সফল ভ্রম নিরাকৃত হয়।  , 
অস্তেয় অর্থাৎ পরের ব্রব্য পরিহার । ভোগন্থথে নিষ্পৃহ হইয়া উপবাল 
করিলে এই নকল দোষের প্রপার থাকে না । ভবিষ্যপুরাণ বলেন-_ 


উপাবৃত্স্ত পাপেভ্ে। যন্তবাসোগুণৈঃ মহ । 
উপধাসঃ ম বিজেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জি তঃ ॥ 


সমস্ত পাপ হইতে নিবৃত্তি ও মর্বভোগ পরিহার করত ক্ষমাদিগুণের সহিত 
বাদের নাম উপবাপ। নিরাহারে অনায়াসে এই নকল সাধিত" হয়, বলিয় 
তাহাকেও উপরাদ বলা! হইয়াছে । আজ কাল বৈধকার্যে ভবিষ্যপুরাণ্মেক্ত 
উপবান কর! হয়'ন! বলিয়া সমগ্র ফল প্রত্যক্ষ হয় না। মিথ্যা ্রসঙ্গাদি হইতে 
নিষৃত্ত হইবার জন্য বাক্যের দ্রমন করিতে হয়। 

' ককানক্রোধাদি আমাদের ঘরে বসিয়া শত্রুতা করে। বহিঃশক্রকে শক 
বলিয়।৷ চিনিতে পার! যায়। স্তরাং তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়। 
অনান্জাদসাধ্য। কিন্তু বিষম শক্র কামাদি মিত্রের পরিচ্ছদ পরিয়া মনোরঞর্ন 
কিরে মনুষ্য বিশ্বত্তবৎ তাহার অন্ুদরণ করিয়া মনুষ্য "পদবী হইতে শ্খলিত 
হয়। 'সংযমের প্রদাদে কায়িক, বাটিক ও মানসিক দণ্ড ধারণ করিয়া, জিদ 
হইয়া খনথয্ ব্রাহ্মণ হয়। কেবল অ্রিদণ্ী যজ্ঞোপরীত ধারণে. ব্রাহ্মণ হয় না) 


৩৪ সাহিত্য-সংহিতা।  [ ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্য।। 


তবে উহা ব্রার্মণের চিন্ক ও স্মারক বলিয়! উহার ধারণ অবশ্তকর্তব্য। ক্ষমা্দির 
অন্তবিধ অর্থ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে- 
সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসে। দমনং দমঃ। 
তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বং শৌচং শক্করবর্জিতং। 
সন্তোষে! বিষয়ত্যাগে হ্ীরকার্ধ্য নিবর্তনং ৷ 
ক্ষম! হন্্সহিষু্খমার্জবধ সমচিততা। | 
জ্ঞানংতত্বার্থপন্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশাস্ততা ৷ 
দয় ভূতহিতৈযিত্বং ধ্যানং নিবিষয়ং মনঃ.॥ 
অর্থাৎ গ্রাণিবৃন্দের হিতসাধনের নাম সত্য । অনত্য বাবহারে আপনার বা 
পরের হিত হয় না। বিষয় হইতে মনের দমনের নাম দম। বর্ণাশ্রম ধর্ম 
পালনের নাম ৩প। লাক্কধ্যদোষের পরিহারের নাম শৌচ। বিষয় সুখের 
ত্যাগের নাম সন্তোষ । আত্মা বা মন ব্যিয্নিলিথ হইলে ন্বতঃই সস্তোষ 
স্করিত হয়। নিষিদ্ধ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্তির নাম লজ্জা । সংযোগ বিয়োগাদি 
সুন্বে অবিচলিত ভাব ক্ষমা । হ্র্যবিষাদে সমানভাব সরলতা । যথার্থ উপলন্ধির 
নাম জ্ঞান। মনের শাস্তি শম। প্রাণীর হিতকামন। দয়া এবং বিষয় হইতে 
চিত্তবৃত্তির নিরোৌধের নাম ধ্যান। 
প্রিরজনের সংযোগ বিয়োগ জনিত সুখছুঃখে আত্মহারা হইতে নাই। 
আসক্তি সুখছঃখের কারণ । আসক্তি মায়ায় কার্ধ্য। মায়ার গ্রশ্রয় দিতে নাই 
পরগাছ। ন৷ কাটিলে অযথা বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইয়া মুলবৃর্ষকে নষ্ট করে। 
ভেক্ষণাবকের প্রথমে লেগ থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে, লেপ আপনি 
ধনিয়া পড়ে। সেইন়্প সাধুর ভোগ প্রবৃত্তি বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্তহ্িত 
হয়; কিন্তু অসাধুর প্রকৃতি অগ্তবিধ। বানরের লেজ যেমন বয়সের সহিত 
বাড়ে সেইরূপ বানরপ্রকৃতি নরের ভোগম্পৃহা দিন দিন বাড়ে। বৃষ্ধকাঁলে 
ক্লোগের সামর্থ থাকে না, তথাপি আকাঙ্চা, কেন না, সংসারের মায়্াও 
ক্রমেই বাড়ে। এই সময় উহার উচ্ছেদ সাধন না করিলে মৃত্যুর পরও উহারু 
বনত্রণায় অন্থির ধইতে হয়। ৃ 
স্বখই একমাত্র কাম্য বস্ত। সুখের জন্ত ছুটাছুটি কারি। প্রবল লালসা থাকলে, 
ভোগ্য বস্তর উপভোগেও সুখের মাধ মিটে না। তা"ই মস্ত বলিয়াছেন এ 
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“নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ॥ 
হুবিষ! কৃষ্ণবর্ত্নেব ভূয় এবাভিবর্ধতে |? 
যেমন অগ্নি ত্বতপ্রক্ষেপে নির্ব্বাণ হয় না, বরং বাড়ে, সেইরূপ কাম 
ভোগে বাড়ে বই, কমে না। 
ছুরাকাঞ্ষা আমাদের অশান্তির কারণ। আমাদের চক্ষু আকাঙ্কার 
তীব্রতেজে ঝলসিত হওয়ায় স্ৃথের প্রব্তত পথ দেখিতে পাই না । ' সন্ভঃগ্রস্থত 
বম যেমন ছুগ্ধের আশায় গাভীর অবথাস্থানে ঠোকর মারে, আমরাও 
সেইরূপ অস্থানে সখের চেষ্টা করি। সুখ শাস্তির নিশ্মল ছায়ায় ৰাস করে। 
আকাজঙ্ঞায় উপশম শাস্তি, সুতরাং সুখলাভ করার ইচ্ছা থাকিলে হুরাকাজ্ষার 
পরিহার করা উচিত। ৃ 
মরীচিকায় জলভ্রম হইলে পিপাস! দুর হয় না। উত্তপ্ত পায়স দধিজ্মে 
গলাধঃকৃত হইলে শরীর শীতল হয় না। সেইরূপ সুখের আশায় কামাদির 
সেব! করিলে সুখের লেশমাত্র হয় না। দুর হইতে আকাশ দেখিলে বোধ হয়, 
একটু অগ্রসর হইলে আকাশ ধরিব) কিন্তু যতই অগ্রসর হই, আকাশ ততই 
হটিয়! যায়। সেইন্ধপ*বিষদ্ধ সেবার জন্ত যতই অগ্রপর হই, সখ তই দুর হইতে 
গ্রলোভিত করে। আমরা মায়ার ঘোরে সাধের চিন্তামণি জীবন কাচমূল্যে 
বিক্রয় করিতে ব্িয়াছি। 
মরণের পর অপরের সহিত. শত্রুতা থাকে না। কিন্তু মরিলেও বিষয় 
শত্রুর হাত হেইঠে নিস্তার নাই। প্রত্যুত তৎকালে অতিতীব্রভাবে শক্রত| 
আচরণ ক্রে। .* মরণের পর আমাদের আতিবাছিক দেছ হয়। তথা? 
বিষুঃপুরাণ__ 
“তৎক্ষণাদেব গৃহ্াতি শরীরমাতিবাহিকম্‌। 
উদ্ধ ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীন্তম্মাত্তস্ত দেহতঃ॥ 
আতিবাহিকসংজ্ঞোইসৌ৷ দেহে! ভবতি ভার্গব। 
কেবলং তম্মহুষ্যাণাং নান্তেষ্গ্রাণিনাং কচিৎ॥ 
জব মরণের পর আতিবাহিক দেহ ধারণ করে। দেই দে তেজ, মরুৎ ও 
ব্যোষ-_এই তিন ভূতে গঠিত হওয়ায় অতি লু হয়; সুরাং শুন্তে গর্মনাগমন 
করিতে পারে। তাহার গ্তিও অতি ক্রুত হয়। মনুষ্য মধ্যে কেবল পাপীর 
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আতিবাহিক দেহ হয়। অগ্ঠ প্রাণীর আতিবাহিকদেহ হয় না। এই দেহ 
পৃরকপিণ্ডে নষ্ট হইয়া প্রেতদেহে পরিণত হয়। তথাচ 
"পূরকেণৈব পিখেন দেছো নিষ্পাস্ততে বতঃ 1” 

যাহার পূরকপিণু দেওয়! হয় না, ভোগে তাহার আতিবাহিক দেহ নষ্ট হয়। 
যেমন যে রোগ মারাত্মক নয়, €ভাগে তাহার উপশম "হয়, তবে উষধ প্রয়োগে 
শীত ফল হয়, এই মাত্র ভেদ। অনস্তয়-বলিতেছেন-_. 

পপ্রেতাপিতৈস্তথাদততৈ দেহমাপ্রোতি ভার্গব। 
প্রেতদেহ ইতি প্রোক্তঃ ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ 
প্রেতপিগ্ডা ন দীয়স্তে যস্ত তন্ত বিমোক্ষণম্‌। 
শ্মাশানিভ্যে। দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিভ্যতে ॥ 
তত্রান্ত যাতনা ঘোর] শীতবাতাতপোস্তবাঃ। 
ততঃ সপিত্তীকরণে বাদ্ধবৈঃ ম কৃতে নরঃ ॥ 
পূর্ণে স্ঘংসরে দেহমতোহন্ং প্রতিপদ্যতে | 
ততঃ স নরকং যাতি হ্বর্গং ব! স্বেন কর্ণ! ॥ 

(আতিবাহিক দেহের পর প্রেতদেহ হয় ) ক্রমশঃ প্রেতপিণু প্রদান করিলে 
অর্থাৎ সপি গ্তীকরণানস্তর শ্রা্ছ করিলে প্রেতদেহের নাশ হয়,। ছুর্ভাগাবশতঃ যাহার 
প্রেতপিও প্রদত্ত ন৷ হয়, শ্ণানবাসী দেবের হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই (অতি 
দীর্ঘকাল পরে ভোগে তাহার 'প্রতদেহ নঞ& হর) প্রেতদেহে শীত, বাত, 'আতপ- 
জনিত অতি ঘোর যাতনা হয়। বান্ধবেরা পূর্ণ সম্বতস্বরে সপিপ্তীকরণ করিলে 

ভোগদেহ হয়। তাহার পর তাহার স্থক্কতি থাকে স্বর্গে যায়, ছুষ্কৃতি থাকে 
নরকে যায়। আবার ভোগে স্বর্গ নরক ভোগের পুণের ও পাপের ক্ষর হইলে 
আবার মর্ত্যলোকে মাগমন করে। অতএব উক্ত হুইয়াছে_ 

পক্ষীণে পুণে মর্ত্যলো কমাবিশক্তি” ইত্যাদি শ্রুতি। 

এইরপ স্বর্গ নরকভোগের পর মানুষ প্রবৃত্তির অনুরূপ ভাল মন্দ জন্ম পরি- 
গ্রহ করে। | 

আমাদের চর্ম চক্ষুরাদি ইন্জিয়বর্গ দর্শনাদি ক্রিগ্নার হসবক্ূপ ।.. , যেমন 
দুরবীক্ষণ বস্ত্র সাহায্যে দুরের বন্ত দেখিতে পাই, সেরইপ চক্ষ্রাদি বনতের যোগে 
অব্যবৃহিত নিকটবর্তী রূপাদি দর্শন করি। প্রকৃত চক্ষু লিঙ্গশরীরে আীবাত্মার 
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সহিত অবিনাভাবে অবস্থিত। স্থলদেহে চশ্চক্ষুর সহায়ত৷ ব্যতীর্ত' উপলদ্ধি হয় 
না। আতিবাহিক দেহে বাহ চক্ষুথাকে না। বাহ্ৃচক্ষুর আবরণ ন। থাকাক়্ 
হুগ্ধ শরীরস্থিত প্রকৃত চক্ষু অবাঁধে সমস্ত দেখিতে পায় । মরণের পর আতিবাহিক- 
দেহাদিতেও সব দেখিতে শুনিতে পাঁওয়। যায়। তৎকাঁলেও অভ্যাস দোষ ঘায়, 
না-_ভোগীর ভোগন্পৃ্৷ প্রবল থাকে, অগচ উপকরণের অভাবে ভোগ করিবার 
ক্ষমতা থাকে না। রজ্জুবদ্ধ উনরিকের সম্মুখে উপাদের অগ্বব্যঞ্জন থাকিলে 
তাহার যেরূপ মর্বস্তদ যাতন। হয়, সেইরূপ মাগাবন্ধ ম্বৃতজীবের যাতন! ভূক্কৃ- 
ভোগী ব্যত্তীত অন্তের ধারণাতীত। মরণেও ছুরাঁকাজ্ষার নিষ্পীড়ন হইতে 
তাহার নিস্তার নাই। ছুধ কল! দিয়! চিরকাল কালদপাপিনী পুধিলে তাহার 
দংশন যাতনায় ছটফট, করিতে হয়। তাই বলি দিন থাকিতে দুরাকাঙ্ষ। 
কমাইলে ভাল হয়। একেবারে কমাইতে ন| পার, অহিফেনসেবীর স্তায় একটু 
একটু করিয়! মাত্রা কমাইলে হয় । "দীর্ঘকাল অধিক পরিমাণে মদ খাইলে যেমন 
মদাত্যয় রোগ হয়। মদ না খাইলেও নেশ। ছোটে না। তখন নেশার স্ুখটুকু 
বড় থাকে না, কিন্তু ছঃখটুকু পুরমাত্রায় থাকে, সেইরূপ দীর্ঘকাল বিষ্ঘভোগে 
ডুবিয়! থাকায় ভোগের*নেশা আর কমেনা। মে এখন রোগে পারণত হয়! 
ভোগ্যবস্ত থাকুক ঝ|নে! থাকুক, নেশার ঝৌকে মানসিক ভোগের অভাৰ হয় 
না। নিজ্ত্ায়৪ অব্যাহতি নাই। যুবক দৃষ্টস্বপ্রের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। 
তা”ই বলি--এদ, আমরা সময় থাকিতে সতর্কহই। এ দেখ কাল করালব্দন 
ব্যাদান করিস 'কবপিত কারতে আসিতেছে, এখনও দেহ কিছু স্থির জাছে। 
আতিবাহিক দেহে আরও অস্থির হইতে হইবে। নু 
মানুষ যেখানেই মরুক, মরণের পর মায়ার ঘেরে আতিবাহিকদেছে বাটা 
আসিয়া উপস্থিত হয়। বাট আসিয়া দেখে--অশীতিপর বৃদ্ধ পিত। মাত 
কাদিতেছে। প্রাণাপেক্ষ। প্রিরতম। ভার্ধ্য। শার্তনাদ করিতেছে । অনাথ বালকের! 
ধুলায় ধৃদরিত হইয়। চারিদিক শৃন্ত দেখিতেছে। চিরসঞ্চিত সাধের অর্থ শক্রর 
।হস্তগত হুইতেছে। স্থত ও পিত্রাদির শোকে দিশেহার! হইতেছে। স্থলদেহের 
“ভাবে তাহার প্রত্রীকারের শক্তি নাই । তাহার বুক ফাটিতেছে। কিন্তু মূখ 
ফুটাইতে পারিতেছে না । কিকষ্ট! রোগ হুইয়াছে, ;$উষধ আছে, *অন্কপান 
নাই। পিপাসা আছে, জল সম্মুখে, কিন্ত জলপানের শক্তি নাই। ক্ষুধা আছে। 
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মস আছে, ঠোগনামথ্য নাই। কম আপ.সোসের বিষয় নয়! এই অগ্থতাগে 
' মুতের হদয় তুষানলে দগ্ধ হয়, বস্্রময়যন্ত্রে নিম্পিষ্ট হয় । আসন্বলিঞ্চ। এই অনর্থের 
মুল। যাহার গতিশক্তি আছে, তাহাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়। রাখিলে যেরূপ কষ্ট, 
ঘাহার বাকৃশক্তি আছে, তাহার মুখে কাপড় দিয়! বাগরোধ করিলে যেরূপ কষ্ট, 
চঙ্ষম্মানের দৃষ্টি রুদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট, ম্বতব্যক্তির কষ্ট ততোধিক-_বর্ণনাতীত। 
যথাসময়ে ষধ নেবন ন! করিলে রোগের যন্ত্রণ। 'মনিবা্ধ্য। ভূগিতে আসিম্লাছ 
তৃগিয়া যাও; কিন্তু নিন থাকিতে প্রতীকার করিলে ভাল হয়। ইহা কেবল 
হিন্ুশান্্ের কল্পিত অলীকবস্ত নয়৷ ধাহার| লিঙ্গশরীর চালনা করিতে পারেন, 
এখনও তাহার! প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। জীবিত পিতা, মাতা, ভার্ধ্যা ও 
পৃত্রগণের অপেক্ষ! বিধমূঢ় মৃতের কষ্ট অতিতীব্র। সেনিঞ্জে এ কষ্টের কারণ। 
সে যদি মনু্যদেহে আদঙজলিগ্ষ! বিসর্জন দিতে পারিত, ভোগম্পৃহা! কমাইতে 
পারিত, সংগ্রবৃত্তি সঞ্চিত করিয়৷ দিব্যজ্ঞানলাভ করিতে পারিত, তাহ! হইলে 
তাহার আতিবাহিক প্রভৃতি দেহ ধারণ করিতে হইত না, ছদ্দিনের পিতা, মাতা, 
ভাধ্যার নিকট ঘুররিতে হইত ন! এবং তাহাদের অসার তুচ্ছ শোকে অভিন্ত 
ইইতে হইত না। তা"ই বলি দমবলে ইহকালে কামাদি প্রবৃত্তি সংঘত না 
করিতে পারিলে পরপারেও শাস্তি নাই । 
উপসংহারে বক্তব্য--ভোগায়ন্তচিত্ত আত্মীয় মরিলে তাহীর জন্ত নেহবশতঃ 
পোক কর! নিশ্বার্থজেহের কার্ধা নয়। শোক করিলে মৃতের ছুঃখের বৃদ্ধি বই, 
হাস হয় না।' অতএব খধির। বলেন-_- 
*ক্লেম্মাশ্র বান্ধবৈমুক্কং প্রেতোভূঙক্তে যতোইবশ£ ' 
অতো! ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কাযা বিধানতঃ ॥ . 
অর্থাৎ মরণের পর শাত্বীয়বর্গ কাদিতে কাদিতে যে গ্শ্াশ্র মোচন করে, 
মৃতব্যক্ত বাধ্য হইন্স। তাহা ভোজন করে। অতএব রোদন করা উচিত নর, 
তাহার পারলৌকিক কার্ধ্য বখাবিধি করাই উচিত | 


প্রব্রজেজনাথ শ্বৃতিতী্ঘ। 


জুধাভোজন-জাতক । 
(পূর্ববানুরৃতি ) 


ঘে সময়ের কথ! হইতেছে তশ্ধন শক্রের আশা, শ্রদ্ধা, প্র ও হ্ী নামী চারিটী 
কন্)। ছিলেন। তাহারা একদিন প্রচুর দিব্যমাল্যগন্ধাদি লইয়া জলকেলি করি- 
বার অভিপ্রায়ে অনবততপ্ত হ্রদে * গমন করিয়াছিলেন ক্রী়। শেষ হইলে শক্রু- 
কন্তাগণ মনঃশিলাতলে উপবেশন করিলেন। সেই মন;শিলার শিখরদেশে কাঞ্চন- 
গুহায় নারদ নামক এক ব্রাহ্মণ তপন্বী বাস করিতেন। তিনি এ দিন দিবাভাগে 
বিশ্রাম করিবার জন্য ত্রয়স্ত্িংশ স্বর্গে গমন করিয়াছিষ্টলন এবং সেখানে নন্দনবনস্থ 
চিত্রকৃট শিল্লায় এক লতাকু্জে ক্লান্তি 'অপনোদন পূর্বক ফিরিবার সময় আতপ- 
নিবারণার্থ একটা পারিচ্ছত্রক পুষ্প 1 লইয়। আদিতেছিলেন। শক্রকন্যাঁচতুটয় 
নারদের হন্যে পরী দিব্য পুষ্প দর্শন করিয়া উহ! যাচ এ করিলেন। 


[অনন্তর শাণ্ডা সমস্ত বৃত্তাস্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য 
'নিয্ললিখিত গাথাগুলি বলিলেন £--] 


নগকুলরাজ গন্ধমাদনের .. স্থরম্য শিখরদেশ$ 
কেলি কুরেখ€সথ। শক্রকন্তাগণ পরি মনোহর বেশ। 
এমন, মমরে, দেখ। দিলা আলি, দেবতরু-শাখা ল+য়ে, 
তাপস নারদ, গমন যাহার অবাধ ভূবনত্রয়ে। 

সে তরুর ফুল সৌরডে অতুল, ত্রিদশগণের ভোগা, . 
অতি রমণীয় দেবরাজপ্রিয় ; অন্তে নয় তার যোগ্য । 
জানব মানব, সাধ্য কারো! নাই করে তাহা দরশন $ 


সেবিতে তাহারে না পারে অপরে, বিনা স্বর্গবাসিগ্র্ণ। 
১ পি 


এবীদ্ধ সাহিত্যে হিমালয়স্থ সপ্মহীসয়ে।বরের অন্ততম | . | 


- 1 নংক্কতসাহিত্যের 'পানিজাত'। মর্ত্যলোকে এইএপুপ্প এদেশে 'পাল্টে নান্দা' নামে 
পরিচিত ।” 








৪০ সাহিত্য-সংহিত1। (৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 
আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হী, কনকবরণী, রূপে গুণে অদ্ধিশীয়া, 
নারদের হাতে দেখি পারিঙ্জাতে উঠে সবে দড়াইয়।। 
পারিজাত পেলে পরিপাটি বেশ হবে এই ভাবি মনে, 
মুনির নিকট করিল প্রার্থন! একবাক্যে চারিজনে-_- 
“অপর কাহাকে দিবে বলি মনে নাহি যদি অভিপ্রায়, 
দয়া করি তবে দেবপুষ্প ওই, দাও, তব পড়ি পায়। 
বাসব যেমন, তুমিও তেমন পদয় মোদের প্রতি 
সর্ববসিদ্ধিলাভ হইবে তোমার, শুন ওহে মহামতি ।” 
দেবকন্যাগণ করিলা' প্রার্থনা পুষ্প পাইবার আশে; 
গুনি তাহ! মুনি, ঘটাতে কলহ, কহিল! মধুর ভাষে £-_ 
“নাহি প্রয়োজন *এ পুম্পে আমার, করিলাম মামি দ্বান; 
শ্রেষ্ঠা যেইজন তোমাদের মাঝে করুক দে পরিধীন।” 

নায়দের কথা শুনিয়! দেবকন্ঠারা বলিলেন £-_ 
তুমি মহামুনি সর্ব জ্ঞানের আধার, 
যাকে ইচ্ছা তাকে দাও করিয়া বিচার | 
তুমি যাকে দিবে পুষ্প, শুন মহাঁশয়, 
তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মানি লইব নিশ্চয়। 


মারদ উত্তর করিলেন £-_ 
এ যুকতি ভাল নহে লে! সুন্দরি, 
আযি কেন এই ভার ঘাড়ে করি? 
ঘটাব কলহ, হইয়! ব্রাঙ্মণ ! 
আমা হতে ইহ! হবেনা কখন। * 











* মূলে হুগাতে' আছে। চারিজনের সঙ্গে আলাঁগ করিলেও নার্দ;একজনের ছি 
ষ্টপাত করি উত্তর দিতেছেন এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 

1 অতএবদেখ! ধাইতেছে এই জাতকের রচনানময়েও মারদের ফলহঘটনজিক্কত। জন: 
লাধায়ণের হুবিদিত ছিল। 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] স্থধাভোজন-জাতক । ৪১. 


যাও পিভৃপাশে--ভৃত্তনাথ ধিনি, 
মীমাংস। ইহার করিবেন তিনি । 
কে উচ্চ, কে নীচ, জানা আছে তার; 
তারি কাছে হবে উচিত বিচার । 

[ অনস্তর শান্ত! বলিলেন ২_- ] 


ধশের গৌরবে মতা দেব-কন্যাগণ, 
নারদের বাক্য শুনি রুধষিল তখন। 
সহশ্রলোচন শত্রু বিরাজেন যা, 
ত্বরা করি সবে গিয়। উতরিল তথ|। 
. , বলে, “পিতঃ, কোন্‌ কন্তা, বল ত তোমার, 
: শ্ুণগ্রামে শরেষ্টপদ করে অধিকার ? 
শক্রকন্তাগণ এই প্রশ্ন করিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 


উৎকষ্টিত মনে ক্কতাঞ্জলি পুটে উত্তরের প্রতীক্ষায় 
দাড়াইয়। আছে কন্তাচতুষ্টয় দেখি পুরনার 1 কয়,_ 
তুল্য রূপে গুণে ভোমরা সকলে,  তারতমা কিছু নাই) 
করিল বপন ' এ কলহ বীজ, কে, বল শুনিতে চাই। 
দেবকন্তাগণ উত্তর দিলেন £-_. 
সাহ্ছদেশে গিরিবর গন্ধমাদনের 


পাইলাম দেখ! মোর! খষি নারদের, 
সত্যের নির্ণয়ে ধার অসীম শকতি, 
সর্ধকালে সর্বলোকে অব্যাহত গতি ; 
করেন ধর্ধের পথে সদ! বিচকগ) 
বলিলেন আম! দবে সেই তপোধন -_ 
“জানিবারে ধদি চাও তোমাদের মাঝে 
কে উত্তম, কে অধম, পুছ দেবরাজ ।” 





' পালি মাহিত্যে পঞ্রই ভূতনাথ ব! তৃতপতি নামে বর্দিত হইয়া থাকেন। 
+ বৌদ্ধমতে, মাদবজন্মে পুরীতে পুরীতে দান করিয়াছিলেন "বলিয়। পত্রের এক দাম 
পুরন্বর। 





৪২ সাহিত্য-সংহিা। [৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


শক্র'ভাবিলৈন, “ইহারা চারি জনেই আমার কগ্ঠা। আমি যদি বলি যে 
ইহাদের মধ্যে অমুক গুণগ্রামে শ্রেঠ!, তাহা হইলে অপর তিন জন ্রদ্ধা হইবে। 
অতএব এ ক্ষেত্রে কোন মীমাংসা কর! আমার পক্ষে অপভ্ভব। ইহাদিগকে 
'হিমালয়ে কৌশিক তাপসের নিকট প্রেরণ কর যাউক; তিনিই ইহাদের প্রশ্নের 
সছুত্তর দিবেন ।” ইহা! স্থির করিয়া! শু বজিলেন, “দেখ, তোমাদের এই বিবাদ 
আমি মীমাংসা! করিতে পারিৰ 71) হিমালয়ে কৌশিক নামক এক আপদ আছেন। 
আমি তাহার নিকট আমার ভোজ্য নধা প্রেরণ করিতেছি। তিনি অন্যকে না 
দিয়া কোন দ্রব্য উদরস্থ করেন না) দিবার সময় ও বিচার করিয়। যাহার! গুণবান্‌ 
তাহাদিগকেই দিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে তাহার হস্ত হইতে 
এই নুধার অংশ পাইবে সেই সর্কপ্রেষ্ঠ! বলিয়া পরিগণিত হইবে। হে বরাঙ্জি-_ 


মহারণামাঝে তপস্যানিরত - আছেন সে মহামুনি । 
নাদিয়া অপরে কণামাত্র কু ' নাহি খান অন্ন তিনি। 
উপযুক্ত পাত্রে দান দেন তিনি, অপাত্রে কভু না পায়; 
দিবেন যাহারে, . তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি মেন তায়।” 
ছহিতাদিগকে এইক্সপে কৌশিকের নিকট প্রেরণ করিয়া শত্রু মাতলিকে 
আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে ও এ আশ্রমে পাঠাইবার অভিপ্রায় বলিলেন £-_ 
“ছিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্থেতে 
গঞ্জাতীরে দেখিবে যে তাপস পুজবে, , 
কৌশিক তাহার নাম; অতি ক্রিষ্ট তিনি... 
অভাব বশতঃ খাদ্য আর পানীয়ের । 
অতএব যাও তুমি, হে দেব-সারথে, 
দাও গিয়া স্থধা তারে তোজনের তরে” 


আজ! পেয়ে দেবেন্রের মাতলি তখনি 
সহজতুরগযুক্ত স)ন্গনে আরোছি 

ছাটনা অশনিবেগে, উতদ্নাগিযা 

মুনির আশ্রম বেখা, দিলা সুধাতা্ড ; 
হস্তে তার । দেখ! কিন্তু নাহি দিল নিজে। 


বৈশাখ, ১৩২৩।] হ্ধাভোজন-জাতক। ৪৬ 


কৌশিক সুধাভাও গ্রহণ করিয়। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বলিগেধ,-- . 
অঙ্সি-পরিচধ্যা করে মাসিঙ্গ কুটীর-্বারে তিমিরারি করিতে বদন, ' 
হেনকাগে কে গো তুমি, বল দেখি কোন্‌ দ্রণ্য হত্তে মোর করিল! অর্পণ? 
এ নহে অন্যের কাজ, বিন! শত্র দেবরাঞ্জ এত দয়! কে দেখায় আর? 
সর্ধভূতে অতিক্রমি বিরাজ করেন তিনি ) ধন্য তার মহিম! অপার ! 
ধবল শঙ্খের মত স্থগন্ধে মানস হরে, হেন দ্রব্য পূর্বের দেখি নাই) 
পবিত্র অদ্ভূত ইহা, দেখিলে জুড়ায় আখি, তুলনা ইহার কোথা পাই? 
কোন্‌ দেব বল তুমি, অধমেরে দয়! করি করিয়াছ হেথ! আগমন? 

নয়ন-মানদ-হর কিবা অপন্বপ দ্রবা হন্তে মোর হি অর্পণ ? 

মাতলি উত্তর দিলেন £__ 

মহেন্ত্রের ঘাক্ঞা পেয়ে. আদিয়াছি হেথা ধেয়ে, 
তব উরে, মহামুনে, সুধা ভাও লয়ে; 
ভোজ্যোত্তম এই স্থধা! থেয়ে নাশ কর ক্ষুধা 
মাতলি আমার নাম; খাও নিঃসংশয়ে | . 
রসোতম হধা এই ভোজন করিবে ধেই 
. দ্বাদশ দুঃখের তার হবে নিবারণ +-- 
ক্ষুধা, ভূষণ, অসস্ভোষ, বৈরভাব, ক্রোধদোষ, 
গাত্রব্যথা, ক্লান্তি, তথ! কলছে মগন, 


শীত গ্রীন্মে কাতরতা, চরিত্রের পিশুনতা, 
আলস্/--এসব হতে পাবে অব্যাহতি । 
সত্বর ভোজন কর, নিঃসংশয়ে, মুনিবর, 


শক্রদত্ত সুধ।, যার এমন শকতি। 
ইহা শুনিয়। কৌশিক নিজে ষে ব্রত পালন করেন তাহ! বুঝাইবার জন্য 
মাতলিকে বলিলেন £-- 
একাকী ভোজন অসঙ্গত ভাবি ব্রতোত্ধম করেছি গণ 
ভোজ্য অংশ কিছু গ। দিয়! পরে কদ্ধিব না ক গলাধঃ করণ । 
একাকী ভোজন অতি অবিধেক্, গুনিয়াছি আমি “আরধ্যগণ মুখে? 
ন] দিয়া অপরে আহার যে করে, বঞ্চিত সে প্ঠুপী সকল সুখে! 


৪৪ সাহিতা-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। 


মাতলি জিপ! করিলেন, “ভদস্ত, অপরকে অংশ ন1 দিয়া ভোজন করিলে 
এমন কি পোষ হয় দেখিয়াছেন যে আপনি এই ক্রু গ্রহণ করিয়াছেন ?” 


' কৌশিক বলিলেন, 


নারীহস্তা, ব্যভিচারী, মিত্রজনজ্োহকারী, 
দাসকুঠ) সাধুতেবী এই পঞ্চজন 
 নরাধম বলি খ্যাত; তাই এই দান ব্রত, 
| শুন হে, মাতলে, আমি করেছি গ্রহণ। 
সত্রী-পুরুষ এ বিচার নাহিক দানে আমার 
পণ্ডিতের একবাক্য দানগুণগানে । 
করে দান অকাতরে, এহেন ব্দানা নরে 


শুচি, সত্যপ্রিয় বলি সকলে বাখানে। 


ইহ! শুনিয়! মাতলি দৃশ্তমান শরীর পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন। সেই সময়ে দেবকনযারাও এক এক জন কৌশিকের এক এক দিকে 
অবস্থিতি করিলেন। শ্রী রহিলেন পূর্বদিকে, আশ! দক্ষিণদিকে, শ্রদ্ধা পশ্চিমদিকে 
এবং স্ব উত্তরদিকে। 

[ এই ভাব পরিশ্ফুট করিবার জন্য শাস্ত! বলিলেন :-.. ] 


আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হী, কনকবরণী 
বাসবনদ্দিনী এ চারি ভগিনী 
পিতার আদেশে স্থধার কারণ 
কৌশিক-আশ্রমে দিলা দরশন। 


চতুয়া চারিটী বাসবছহিতা 

চৌদিকে মুনির হ'ল অবস্থিত! ; 

উজলি 'চৌদিক্‌ অ্থিশিখাপ্রায় 

দিবাদেহযষ্টি'দগের ছটায়া। £. 
'নেহারি মে য়ূপ পরমপুলকে 
 জিজানে তাপস মাতনি-্থুখে ;-- 


বৈশাখ, ১৩২৩1]. 


সধাভোজন-জাতক। 


 শপুরব আকাশে ৬ুকতার! « সমা, 


কনক-লতিক। কিংব। নিরুপম! 
দেববালা তুমি, নাম তব বল, 
নিবৃত্ত আমার কর কৌতুহল” 
শপৃজ্যা নরকুলে শ্রী আমার নাম 
পুণ্যাত্মায় সা করি অধিষ্ঠান 
সুধাদানে মোর পূর মনস্কাম 
এসেছি করিতে হেথা সুধাপান। 


সুখী, করিবারে চাই আমি যারে 


: “সর্ব মনোদ্থ লভিতে সে পারে। 


হোতৃশ্রেষ্ঠ তুমি, মহা প্রজ্ঞাবান্‌, 
স্রীকে তুষ্ট কর করি নুধাদান। 


ইহা গুনিয়। কৌশিক বলিলেন £-- 


সর্ববশিল্পপটু, পরম বিদ্বান্‌, 


'পৌরুষসম্পন্ন, অতি বুদ্ধিমান, 


সেও শ্রী তোমার দয়! নাহি পায়, 
অশেষ কেলেশে দিন তার যায়। 
এই কি তোমার সাধু ব্যবচ্কার? 
্টায়ান্তায়ে তব এই কি বিচার? 


দ্বেখি পুনঃ কোন অলন মানব, 
উদরসর্ধন্ব, নীচকুলোত্তব, 

অতি কদাকার, প্রসাদে তোমার 
ভুঙ্ধে নানা দুখ, এ্বর্্য অপার। 
কুলীন যস্তান দৈন্তের জালায় 


দাস হ'য়ে তার(ই) চরণে লুষঠায়। . 
ছু সল্প চন গুযবিপতি । কিন্ত ওবধিতার! বলে গুফতার। বুঝায়। , 


৪৫ 


৪৬ 


| দাহিত্য-সংছিত|। [৫ম খণ্ড, ১ম নাষ্য।। 


পণ্ডিত জনের পীড়নে নিরতা, 
মূঢ়া, পাত্রাপান্র-্জান-বিরহিতা ; 
স্থায়ের মর্্যাদ1 নাছি তব ঠাই; 
তুষিতে তোমার ইচ্ছ! মোর নাই।. 
সুধা দুরে থাক্‌--উদক, আসন, 
তাও, শ্রি, তোমায় দিবন। কখন। 


এই কথ! শুনিয়। শ্রী তৎক্ষণাৎ অন্তষ্িত হইলেন। অনস্তর কৌশিক 
আশাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £-- 


চিত্রাঙ্গদ। শুরুদতী কে তুমি, কল্যাণ 
বিমৃষ্ট'কনকময়কু গুল-ধারিণি ? 

দিব্য শ্বেত ছুকুলেতে গাত্র আরছাদিত ) 
ফর্ণিকার, অশোকের মঞ্জরী লোহিত 
ফর্ণঘবয়ে ছুলে তব, যাহার ছটায় 

কুশাম্লির উজ্জ্রলত| মানে পরাজয় । 


যেরূপ ব্যাধের বাণে অবিগ্থ! হরিণী 

চকিত নয়নে চায়, বনবিহারিণী, 

সেই মত দৃষ্টি তব, নাহি কিলে! ভয় , 
একাকী ভ্রমিতে বনে? কে তব সহায়? 


. আশ। উত্তর দিলেন £-. 


তা 


সহায় এখানে মোর নাহি কোন জন, 
অমরাবতীতে * আমি লভেছি জনম, 
আপা নাম ধরি আমি, দুধার আশার 
এসেছি তোমার পাশে, শুন মছাশক্। 


* মুলে 'মসন্ধদীর' পদ আছে। পালি টীকাকারের মতে ইহায় অর্থ 'বযসপতবন।” 
লংস্থতে কিন্তু এই শব্দে কোন প্রতিরপ দেখা ধার না। সংস্কৃত মসারক শব্দ ই্নীল 
মণিবাচক । ইহা হুইতেই কি “মসারক শালা" বা 'মসহসার' শখের উৎপত্তি হইয়াছে? 


বৈশীখ, ১৩২৩1 ] 


স্বধাভোজন-জাতক ।. ৪৭ 


'ভাপস কৌশিক তুমি .মহাগ্রজাবান্‌ 
হুধাদান করি রাখ আমার সম্মান । 


ইহা শুনিয়া কৌশিক বলিলেন, “শুনিতে পাই যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, 
কেবল তাহারই আশা পূরণ করিয়া তাহার মনে আবার নব নব আশার উৎপাদন 
করিয়। থাক, কিন্তু যাহাকে অস্থুগ্রহ কর না, তাহাকে নিয়ত নৈরাষ্ঠের মধ্যেই 
রাখ। শেষোক্ত ব্যক্তির কাধ্যসাফল্য সম্পূরণকূপে তোমার সাহাধানিরপেক্ষ।* 
এই ভাবের বিশদীকরণার্থ তিনি নিম্নলিখিত গাথাগু'ল বলিলেন £-. 


আশার ছলনে 
পণ্যপরিপুর্ণ 


দৈবধোগে যদি : .. 


বাচিলেও প্রাণে, 


আশার ছলনে 
বপে বীজ তাকে, 
কিন্তু কোন ঈতি 


আশার ছলনে 
যায় যুদ্ধক্ষে্রে 
শক্রর বিক্রুমে 
কপর্দক মাত্র. 


আশার ছলনে 
ধন ধান্ত আদি 
কঠোর তপন্তা 
অশৈষ দুর্নীতি 
কুহ্‌কিনি আশে, 
দুরধীত ছুলতি, 


ধন অন্বেষণে 


বণিক্‌ বিদেশে ধায়, 


পোতে আরোহিয়।! সাগর ভরিতে ধায়। 


মগ্ন হয় তরী, 
চিরদিন তরে 


কৃষীবলগণ 

করে কত শ্রম 
দেখ। দেয় যদি, 
অভাগ! চাষার 


বিলাসী মানব 
পৌরুষ দেখাতে, 
ছত্রভঙ্গ শেষে; 
না লতি সমরে 
লাভ হেতু 
সর্ধন্ব, বিষয়ী 
করি দীর্ঘকাল 
লতেন তাহারা 
তাজ সুধা-আশ। ) 


ধনে প্রাথে মারা যায়, 
ধননাশে হুঃখ পার়। 


ক্ষেত্রের কর্ষণ করে, 
শশ্ত লভিবার তরে। 
ত| হ+লে ত রক্ষ। নাই; 
সে আশায় গড়ে ছাই। 


তুধিতে প্রভুর মন 
বল একি বিড়স্বন ?" 


. যেধাহার প্রাণ লয়ে 


পায় চৌদ্দিকে তয়ে। 


জ্ঞাতিজনে করি দান 
সংসার ছাড়িয়। যান; 
মার্গ-দোষহেতু, হার) 
দেহের হইলে ক্ষয়। 
তোমার" মতনু যাঁরা, ' 
তাহাও না! পায় তার1। 


আঁতিবৃষ্ট, নানি, মৃষিক, শলত, শুকপক্ষী ও প্রত্যাসম্ন রাজ! এই বড়.বিধ'শন্তনাশক । 


৪৮: . সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খত, ১ম সংখা! । 
এইন্সপেপ্প্রত্খ্াত। হইয়। আশাও তনুহূর্তেই অন্থষ্থিত। হইলেন। 'তখন 
কৌশিক শ্রদ্ধার সহিত আলাপ ঘারস্ত করিলেন £-- 


কে তুমি গে! ষখন্থিনী আলোকিত করি রূপে 
অকল্যাপকরী * দিকে লয়েছ আশ্রয়? 
কাঞ্চনবন্লীর লম দেহ তব অনুপম) 
কোন্‌ দেবী তুমি মোরে বল ত নিশ্চয়। 
ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা! বলিলেন £__ 


নরকুলে পূজা আমি শ্রদ্ধা এই নাম ধরি) 
পুণ্াত্ম-হাদয় সদা আমার সদন । 

স্কুধা পাইবার তরে ঘটিয়াছে যে বিবাদ, 
ভাহার(ই) মীমাংস! হেতু হেথা! আগমন । 
পরম পর্ডিত তুমি মহাগ্রজাবান্‌, 
ধা দিয়ে রক্ষা কর আমার সম্মান। 


এই পরিচয় পাইয়া কৌশিক বলিলেন, "মুষ্যের! যার তার কথার শ্রদ্ধা 
স্থাপন করিয়) তদস্থসারে পরিচালিত হয়? এই নিমিত্ত তাহারা কর্তব্য অপেক্ষা 
অকর্তব্যেরই অধিরুতর অনুষ্ঠান করিয়। থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাহা- 
ঘের এই সমস্ত পাপাচারের জন্ত তোমাকেই দারী বলিতে হয়। 


দ্ধাবশে হয় লোকে কখনও বা পুণ্য 
দাতা, দান্ত, ত্যাগী, জিতেক্দিয়; 

কতু বা কৃপথে চলি. পরপরীবাদ করে, 
হয় মিথ্যাবাদী, চৌরধযপ্রিয়। 

গৃহে পতিব্রতা নারী, শীলা, সমবংশজাতা.. 

.. স্বপে গুণে সী ভর্ডার ? 

তাহার সংসর্গে থাকি, বাসন! সংঘত করি 
পারে লোক করিতে সংসাব। 


/ পশ্চিষদিকে। . 


বৈশাখ, ১৩২৩। সুধাভোজন-জাতক | ৪৯ 


কিন্তু বারবনিতার ছলনায় ভূলি নর 
হেন ভাধ্যা ত্যাগ করি বায়; 

মিটিবে ছধের তৃষা পন্ধিল সলিলপানে 
এই মূর্খ ভাবে হায়, হায়! 

তোমার প্রভাবে, শ্রদ্ধে, পরদারসেবী নর, 
পুণ্যত্যাগী, পাপপরায়ণ; 

সুধা ত দুরের কথা, জলাসন পাইবারে 


অযোগ্য, যে তোমার মতন। 


এই কথা শুনিয়! শ্রদ্ধাও অন্তহিতা হইলেন। তখন €োৌশিক উত্তর দিকে 
অবস্থিতা হ্রী-দেবীর সঙ্গে আলাপ আর্ত করিয়। দুইটা গাথ। বলিলেন £__ 
কে তুমি কল্যাণি, হোথা, দেবতা কিংবা অপ সরী, 
্ড়ায়ে রয়েছ রূপে চৌদ্দিক্‌ উজ্জল করি? 
প্রভাতে অরূণোদয়ে বিচিন্রবসনপরা 
শ্মিতমুখে শোভে যেন প্রাচীদিক্‌ মনোহরা ; 


কিংবা ধেন দঞ্ধক্ষেত্রে নবজাত। “কা'লালতা+ 

ছুলে যবে বাঁয়ুভরে লোহিতপত্রমণ্ডিত! ? 

নয়নে সলজ্জনৃষ্টি দেখি তব হয় মনে 

কি লেন বলিতে ইচ্ছ। করিয়াছ বরাননে। 

'অধচ নীরব তূমি রহিম্বাছ কি কারণ? 

বল সত্য কি নিমিত্ত হেথা তব আগমন? 
হী ছইটা গাথা বলিল উত্তর দিলেন £-_ | 

মানবকুলের পৃজ্যা হী দেবী আমার নাম, 

স্পর্শে মম পৃত সদ1 পুণ্যাত্ম-হৃদয়-ধাম। 


কালা, কলম্বীপত! (2)--7১900055  ০০০:০18 (নৌলকপমী), 1& ইহার স্বীজ 
“কালাদানুি নামে পরিচিত কিন্ত প্রথমে ইহার পত্রগুলি কি লোহিতবর্ণ থাকে ? বুসস্তের 
শেষে বা ত্রীর্মারতে কৃষকেরা বনভূমির বা ক্ষেত্রের গু উদ্ভিদ কাঁঙাদি অগিপ্রয়োগে দ্ধ 
করিয়া থাকে। বর্ষাকালে তাকা আবার নবকিশলয়মণ্ডিত তৃপলতান্ত্িতে হশেঠতিত হস্গ। , 


৫০ ৃ ৰ সাহিত্য-সংহিতা ৷ [ ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 


বিবাদ সধার হেতু; তাহার মীমাংসা তরে ' 
এসেছি তোমার কাছে; কিন্তু বাকা নাহি সরে। 
নিতান্ত অক্ষম! সুধা যাচিতে তোমার ঠাই 
ষাচ এপ সম! রমণীর নির্লজ্ঞতা আর নাই। 


ইহার উত্তরে কৌশিক দুইটা গাথ| বলিলেন £- 
স্ুগাত্রে, তোমার এই সুধা পাইবার 
স্তায়তঃ ধর্মুতঃ আছে পূর্ণ অধিকার। 
কে বলে চাহিলে শুধু স্থধ! পাওয়৷ যায়? 
অযাচিত নিমন্ত্রণ করিন্থ ভোমায়। 
পাবে পৃজা, খাবে সুধা কুটীরে আমার, 
যার জন্য আাগমন এখানে তোমার । 
অতএব, হে তন্বঙ্গি, করি নিমন্ত্রণ; 
কর এ আশ্রমে অগ্ত আতিথ্য গ্রহণ । 
নানারসধুক্ত থান্ছে করিব অর্চনা, 
আম্বাদে যাহার তৃপ্ত হইবে রসন| । 
যেসুধার তরে তব হেথা আগমন। 
তাহাও পাইবে অগ্রে করিতে ভোজন। 
তব ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রবে, 
তাহান্তেই এ দীনের ক্ষুত্িবৃত্তি হবে ।" 

[ ইহার পর শান্তার মুখ হইতে কয়েকটী অভিমম্ুদ্ধ গাথা. বাহির হইল £-] 
দিব্য ছ্যতিবিষ্ডিত! হ্রীদেবী তখন | | 
কৌশিকের নিমন্ত্রণে প্রবেশি আশ্রমে 
অপরূপ শোভ। তার হেরিল। নয়নে। 
বিরাজে বিটপিরাজী চৌদিকে নেখানে 
ফলভারে অবনত ; কুল কুল ধ্বনি 
শ্রবণে অমৃত বর্ষে গিরিতুটনীর । 
শত শত সাধুজনসমাগমে সদ! 
পবিত্র সে ভূমি $ পাপ নাহি পশে সেথ! 


বৈশাখ, ১ ৩। 'স্বাভোজন-চ্টাতক। ৫১ 


' ঘনসন্লিবিষ্ট তথা নান! তরুলতা-_ 
পিয়াল, পনস, আত্ম, অশোক, কিংগুক, 
. শাল, সৌভাঞ্জন লোগ, পদ্ম, কেকা, ভঙ্গা, 
তিলক, বরুণ, জন্ু, অশ্ব, ন্যাগ্রোধ, 
মধুক, বেদিশ, বেণু, তিন্দুক, পাটলি, 
সুবর্ণক, গিষ্জুবার, কেতকী, কদলী, 
ভূর্জ, মুচকুন্দ আদি কত, কি বলিব ?-- 
ফলে, ফুলে, সৌরভেতে, অথবা ছায়ায়, 
যাহার যেমন শক্তি, বিতরি সর্ব, 
_ পালে অকাতরে এরা পরহিতব্রত। 
কোথাও রয়েছে ক্ষেত্র বিবিধ শন্তের-_ 
শ্তামক, নীবার, ধান্য, তওুল, চীনক, 1 
মুগ, মাধ আদি, তথ! শিশ্বী নানারূপ। 1 
* এই গ্বীথাগুলিতে .বনৌবধিবর্গ প্রভৃতির নামের ঘট! দেখিয়া ইংরাজী অনুবাদক হাল 
ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমারও অবস্থ! প্রায় তজ্রপ। অতিকষ্টে যে গুলির ম্বরপ নির্ণয় 
করিতে পারিয়াছ এবং দে গুলির পাঁরি নাই তাহা দিয়ে দেখাইতেছি। 'সৌভাঞ্জন' আমাদের 
সজ.না। গল্প" ্বার। এখানে স্থলপদ্ম বুঝিতে হইবে । “কেকা কি বুঝিতে পারি নাই। “ঙ্গা' 
ভাঙ্গ ব! “সিদ্ধি'। তিলক একপ্রকার পুষ্পগুল্প। শ্বেত ও লোহিত পুণ্পভেদে ইহা নাকি 
ছুই প্রকার; কিন্তু ইহা আমি (দখি নাই। 'বেদিশ' কি জানি না। 'হুবরণক' সোন্দালি। 
সংস্কতে ইহার নামাপ্তর বাতঘাতক বা কর্ণিক'র ; মুলে ইহার পরিবর্তে 'উদ্দালক' শব্দ আছে। 
পাটলির বর্ণনা অভিজ্লোনশকু্তলেও পড়িয়াছি। ইহ! বোধ হয় পারুল। 'তিনদুক" আমাদের 
গা (গালব শ্জ কি.) বা আবলুদ এবং 'নিষ্কুবার' নিষিদ্দা। মূল গাথায় 'অশে]ক' 
বৃক্ষের উল্লেখ নাই; উহ! আমি জোর করিক্ বসাইয়াছি। কদলীর উল্লেখ পরবতী গ্রাখায়, 
"আছেঃ সঙ্গতির অনুরোধে ইহাকেও আমি স্ানচুুত করিয়াছি। মূলে মোচ ও কদলী পৃথক্‌ 
" পৃথক্‌ উদ্নিখিত হইরাছে। পালি টীকাকার বলেন "মোচ*- জপ্টিকদলী, অর্থাৎ বীচে কলা। 
ইহা হইতেই ফি আমাদের মুখরোচক 'মোচার' প্রথম উদ্ভব ? 
1 শ্যামক--শামা' ঘাসের বীজ। লোকে ইহার চীব করিয়। থাকে রা ধান্ত। 
'তত্লা--নিকুওকতূস। সয়ংআত ততুলসীদানি' অর্থাৎ ইহ! কাও হইতে তুল রূপেই বহি্গত হয়; . 
কউ মাঁথে গায়, ইহাতে তুষও থাকে না। চীনক-চীনা। ইহা প্রথমে চীনদেশ হইতে আদিয়া- 
সা সং্ৃতে কিন্ত ইহার নাম্‌ ভ্রীহিতেদ । 
টি লি হরেপুক| এই পদ আছে। গালি সাহিত্যে 'হরেগ? বলিলে মুগ, মাহ তিল, 
কূলখ, জল্যবু ও কুগ্মাঙ বুঝায় । লংস্কৃত ভাষার 'হয়েণ্‌' শবে এক প্রকার মটর বুঝায়। 


৫২ সাহিত্য-সংহিতা। [পঞ্চম খও ১ সংখা! । 


শোভিছে উত্তর ভাগে দর্পণের মত 
সর্ববক্র অভগ্রতট দীর্ঘ সরোবর ? 
শৈবলাদিবিবর্জিত বারিরাশি তাঁর 
দেখিলে ভুড়ায় চক্ষু। 
বিচরে নির্ভয়ে 
মনের আনন্দে সেখ! পাঠীন, শকুল, 
শতবক্র, কাকমৎন্ত, সবক্রু, রোহিত, 
কাকিগ্রা, আলিগর্গর, শৃ্গী আদি মতন্ত 
না ঘটে অভাব কভু খাস্যের তাদের ! * 
প্রচুর খান্ের লোভে রহে তার তটে 
বিহঙ্গম নান! জাতি নিঃশক্ক হৃদয়ে_ 
হংস, ক্রোঞ্চ, চক্রবাক, ময়ূর, কোকিল, 
বছচিত্রা, জীবঞীব, উৎক্রোশ ইত্যাদি। 1 
করিতে সে বারিপান 
আনে যায় অবিরত কত শত পণ্ড-- 
কেহ হিংস্র, কেহ শান্ত; মাহাত্মা এমনি 
কিন্তু সেই আশ্রমের, ছাড়িয়া এর! 
বৈরভাব স্বাভাবিক ; করে বারিপান 
সিংহ-ব্যাঘর-তরক্ষু-ভল্লুককোক-পার্থ্ে ' 
গণ্ডার, গবয়, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, 
বিড়াল, শশক, আর যুব নান! জাতি--- 
রোহিত, এণক, রুকু, গোকর্ণ, কর্ণিক1, $ 
কদলী প্রভৃতি । পুণ্যক্ষেত্র সে আশ্রম ॥ 
* পাঠীন-বোর়াইল মাছ। শকুল-শোল মাছ? শৃঙ্গী-শিল্পী মাছ। শতবহ প্রভৃতি 
কতকগুলি মাছ যে কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারিলাম ন]। ূ্‌ 
1 পক্ষিপর্ধ্যায়ে মূলে মধুর ও শিখণ্ডী উভয় শব্বই দেখ! যাঁয়। টীকাকার “শিখ, শবে 
শিখাবুক পক্ষী বুবিয্নাছেন। 
$ কোক--নেক্ড়ে। 'রোছিত, এক, কদলী প্রভৃতি দানাজাতীয় হরিখ। 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] স্থধাভোজন-জাতক। ৫৩ 


বিচিত্র কুস্থুমীকীর্ণ শিলাপট্রানীন- 
দ্বিজক্-নমুখিত শাস্ত্রণাক্যে সদ 
মুখরিত ? সাধুশীন দ্বিজগণ ছাড়! 
না! করে বসতি সেথ! অন্ত কোন জন। 


ভগখন্‌ এইরূপে কৌশিকের আশ্রমের বর্ণনা করিলেন । অনস্তর-্রীদেবীর 
-আশ্রমগ্রবেশাদি বলিতে লাগিলেন £-_ 


তরুর হরিৎশাখে ভর দিয়! চারুগাত্রী কুটীরের ঘারদেশে যায়; 
নীল মহামেঘ হ+তে ছুটিয়। বিজলী যেন হ্গবতীর্ণ! হইল ধরায়। 
কুশমর খষ্রা এক, শীর্ষ প্রান্তে স্বিস্্ত হ্বগন্ধি উশীর শোতে যার, 
আনি তাহা মহাঁমুনি অজীনে আস্তত করি আপনার্থ দিলেন তাথার। 
বলিলেন যুড়ি কর হ্রী্দেবীকে অতঃপর, “কর ভব্দরে আসন গ্রহণ ; 
তব পাদম্পর্শে দেবি, পবিত্র আশ্রম এই; অন্ত মোর সফল জীবন। 
হ্ীদেবী বসেন সথখে ; জটাজীনধারীমুনি ছুটি সরোররে চলি যান; 
আনিয়। কমলপত্র, গড়ি পুত পুট তাছে জলদহ করে স্থধাদান। 
ছুই হস্তে লয়ে তাহা, পাইয়! পরম। তুষ্ট, হীদেবী মধুর ভাষে কয় 
জটাধর মুনিবরে, “তব দয়াহেতু আজ, লভিলাম পৃজ! আর জয়। 
আজ্ঞ! দেহ এবে তুমি, যাইব ত্রিদশভূমি, থ! শক্র সহঅলোচন 
পথপালে*চের়ে মোর রয়েছেন, মহামুনে, বিলম্ব দেখিয়া! এতক্ষণ” 
লভি আজ্ঞা. €কৌশিকের, যশের আশায় মত্তা হ্রীদেবী শ্বরগে চলি যান। 
বলে, পি; এই সুধা দেখ লভিয়াছি ব্মামি, জয় মোরে কর এবে দান 1 
শক্র আদি দেবগণ, কৃতাঞ্জটিপুটে সবে মম্মান তখন করে তার; . 
দেবকন্ত। কুলে শ্রেষ্ঠ। হ্ীদেবী হইল! তুষ্টা লভি পৃজ। স্থানে সবাকার ৷ 
বিচিত্র নব আসন তার তরে নিয়োঙজন দিল! করি সহত্রলোচন ; 

॥ দেবতা, মানব সবে দীড়ায়ে তাহার পাশে করে স্বীর মহিম| কীর্তন। 

শক্ত এইরূপ ভ্্ীর যধোচ্িত সম্মান করিয়। ভাবিতে লাগিলেন *ফৌশিক 


* উদীর--বীর*-মুল ব! খস্‌ খস্‌ ( বীরণস্.বেণ! )। 


রঃ সাহিত্য-সংহিতা। [৫মখণ্ড, ১ম নংখ্যা। 


অন্ত কাহাকেও না! দিয়। হ্ীকেই যে সুধা দ্রিলেন ইহার অর্থ কি?” গ্রকৃত 
কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি মাতলিকে পুনর্ধাার তাহার আশ্রমে পাঠাইলেন। 


[ এই ভাব স্থব্যক্ত করিবার জন্ত শান্ত বলিলেন :--] 


পুনর্ববার মাতলিকে করি সম্বোধন 
সহম্রলোচন ইন্দ্র বলেন বচনঃ-, 
যাও কৌশিকের পাশে, গুধাও ত্তাহায় 
স্বী একা কি হেতু লাভ করিল সুধায়। 


মাতলি “যে আল্তা, বনিয়। বৈঙ্গয়ন্তরথে মারোহণ পূর্বক যাত্রা! করিলেন । 
[শান্তা নিয়লিখিত গাথা গুলি দ্বার রথের সৌন্দর্য্য এবং মাতণির 
কৌশিকাশ্রম-গমন বর্ণনা করিলেন £-- ] 


দেররথ সুসজ্জিত করিল! মাতলি, 
আরোহিলে যায় নাহি হয় অনুভূত 
পথর্লান্তি কোনরূপ , মগ্নিশিখা-দমা 
উজ্জ্বল তাহার ভাতি নয়ন ঝলসে। 
বিচিত্র যেমন রথ, সাজসজ্জাগুলি 
তেমনি বিচির সব; ঈষ! খানি তাঁর 
জান্বনদ বিনির্মিত) * পঞ্ড পক্গীকত 
খচিত সর্বাঙ্গে তার বিবিধ রতনে। 


হেথা নৃত্তাশীল শিখী; পুচ্ছে জলে, দেখ, 
বিবিধবরণ-মণিবিস্াস-রচিত 

চন্ত্রক-সহ্ অই; নীলকঠ হোথা। . 
গো” ব্যাগ্র, বারণ, স্বীপী, মুগ নানাজাতি-_ 


ক বিশুদ্ধ, রক্কাত হবর্ণ। হিমালয়ে বে মহাজবৃক্ষ ্।ছে ( বাহার নাম হইতে জ্থ্‌ীপের 
নামকরণ হইছে) তাছার ফল নদীর জলে পড়িয়া ও চূর্ণ বিচরণ হইয়া হবরণরেগূতে পরিণত হয় 
এই বিশ্বাসে বিশুদ্ধ কুবর্ণের 'জান্ব নদ' নাম হুইয়াছে। 


বৈশাখ, ১৩২৩।] স্বধীভোজন-জাতক। ৫& 


, বৈদুর্ধ্যে রচিত কেহ, কে€ মরকতে। 
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে-_ 
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিত্বন্ঘিসহ 
রণে মত্ত হইয়াছে অরণোর মাঝে। 


তরুণ বারণ সম অতি বীর্ধ্যবান্‌ 

সহত্র হরিৎ অশ্ব যুজিলা সে রথে 
মাতলি সারথিবর; চামীকর-জালে 
আচ্ছাদিত উরঃস্থল প্রত্যেক অশ্থের, 
কর্ণে দুলে কনকের মালা সুশোভন । 
এমনি শিক্ষিত তারা দৃঢ়বন্ধ কভু 
যোত্র দ্বারা করিবারে নাহি প্রয়োজন ; 
বায়ুবেগে ছুটি যায় শব্মান্র শুনি। 


এ হেন স্যন্দনশ্রেষ্ঠে আরোহি মাতলি 
চলিলা ছুটিয়া, নিনাদিয়৷ দখদিকৃ 
গম্ভীর নির্ঘোষে; কাপে নভঃস্তল, 
কাপে শৈল, বনস্পতি; সসাগরা ধর! 
সে নিনাদ-অভিঘাতে উঠিল কাপিরা। 


উতর্ি অশনিবেগে আশ্রমে মাতাল, 
আবরি একটী অংশ প্রাবরে নিজের 
নিবেদন সবিনয় কৃতাঞ্জলিপুটে 

করেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে, * যিনি দেবোপম, 
লর্বশান্ত্রবিশারদ, বৃদ্ধ জ্ঞানবলে-_ 





*, বৌদ্ধতিক্ষুর! উত্তরীয় বন্থ পরিধানকালে একটা অংস আবৃত এবং একী অংস অনাবৃষ - 
রটখেন। ইহার বিপরীতাটয়প অবিনয়ের চি 
॥ 1 কৌশিককে ত্রাঙ্জণ বঠ| হইল কেন? তিনি ত শ্রেতি (সম্ভবতঃ বৈশ্য ) কুলে জন্মিয়- 
ছিলেন ইহার উত্তরে ধর্মপদ (ত্রাক্ষণবগঞেণ দ্রষটবাং-এব্রাঙ্গণ যৌনিজকে জমি ত্রাক্মণ বলি না) 
বিনি ধ্যানশীল, আসক্তি-রহিত, একাকী অবস্থিত, কর্তব্যাুষ্ঠায়ী, পঃপবিযুক্ত ও অহস্বপ্রাণ্ত, 
তাহাকেই*আমি ব্রাঙ্গণ বলি'' ইত্যাদি। 


৫৬ সাহিত্য-সংহিত্ঠা। [৫ম খও, ১ম সংখা।। 


“দূত আমি, মহামুনে, শুনাই তোমারে 

বাসবের আজ্ঞ। যাহা ; শুধান দেবেন্দ্র £-- 

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রীকে তুমি লঙ্ঘন করিয়। 
-কি হেতু করিল দান স্থধ! স্ী দেবীরে ?” 


মাতলির প্রশ্ন শুনিয কৌশিক বলিলেন :-_ 


শ্্রীদেবীর দেখি পক্ষপাত দোষ; শ্রদ্ধার স্থিরত্ব নাই; 

আশা কুহকিনী সর্বন্তনাশিনী ; দেই নাই স্থধা ভাই। 
. আধ্যগুণ ধত বিরাজ সতত করে হীদেবীর মনে ; 

তিনি ভিন্ন সুধা পাইবার যোগ্য নাহি কেহ ত্রিভূবনে। 


অনস্তর তিনি হী দেবীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেনঃ-- 


রক্ষিতা পিতার গৃহে অনত্ব! কুমারী, 

বিধবা, সধব! কিংবা যত আছে নারী-_ 
পর পুরুষের সনে মিলন বাসনা মনে 

হয় যদি ইহাদের, হী আসি তখন 

পাপ পথে বিচরিতে করে নিবারণ । 


ভীষণ সমরে যবে শক্তিশরা'ঘাতে 
কেহ মরে, কেহ ভয়ে যায় পলাইতে, 
হী দেবীর শুনি বাণা, নিজপ্রাণ তুচ্ছ মানি 
পলায়নপর যারা যুঝে পুনর্ববার, ! 
শক্র হস্ত হতে করে নেতার উদ্ধার। 


বেল! যথ| রুদ্ধ করে বেগ সাগরের, 

স্বী তথা রোধেন ছৃষ্বৃত্তি পাপীদের ] 
সুর্বলোকে আধ্ধ্যগণ ভ্রীক পুজে অহুক্ষণ 

বলিও একথা ইন্জে, হে দেবপারথি $ 

হীর অনুগ্রহে সবে লঙেন সমতি। 


বৈশাখ, ১৩২৩। ] গৃধাভোজন-জ'তক। ৫৭ 
ইহা শুনিগ্না মাতলি বলিলেন :__ 


্ঙ্ধা, ইন্ত্র, প্রজাপতি, * কে বল, তাপস, 
দিয়াছেন তব মনে এহেন বিশ্বাস; 
হীদেবী মঞ্েত্্রাত্বজা, শুন তপোধন, 
স্থরলোকে শ্রেষ্ঠ। বলি অচ্চিত! এখন । 


মাতলির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কৌশিকের কর্মফল-জনিত 
দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। হখন মাতলি বলিলেন, “কৌশিক, তোমার 
আফ্ুঃ ফুরাইয়াছে; দানপর্েরও অবসান হইয়াছে । এখন আর মনুষ্যলোকের 
সহিত তোমার সম্পর্ক কি? চল, আমরা দেবলোকে যাই |” 

কৌশিককে দেবলোকে লইয়া যাষ্টবার অভিলাষে মাতলি বলিলেন:__ 


এই প্রিয় রথ মম আরোহণ করি, 
এখনই চল স্বর্গে মর্ঘ্য পরিহরি। 
মহেন্দ্র সগোত্র তব; ইচ্ছা! তার মনে, 
তুমি গিয়া বাস কর তাহার ভবনে ॥ 
উঠ, মুনে, যাই মোরা ইন্দ্রের সভায়; 
অস্ভই সকলে সেথ| দেখিবে তোমায়। 


মাতলির সুহিত* এইরূপ আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে কৌশিক 
উপপাতিক দ্বেবপুজ্রে পরিণত হইয়া! দিবারথে আসন পরিগ্রহ করিগেন এবং 
মাতলি তাহাকে -পক্রের নিকট লইপ্াা গেলেন। কৌশিককে দেখিয়া শক্র 
পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, নিজের কন্ঠ! হ্রীকে তাহার অগ্রমহ্থিষীর পদে 
নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে অপার পর্থর্ধদান ক'রলেন। 
“মহাপুরুষদিগের কৃতকার্ধের এইবধপই বিশ্ুদ্বীভাব হষইয়া থাকে” 
ইহা বলিয়! শান্জ। নিনলিখিত গাথা স্বর! জাতক সমাথ করিলেন: 
বল ও পতি সাত জার একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিস্ত পালি গ্রন্থকার 
এখানে ই'াি্নকে পৃথক্‌ কানা করিয়াছেন । 
উপপাতিক অর্থবৎ গুক্রশোপিত-সংঘোগ বিন! জাত। মর্ত্যলাকে স্রীবেৎপত্তির জঙ্ত 
স্বীপুরুষের সঙ্গম আবন্ঠক্‌; কিন্ত দেবুলোকে হুঙ্্মশরীরী হইথার অন্তইন ্রয্দন নাই। 


৫৮ সাহিত্য-সংহিতা  [€মখপ্ড, ১ম সংখা।। 


পুণ্যাক্বার করে ফলে শুভফল, সদ! দেখিবারে পাই; 
স্থুকৃতির ফল ২ হ্য়চিরস্থারী; বিনাশ তাহার নাই। 
কৌশিক মাশ্রমে হীকে হ্থধাদান দেখিল যে সব জন, 
দিবা জ্ঞানলভি . ইন্দ্রের সভার দেহান্তে করে গমন। ] 


[ এইরূপে ধর্ধোপদেশ দিয়া শান্তা বলিলেন, পভি্কুগণ, কেবল এজন্সে নহে, 
পুর্ব এক জন্মে ও আমি এই দানকু্ কলুপণাধমের মতি পরিবর্তন করিয়াছিলাম |” 
সমবধান__-তখন উৎপলবর্ণ। ছিল হীদেবত1) এই দানবীর ভিক্ষু ছিল 
কৌশিক; অনিরুদ্ধ ছিল পঞ্জশিখ; আনন্দ ছিল মাতলি; কাশ্তপ ছিল 
কুধ্য; মৌদ্গল্যায্ন ছিলচন্ত্র; শারীপুত্র ছিল নারদ; এবং আমি ছিলাম 
শক্র।] 
£ক*ষে সকল জাতক উৎকুষ্ট বলিয়া পরিগণিত, সুধাডোঞ্জনজাতক তাহ।- 
দের অন্ততম। কৌশরিককর্তৃক হুধাদান-বৃত্বান্ত পাঠ করিলে শ্রীবৎসরাঞ্জার নিকট 
প্রাধান্তপ্রার্থী শনি ও লক্ষ্মীর, কিংবা টয়রাজপুত্র পারিশের সম্মুখে 
স্থবর্ণ-সেব ফলপ্রার্থিণী গ্রীকদেবীন্রয়ের আবির্ভাব-কাহিনী মনে পড়ে। কিন্তু 
গ্রীকৃদেবীর৷ রূপগর্বিতা ও রূপজিগীধ!-পরায়ণ! ; বৌদ্ধদেবীচতহুষ্টর বূপসন্বন্ধ 
উদ্দাসীনা, গুণপ্রাধান্তের জন্তই লালারিতা। হিন্দু ও গ্রীক আধ্যায়িকায় পরাজিত 
দেবতার! বিচারপতিদ্বিগের চিরশক্র হুইয়াছিলেন এবং তাছাদের নানারূপ অনিষ্ট 
করিয়াছিলেন। কিহুবৌদ্ধদেবীগণ এরূপ নীচত।. গ্রদর্ণন করেন,নাই। 
* আশার সুন্দরীমূর্তি দেখ। বার গ্রীক্‌ পুরাণবর্ণিত প্যা্ডোরার আখ্যার্লিকার। 
_জাতককার আপাত কুহকিনী মানাবিনী ভাবেই দেখিয়াছেন ॥. ৃ 
হী লজ্জ!__পাপকার্য্ের বাধাদায়িনী বিবেকছ্হতা--“ছি 1 আমি মানুষ হইয়! 
মান্থষের অকার্ধ্যসাধণে অগ্রমর হইতেছি” এই বুদ্ধি, বিবেচন|- ঝ| 
আত্মধিকৃকৃতি। 


রান চন্্ ঘোষ, এম.এ 





নবপর্ধযায়। ৫ম খণ্ড |]. ১৩২৩ সাল, জ্যোষ্ঠ। [২য় সংখ্য। 


অুশ্রুতের আদর্শ । 


.. ( পুর্বাঙ্ছবৃত্তি ) 
(২ )শারীর স্থান। 
.. স্থশ্রতের মাদর্শ সন্ধে প্রথম প্রবন্ধে, বিগত ১৩২২ সালের হি 
সাহিত্য-সং হিতা পত্রিকায়, হ্ুত্রস্থানের কতিপয়, অধ্যায় সম্বন্ধে আলোচন। করি! 
আমর দেখাইতে প্রয্নাস পাইয়াছি, যে গ্রস্থের মুদ্রাঙ্ধন বিষয়ে আদর্শগ্রস্থের 
প্রাচ্ধ্য থাকা বিশেষ আবশ্তক। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে আর্শ 
হস্তলিখিত গ্রন্থের অভাব বশতঃ প্রথম মুদ্রাঙ্কনে যেরূপ পাঠাদি পরিগৃহীত 
হইয়াছিল, পরবর্তী সংস্করণ গুলিতেও প্রায় সেইরূপ পাঠই স্বীকৃত 
হুইয়াছে। এপর্ধাস্ত সুঞুতের মুদ্রাঙ্কন অনেকবার হইয়। গিক়্াছে, কিন্তু সর্বত্রই 
সেই প্গতানুস্বতিকষ” ব্যাপারই পরিরৃষ্ট হয়। | 
বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে সুশ্রুতের “শরীর স্থানের” মূল ও ডল্লনাচাধ্য.কৃত 
চীকার পাঠের, (অনৈকা কথঝ্চিং আলোচন। করিতে প্রয়াস কর! গিয়াছে। 
আমরা মুল শারীর স্থান ও ডল্লনের টীকার হস্তলিখিত পাচ খানি আদর্শের 
একতায় এই পাঠের বিভিন্নতা এইস্থানে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
ইছার মধ্যে পাঁচ খানিতে মূল ও তিন খানিতে মুল ও উর্জানের টাক! আছে। 
বর্তমানে মুদ্রিত সটীক নুশ্রুতের সহিতও আমর মিল করিয়। আমাদের 
ই আদর্শ সংগ্রহের যত্ন করিয়াছি। 
| সত গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি অবলম্বন পূর্বক, আদর্শ প্রণয়ন করা 
কিরূপ ছরহ কায, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অহগত আছেন. বাহাস এইরপ 


৬ সাহিত্য-সংহিত।। [ ৫ম খণ্ড, ২য় সংখা । 


কার্ধো হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহারা ইহাতে কিরূপ কঠিন পরি- 
শ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহ! বুঝিতে পারেন। সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন 
বঙ্গদেশেই বোধ হয় সর্বপ্রথম আরম্ধ হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা নংস্কত্স্থপ্রকাশ 
ব্যাপারে বোষ্বাই প্রদেশই সর্বপ্রধান উদ্যোগী, মাত্রাজ ও বারাণসী প্রদেশও 
নিতান্ত উপক্ষেণীয় নহে। 

সে যাই! হউক, স্থশ্রত গ্রন্থের শারীর স্থানের পাঠীত্তর সন্ধে এখন 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে | . 


(ক) 
আহার রস, আত্মার সন্নিকর্ষ, সত্বাদিগুণের উৎকর্ষ ও গর্ভাধানের পরে 
শরীরের হিতকর আহারের উপযোগনিবন্ধন গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ ও গ্রত্যঙ্গ 
সমূহের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, আয়ুর্বেদ আচার্ধ্যগণ এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। 
আমরা হ্শ্রুতের বিভিন্ন আদর্শে পাঠক্রমে ইহার বক্ষ্যমাণ পরিবর্তন দেখিতে 
পাইয়াছি £-_ 


(অ) 
গর্ভদা কেশ-শশ্র-নখ-লোম-ত্তাস্থি-শিবা-্গাযুপ্রভূতীনি স্থিরাণি পিতৃ" 
জানি।” (১৬ আদর্শে) 

(আ) 
"১৫১৫১. কেশ-শশ্র-লৌম-নখ-দস্ত-শিরা-ায়-ধমন্ীরেতঃ-প্রভৃতীনি 
১:১৫-16 | (৩1৭ আদর্শে? 
(ই) , ্‌ 
০ এ কেশ-শমক্র-লোমাস্থি-নখ-স্ত-শিরা-স্বায়-ধমনী-রেত+'"1” 


(২য় আদর্পে ) 
গর্ভস্থ শিশুর শ্স্রু, নখ, লোম, দত্ত, অস্থি, শিরা, নায়) ধমনী ও রেত 
প্রভৃতি শরীরের স্থির অংশগুলি পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
(০১ (খ) 
নাভি হইতে শিরাসমুহ প্রাছুভূত্তি হইয়া সম শরীর সমাচ্ছাদিত করিয়া 
থাকে, এই বিষয়ে স্থশ্রুতের অন্ততম আদর্শে পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি £৮- 


জোষ্ঠ, ১৩২৩। ] সুশ্ততের আদর্শ । ৬১ 


প্রা বস্তভিতো দেহং নাভিওঃ প্রন্থতাঃ শিরাঃ। 
প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাদ্বিসাদীনাং জলং যথ|॥” 
্ (4 ম অণ শরীরে ) 

২৬1৭ আদর্শে "প্রাপু বস্তি” স্থলে প্ব্যাপুবস্তি” এবং প্জলং যথা” স্থানে 
৩৬ আদর্শে পাঠ আছে, “্যথ! জগম্*। কিন্তু এস্থলে ভল্লন কৃত টাকায় সপ্তম 
আদর্শে যে পাঠটি প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্তত্র মুজ্িত বা অমুদ্রিত গ্রন্থের সর্ববজই 
তাহার প্রচ্যতি.ঘটিয়াছে ! নিয়ে উহ! সমুগ্ধত হইল :__ 

শ্যথ| বিশাদীনাং প্রভান। বিস্তারাঃ পদ্িনী-কন্দাৎ প্রশ্থত। লং ব্যাপ্ন,- 
বস্তি, তথা নাভিঃ প্রস্থতাঃ শিরীঃ সর্ধতঃ শরীরং ব্যাপ্লুবস্তি |” 

যেরূপ পগ্মের কন্দ- হইতে মুণীলের অন্কুর্সকল নানাদিকে জল মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইবপ নাভিমূল হইতে শিরাপমূহ বহির্গত হইয়। সকল- 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। 

(গ) 

ধাতুসমূহের মর্ধ্যাদাক্তাপক র্েদবিশেষ “কলা” নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । শরীরের সপ্ত কল! বিদ্ধমান, “পুরীষাধর1” উহার অন্যতম পঞ্চম 
“কলা” । এই কলার লক্ষণ জ্ঞাপনার্থ স্থশ্রত শারীরের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়! 
ছেন )-- 

পপর্ধমী পুরীষ-ধর। নাম, যাহস্তঃ কোষ্ঠে মলং বিভজতি পককাশয়স্থেতি।” 

মুদ্রিত ঝ "অমুঁ্রিত গ্রন্থ সর্বত্রই এই স্থানের ভল্লনকত ব্যাধ্যার প্রন্থলন 
দেখা যায়, কিন্ত ছিতীয় ও সপ্তম আদর্শে এই স্থানের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই; 
তেছি;-- 

“পকাশয়স্থা অস্তঃ কোষ্ঠ ইতি কোষ্টশ্ান্তর্ম ধামন্কোষ্ পুনস্তশ্মিন্‌ মলং 
মৃত্রপুরীষতয়! বিভজতি। গযী তু অন্তঃকোষ্ঠে কোষ্টমধ্যে তত্রাপি রসবভাগে 
কিরন, পুরীবন্বাত্তৎ*পৃরীষং কোষ্ঠে বিভজতি কোষ্ঠাৎ পৃথক করোতি। স! 
ত্র  পুরীষবিভাগোহ্রিমুরুতকতোহপি তত্রাগ্লিকৃতো যথা বিরতি চ রস 
ুতরপুর্টুষাণি মারুতন্তোবথা* সোইক়ং পচতি তজ্জাংসচ বিশেষান্‌ নিবিনজি হীতি 
ব্যাখ্যাতি। পক্কাশয়স্থেতি পুতীষস্ত পক্কাশয়স্থিতত্বাং। -কোষ্ঠং পুনরামপকা- 
শয়াতীয়ম। তৃথা চ কোষ্ঠলক্ষণম্‌-. 


৬২. সাহিত্য-সংহিত। ৷ [ €ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


্থানান্তামাগ্সিপকানাং. মৃতরন্ত রুধিরন্ত চ। ' 
হ্বহপ্ডকফুস্ফসশ্চ কোষ্ঠ ইভাভিধীয়তে ! 
তেন কোষ্টস্থিতাপি পুরীষন্ত পক্কাশয়স্থিতত্বাদ্বাছুল্যে ন পক্কা শয়স্থা৷ কথ্যতে |” 
; পুরীষধরা নামক পঞ্চম কলা কোষ্ঠের অভাস্তরে পক্কাশয়ে অরস্থিতি করিয়া 
মুব্ধ ও পুরীষরূপে মলের বিভাগ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়। থাকে। 
ডর্লনীচার্ন্য উল্লিখিতরূপে কলার লক্ষণের নিক্তে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্ত 
' গয়ী * বলেন, পুরীষধরা৷ কল! কোষ্ঠের অন্ান্তরে রসবিভাগের জন্ত কিনরক্ঈপী 
মলকে পৃথক্‌ করিয়া থাকে। রস ও মলের এই বিভাগ ও পচন জয়! 
কোষ্টস্থিত অগ্নি ও বার,কর্তৃকই নিপ্পন্ন হইয়া থাকে । পকাশয়েই রদ ও মল 
(মূত্র ও গুরীষ) পৃথকৃকৃত হইয় থাকে ; এইজন্তই উল্লিখিত হইয়াছে “পক্কাশয়স্থা,* 
কেননা আমাশয় ও পককাশয়ও কোষ্টেই বর্তমান থাকে। কোষ্টের লক্ষণে 
অভিহিত হইয়াছে, আমাশয়, অগ্ল্যাশয়, পককাশয়, মুত্রাশয়, রক্তাশয়, হাদয়, 
উ্তক ও কুসফুল এই নকল শরীরাবয়বের সমষ্টি লইয়াই কোষ্ঠের মর্যাদ স্বীকৃত 
হইয়াছে, সুতরাং এগুলি সমুদয়ই কোষ্ঠের অন্তর্গত। 
(ঘ) 
শারীর স্থানের ধমনী-ব্যাকরণ নামক নবম অধ্যায়ে পাঠের নিম্নলিখিত 
বূপ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইরা থাকে। 
(১) 
(অ) 
“তোয়বহে ঘে মৃত্রবস্তি মভি-প্রতিপন্লে।”? (৩৪১) 
(আ) 
“তোয়বছে ঘে মৃত্রবন্তি মভি-প্রপন্নে মু্রবহে দ্বে।” (১1২৬) 
(২). 
(অ.) 
পদ্ধে শুক্রবছে। দে শুক্রপ্রাহূর্ভাবায় দ্বে বিদর্গী় দ্বে।” € ৩) 
: * গা, ডন অপেক্ষা পূর্বতন হুঞ্রতের অন্যতম পমাণিক টাকাকার। ই'হায় দায় গান, 


কিন্তু ডন দ্বকৃত জু্রুত্টাকায় নামের সংক্ষেপ করিয়া রীধনও “গরী' আর কখনও ৰা পূর্ণনাম 
শগয়দ।স” বলিয়াই ইহাকে অভিহিত করিয়! গিরাছেন। 


আয, ১৩২৩।] নুশ্রাতের আদর্শ । ৬5 


(আ) 

*প্তক্র গ্রাদুর্ভাবায় দ্বে বিসর্গায় দবে।” (১1৭) 
(ই) 

দু ব্রবহে শুক্রপ্রাহ্র্ভাবায় দ্বে ৮ দ্বে* (২) 
(ঈ) 

পদ্বে শুক্রবহে দ্ধে শুক্রপ্রাহূর্তাবায় ছ্ধে বিসর্গায়।” (৪1৬) 
(৩) 
(অ) 

“ত এব রক্তমভি বহস্ত্যো. বিস্ঞতশ্চ নারীণামার্তবমংজ্ঞম্।৮ (১1৭) 

(আ) 

“তে এব রক্তমভিবহতে। বিশ্বজতশ্চ নারীণামার্ভবসংজে 1২) 

(ই) 


পতে এব রক্তমভিবহতে। নারীগামার্তবসংজ্ঞমূ।*» (৩1৪৬) 
জলীয় ধাতু বহনকারিণী ধমনী ছুইটি এবং শুক্রধাতুবাহিনী ধমনী চারিটি। 
ইহাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা “সংগ্রহণ*” এবং অপরের দ্বারা পনির্গমন”” 
রয় সম্পন্ন হইয়া থাকে । যাহারা পুরুষের শুক্রবাহিনী, তাহারাই স্ত্রীলোকের 
আর্তব রক্তের সংগ্রহণে ও নির্গমনে ব্যাপূত আছে। 
(৬) 
স্ত্রীলোকের গর্ভপরিগ্রহণের পরে প্রতিমানিক আহার ও আচার বিধির 
পরিপালন 'প্রসঙ্গে দসম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ;-_ 
(১) 
(অ) 
শচতুথে .পয়োন্বনীতসংস্্মাহারয়েজ্জাঞ্জল-মাংসসহিতং হ্ৃস্যমন্ং €ভোজ- 
য়েখ।” (১1২1 ৪1৬৭) 
(আ) 
ডি পঞ়োনবনীত-সংহ্ষ্টমাহারয়েৎ % * *।” (৩) 
(২) 
(অ) 
েক্চমে ক্ষীরসংসথতী় ৬১) 


(আঅ) 
ওপঞ্চমে ক্ষীবসর্পিসংসৃষ্ীম।৪ (২৪1৬৭) 


৬৪ .সাহিত্য-সংহিতা। [৫মখণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


| (ই) 
“ণঞ্চমে ক্ষীরং সর্পিঃ সংস্থ্টম্‌।” (৩): 
(৩) 
(অ) 
গযষ্ঠে শবদপট্াসিদ্ধন্ত সর্পিষে! মাত্রাং যবাগৃংবা! পায়য়েৎ।” (১২1৭) 
রর আ 
গ্যষে শ্বদংট্রাসিদ্ধন্ড সর্পিষে রি খান পায়য়েত।৮ (৩) 
(ই) 
খ্য্ঠে স্বদংঘ্রাসিন্ন্ত সর্পষো! মাত্রাং পাঁয়য়েদ্‌ যবাগুংবা |” (৪৬) 
চতুর্থমাসে গিণীকে দুগ্ধ বা নবনীত সংযুক্ত আহারধ্য বস্ত প্রদান কর্িবে। 
এই সময়ে হরিণ প্রভৃতি জাঙ্গল পশুর মাংসরস বিশেষ হিতকর। যথাসভব 
উল্লিখিত উপাদান সহ গঞিনীর রুচি অনুসারে অন্নের ব্যবস্থা কর! বিধেয়। 
পঞ্চম মাসে ছুগ্ধ ৪ স্বৃত সংযুক্ত উপযুক্ত অন্ন আহারার৫ে গ্িণীকে প্রদান 
করিবে। | ৃঁ 
. বষ্ঠটমাসে গোক্ষুর কাথে সিদ্ধ ঘ্বত বা যবাগ্‌ যথোপযুক্ত মাত্রায় গর্ভের ও 
গিণীর বলবিধানার্থ প্রদান কর হিতকর। 
(5) 
গর্ভআব দোষ পরিহারার্থ সু্রুতে প্রতিমাসে যে যোগগুলি ব্যবহারের জন্ঠ 
উপরিষ্ট হইয়াছে, তাার নবম ও দশম মাসিক বিধানে দেখা যায় ?-- 
(অ) 
“নবমে মধুকানস্তাং পরন্তাং সারিবাং পিবেং। . 
প্রস্তাং দশমে গ্ঠ্যা সিদ্ধমেবং প্রশ্ততে 0৮৮ (৩) 
(আ) 
“নবমে মধুকানস্ত! পয়ন্ত! শরিবাঃ পিবেৎ। 
ক্ষীরং শুঠী-পয়ন্তভ্যাং সিদ্ধংস্তান্দণমে হিতস্‌ $ (১1২181৬1৭ ) 
গর্ভভ্রাবের আশঙ্কা! পরিহারার্থ নবমমাসে যটিমধু, নস্তমূল ও ক্গীরবিদারী' 
শিদ্ধ এবং দশমমাসে শুধী ও ক্ষীরবিদারীসিদ্ধ হগ্$পাল করান বিধেয় ঞ। 


ক সাধারণতঃ গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় কিরূপ জাহার ও আচার অব্লব্বন করা বিধেক্ক এবং 


জযষ্ট, ১৩২৩ । ] সথশ্রতের আদর্শ । ৬৫ 


(ছ) 


পরিণতবয়স্ক : পুত্রের বিবাহ প্রনজে ন্ুশ্রুত শারীরের দম অধ্যায়ে 
বলিয়াছেন ১-_ 


(১) 
(অ) 


"অথান্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় হ্বাদশবাধিকীং পত্ধীমাবহেৎ পিতৃ-ধন্াথ-কা ম- প্রজা: 
প্রাঞ্মাতীতি।” (৩) 


(আ) 
এক *ক দ্বাদশবর্ষাং পিত্রাধন্মার্থ**১ | (১181৬1৭) 
“ক জ ক ভ্বাদশবর্ষাং * * * পিজ্রাধন্মার্থ * ** প্রাপ্যতে ইতি ।৮ (২) 
বিস্যাশিক্ষার পরে পিতা .যখন দেখিবেন পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বদ্বঃক্রম 
হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশ বর্ধীয। কন্তার বিবাহ দিবেন, কারণ এই বয়- 


সেই সস্তানগণ, পিতৃখ্খণ, ধর্মাহুষ্ঠান, নর্োপার্জন? বিষয়-মুখ-সম্তোগ ও সন্তান 
উৎপাদনে সমর্থ হইয়। থাকে। 


(২) 
প্রশস্ত সন্তান উৎপাদন বিষয়ে সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন )-- 


(অ) 
“উনদ্বাদশবর্ধায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চ বংশতিম্‌। 
যগ্তাধত্তে পুমান্গর্ভঃ কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্ধাতে। 


জাতে। বা ন চিরং জীবেদ্‌ জীবেদ্ধা ছূর্বলেক্তিয়ঃ | 
তম্মাদত্যন্ত-বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়ে ॥” (২1৭) 


(আ) 
০ পঞ্চবিংশতিম্‌ 1 (১) 


(ই) 
উনষোড়শবর্ধায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্‌।” (৩1৪1৬ ) 
ইহার ব্যাধ্যায় ভল্লানের টাকাতে ও দেখিতে পাই 7-_ 





গর্তিণীর গর্ভবিচ্যুতি দোষের সম্ভাুন। থাফিলেই বা কিরাপ নিয়ম অবস্ত, প্রতিপা্য;- আয়ুর্বেদ 
রস্থে গর্ভের সুচন। (প্রথম মাস) হইত আরম্ভ করিয়! প্রসবকাল (দশম ফাঁদ) পর্যন্ত তাহার 


. বিহিত বিধান বখারীতি প্রকটিত হইাছে, এ স্থলে বাল্য বিবেচনার মধ্দঃ াহার ও আচার 
বিধির উল্লেখ কর! গেল ন!। 


৬৬ সাহিত্য-সংহিতা । [ €ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


(অ) 
অপ্রাপ্ত-পঞ্চবিংশতেরূনঘাদশবর্ষয়। * সহ সংযোগাদ্‌ দোষং দরশযন্নাহ |” 
(১1২৭) 
( আ ) 

£অপ্রাপ্ত পঞ্চবিং শতেরূনযোড়পবর্ষযা 1৮ (৫) 

অপূর্ণপঞ্চবিংশতিবৎসরবয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্তদবাদশবৎসরবর়নব! স্ত্রীর যে 

সস্তান জন্ষিয়! থাকে, সে হয়ত গর্ডেই মৃত.হয়; আর যর্দি বা জীবিত অব- 
স্থাতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহ! হইলেও দীর্ঘজীবন লাভ করে না, অথবা রুগ্ন ও ্ীণবন 
হইয়াই ছুর্বল ছুঃখময় জীবন ধারণ করিয়া থাকে । 

: সশ্রুতের শারীর স্থানের মূল বা ডল্লনের টাকা কিরূপ ভ্রমপ্রমাদ সংবলিত 
হইয়! প্রকাশিত হইতেছে, আমর! এই প্রবদ্ধে যতদুর দেখাইয়াছি, তাহাই প্রমাণ 
পক্ষে খেই হইয়াছে ? স্থতরাং এইখানেই শারীর স্থান সম্বন্ধীয় এই প্রস্তাবের 
উপসংহার করা গেল। অতঃপর অন্যান্ত স্থানগুলির ভ্রম ও প্রমাদ গ্রকটিত 
করিতে অভিলাষ রহিল । 

কবিরাজ--শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাবাতীর্থ-কবিচিস্তামণি। 


*. আমর! যে সকল হত্তলিখিত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছি, তন্মধ্যে তিনখানিতে “উনদ্থাদশ" 
গাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার মধ্যে তিন শত বৎসরের প্রাচীনতম গ্রস্থও আছে । এই সকল আদ- 
শের মূলে বা ডল্পনের টাকায় উভতয়ত্র “উনম্বাদশ* এই পাঠ আছে, উপরে তাহা প্রদর্শন করা 
হইয্লাছে। এ পর্যান্ত হুশ্রুতের বত মুদ্তাঙ্কন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সর্বত্রই £উনযোড়শ” পাঠ 
দুষ্ট হইয়াছে। কোন কোন হত্তলিপিতেও “উনযোড়শ* পাঠ দেখিতে 'পাওরা খিয়াছে। কিন্ত 
সুশ্রুতের সর্বত্রই যখন স্পট উল্লেখ রহিয়াছে, “দশ বর্যাঁয় স্ত্রীর সঠিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বযম্ক 

. পুরুষের বিবাহ বিধেয়”' তখন এই স্থলে “উনদ্বাদশ* এই পাঠই অধিক সমীচীন; কারণ স্বাভানিক 
রজঃ প্রবর্তনাই স্্রীলোকের যৌবন ও গর্ভধারণ কাল নির্দেশ করিয়। থাকে । এইজন্যই হুশ্রুত 
স্থানাস্তয়েও বলিয়াছেন 7 

[ও "রসাদেব স্তরিয়। রং রজং-সংজ্ঞং প্রবর্ততে । 

তথর্য।দ্‌ বাদশা দুর্ধং হাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌ |” 
€১৪ অং ন্ুত্রং) 
আরও £-.. 

“ত্ধাদ্‌ ছাদপাৎ কালে বর্তমানমন্যক্‌ 

জরাপক্কশরীরাণীং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়সূ রা ঃ 

ৃ (৩ অং শারীরং) 

স্ত্রীলোকের রজোরকত, রদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়; উহা দ্বাদশ বর্ধ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরাস্ত 

বর্তমান থাকে এব: তৎপরে দেহের জড়ত! নিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


মহাকবি ক্ষেমেক্রের “চারুচর্যযা”। 


( পূর্ববানুৰৃতি ) 
৭৮। ধূর্তের সর্ববগ্রাহিতা স্বাভাবিক । 


পন্মবন্ধ নয়েৎ কোশং ধূর্ত-ত্রমর-ভোজ্যতাম্‌ । 
স্থবৈঃ শক্রেণ নীতার্থঃ শ্রীহীনোহভূৎ পুরান্থ,ধিঃ ॥ 
ক্রুর ভ্রমর মধু আহরণ করিতে করিতে লোভে পল্মকোশ পধ্যস্ত ভক্ষণ 

করিয়া ফেলে, ধূর্তব্যক্তিও সেইরূপ অতি লুন্ধতায়' অর্থকোশ পর্যন্ত অপহরণ 
না করিয়। নিবৃত্ত হয় না। দেবরাজ ইন্দ্র স্ুরগণের সহিত সুত্র মন্থন 
করিয়া, ধন ও রত্ব প্রভৃতি ত গ্রহণ করিয়াছিলেনই, অধিকস্ধ সমুদ্রকে 
একেবারে ্্রীহীন”* পর্য্যন্ত না করিয়া! তীহার! বিরত হয়েন নাই? 

“ততঃ শতসহম্রাংগুম ধ্যমানাত্ব, সাগরাৎ। 

প্রসন্নাত্মা! সমূত্পন্নঃ সোমঃ শীতাংশ্তরুজ্ৰলঃ ॥ 


শ্রীরনস্তরমুৎপন্ধা ঘ্বতাৎ পাগুরবাসিনী। 
স্থরাদেবী সমুৎপন্না তুরগঃ পাগুরস্তথ! ॥ 


_কৌস্তভত্ত মণিদিব্য উৎপক্নো খ্বতসস্তবঃ ॥ 
, স্ত্রী সুরা চৈব সোমশ্চতুরগশ্চ মনোজবঃ । 
'যুতে। দৈবাস্ততো৷ জগ্ম রাদিত্যপথমাশ্রিতাঃ ॥ 
(মহাভারত ।) 

সমুক্রম্থনে প্রথমে শীতাংগু চন্্রমা, তৎপরে শ্বে তবসনা শ্রীদেবী, অনস্তর 
মানসমোহিনী সুরাদেষী, সথধাধবল তুরঙ্গম উচ্চচৈঃশ্রব। ও কৌন্ভ মবি প্রভৃতি 
ক্রমে ক্রমে প্রাহ্ভূত হইয়া, আদিত্য পথে দ্েবগণের সঙ্গিকটে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন । স্বার্থপর ইন্জাদি দেবগণ, সমুদ্র হইতে সারভৃতরদ্ধ সকল গ্রহণ করিয়া 
ছেরাকাজ্কার বশে পরিতৃপ্ত হইলেন না! তাহারা" দুর্বার আশা তৃষা 
_বিমৌহিত হইয়া, পুনর্বধার মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! তাহাতে বিশ্ব- 
ধ্বংসের জন্ত ভীষণ হলাহল উথিত হইয়! পড়িল! (৩৭ স্সোক ভরব্য।) 


৬৮ _ সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খণ্ড, ২ সংখ]।। 


৭৯। বিষয়ান্ধের তন্ৃবিমুঢতা । 


নোপদেশমৃতং প্রাপ্তং ভগ্নকুস্তনিভং ত্যজেৎ। 
পার্থে বিস্থৃতগীতার্থ: সাহুয়ঃ কলহেইভবৎ ॥ 


অমৃতকল্প তত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভগ্রকুস্তের ন্যায় তাহা নি 

করিতে নাই। ভগবান্‌ শ্রীক্চ, অর্জনকে গীতায় সারজ্ঞানের উপদেশ 
প্রদান করিলেও, বিষয় প্রমূঢ় পার্থ গীতার তত্বজ্ঞান বিস্বৃত হইয়া, ঈর্ধযাভরে ভীষণ 
গ্রামে পৃথিবী জনশূন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
গীতার প্রারস্তেই দেখা যায়, রণকামুক মহাবীর অর্জ,ন, আত্মীয় বান্ধব 
গ্রভৃতিকে সংগ্রাম ভূমিতে সমুপস্থিত দেখিয়া, সকলের বিনাশ আশঙ্কায় যুদ্ধ 
হুইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। অর্জুনের এই আগন্তক রণ- 
ধৈর়াগ্য দর্শন করিয়া ভগবান্‌ গ্রীক তাহাকে সংসারের অসারতা প্রদর্শন 
পূর্বক তত্জ্তানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অঞ্জন যদ্দি প্রকৃতই 
তত্বঙ্ঞানের অধিকারী হইতে সক্ষম হুইতেন, তাহ! ভুইলে বন্ধগণের বিয়োগ 
আশঙ্কায় প্রথমে তিনি যেরূপ যুদ্ধে অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন, পীষৃষধারা- 
বধ ব্রদ্মভত্বরসের আম্বাদ৯ উপভোগ করিয়াও পরিণামে তিনি সেইরূপ 
সর্বভূতের হিতৈষণ। অবলখনপুর্বক নিশ্চয়ই যুদ্ধপরিহার পূর্বক নিজজীবনে 
বৈরাগ্য ব্রত ধারণ করিতেন । সর্ববভৃতান্তর্যামী ভগবান্‌ শ্রী, অর্জনের 
বিষয় গ্রমূঢ় প্রক্কৃতির এই দৌর্ঝল্য অনুভব করিয়াই. গীতার সারে 
তাহাকে বহিয়্াছিলেন ;-- 

"্যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোতম্ত ইতি মন্তাসে । 

মিথ্যেষ ব্যবসায়ন্তেপ্রক্কৃতিস্তাং নিযোক্ষ্যতি ॥* 


. কি জানি, যুদ্ধে যদি তোমার আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ঘটে, সেই আশন্কা- 
রি তৃষি কেবল নিজের অংস্কারের (মমত্বের) বশবর্তী হইয়! বুদ্ধ করিবে 
নাঃ. এই ক্ষণিক অসার প্রতিজাতে আবদ্ধ হইনর্তইচ্ছা করিয়াছ! কিন্ত 
£যুদ্ধ করিব না,” তোমার এই উদ্ধম বৃথা বলির়্াই জানিও 1 . নিজের প্রক্কৃতিকে 
ধিহয়পূরতন্তরত! হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা তোমার কিছুমাত্র নাই, “একথা 
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তুমি নিশ্চয় জানিও'। গুতরাং রী্বর্ধ্যের কুহকে বিমুগ্ধ হইন়। তুমি. আপন! 
হইতেই রাজ্যভোগ লালসায় নিশ্চয়ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। 

ভগবানের এই মর্শম্পর্শা উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন নিজ 
হৃদয়ের দৌর্ধল্য বুঝিতে সক্ষম হুইলেন। অতঃপর তিনি যুক্তকণ্ঠে 
বলিলেন 7” 

“নষ্ট মোহঃ স্মতিলক্ধা তত প্রপাদান্রাহচাত। 
স্থিতোহশ্মি গঙ্ডসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥” 

হে অচাত, আপনার অনুগ্রহে আমার ক্ষণিক মোহ নিদূরি5 কুইঘ্বাছে 
এবং আমর! কি ছিলাম এবং এক্ষণেই বা কিরূপ অবস্থাতে নিপতিত হইয়াছি, 
তাহাও আমার ম্মতিপথে সমুদিত হইয়াছে । আমার অসার সন্দেহ দৃরীতৃত 
হইয়াছে, এক্ষণে আমি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যুদ্ধে 
জয় লাভ করিতে আপনি আমাকে যেরূপ 'পরাণর্শ প্রদান করিবেন, আমি 
শিরোধা্ধ্য পূর্বক তাহাই প্রতিপালন করিন, নিশ্চয় জানিবেন। | 

ভগবানের উপদেশের সারবত্ত! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অর্জন নিশ্চয়ই 
“কপাণ” পরিত্যাগ পূর্বক “কৌপীন” ধারণ করিয়! মুনিবৃত্তি অবলগ্ধন 
করিতেন। সংসারের এই বিষম ঘাত ও প্রতিঘাতে বিষয়াসন্ত কোন মানরের 
চিত্তে প্রকৃত বৈরাগ্যের ভিত্তি যে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এইরূপ 
নহে। প্রসিদ্ধ মার্কগ্ডেয় পুরাণে ইহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত প্রকটিত . হইয়াছে'। 
রাজ! স্থরথ ও. বৈশ্ঠ সমাধি, উভয়েই তুল্যঅবস্থাপন্ন_নিজ নিজ বিষয় বৈভর 
হইতে ঝ্চিত হইা পড়িয়াছিলেন। অনন্তর ঝাঁষি মেধমের, নিকট হইতে 
উপরিষ্ট হুইয়। রাজধি ত্রিয় স্থুরথ হইতেও বণিক্‌ বৈশ্ত সমাধির তবজ্ান 
অগ্রে বিকসিত হইয়! পড়িয়াছিল! 

মার্কগেয় পুরাণে গ্রধল বিষয় বাসন! হইতে টবরাগ্যের প্রোজ্জল বিকাশ 
অলর্কচরিজে নুন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অপর্ক রাজ) ছিলেন, কিন্তু তাহার 
জোট ভ্রাতা স্ববাহ, কনিষ্ঠের উদ্দাম বিষয় বাসনার বিনিময়ে পারমার্থিক 
স্তর, আবির্ভাবের কামনী করিয়া, কাশীপতির সাহা্যে তাহাকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়াছিলেন । রাজাচাত অনর্ক ভগবান্‌ দত্তাবরেদের উপদেশে দিবাজ্যনু লাভ 
করিয়! নিজ শক্রুকে মুক্তকঠে বলিয়াছিলেন ;- 


থক সাহিত্য-সংহিতা। . [৫ম থণ্ইয় সংখ্যা। 


“সোহহং ন তে হরিন“মমাসি শক্রঃ 
হুবাহরেযো ন মমাপকারী। 
দৃষ্টং ময় সর্ববমিদং যথাত্মা 
অন্বিযাতাং ভূপ রিপুস্ত যাস্তাঃ ॥* 
হে রাজন্‌, সেই অলর্ক আমি এক্ষণে আর আপনার শক্র নহি এবং আপনিও 
আমার আততায়ী নহেন। এই স্থবানু যিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! হুইয়াও নিজের 
পূর্ব পরিত্যক্ত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ষায় আপনার বলে বলীয়ান হইয়া 
আমাকে রাজা হুইতে বিচ্যুত করিয়াছেন; তিনিও আমার কোন অপকারই 
করেন নাই, কারণ এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আমার প্ররুত তত্বজ্ঞান সমৃডৃত 
হইয়াছে । আমি এক্ষণে সর্বভূতেই সেই বিশ্বব্যাপক অন্বিতীয় পরমাত্থায় সত 
গ্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ন্ৃতরাং বিষয়-মুগতৃঞ্চিকার মোহিনী শক্তি 
আমার মানসক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! মহারাজ, 
আপনি বিষূড়গ্রায়। বুথ! আর কেন এই শান্তিনিকেতন খধির আশ্রমে 
আমার অনুসরণ করিতেছেন? যাহার বিষয়-ভোগ-বাসনা! এখনও বর্তমান 
রহিয়াছে, অন্তত্ধ গিয়া সেইরূপ শক্রর অনুসন্ধান করিতে আপনি প্রয়ামপর 
হউন। 
কাশীপতি, স্ুবাহুকে অলর্ক কর্তৃক পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে অন্ুরোধ 
করিলে, তিনি বলিলেন, মহারাজ, ভ্রাতার মনে তত্বজ্ঞানের আবির্ভাবের জন্তই 
আমি অলর্ককে রাঙ্য হইতে পরিচাুত করিয়াছি, এবং মামার এই কাধ্য আপ- 
নার সাহাযো সর্বথা হুসিদ্ধ হইয়াছে । আমি বিষয়-সন্তোগ পরিআগ পূর্বক 
পুর্বব হুইতেই শাস্তিপ্রদ মুনিব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং নীচ লোভের 
বশবভ] হুইয়! নিজের রাক্ভোগ-কামনায় আমি এই ত্বণিত কার্যে প্রবৃত্ত 
হই নাই। আমার ভ্রাতার বিবেক-বিকাশে, আমি কৃতককত্য হইয়াছি, 
এক্ষণে, ভব্দীয় মঙ্গল কামন৷ পূর্ব্বক, আমি নিজ আশ্রম অভিমুখে. প্রস্থান 
করিতেছি ।.. 
: অতঃপর স্থবাহ প্রস্থান করিলে, কাশীপতিও ্বী় রাজ্যে গমন কবিলেন। 
' জলর্ক, গ্বীয় জোষ্ঠ পুত্রকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিছে বানগ্রস্থ জব- 
লবন করিলেন। 


ক্যোষ্ঠ, ১৩২৩।] . মহাকবি ক্ষেমেন্ঞরের প্চারুচর্য্য । ৭১ 
৮০। ক্ষমতার পরিত্যাগে আত্মগ্নানি । 


ন পুত্রায়ত মৈশ্ব্ধ্যং কার্যযমার্ষ্ৈঃ কথঞ্চন। 
পুত্রাপিতগ্রতৃত্বোহতৃক্ক তরাষত্বণৌপমঃ ॥ 
যদি বিষয়পরিবৃত হইয়া! সংসারে থাকিতেই হয়, তাহা হইলে, জানী 

ব্যক্তির পক্ষে কখনও নিজের ধনৈ্ব্যের ভার পুত্রের হস্তেও সমর্পণ করা-কর্তব্য 
নহে। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র রাঙ্জের কর্তৃত্ব নিজপুত্রগণের হস্তে স্তস্ত করিয়! 
পরিণামে তৃণের গ্তার় লঘু হইয়া পড়িয়াছিলেন ! 

*নিরস্য বিছুরং ভীম্মং দ্রোণং শারদ্বতং তথ! । 

বিগ্রহে তুমুলে তন্মিন্‌ দহৎক্ষত্ং পরস্পরম্‌॥ 

জয়ৎনু পাওুপুত্রেষু জ্ঞাত স্ুমহদপ্রিয়ম্‌। 

ধৃতরাষ্টরশ্চিরংধ্যাত্বা সপ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ॥ 

শৃণু সঞ্জয় সর্ববং মে ন চাস্ুয়িতু মহ্সি ॥ 

ন পিগ্রহে মম মতিন” চ প্রীয়ে কুলক্ষয়ে। 

বৃদ্ধং মামভ্যন্য়তি পুক্র। মনযপরায়ণাঃ1” (মহাভারত ।) 

ভীম্ম, দ্রোণ, কপ ও বিছর রাজ্যার্ প্রত্যর্পণ পূর্বক পাগুবগণের সহিত 

সন্ধি করিতে বারংবার বলিলেও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের বৈষয়িক ছুরাকাঙ্ষায় মুগ্ধ হইয়া 
কিছুতেই তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। অতঃপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন নিজ 
পক্ষীয় বীরধুরহ্কুরগণের নিধন সংবাদ ক্রমাগত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তখন 
অন্ধরাজ শেটকে বিহ্বল হইয়া, নিজম্ত্রী স্জয়কে বলিয়াছিলেন, সঙ্য়, তুমি মন 
'দিয়। আমার কথ! শ্রবণ কর, তাহ! হইলে এক্ষণে কিছুতেই এই কুলক্ষয় দেখিয়া 
তাহার জন্ত আমার প্রতি কোনরূপ দোষের আরোপ করিতে পারিবে না। 
আমার এই যুদ্ধে কখনও অভিলাষ ছিল না, দৈবদূর্বিপাকে এই ভীষণ কুলক্ষয় 
দর্শন করিয়া! আমার মর্মগ্রস্থি স্গল যেন শিথিল হইয়া! পড়িয়াছে! কিন্তু আমি 
কি করিব? নিজে অন্ধ বলিয়া কোন ক্ষমতাই কখনও আর আমার, নিজ হস্তে 
ছিল না.॥. আমার পুত্রগণ ঈকলেই হিংসা বিষে জঞ্জরিত1 তাহার! বৃদ্ধ ও অন্ধ 
বলিয়া? আমাকে তুচ্ছ করিয়াই এই কুলসংহারক ঘোর আহবে প্রমত্ত হুইয়! 
পড়িয়াছে'! 


লং সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


৮১। শক্রপক্ষপাতী ব্যক্তির সংসর্গে আত্মনাশ। 


ন শক্রপোষদৃষ্যানাং স্বন্ধে কার্ধযং সমর্পয়েৎ। 
নিশ্রতাপোহভবৎ কর্ণঃ শল্যতেজোবধাহিতঃ ॥ 


; “ ষাহাকে শক্রর পক্ষপাতী নিকট আত্মীয় বলিয়া! জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার 
প্রতি কোন কার্ধোর ভাঁর অর্পণ কর! নিজের ছিতজনক নহে। মহাবীর কর্ণ, 
শলা রাজাকে নিজ সারথি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগুবগণের একান্ত হিতৈহী 
শল্য কর্তৃক তিনি প্রতিপদে তিরস্কৃত হইয়া নিজ ক্ষভ্রতেজ হইতে পরিচ্যুত 
হইয়াছিলেন। 


প্প্রথমমপি পলায়িতে ত্তয়ি প্রিয়কলহা! ধৃতরা ্রম্থনবঃ | 

স্মরপি নম্থ যদ। প্রমোচিতাঃ খচরগণানবনদিত্য পাগবৈঃ 4 

ইদমপরমুপস্থিতং পুনস্তব নিধনায় স্যুদ্ধম্ বৈ। 

যদি ন রিপুভয়াৎ পলায়সে সমরগতোহম্ভ হতোহসি স্থৃতজ |” 
(মহাভারত ।) 


.  শলা কর্ণকে বলিলেন, যখন নিয়তবিবাদপরায়ণ ছূরযোধনের সহিত চিত্ররথ 

্রন্্কবের মংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, হে কর্ণ, তুমিই সন্ত্রীক ছুর্য্যোধন প্রভৃতি 

ভ্রাতৃবৃন্দকে 'সমরক্ষেত্রে পরিত্যাণপূর্ব্বক কাপুরুষের ম্যায় পলায়ন করিয়! আগ্নে 

নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। হে মহাবীর, সে সব পুরাতন কথা, এক্ষণে 

তোমার স্বতিগোচর হয় কি? বল দেখি, সেই বিপদের সময়ে কাহারা কৌরব-. 

-দিগের মান সম্রম রক্ষ। করিয়াছিল? তৎকালে বনবাসী পাগবগণই গন্ধব্বগণের 
সঞ্চিত যুদ্ধ করিয়া! সভা্ধ্য ুধ্যোধন প্রসৃতিকে শক্রর কারাগার হইতে পরিমুক্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | সে কথা এখন থাকুক, আমি দেখিতে পাইতেছি, 

ভোমার ভাগ্যের বিপর্ধ্যয়েই অস্ত পুরুষত্রেষ্ট অঞ্ছুনের সহিত তোমার এই দ্বৈরধ 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! এক্ষণে তুমি যদি এই কারিসমরে বৃথা দস্তবশে অন্ধ 

ছইয় সযরক্ষেঅ হুইতে অপসরণ পূর্বক তোমার পুর্ব অনুষ্ঠিত পন্থার অঙগসররণ না 

কর, নিশ্চয়ই অর্জ,ম কর্তৃক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে। 


ন্যৈষ্ট, ১৩২৩।]  মহাঁকবি ক্ষেমেক্দ্রে “্চারুচর্ষ্যা” | ৭ 


৮২। প্রভু হইতে সম্মান আকাঙ্ায় 
অনেক ক্লেশ সম করিতে হয়! 


ন লব্ব-প্রভূ-সত্মানে ফলক্রেশৎ সমাশ্রয়েৎ। 
ঈশ্বরেণ ধূতে। মুক্ধি, ক্ষীণায় চ ্ষপাপতিঃ ॥ 


সাধনায় ফল লাভের জন্ত অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, কিন্ত ফলপ্রাপ্তির 
জন্ত যে কষ্ট পাইতে হয়, ধৈর্যনহকারে তাহ! সহ্‌ করার ক্ষমত। থাক! আবস্ঠক । 
চন্দ্রের সম্মাননার জন্য ভূতপতি মহাদেব শশধরকে নিজের শিরোদেশে ধারণ 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত ক্ষপাঁপতি সেই সাধনার পরিক্লেশ সহ করিতে সমর্থ না 
হইয়া এত ক্ষীণকলেবর হইয়াছিলেন, যে,' যেন তাহাতে নিজের এক কলায় 
ভীহার আকুতির পরিণতি হইয়! পড়িয়াছিল। 


“যোহস ক্ষেপ্রজ্ঞসংজ্ঞো বৈ দেহে হন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ। 
স এব সোমো মন্তব্যে! দেহিনাং জীবসংজ্ঞকঃ ॥ 

উপজী বস্তি বৃক্ষাশ্চ তখৈবৌবধয়ঃ প্রভুম্‌। 

রুপ্রস্তমেব শকলং দধার শিরসা তদা| ॥” 


- ( বরাহপুরাণ। ) 


জীবদেহে যে পর পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ বল! হইয়া! থাকে, তিনিই সোম অর্থাৎ 
চক্র; ইনিই র্ীদিগের দেহে "জীব”, শ্বরূপ হইয়া থাকেন। বৃক্ষ ও ওবধিগণ 
তাহার হ্বারা অহ্প্রাঁণিত হইয়াই সমীব থাকে । ভগবান্‌ ভূতপতি মহাদেব 
সেই চস্ত্রের কলামান্র নিজ মত্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। 


৮৩ । ধর্মমচ্যতির শোচনীয় পরিণাম । 
শ্রুতিস্থত্যুক্ত মাচারং ন ত্যজেৎ সাধুসেবিভম্‌। 
দৈত্যানাং জববিয়োগোহভূৎ সত্যধশ্চ্যুতাম্মনম্‌। 


ফোঁ-ও স্বতিশান্ত্রের অহথমোদিত ও সাধু ব্যক্তিগণ কর্তৃক চিরস্তন' কাল হইতে 
অনুষ্টিত খর্পা আচরণ পরিত্যাগ করা ট্রহিক ব! পানৃত্রিক শ্রেরস্কর নহে-। 


৪ | _ সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্য!। 


দৈত্যগণ সনাতন ধর্দপথ পরিভ্রষ্ট হওয়াতে, তাহাদিগকে এরশ্থর্ধযবিহীন হইয়া 
প্রীত্রষ্ট” হইতে হইয়াছিল। 
“্ত্তাত্রেয়ভ্ততে! দেবান্‌ বিহস্তেদমথাব্রবীৎ। 
 ফিষ্্া বর্ধথ দৈত্যানামেষা লক্ষ্মী: শিরোগতা ॥ 
সপ্তস্থানান্ততিক্রান্ত। নরমন্তমুপৈষ্যতি ॥ 
ন্ণাং পদে স্থিত লক্ষ্মীনিলয়ং সংপ্রধচ্ছতি। 
সকৃথোশ্চসংস্থিতা বস্ত্ং তথ। নানাবিধং বন্থু ॥ 
কলতরঞ্চ গুহসংস্থা ক্রোড়স্থা হপত্যদায়িনী। 
মনোরথান্‌ পূরয়তি পুরুষাণাং হৃদিস্থিতা ॥ 
লক্ষ্মীলক্মীবতাৎ শ্রেষ্ট! ক্ঠস্থা কভূষণম্‌। 
মুখসংস্থা কবিত্বঞ্চ যচ্ত্যুদ ধিসম্বা ॥ 
শিরোগতা সন্ত্যজতি ততোহন্যৎ যাতি চাশ্রয়ম্‌। 
সেয়ং শিরোগতা৷ চৈতান্‌ পরিতক্ষ্যতি সাম্প্রতম্‌ ॥ 
প্রগৃহ্ান্ত্রাণি বধ্স্তাং তণ্মাদেতে সুরারয়ঃ | 
ন তেতব্যং ভূশং চৈতে ময়। নিম্ডেজসঃ কৃতাঃ॥ 
পরদণরাবমর্ষাচ্চ দগ্ধপুণ্যা হতৌজসঃ ॥% 
( মার্কেয় পুরাণ । ) 
জন্তদৈত্য বিপ্রচিতি প্রভৃতি বীরগণের সহায়তায় ইন্দ্রাদি দেবভার্দিগকে 
বগ্রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলে তাহার! নারায়ণের অবতার ভগবান্‌ দত্বান্রয়ের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দৃত্তাত্রেয়ের উপদেশ অনুসারে দেখগণ দৈত্যদিগকে 
পুনর্বার যুদ্ধে আহ্বান করত কৌশলক্রমে গশ্চাদ্‌ অপলরণ পূর্বক ক্রমে 
খধির আশ্রম ভূমিতে আনিয়! উপস্থিত হইলেন। তখন অস্থরগণ দেধিতে 
পাইল, অরণ্যে সর্বাঙ্গনুন্দরীললনাসহায় অকিঞ্চন দত্তাজেয় সমানীন রহিয়াছেন। 
দেখিয়! কালবিল্থ না করিয়া দানবগণ দতাত্রেয়ের অধ্বলক্ষীকে শিবিকায় 
আয়োহছণ করাইয়। আগন আপন শিরোদেশে স্থাপন পূর্ববক .তথ| হইতে প্রস্থান 
ফরিল। | 
এই ঘটনার পরে ভগবান্‌ দন্তাতের সহান্তমুখে দেবতাদিগকে -ঝলিঙ্গেন, হে 
.দবেবগণ, ভাগাবশতঃ অস্ত তোমাদিগের মহাস্থযোগ উপস্থিত.হুইগ়্াছে। এ দেখ 
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র্টাচার পাপমতি দানবগণ, আমার ক্রোড় দেশ হইতে লক্্মীকে বলপূর্ববরু ধরিয়া 
লইয়া আপনাদের মন্তকোপরি আরোহণ করাইয়াছে ; অণ্ত এব উহার! এই মৃহ্র্ 
হইতে লক্ষ্মীর কৃপাৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইল, ইহ1 শিশ্চয় জানিও | মানব দেহের 
পদ, সকৃধি, গুহা, ক্লোড়, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ এই সপ্ত স্থান অতিক্রমণের পরে 
কল! শিরোদেশে অবস্থান করিবার অবসর পাইয়া, সেই ভাগ্যহীন এ 
পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধিকস্ত পরীর প্রর্তিকাম 
ভাবে ছৃষ্টিপাত নিবন্ধন, বিমুঢ় দৈত্যগণ হুতবীধ্য হইয়া! পড়িয়াছে, অত এব এই 
স্থযোগে তোমর! অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক এ পাষগুদিগকে আক্রমণ করিয়া বিজয় 
লক্ষীলাভ কর। অতঃপর পরস্্ী হরণ পাপেই এয সহ দানবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 


৮৪। চরণে এ্ব্য্য লাভ । 


শ্রিযঃ কুরধ্যাৎ পলায়িন্| বন্ধায় গুণসংগ্রহম্। 
দৈত্যাংস্ত্যজ্াশ্রিতা দেবা নিগুণান্‌ সগ্ুণাঃ শ্রিয়া ॥ 
লক্ষ্মী চঞ্চল! হইলেও সদ্‌গুণে বশীতৃত। হইয়া তথার চিরস্থায়িনী হই! 
থাকেন; এইজস্ভই কমল। ভ্তর্টাচার নিগুপ দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করত সদ্‌গুণ- 
শালী দেবতাগণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। 


"নাত্র হুঃখং তয়! রাজন্‌ কার্ধ্যং পার্থ কখঞ্চন। 
* ধদধর্শেণ বর্ধেযুরধর্শারুচয়ো! জন; ॥ 
(বর্ধত্যধর্দেশ নরন্ততে। তক্্রাণি গশ্ততি। 

ততঃ সপক্ধান্‌ জয়তি সমূলত্ত বিনস্ততি। 

ভীর্খাণি দেব বিবিশু নর্শবিশন্‌ ভারতান্তুরাঃ | 

তানধর্্কতো দঃ পূর্ববমেব সমাবিশৎ ॥' 

দর্পাম্মানঃ সমভবগ্মানাৎ ক্রোধে! ব্যজাযত। 

ক্রোধাদহীস্ততোহ লজ্জা বৃত্তং তেবাং ততে। খনশ্থাৎ! 

ভানলজ্জাখহনীকান্‌ হথীনবৃত্তান্‌ বৃখাব্রতাঁন 1 

ক্ষম! জঙ্জীশ্চ ধর্দস্চ মচিরাৎ ওুঅনুত্যতঃ ॥ 

দৈতেয়ান্‌ দানবাংশ্চৈব কজিরপ্যবিশত্বভ$। 


৭৬ ' পাহিত্যসংহিতা।  [ ৫ম্‌খণ্, ২য় সংখ্যা। 


নির্ধাশস্ক! স্তখা দৈত্যাঃ কৃৎসশো! বিলয়ং গতাঃ ॥ 

দেবাস্ত সাগরাংশ্ৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ। 

অভ্যগচ্ছন্ ধর্মশীলাঃ পুণ্যান্তায়তনানি চ ॥ 

তপোতিঃ ক্রতৃভিদর্ণনৈ রাশীবাঁদৈশ্চ পাণ্ুব। 

প্রজঙ্ুঃ সর্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে ॥ 

কার্তিং পুণ্যামবিনান্ত যখ। দেবাস্তপোবলাৎ। 

দেবর্ষয়শ্চ কাতগ্গেন তথা ত্বমপি বেতস্তপি ॥ 

খধার্তরাষ্রীত্বধর্শেণ মোহন চ বশীক্কতা:। 

' ন চিরাখৈ বিনজ্্যস্তি দৈত্যা ইব ন সংশয়ঃ1% 
€( মহাভারত ।) 
গাণ্ুবগগ নর হইয়াও অধর্দ্পপরারণ কৌরবগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয় 

বনবাসী হইল্লাছিপেন । লোমশমুনি ধর্ম ও অংপ্রপরায়ণতার পরিণাম প্রদর্শন 
পুর্রক বনবাসপরিক্রিষ্ট ধর্্গীল ধুিষ্ঠিরকে ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠটতা দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন,--হে মহারাজ, হিংসাপর়ায়ণ ব্যক্তিগণ অধন্শাচরণ করিয়াও যে 
এন্বরধ্য সন্ভোগ করিয়া থাকে, ইহ দ্বেখিয়া আপাতত তোমার ছুঃখ প্রকাশ কর! 
কর্তব্য নহে। 'মধশ্মশ্ীল বক্তিগণ শ্বীয় যথেচ্ছচারিতায় পাপ পথেও ক্ষণস্থায়ী 
সমুন্নতি লাভ করিয়! থাকে, তাহাদদিগের মিত্য মঙ্গল সংঘটিত হইতেও দেখা গিয়া 
থাকে, এবং স্বীয় বীর্ধাগ্রভাবেও তাহার! শক্রপক্ষকে পরাভূত করিয়! এব 
ভোগে লমর্থ হইয়া থাকে ;--এই সকলই আপতিত হয়, ই যথার্থ বটে; কিন্ত 
ভাহাতেই একেবারে বিশ্ময়বিমূঢ় হওয়! জানবানের পক্ষে 'লমুচিত নহে, কারণ 
খ্বাভাবিক ধর্ামার্গের হুক্তম পরিণতির প্রভাবে শ্রী লকল অধন্দরত জনগণ, 
অকল্মাৎ প্রবল বঞ্াবিত্াবে বিচ্ছিন্ন ধুণিকণার স্ভায় এককালে বিনাশ প্রাপ্ত 
ইইয়। থাকে । মহারাজ. দেখ, ধর্দশীল দেবতাগণ, পুণ্য তীর্থ সকল আশ্রয় 
করিয়। থাকেন, কিন্তু বিষয়মদমত্ত দানবগণ এশ্ব্ধয লাভের পরে আর তীর্থের 
মাহাত্মা কিছুতেই গ্রাহ্থ করে না, অধিকন্ত গ্রবল অংশ্মরুচিহেতু তাহার! ঘোর 
র্পন্ধ ছটা পডে। ক্রমে দর্প হইতে অভিমন, ভিমান- হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ 
হুইত্যে নিলঞ্জতার আবির্ভাব হুইয়। াহাদিগকে গ্র/স করিয়া ফেলে এবং 
এইরাপে তাহাদের চরিত্র সম্পৃণ কলুষিত হুইয়! পড়ে। কোন নৎকার্যের 
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অনুষ্ঠানকালেও তাহাদের বিমল সাত্বিক শ্রঞ্জার কিঞিম্মাত্র বিকাশ হইতে দেখা 
যায় না, পরস্ত দর্পান্ধ হইগ্সাই তাহার! বৃথ! ব্রত 4 যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকে। তাহার ফলে ক্ষন, লক্ষী ও ধর্ম সেই পামর জনকে শীত্রই পরিত্যাগ 
করিয়৷ থাকেন। অন্তর সেই দানবগণ বৃথ! বিবাদপরায়ণ হইয়! সকলেই ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। ওদিকে দেখ, দেবতাগণ্‌ সর্দদাই পুণ্যময় সাগর, সরিৎ, , সবার 
ধর্মনিকেতনে অধিষ্ঠান করিয়! তপনা। ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ছার! পুণ্যপুতস্হহর়। 
পারমাথিক অক্ষয় শ্রেয়োভাজন হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র তগশ্চ্্যার গ্রভাবেই 
দেবতার! অধর্মনিষ্ঠ অস্গুরনিগকে বিধ্বস্ত করিয়! পুণ্য কীর্তি ভাঙ্গন হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। মহারাজ, আমি দিব্য চক্ষে ভবিষ্যদৃব্যাপার দেখিতে সম 
হইতেছি,; ভ্রাত্সহা্ন তুমিও নিজ পৃত চরিত্র প্রভাবে “বৃত্ত ধার্তরাষ্ট্রগণকে সম্দুখ 
দ্ধ বিদলিত করিয়া নি রাজ্য পুনর্ধার লাভ করিতে নিশ্চয় সমর্থ হইব। 
( ক্রমশঃ) 
করিরাজ শ্রীমণুরানাথ মন্ুমদার কাব্যতীর্ঘ কবিচিন্তামণি। 


প্রাচীন কবিতা । * 


মঘিধবহুবিধছবিধদৈনো 

জলদ নলম্বং ভূণ ইব মন্যে। 

কত ইহ শত শত যতনত এষা 
ভবতি ভবভি লিপিরথ সবিশেষ | ॥ 
অহং তবৈবাশ্মি নিদেশকারী 

তথা তবৈবাশ্মি মতানুসারী। 
অত্রানুতে কিন্তু বিপত্তি ভারি 

যা তথান্তাং ভরসা তোমারি ॥ 


৬প্রাণথকৃষ বিদ্যাসাগর । 


* স্বীয় রা বাহাছুর রাজকুমার দর্্বাধিকা রী মহাশরের সংক্কংত কলেম্ পঠদদশার প্রাণকৃক 
ধিভাগাগর মহাশয় তাহার জী্ঘক অধ্যাপক ছিলেন। কোন কীরণে ৬, সং্কত 
কলেন্রে,জধ্যক্ষ ঈদ্বরচ্তর বিদ্সাশীর মহাশয় গ্রাণরৃষ্ণ বি্ঞাসাগর মহাশরেইী উপর বিরক্ত হইলে, 
তিনি এই প্লোক দুইটি রচন! করিয়। রাজকুমার বাবুর হাত দিয়! অধাক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ 
করেন। দ্যলা বাহুলা, ধাক্ষ মহাশয় প্লোক.পাঠ করিয়! হাসিয়। আকুল হুইরাছিলেনা 


“আর্য জ্যোতিষ । * 


(ক) মানবের ভাগ্যকল অবগতির আবশ্টকতা! । 


_ দেখিতে পাওয়। যায়, যে জাতি যত প্রাচীন, যে বিস্! যত পুরাতন, তাহাদের 
আদিম ইঠিহাসও ততই অন্ধকারাবৃত। সেই সকল জাতির ও বিগ্কার একট! 
ধারাবাহিক ইতিহান সংগ্রহ করা বড়ই দু্ষর। আমাদের এই বছ প্রাচীন 
ভারতের অবস্থাও ঠিক তদ্রুপ । ভারতীয় আধ্যগণের পপ্রাচীনত্ব এবং তাহাদের 
কীর্তিকলাপ নুদুর অতীতের ঘনাদ্ধকারে নিমজ্জিত। তীহাদের রচিত গ্রস্থাবলীর 
চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায়। আর্ধগণের অন্তান্ত প্রাচীন শাস্তগ্রস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের জ্যোতিষ গ্রন্থাদিও প্রায় লোপ পাইয়্াছে। ন্থতরাং এই প্রাচীন 
জ্যোতিষশান্ত্েরও একটা ক্রমিক ইতিহাস সংগ্রহ করা ছুক্ষর। কিন্তু বহুপ্রকার 
আলোচন! ও গবেষণার ফলে যে সফল প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে, তৎসমুদয় হইতে, 
"আমাদের এই স্ব্ণপ্রসবিণী ভারত জননীই যে জ্যোতিষপ্রসবিনী' এ গর্ব্ব আমর! 
করিতে পারি। অধুন! জাতীয় অবনতির কালে আমাদের গৌরব করিবার যদি 
কিছু থাকে, তাহা এই জ্যোতির্বিজ্ঞান । খ্রীষ্টের জল্মের বনুশত বৎসর পূর্বে 
আধ্যমহূর্ষিগণ যে সকল জ্যোতিষতত্ব আবিষ্কার করিয়! গ্িয়াছেন তদ্দর্শনে, আঞ 
বিংশ শতাব'র বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সময়ে, বহুবিধ যস্থ্ের সাহায্য বিবিধ 
তত্ব আবিষ্কার দ্বারাও, পাশ্চাত্য প্ডিতগণ আপদাদিগকে প্রাচীন, খবিগণাপেক্ষা 
আধিকতর উন্নত মনে করেন কি ন! সন্দেছ। প্রাচাতত্ববিঠ্গণ ভারতকে ই 
_জ্যোতিষের মূল উৎপত্তি স্থ'ন বলিয়া! একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। 

জ্যোতিষ শান্ত্র।. 
বে শাস্ত্র! জ্যোতিষ্পথস্থিহ গ্রহনক্ষত্রগণের শ্বরূপ, সঞ্চার, পরিভত্রমণকাল 

ও গ্রহ, পরম্পরের অন্তর ও তৎসন্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ, এবং তাছাদের গতি 
স্থিতি ও সঞ্চ্ব/ঠসাত্র মানবজীবনের শুভাণুভ যাবতীয় বিষয় নিরূপণ করিতে 
পার! বাক্স আছায়ই নাষ জ্যোতিব শান্ত । 


₹ সাহিঅপ্জায় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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উৎপত্তি। 


সথষ্টিকর্তা ব্রহ্ম! এই জ্যোতিবশাস্্ সর্বপ্রথমে আদিপুকুষ ভগবান্‌ হি রণ্যগর্ভের 
নিকটে অবগত হয়েন, এবং তনস্তর সুনিগণের প্রার্থনা তিনি 'সেই নিতা, 
সমগ্র বিশ্বের প্রকাশক, গ্রহচব্রিতবেত্। পণ্ডিতগণের জানচস্ছুর্ূপ এবং অধ্যাত্বরূপু. 
গুহশাস্ত্র জগতে প্রচার করেন । 


প্রবর্তক | 


: স্ুর্ধা, পিতামহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্ঠপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, 
মন, মঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, ভূ, যবন, বুইম্পতি এবং শৌনক এই অষ্টাদশ 
মুনি আরধ)ঞ্যোতিষের প্রবর্তক $ এতছ্যতীত যবনাচার্ধ্, রোমক, হিল্লাজ গ্রতৃতি 
কয়েকজন যবন “জাতক, ও “তাজিক+ জ্যোতিষ এণয়ন করেন। আদি এই 
মাত্র যে "লোমশ ও রোমক" নামঘয়ের উল্লেখ করিলাম, কোন কোন সংহিতা, 
কার খধি তন্মধ্যে কেবলমাত্র €লামশ” পদটী ঝ/বহার করিয়াছেন, আবার কেহ 
বা “রোমক” পদ্দের উল্লেখ ককিয়াছেন। কিন্ত মহামছোপাধ্যায় ৮ন্ধাকর 
ছিবেদৌ গ্রভৃতি ভ্যোতিষাচাধ্যগণ. মনে করেন, লোমশ ও রোমক পদন্ধয় 
একজনেরই নামান্তর মাত্র। 


- বিভাগ । 


ভগবান, নূর্ধো, ব্রহ্ম! প্রভৃতি অষ্টাদশ মহুধি আধ্যজ্যোতিষকে দিদ্ধান্ত, সংহিতা 
এবং হোরার (গথে বিভক্ত করিয়া এত্যেকে পৃথক পৃথক্‌ আকারে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 


সিদ্ধান্ত। 


যে শাস্ত্রে স্থইার আরস্ভকাল হইতে গ্রহদিগের গণনার উপায়, চান্রমান, 
সৌরমান, সাবনমান প্রভৃতি কালের প্রভেদ, গ্রহগণের গতি, ব্যক্তগণিত, 
অব্যক্তগণিত সন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ও - ভাহাদেক্ 'উত্তর, পৃথিবী, গ্রহ ও 
ুক্ষত্রগণের নস্থান, গ্রই্ধু ও লমককনিকূপণের উপযোগী _ 'প্রকার বন, 
এবং কতবার! গ্রহবেধাদির উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে সিক্ধাঙত জ্যোতিষ 
বল! যায়| | 


৮. সাহিত্য-সংহিত।। [ €ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা | 


সংহিতা । 


- হাত্রা ও বিষাহাদির বিশুদ্ধ সময়, রাজা, মন্ত্রী, ধূমকেতু, উন্কাপাত প্রভৃতির 
ফল, হস্তী/ থোটক প্রভৃতির শুভাগুভ লক্ষণ, রত্বু, মণি, মাণিক্য প্রভৃতির বিশুদ্ধত। 
পরীক্ষার উপায়, এব: পঞ্ুপক্ষীপ্রশ্থতির স্বরাদি দ্বার! শুভাগুভ অবগতির উপায়, 

শাস্তে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম সংহিতা । 


হোরা। 


আর ধে শাস্ত্র সাহায্যে জন্মকালীন গ্রহগণের অবস্থান্গসারে মানবের গুভাগুভ 
“ক ক্ষল পরিজ্ঞাত হওয়! যায় মেই শাস্ত্র হোর! নামে কথিত। 

. বহুকাল যাবৎ আর্ধা জ্যোঁতিষের সিদ্ধান্ত, সংহিতা ও হোর! নামক স্বদ্ধব্রয় 
অধ্যে সিদ্ধান্ত, গণিত নামে, এবং সংহিতা ও হোর1 ফলিত জোতিষ নামে 
আধ্যাত' হুইয়। 'আদিতেছে। : আমিও অগ্ক জ্যোতিষের এই স্বত্ধত্রয় গণিত 
২৪ ফলিত নামেই আলোচনা করিব। | 

ছেতিষ গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অবগত হওয়া! যায় যে, পুরাকালে ভারতে 
'জ্যোতির্কিগ্ভার পরম. উৎকর্ষ সাধিত হইন্নাছিল। এই শীল বেদের একতম 
প্রধান অঙ্গ বলিয়া তৎকালে এই বেদার্জবিদ্‌ দ্ব্যোতিষীর দর্শনও পুণ্যকাধ্য 
বলিয়| পরিগণিত হইভ। আব্যখধিগণ.. জ্যোতির্বিজানবলে ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমানবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন। কিন্তু অধুন| [অকালদশ দুরে থাকুক, বর্তমান- 
দর্শী খ্যোতিষী প্রাপ্ত হওয়াও ছূর্ঘট। কাণের কি কুটিল গৃতি ! আরধযখবি- 
প্রণীত প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্্বের কি ঘোরতর অবনভিই) ঘটিয়াছে | কিন্ত 
কি কারণে আজ জ্োতিষশাস্ত্রের এরূপ ম্মবনতি ঘটয়াছে? আর জ্যোতি- 
িদ্গণ আজ জনসাধারণের এত খশ্রন্ধার' পাত্রই ব1 হইস্াছেন কেন? 


. জ্যোভিষশান্তরের অবনতির কারণ।. 
এ বিষয়ে আলোচন! করিলে দেপ্সিতে পাওয়া যায়, ভারত যখন মুলকামান 
রাজগণের কর ঠুলগৃছধ হয়, সেই সময়ে মংস্কৃত চ্াব্ুধিশেষ ছবনতি ঘটিয়াছিধী। 


/রিপয় হিন্দুাবগপের সাহাধ্যা ছাবে আধযজে্ীতিষের উন্নতিজোত হাসপ্রা হই! 
তি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল। হিন্দুশাস্ত্ের ভিত্তি অতিশয় দু বালাই 
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নান! ধাত প্রতিঘাতসত্বেও বর্তমানকাল পর্যান্ত ইহার অন্তিত্ব সম্যক বিলুগ হয় 
নাই। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, জাতীয় অবনতির সময়ে জ্যোতিষ অধ্য।" 
পকগণ শিক্ষাদদানে কপণতা করিয়। স্ব স্ব প্রাধান্ত রক্ষার জগ্য কয়েকটী উৎরুষ্টতর 
বিষয় কাহাকে ও শিক্ষা দিতেন না। মে সকল, বিষয় তাহাদের অন্তধ্ণানের 
সহিত এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্ঠ অন্তর্হি5 হইয়াছে। 'আাবার আজ ক 
জ্যোতিষী হওয়া অপেক্ষা জীবিকানির্ববাহের সহজ উপায় আর নাই। “ছুই 
একখানা! ফলিত জ্যোতিষের সংগ্রহগ্রন্থ পাঠ করিলেই হইল। ইহাতে চিকিৎসা 
শাস্ত্রের স্তায় দায়িত্ব নাই, কেবলমাত্র বাকাবীর হইলেই যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া 
থাকে। অনেকে আবার সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠেরও কষ্ট স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন 
না। লঙ্যাদিদত শক্তি.কিৎব! দৈবপক্তিবলে' তাহার! জ্যোতিবী। তাহারা ফর- 
কোঠী দৃষ্টে ভবিষ্যৎ গণন। করিয়াই ক্ষান্ত নহেন ) জন্মপত্রিক। বিচার এবং জন্ম- 
পত্রিক! প্রস্তুত পধ্যস্তও করিয়! থাকেন। অনেকে এই নকল অপটু জ্যোতিষী 
দ্বারা গণনা করাইয়া বিফলমনোরথ হয়েন, শাগ্ধ অমূলক মনে করেন, এবং 
জ্যোতির্ব্িদগণের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাও হাসপ্রাপ্ত ছয়। অধুনা! কোঠী গ্রস্ত 
ও কোণীবিচারে আর এক মহ! বিভ্রাট দেখিতে পাওয়! যায়। কোন কোন 
জ্যোতিষী বিংশোত্তবীমত্রে, এবং কেহ বা অষ্টোত্তরী মতে কোচী গণন৷ করিয়া 
থাক্ষেন। কিন্তু কলিষুগে বিংশোত্তরী মতই গ্রান্থ। পরাশরে উক্ত হইয়াছে, 


“ফলুনি নক্ষব্রদশাপ্রকারেণ বিবৃদ্মছে। ৮ & 
“দূ বিংশোতরী চা গ্রাহা নাঠোতরীমতা:।» 
অর্থাৎ বর্তমান যুগে বিংশোত্তরী দশাই খ্রাহ, অষ্টোত্তরী দশা অগ্রাহ। বিংশো- 
'ত্তরী মতে ফলবিচার করিস ফলাফগ 'নির্ণর করিলে মাঁনবজীবনেক়্ যাবতীয় 
ফলাফল অত্রাস্ত হইবে তথ্যে বিন্ুমান্র সন্দেহ নাই । অক্টোত্তরী ফল বিচারের 
পুস্তকাদি ভেমন নাই, 'এমন কি অষ্টোত্তরী মতে বিচারই নাই বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। অগ্রৌত্তরী মতে শুতগ্রহের দশ! আপিলেই সুভফগ, এবুং অপ্তভগ্রহের 
দুর অণ্ডতফল কমলিত হইনীক্ছু। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা/ হইতে পারে না। 
অন্যান্ত* শ্রহের বলাবলানুসারে শুভগ্রহের দশার অগ্ডতফল এবং অপুতগ্রহের 
' দায়ও শুভফণ ফণিয়। থাকে। শনি অগ্ততগ্রহ এবং বৃহস্পতি গুভগ্রহ' কিন্ত 


৮২ ঃ সাহিতা-সংহিতা | [ €ম খণ্ড, ২য় সংখ/।| 


শনির .দশাতেও রাজালাভ হইতে পারে, অথচ বৃহস্পতির দশাতেও অনেকে 
সর্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। অষ্টোত্বরী গণনার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, 
বৃহস্পতির দশায় পু্রলাভ হয়৷ থাকে । মনে করুন, কোনও জাতকের পঞ্চম 
বর্ষে বৃহস্পতির দশ । কিন্তু এই পঞ্চবর্ধ বঃসে তাহা র পুত্রলাত সম্পূর্ণ অসম্ভব | 
বিংশোত্তয়ী গণন। অতি ছুরহ, অপিচ বহু গ্রস্থাধ্যায়নসাণেক্ষ বলিয়া বিশেষ 
আয়ীসলদ্ধ। অর্থলোলুপ অল্লবিষ্ঞ জ্যোতির্বি্দগণ এরূপ অত্যধিক ক্রেশ স্বীকার 
সমীচীন বলিয়। মনে করেন না, কিংব! ছন্নহ গ্রন্থাদি অধ্যয়নের ক্ষমতা তাহাদের 
নাই; তাহার! পুথগতবিস্তার সাহায্যে অষ্টোত্বরী মতে মানবের শুভাণ্ডড ফল 
বিলনের বৃথ! চেষ্টা করিয়! পদে পদ্দে বিফলমনোরথ হয়েন, এবং সাধায়ণের 
অশ্রন্থার পাজ হইয়া থাকেন। 


আধ্যজ্যোতিষ শান্জ্রের কালবিভাগ | 


কোন প্রাচীন বিস্তৃত বিষয়ে হুম্ভাবে আলো5ন। করিতে হইলে তাহার 
আদি হইতে অস্ত পর্য্যস্ত একট! আহ্ুপূর্ববিক ইতিছাপ সংগ্রহ কর! আবস্ত €, এবং 
তৎসঙ্গে তাহার একটা কালনির্ণয়েরও প্রয়োজন । আর্যঞ্চঘগণের এই অতি 
গ্রাচীন জ্যোতিধশাপ্র সন্ধে সম্যক আলোচন!| করিতে হইলেও একটা কাল- 
বিভাগ একান্ত রর্তব্য। তাহ! হইছে জেঠাতিধশাস্ত্ের কোন্‌ সময়ে কিরূপ 
অবস্থা ছিল এবং কখন কিব্ধপ পরিবর্তন হটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণনূপে অবগত 
হইতে পাযা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন মারগণের প্রা 
সফল জ্যোতিধগ্রস্থই আজ বিলুপ্ত। প্রাচীন জ্যোতিতত্রস্থাদি লুপ্টগ্রায় ন! হইলে 
তৎসগুদদায় হইতে আধ্যজ্যোতিষের ফালবিতাগ অতি সহজপাধ্য হইত। যাহা 
হউক, পুরাতন যে দুই এফখান1 জ্যোতিবগ্রস্থ পাওয়া! গিয়াছে তৎসমুয় এবং 
সমসাময়িক অগ্তান্ত গ্রন্থ ও বিবরণাদি আলোচন করিয়া আধুনিক জ্যোতি্ষি্ঘ- 
গণ জার্ধাজ্যোতিষের এফট। কালবিভাগ করিক্বাছেন। গণকতর়নদিনী মামক 
রথে প্রাচীন জর্যজ্যোতিযের ইতিহাস ও কালবিভাগ অতি. হনদক্নরূপে লিপি- 
হন্ধ হইয়াছে, ঠরায়বাহাছুর ভীধুক্ত যোঢুগপচর্সস রায়. মহাশরের "আমাদের 
জেনি ও জ্যোতিষী» নামক গ্রন্থেও ভাগ্তীয় জ্যোডিষের ইতিবৃত্ত ধীর্বীধাহিক 
জামে অতি নুচারুরূপে লঙ্গিবেশিত হইন্বান্ছে। এই পলকল গ্রন্থকার" জেোোতিষ- 


গোষ্ঠ, ১৩২৩] আর্ধ্য জ্যোতিষ । ৮৩ 


চর্চা কালকে (১) ব্দো্গকাল; (২) সংহিতাঁকাল; (৩)' সিদ্ধান্কাল ; 
(৪) করণকাল --এই ঢারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 


বেদাঙ্গকাল। 


বেদ হিদ্দুদিগের আদি ধর্দগ্রস্থ। খাগ্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ন্ঘ, এই চারিবে+ 
ইহাদের আবার শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিক্ষকত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ, এই ছয়টা 
অন্জ। 

বেদের উচ্চারণের নিমিত্ত উদাত্ত, অহথদাত্ত পি স্বরজ্ঞানলাতে "শিক্ষা 
নামক অঙ্গের প্রয়োজন। বৈদিক কর্ধাস্ুষ্ঠানে কোন্‌ কার্ধোর পর কি করিতে 
হইবে ইত্যাদি ক্রমবিশেষজ্ঞান “কল্প” হইতে -সম্পন্ন হয়। বৈদিকপদের শুদ্ধি 
ব্যাকরণ” সাহায্যে অবগত হওয়! যায়। টৈদিক মন্স্থ পদার্থ সকলের জ্ঞান 
“নিরুক্তজ্ঞান”সাপেক্ষ । মন্ত্রের গায়ত্রী, অগ্ুষ্ুপ, প্রভৃতি সাতটা বৈদিকছন ও 
লৌকিক ছন্দের বিষয় “ছন্দ% শাস্ত্রে লিখিত হইগ্নাছে। আর বৈদিক কর্মের . 
অঙ্গীভূত দর্শপৌর্পমাপী গ্রসৃতি কালজ্জান এবং মানবের শুভাগুভ কর্মফলের . 
জঞানলাত জ্যোতিষশান্ত্র হইতে সম্পন্ন হইয়! থাকে । হিন্দুর ধর্মকর্ম কালসাপেক্ষ। 
ধেমন উপধুক্তকালে বীঞ্জবপন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত ব! ফলবান্‌ হয় ন!,.. 
তেমনই বৈদিক ও স্থত্যুক্ত কর্্সকল যথাকালে সম্পন্ন না হইলে ফগপ্রস্থ হয় 
না। এই চিরস্তন সত্য সৃষ্টির আদিমকাল হইতে গ্রচলিত। শরাস্ত্রেই উক্ত 
হইক়াছে-_“বরমেকাহতি: কালে নাফালে লক্ষকোটয়ঃ1* যে গ্রস্থানথারে গণন! . 
করিলে গ্রহগণে শণিভাগতন্থান দৃক্তুণ্য হয়, ভাদৃশ গরনথানুসারে গণিত তিথ্যাদিই _ 
ধর্শকা্ধযে ব্াবহাধধ্য! বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, “ষে গ্রশ্থাঞ্ছায়ে গণনা করিলে ' 
টির সহিত গণনার এঁক্য হয়, সেই গ্রশ্থই প্রামাণ্য ।” বেদের নান! মঙ্ত্রে ও 
উপনিধদে আমরা গ্রহ্নক্ষঅ্রগণের বহুবিধ বর্ণনা দেখিতে পাই। ফিন্তুতাহ! 
একস্বানে সন্লিবিই নছে এবং তাহাতে গণনার প্রকট গ্রণালীও' সন্পিবেশিত নাই'।, 
বৈদিককালে টাক্ষুষদর্শনঘা ১অমাবন্তা পুণিমা প্রস্ৃতির জান স্প্হুইত । বৈদিক 
ওপ্মত্যু্ত ধর্ম কর্াদি উপযুকতস্সীময়ে সম্পক্ন হওয়ার অভিগ্রায়েই জ্যাতিতপরস্থকাঁর 
মহবির্গণ মৃক্ুল্য গ্রহসাধনোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতসন্ব্ হইগ্াছিগেন।, 
কালক্রণে মহাত্মা লগধ 'বেদাঙ্গ জ্যোভিব+ নাষিক জ্োতিতপরস্থ শ্ণয়ন কমৈন। 


৮৪ রর সাহিত্য-সংহিতা৷ । [ ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। 


এই গ্রস্থে অতি স্থুলভাবে গণন৷ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং-তাহাতে ৩৬৬ দিনে 
বৎসর, ৩০ তিথি, ২৭ নক্ষত্র, এবং দ্বাদশষান ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। বেদাজ- 
কালের আলোচন! করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় আধ্যগণের আদি- 
্রন্থ বেদেই আধ্য জ্যোতিষের সর্বপ্রথম হুত্রপাত হইয়াছিল। ক্রঙ্গসিদ্ধান্ত পাঠ 
কসিলে তৎকালীন আর্ধাগণ জ্যোতিবশায়ে কতদুর অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা জাত 
হওয়ীশ্বায়। জ্যোভিষের এই বেদা্গকাল শ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫** বৎসর 
পূর্বব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 


নি 


সংহিতাকাল। 


খের জন্মের সহশ্রাধিকবর্ষ পূর্ব হইতে আধ্যগণকে জ্যোতিষগণনার 
ফলাফলের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে দেখ! যায় । এ সময়ে পরাশরাদি 
সংহিতায় জ্যোতিষশান্ত্রের ফল্পগণন! বিস্তৃতিলাভ করে। প্রাচীনকাল হইতে 
আধ্যগণ জ্যোতিষশীস্্র সম্বন্ধে যে জানলাভ করিয়া আসিতেছিলেন সংহিতায় 
তাহ! লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু আন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থের স্তায় সেই সংহিতাকালের 
জ্যোতিগ্রস্থাদিও বিলুপ্ত হইয়াছে । পরাশর সংহিতা৪ লোপ পাইয়াছে। 
আব্তকাল যে পরাশরতন্ত্র পাওয়। যাঁর তাহা! আধুনিক। পরাশর ব্যতীত কশ্ঠপ, 
নারদ, গর্গ, ব্যাস, মন, ভূ ও যবন সংহিতাকার ছিলেন। 


সিদ্ধান্তকাল। 


উরে জন্মের পর হইতে সিদ্ধান্তকালের সুচন]। হুর্ধা, ধা পি বশিষ্ট, 
পৌলিশ ও রোমক সিদ্ধান্তক!র ছিলেন। কিন্তু ইঠাদের কলচিতগ্রন্গ একপ্রকার 
বিলুপ্ত বলিলেই চলে। সিদ্ধান্ত শাস্ত্র হইতে গ্রহগণন! করিতে হইলে শির 
আরমভ্তকাল হইতে অভীষ্টকাল পর্যযস্ত যতদিন দণ্ডাদি অতীত হুইয়াছে তদ্বার! 
অঙ্পাত করিয়া গ্রহসাধন করিতে হয়। কিন্তু তাহা.অনেক পরিশ্রমসাণেক্ষ। 
এজন্ড কৌনঘুগের আদি হইতে গতকাল হিলাব করিয়া, তন্বার! গণন। করিবার 
উপাক্র ততশান্্কারগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এতদপেক্ষাও পরিজামলাঘবের জন্ত, 
করগপ্র্থে, অভীষ্ট ফোন শকবর্ধ হইতে এরঃসাধন্ের উপায় বর্ণিত হইয়াছে ! 
লিদ্ধাতকারগণ ঢৃষ্টির সহিত গণনার একা দেখাইতে প্রল্লাস পাইয়াছিলেন। 
ধনিদ্ধানতে উদ হইয়াছে,-_গ্রহদিগের গতি বিভি্ন হইলেও যাহাতে দৃষ্টির 
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সহিত গণিতের এঁকা হয় সেইক্সপ গ্রন্থ আমি প্রণয়ন করিয়াছি ।” পরবর্তী 
সিদ্ধাস্তকারগণ নলিকানি যন্দ্বার গ্রহতেদ করিয়। যখন বুঝিতে পারিলেন যে মুনি- 
গ্রণীত শীস্্রাহুসারে গগন! করিয়! গ্রহ্গণ দৃকৃতূল্য হইতেছেমা, তখন তাহার! 
মুনিগ্রণীত এই সকল নিন্ধান্তের মধ্যে কোন এক দিদ্ধান্ত অনুসারে গ্রহগণন! 
করত তাহার, সহিত বাগুবিক পরিদৃষ্টগ্রহস্থানের কত অন্তর তাহা! নিয় 
করিতেন। এই গ্রণিতাগত গ্রহস্থান ও বাস্তবিক গ্রহস্থানের অন্তরের নাম বীঞ্গ। 
তাহারা এই বীজ বা অন্তর মুনিপ্রণীত শাস্ত্রে সংস্কার করিয়! নৃতনগরন্থ প্রণয়ন 
করেন। গ্রীষটীয় ৩৯৮ অবে পাটলীপুত্রনগরে ভারতীয় লুষ্ত প্রায় জ্যোতিষশাস্ত্ের 
গুনঃপ্রতিঠাত৷ আর্য ভর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আর্ধ্যভট্টতম্ব নামে এক প্রসিদ্ধ 
দদধন্ত প্রণয়ন করিয়া স্বীয় অনন্যসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 
লল্চার্যয আর্ধ্যভট্রের বহু শিষোর মধ্যে একজন। তিনি কালে একজন 
খাংতনাম! জ্যোতিষী হইয়াছিলেন। তিনিও একখানি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। 
বিক্রমাদিতোর নবরত্বনভার অন্ততমরত্ব মহামতি বরাহমিহির, পৌলিশ, রোমবা, 
বশিষ্ট, সর্ধ৮ এবং ব্রহ্ধ প্রণীত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে পঞ্চ সিদ্ধান্তিকানামক গ্রন্থ সঙ্কলন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে এই পীঁচথান! দিদ্ধান্তগ্রস্থের মধ্যে পৌলিণ- 
সিদ্ধান্তের গণন! স্ফুট অর্থাৎ দৃকৃতুলা, রোমক দিদ্ধান্তের গণনা দৃক্তুলোর 
নিকটবর্তাঁ, হর্ধযপিদ্ধান্তের গণন। স্কুটতর অর্থাৎ অপেক্ষাকত অধিক দৃক্তুল্য। 
্রহ্মসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠ দিদ্ধান্তের মতে গণন। করিলে বাস্তবিক গ্রহস্থান হইতে বহু" 
পার্থক্য উপলক হয়। তঞ্জন্ত ইহাদের গণন। অগ্রাঙ্থ। ব্রনধপ্রণীত সিদ্ধান্তে 
বীজসংস্কার করিফ়! রদ্বগুপ নৃন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। ক্রমে মুঞ্জাল, ভ্রীপতি, 
-তোজরাজ, শতানন্ প্রসৃতি আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী দ্য স্ব সিদ্ধান্তগ্রন্থ ' 
'প্রগয়ন করিয়! বিশেষ খ্যাতিপাভ করেন। ১*৩৬ শকে জ্যোতিষ পিদ্কান্তকার- 
দিগের মধ্যে মধ্যাহ্চ ভান্করতুল্য ভারতগৌরব মহামতি ভাঙ্করাচার্ধ; কর্ণ 
গ্রদেশাস্তর্ত বীজাপুর নামক স্থানে গ্রানৃভূতি হয়েন। তিনি সিদ্ধান্ত শিরোমণি, 
বীজগণিত, লীলাবতী, ্রতৃতি সর্বজন প্রশংসিত বহর প্রণর়নপূর্ববক, অসামান্ত 
বঙ্জি কৌশল প্রদর্শন করস পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণকেও বিশ্বয়ািনৃত করিয়া 
গিয়াছেন' । তিনি তাহার “সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, *িদান্ত 
শ্রন্গ্তলি ধহামতি গোলগণিতজ পঙ্ডিতগণকর্ুক সমূয়ে সময়ে পরিপো ধিত 


৮৬ সাহিত্যা-সংহিতা ৷ [৫ম খণ্ড ২ সংখ্যা। 


হওয়ায়.গণিভাগত স্থান এবং বাস্তবিক গ্রংস্থানে অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছেন।” 
বেদের চক্ষৃস্বরূপ জে্যাতির্গণনা হার! ধর্রকাধ্যের কালাকাল নিরূপণ আবহমানকাল 
হইতেই চলিয়। আসিতেছে । গণিভাগতগ্রহে কত অন্তর পড়িয়াছে তাহা অবগত 
হইবার জন্য, এবং ধর্শকর্মাদির কালাকাল দৃক্সিদ্ধয্ূপে নিরূপণ করিবার উদদেস্তে 
"ভারতীয় রাজন্যবর্গ বিপুল অর্থবায়ে বহুমানমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই 
লকল মানমন্দির হইতেই গ্রহবেধ হইত । 


করণকাল। 


সিদ্ধাপ্তকাল খ্রীীর দ্বাদশ শতাবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎপর হইতেই 
করণকালের হুচনা। এই করণকালেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্বপ্রকার অবনতি 
পরিলক্ষিত হয়। ১০৭২ শকে ভাক্করাচার্ধ্য তাহার “দিদ্ধাস্ত শিরোমণি” প্রণয়ন 
করেন। ইহার স্বপ্নকাল পরেই যুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। হিন্দু 
নরপতিগণ এই উপস্থিত বিপদের সময়েও ঘোরতয় আত্মকলহে প্রবৃত্ব হয়েন এবং 
আর্ধাখবিগণের প্রাচীন গৌরব রক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদালীন হইয়া! পড়েন। ক্রমে 
ভারত মুদলমানগণের করতলগত হয়। কিন্তু তখনও ভারতের স্্যোতিষগোৌরব- 
রবি সর্বত্র সংপূর্ণকূপে অন্তমিত হয় নাই। রাক্গপূতানার অন্তর্গত জয়পুরাধিপতি 
“মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর, দিল্লী ও কাশীধামে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা! করিয়। গ্রহ- 
বেধাদির সুবিধ! করিয়া দেন। তাহার সভায় গ্রীন্‌.ও আরবদেশ হইতে সমাগত 
কয়েকজন জ্যোতিষী অবস্থান করিতেন। জগন্জাথ পঙ্ডিত আরনী় ভাষ! হইতে 
১৫ অধ্যায় জ্যামিতিশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় অন্থবাদ করেন। এই জ্্যামিভিপাপ্র আর্ধা- 
' স্কহিগণ কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হইলেও, ইহা! আরবন্দেশে উদ্নতিলাভ করে এবং তথা 
হইতে ইউরোপ ও অন্তান্ত দেশে নীত হয়। জগক্াথ আরবীয় ভাষার লিখিত মেগান্ছি 
মামক জেযোতিবগ্রন্থ সংস্কতে অনুবাদ করিস! | “সহ সিদ্ধান্ত নানক গ্র€থ এগয়ন 
করেন। খ্রী্টীয় ১*৯২ অব বঙ্গ ও মিখিলাপতি বনু!লগেন 'অন্ভুতদাগর' নামক এক 
জ্যোতিযগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৪৪২ শকে বৃহত্িথি চিন্তামণি, গ্রহলাধৰ 
গরস্ৃতি জ্যোর্ডিবগরন্থের প্রণেতা, গণেশ দৈবজ প্রতি হবেন তিনি সব প্রমুতে 
ঝস্থে লিখিয়াছেন, “আর্ত পরাশর সিদ্ধান্তে অস্তর দেখিয়া সংস্থার ' বিশেষ 
দ্বারা নৃ'ন গ্রন্থ. প্রপন্থন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কাজকমে স্তর 'হইকেজে 
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দেখিয়া হুর্গসিংহ, বরাহমিছির প্রভৃতি তাহার সংস্কার করত দ্ব স্ব গ্রন্থ রচনা! 
করেন। তাহাও অন্তরিত হওয়ায় বিষুপুতর রহ্গগুপ্ত বেধ ছার! সংস্কার পূর্বক 
নৃতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদনুসারেও গণনায় পার্থক্য অনুভূত হওয়ায় মধীয় 
পিত্ৃদদেব কেশব দৈবজ্ঞ মহশয় তাহার সংস্কারপূর্ববক গ্রন্থ রচন! করেন । তাহার 
৬* বৎসর পর পুনর্ব্বার সংস্কারের আবশাকতা হওয়ায় আমি দৃষ্টি ও গণিতের 
এক্য সম্পাদক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি 7৮ বস্তত্ঃ দেখিতে পাওয়] যায় 
যে, বৈদিককাল হইতে গণেশ দৌবজ্ঞ পর্যন্ত ভারতের যাবতীয় জ্যোতির্বিদই 
এই দৃক্নিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্ট পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। খষিশ্রে্ঠ 
ৰিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, গণনা! দৃষ্টির সহিত যে পরিমাণে এক সেই. পরিমাণেই 
ভ্রান্ত । সুতরাং যখন যে গণন! দৃক্সিদ্ধ হইবে তখন তম্মারাই তিথ্যাদি নিক্নাপণ 
রর! কর্তব্য। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ শাস্ত্র তাৎকালিক দৃক্প্রত্যয়ানথযারী ছিল, 
এক্ষণে নান! কারণে দৃকৃপি্ধ হইতেছে না। অতএব সংস্কার আবশ্যক । আর্বা 
খাষগণ এ মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভাঙ্করাদি জ্যোতির্বদ্গণও 
অসঙ্কোচে পরিবর্তন সংশোধন করিয়াছেন এবং ভবিষাৎ জ্যতিরবদ্গণকে ও 
প্রয়ো্জনমত সংস্কার করিতে স্পষ্টাঞ্চরে উপদেশ দিয়াছেন। গণেশ দৈবজের 
পর হইতে বর্তমানকাল পর্যাস্ত এই দীর্ঘকাল গণন! দৃকৃসি্ধ না হওয়াতে পঞ্জিকা 
সমূহে ভ্রম উপলব্ধি কর। সত্বেও আর কোন জ্যোতির্বিদ্‌ গ্রহগণিত সংস্কারে সাহসী 
হয়েন নাই। কিন্তু এ সময়ে সংস্কার নিতান্ত আবশ্তক একথ। মুধীজন মাত্রেই 
শ্বীকার করিবেন। * এই মংস্কারাভাবে আমাদের ধণ্খ কর্শের বিশেষ ক্ষতি 
হইতেছে এককা সর্ববরাদিসম্মত.। সুতরাং গণনার উপাদান সমূহের পরিবর্তন 
্বারা গণনা যাহাতে ঢৃক্সিদ্ধ হন সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক জ্যোতি- 
রদ পণ্ডিতের একাস্ত কর্তব্য। গণেশ দৈবজ্ঞের পর ক্রমে বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ, 
কুচনাচাধধয, রাঘবানন, রদুনাথ শর্খা, মহাদেব, "দামোদর, নীলার শর্মা, শঙ্কর, 
বাপুদেব শাস্ত্রী ও হুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি বহু জ্যোতির্ব্িদ্‌ প্রান্তকূত হয়েন। 
কিন্তু কেহই তাহাদের পূর্ববগত মহাপুরুষদিগের সর্মকক্ষ হইতে পারেন, নাই । 
 মুসল্মান সম্রাট্গণের সমত্মও জ্যোতিষীদিগের সমাদর সম্যক, লোপ পাইয়া 
ছিল একখ! বল! যায় লা । পত্রাট আওরাঙ্গজেবের সভাস্থ প্যোতি লাকর 
 ধদ্ান্ত তত্ববিবেক* নাক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রশ্ঠে ভিনি, গণিত বিষয়ে 
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অশেষ পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত কমলাকর গণিতে 'পাণ্ডিত্য দেখাইলে ও 
গ্রহবেধ বিষয়ে নিজের অপটুত! দ্বীকার করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালে 
কমলাকর ব্যতীত রঙ্গনা প্রভৃতি কয়েকজন জ্যোতিষী কয়েকখান! সিদ্ধান্তগ্রস্ 
গ্রণম্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল গ্রস্থ তাদৃশ উপাদেয় নহে। বর্তমান 
ইংরেজ রাজদ্বেও উড়িষ্যার মহামছোপাধ্যায় চক্্রশেখর সামন্ত “সিদ্ধান্ত দু 
নামক একথান! নদ্ধানতগ্স্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রস্থানুলারে উড়িষ্যার 
পর্জিক! গণিত হয়। নাবিক পঞ্জিকার গণনার সহিত ইহার গণনার অনেকট| 
সাদৃহ্ঠ দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশে কেরোপস্থ, বেঙ্ব কেট, কেতকর প্রভৃতি 
জ্যোতির্ব্দ্গণ ইউরোগীয় জ্যোতিষ এবং ভারতীয় জ্যোতিষের সংমিশ্রণে 
বথাক্রমে “কেরোপন্থলারণী' ও “জ্যোতির্গণিত' এবং আরও কয়েকখানি প্রন 
প্রণয়ন করিম্বাছেন। এই সকল গ্রস্থানুসারেই বোস্বাই প্রদেশের পঞ্জিকা গণিত 
হইতেছে। বজদেশীয় অধূনাতন জ্যোতির্বিদ্গণ, সহঞ্ষে পঞজিক। গণনার 
উপধোগী অনেকগুলি করণগ্রস্থ ও ফলিত্গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তম্মধ 
কষ্ণনগর রাজসভার জ্যোতির্ব্বিদ্‌ রাঘবাচীর্ধ্য প্রণীত সিদ্ধান্তরহণ্ত, দিনচন্ট্রিকা 
.বিদপ্জভোধিণী ও বিশ্বহিত, বালীনিবাসী মথুরানাথ দৈবজ্ঞ প্রণীত গ্রহার্ণৰ, এবং 
নবন্ধীপনিবাসী রামাচাধধ্য প্রণীত দিনকৌমুদী গ্রধান। ফলিত জ্যোতিংগ্রস্থের 
মধ্যেও রাঢদেশীর শ্রুনিবাসকৃত শুদ্ধিদবীপিকা. এবং গঙ্গাভীরনিবাসী শ্রীনাথভট্ 
স্কত কোঠীগ্রদীপ উল্লেখযোগ্য 

. ভারতীয় জ্যোতিধিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচন! “করিতে গিয়। দেখা 
গেল যে, ভারতের অন্তান্ত দেশাপেক্ষ। আমাদের বেশ জ্যোতিষ চর্চা সম্বন্ধে 
অপেক্ষান্কত আধুনিক । একমাত্র শ্রীধরাচার্যা বাতীত অন্ত কোনও জ্যোতির্কদ্‌ 
প্রাচীন বঙ্গদেশকে অলঙ্কভ করেন 'নাই। শ্্রীধর পত্রশতিকা” নামক একখানা! 
পাটাগণিত প্রণুয়ন করেন। তিনি একখান। বীজগণিতও প্রণম্ন করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা এখন ছম্পপয বা বিনুপত। 


ফলিত ্যোতি) | 


কাম যে গণিত জ্যোতিঘ সম্বন্ধে আলোচন! করিলাম, দাহার সহিত" ফলিত 
জ্যোতিথের অতি ঘনিষ্ঠ গন্ধ ; ফলিত জ্যোতিষ গণিত জ্যোতিযের উপর মম্পূ্ণ- 
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রূপে নির্ভর করে। 'ফলিত জ্যোতিষ সাহায্যে গ্রহনক্ষতাদির গতি, স্থিতি ও 
সঞ্চারানূমারে মানবের কার্যাবলী শুভাগুভ ফল এবং মানবাদৃষ্টের ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান এই ত্রিকালের অবশ্যস্তাবী ঘটনাবলী অবগত হুওয়। যায়। শান্ত 
উক্ত হইয়াছে, ব্র্জা মানবের অদৃষ্টচন্রে সদসৎ, শুভাগুভ যে কর্মুফল লিপিবদ্ধ, 
করিয়াছেন, দীপ যেমন অন্ধকার গৃহস্থিত ঘটাদি সকল বস্তর প্রকাশক, ফলিত 
জ্যোতিষও সেইরূপ মানবাদৃষ্টের ততৎ শুভাশুত কম্্রফলের প্রকাশক | কিন্ত 
মানবের এই ভাগ্যফল অবগতির আবশ্তকতা কি? ভবিষাৎ যদি সুখময় না হয় 
তবে অনৃষ্ট কর্মফল পরিজ্ঞাত হওয়ায় লাভ কি? মানুষ কি তাহার ভবিষ্যৎ 
পরিবর্তন করিতে সমর্থ? যদি কাধ্য কারণ সুত্র অলজ্ঘ/ হয়, এবং যদি অভীতের 
সঞ্চিত কারণ সমৃহই ভরিষ্যৎ কাধ্যের নিয়ামক হয়ঃ ভবে ভবিষ্যৎ কে রোধ 
করিবে? আর যদ্দি ভবিষ্যঘকে রোধ করিতেই ন| পারা যায় তবে ভবিষ্যতের 
অন্ধকারময় যবনিক! উত্তোলন করিয়! ভাবি ছুঃখ বিপদের চিআর্শন করিয়া 
বর্তমান ন্থখময় জীবন ছুঃখপূর্ণ করিয়া তুলি কেন?” এরপ প্রশ্ন অনেকেই 
উত্থাপন করিয়া থাকেন । এ গ্রশ্ন নৃতন নহে, বহুপুরাতন | অনৃষ্টবাদ এবং 
পুরুষকারবাদে এই প্রশ্নই পল্পবিত হইয়!ছে। 
দৈব এবং পুরুষকার । 

“পুর্বজম্মাঞঙ্িত সদসৎকর্মবিপাকে! দৈবম্” অর্থাৎ পূর্ববজম্মার্জিত সদদৎ 
কম্মফলের নাম দৈব ব| অনু । আর “এঁহিক আত্মরত কর্ম” অর্থাৎ ইহজন্সের 
নিজকৃত কর্মের নম পুঁফ্ুষকার। এই অনৃষ্টবাদী ও পুরুষকারবাদী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে আবহমান, কাল হইতে ঘোরতর দ্বন্ চলিয়া! আসিতেছে। যাঁহার। ঘোরতর 

'অদৃষ্বাদী তাহার! বলেন, *পূরবজনমরৃত শুভাপ্ডত ফল অবশত্ভাবী। স্বয়ং দেব বৃহ- 
ম্পতিও স্বকৃতকণ্মীফল গন করিতে সমর্থ হয়েন না। অনৃষ্টে যাহ! আছে তাহাত 
ঘটিবেই। অতএব ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে অর্থাৎ কোঠী, ঠিকুদী প্রস্তুত 
করাইয়! ভাগ্যফল জানিবার প্রয়োজন কি?” ইহাদের বিরুদ্ধে পুরুষকারবাদী 
সম্প্রদায় বলিতেছেন, “ধন পুর্বজস্মার্িত কর্্ফলই অবশ্ভাবী হয় তবে অগ্নিড়ে 
গৃহ্দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে দমক্ষল আনাইয় অগ্রিনির্বাপিত 'করিরার প্রয়োজন 
কি. গৃঁহে চোর প্রবেশ করিলে চীৎকার ক্ষরিয়। পাড়ার লোক ও পুলিশ এক 
করিবার আবহ্ইক কি? পরিবারস্থ কাহারও. উৎকট পীড়ার সময়ে সর্বপ্রধান 
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চিকিৎসক আনয়ন করিয়! অর্থব্যয়ই বা কর্‌ কেন ?_. প্রচুর. শন্য প্রাপ্তির আশায় 
যথা! সময়ে তৃমিকর্ষণ ও বীঞ্জ বপন করিবার আবশ্তকতা কি? যদি এ সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হও, তাহ! ইইলে কেবলমাত্র আগৃষ্টের উপর নির্ভর 
করিয়৷ নিশ্চিস্তভাবে বসিয়। থাফিও না । ধেহেতৃ”_ 
উঠদ্যাগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষমীঃ 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বস্তি ॥ 
উদ্ভোগী পুরুষের প্রতিই লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ অনুগ্রহ দেখা যায়। আর কাপুরুষেরাই 
ধৈষের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া! থাকে।” পুরুষকারবাদিগণ দৈবের পরিবর্তে 
পুরুষকারকেই উচ্চস্থান প্রদান করেন । | 
যাজ্বন্ধ্য দৈব এবং পুরুষকার এতছুভয়েরই আবশ্তকতা স্বীকার করত 
বলিয়াছেন, “রথের একটি চক্রের দ্বার যেমন রথ চলিতে পারেন! সেইরূপ 
পুরুষকার ব্যতীত ক্বেলমাত্র দৈব সাহায্যেও কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না।% 
কেহ কেহ আবার এই উক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছেন ,-- 
“অবস্ঠস্তাবিভাবানাং প্রতিকারে। ভবেদ্‌ যদি । 
তা ছঃখৈনবাধোরন্‌ নলরামধুধিষ্টিরাঃ ৪ 
অর্থাৎ যাহা অবশ্ঠন্তাবী, পুরুষকার প্রয়োগে বদি তাহার প্রতিকার সম্ভবপর 
হইত তবে নলরাজ।, শ্রীরামচন্্, এবং ধর্ধরাজ ধুধিষ্িরফে কখনই ছৃঃখ ভোগ 
করিতে হইত না। এন্থলে দেখা যায়, ভাগযফলই অবস্তস্তাবী, পুরুষকার ভাগা- 
ফল খণ্ডন করিতে পারে না। অনেককে দেখিতে পাওয়া ধায়, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
করিয়াও : ঈন্সিত কর্পো কৃতকার্য হইতে পারেন না। আধার ঘনেকে হয়ত 
সম্পূর্ণ নিশ্েট্টভাবে বমিয়! থাকিয়াও বিশেষ লাভবান্‌ হুইয্না থাকেন। আমাদের, 
এই বঙ্গদেশেই অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি রুহিয়াছেন ধাহারা অতি সামান্ত ' 
অবস্থা হইতে উত্তরাধিকার স্ত্রে বা দত্তকপুত্রন্নপে অতুল খরীশ্ব্য্যের অধিকারী 
হইগ্াছেন। তাহাদের পুরুধকারের বিনুমাত্রও প্রয়োগ দেখ! যার ন!। সুতরাং 
ূর্ধজন্মার্ডিত, কর্মফলই তাহাদের এই বিপুল বিতবের কারণ। পা 
নত: ভাগাঞল আলোচনা করিতে গেলে ঠী্ঘ ও পুরুষকারের মধ্যে একে: 
প্রাবধঃ ও অপরের দৌর্বল্য সর্বদাই স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ই্েই 'কখিত 
হইগ্গাছে/-- 


জ্যোষ্ট, ১৩২৩। আধ্য জ্যোতিষ । ৯১ 


“দৈবং পুরুষকারেণ ছূর্বলং হ্াপহন্থতে। 
দৈবেন চেতরেৎ কন্ম বিশিষ্টেনোপহন্ততে 1৮ 
অর্থাৎ প্রবল পুরুষকার, দুর্বল দৈবকে পরাজিত করিয়া! থাকে, এবং প্রবল 
দৈব দুর্বল পুরুষকারকে ও পদে পদে বাধ। দিয়া থাকে । 
স্থির ভাগ্য এবং অস্থির ভাগ্য । 
আমি যে ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিণাম, তাহা ছ্রিবিধ যথা »স্থিরভাগ্য 
এবং অস্তির ভাগা। আমাদের ূর্বনাজিশু ভাশ্তত কর্্মকলও দ্বিবিধ যথা,-__ 
দৃঢ় কশ্মার্জিত বা ্থিরভাগাসভত ত ফল এবং অনুর্চকণ্মার্জিত অথবা অস্থির- 
ভাগাসম্তৃত ফল। . 
দৃঢ়কর্দাঞ্জিত ও অদৃঢকর্ারজিত ফল। 
আমাদের দৃঢ়কর্াক্দিত ফলভোগ অবস্ঠস্তাবী। প্রবল পুরুষকারের প্রয়ো- 
গেও তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব। কিন্ত মানবের” অদৃঢ়কন্ধার্জিত ফল 
ইহজজগ্মের কর্ম বা পুরুমকার বলে পরিবর্তিত হইতে পাঞ্নেন্ট কিন্ত এই পুরুষকারের 
প্রয়োগ কখন করিতে হইবে? প্রত্যেক: ক্রিয়ানুষ্ঠা্ের এক একটা উপযুক্ত 
সময় আছে। একটা ক্ষেত্রে প্রচুর উংপাদিক। শক্তি থাকা সত্বেও তাহাতে 
অদময়ে বীজবপন করিলে বীজগুলি নষ্ট হইয়া যায়, এবং পরিশ্রমের ও অপ- 
বাবহার হইয়া থাকে । কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কর্ষণ পূর্ব্বক সেই ক্ষেত্রে বীজ বপন 
ও জলসিঞ্চনাদি, করিলে প্রচুর শম্তলাভ অবস্টস্ভাবী। এইরূপ যদি'কোন ব্যক্তি 
্বীয় অশ্ুতদশা অবগত না হইয়! দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সেই অশুভ মুহূর্তে 
কোন কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহ! হইলে তাহার অপ্ডভদময় জনিত আশা ভঙ্গ ও 
পণ্ডশ্রম অনিবার্ধ্য।' অথচ সেই ব্যক্তিই শুভদশাতে ব1 শুভ মুহূর্তে কার্য্যারস্ত 
করিয়। বিশেষ লাভবান্‌ হইয়া! থাকেন। এ স্থলেই আমাদের ফলিত জ্যোতিষের 
আবহকতা। জ্যোতিষ শাস্ত্র ভিন্ন আর কোন শান্তর নাই যাহা মানবের পুরুষকার 
প্রয়োগের এই শুভ হর্তের জ্ঞাপক। এই জন্তই মানবের কোর্ী, ঠিকুজী অথব৷ 
ঁন্মপত্রিকার প্রয়োজন । শান্তার যথার্থই বলিয়াছেন, 
“্স্ত নাস্তি খলু জন্মপত্তিকা যা শভাগুতফলপ্ফাশিরী ] 
অন্ধবন্তবতি তন্ত জীবমং দীপহ্থীনমেব মন্দিরং নিশি-। : 


৯২ সাহিত্য-সংহিত। | [ ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 


অর্থা* যাহার গুভাগুভ ফলপ্রকাশিনী জন্মপত্রিক! নাই তাহার জীবন নিশ।- 
কালীন দীপবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরের গ্ঠায়। . 

আমর ফলিত জ্যোতিষ সাহায্যে ফল গণন! দ্বার। আমাদের দৃঢ়কণ্মার্জিত ও 
অণৃঢ়কম্মার্জিত এই উভয়বিধ শুভাশুভ কম্মফল অবগত হইতে পারি, আমাদের 
গুভাগুভ দখার কাল জানিতে পারি, আর কখন কোন্‌ গ্রহ বিরুদ্ধ এবং কখন 
কোন্‌ গ্রহ আমাদের প্রতি প্রসন্ন তাহাও জ্ঞাত হইতে পাি। পূর্বেই 
বলিয়াছি, মানবের দৃঢ়কণ্মার্জিত- ঞ্ছলভোগ অনিবার্য । সেই ফলশ্তভ হইলে 
আনন্দের সহিত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করা যাইতে পারে; আর অশুভ 
হইলে, সেই অগ্ডভফলভোগোপযোগী সাহস ও বল সঞ্চয় করিতে পার! যায়। 
অদৃ়কণ্ধার্জিত অস্ত ফল পরিবর্তনের চেষ্টা কর! যাইতে পারে। গ্রহ বিরুদ্ধ 
হইলে উপযুক্ত সময়ে শাস্তি স্বস্তযয়ন দ্বারা অগ্ুত গ্রহের শাস্তি কর! যাইতে পারে। 
আর গ্রহ অঙ্ছকুলে থাকিলে বা দৈব সহায় থাকিলে শুভ মুহংর্ভে পুরুষকার 
প্রয়োগ করত অত্যধিক উত্সাহ ও উগ্ভমের সহিত কার্য করিয়া আশা- 
তীত ফল লাঁভ করিতে দি ইহা হইতেই ভাগ্যফল অবগতির আবশ্ঠকতা 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । 

আমি এই মাত্র গগ্রহবিরুদ্ধভা” ও গগ্রহশাস্তি” কথা ঘয়ের উল্লেখ করিয়াছি। 
অন্নেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন, 'এ আবার কি? গ্রহবিরু্ধই কি আর 
গ্রহশান্তিই বা কি? এ সকল বু্গরুকী কথা । বাস্তবিক অনেকেই এই গ্রহ- 
বিরুদ্ধতা ও গ্রহশাস্তিতে প্রত্যয় করেন সা। কিন্তু বস্তুতঃ এ দকল,কথ! অবাস্তব 
কলম প্রন্থত নহে। এ সকল কথ! অ্রিকালজ হৃক্দর্শা "অসীমধীশক্তিসম্প্ন 
খবিগণ প্রণীত শাস্ত্রোক্ত, অভ্রান্ত নত্য। শুধু জ্যোতিবশাস্ত্রে.কেন, আমুর্ধেদে ও 
গ্রহবরুদ্ধতা এবং গ্রহশান্তির উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চরকে উক্ত 
হইগ়াছে,_ 


*গ্রহেতু প্রতিকূলেষু নাজ্কুলম্‌ ছি.ভেষজম্‌। 
*. তে তেবজানাং বীর্ষ্যাণি হরত্তি বল্বস্ত্যি ॥” 


অর্থাৎ গ্রহ বিঞ্দ্ধ হইলে বিশুদ্ধ ওষধেও রোগীর কোন উপকার হইতে পারে 
মা? বিরুদ্ধগ্রহ বলবান্‌ উষধের সকলগুণ নষ্ট করিয়! থাকে । | 


সেট, ৯৩২৩।] আধ্য জ্যোতিষ । ৯৩ 


এই জন্তই অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়! বায় ঘে, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা 
চিকিৎস! করাইয়াও রোগীর কোন উপকার হয় না। অথচ তত্বৎ স্থলে জন্ম 
পত্রিকা সাহায্যে গ্রহদোষ অবগত হইয়া! বিরুদ্ধ গ্রহের শাপ্তি করাইবার পর 
আশ্চর্য সুফল ফলিয়া থাকে । এই গ্রহশাস্তির কথ। আজ নৃতন নয়, ইহা! ওপ- 
সাদিক কল্পন। নয়, ইহ! অতি সত্য কথা। একথা সামবেদে গোভিলের পরিশিষ্টেও 
অতি শ্পষ্টীক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । আর্ধসমাজেও এই শাস্তিপ্রথ। বহুকাল 
হইতেই চলিয়। আসিতেছে। তবে কথা এই যে, এই সকল কার্য্যোপযোগী 
প্রকৃত শাস্তজ্ঞ, ধর্্মজ্ঞ ও কর্ধপ্ত পণ্ডিত আজকাল অতি বিরল। 
এই গ্রহশাস্তির গ্রকরণ, বহুপ্রকার, ষথা,-গ্রহঙ্গান, গ্রহদান, গ্রহপূজা, 
গ্রহহোম, গ্রহকবচ ধারণ-এব গ্রহ রত্বাদি ধারণ ইত্যাদি। ইছাদের প্রত্যেক বিষয়ে 
আলোচন! ন। করিয়া কেবলমাত্র গ্রহরত্বাদি ধারণ সম্বন্ধে ছুই একটী কথ! বলিব। 
স্বরণাতীত কাল হইতেই মণিরদ্বসমূহ মানবের অতি প্রয়োজনীয় এবং 
আদরের সামগ্রী। নরনারীমাত্রেই, ইহার ব্যবহার মঙ্গলঙ্নক বলিয়া, আল্লাধিক 
ধারণ করিয়া আদিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারীসমাজে মণিরত্বখচিত 
অলঙ্কার ধারণের আবশ্তকতা বিলাসিতার নামাস্তর মাত্রে পর্ধযবসিত। এই 
মণিরত্রাদির ধারণ আজ নৃতন নয়। অতি প্রাচীন কালে আধ্যঞ্থবিগণের 
সময়েও রত্বাদিধারণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু খধিগণ বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। 
স্থতরাং ইহ। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারা বিলাসিতা জন্ত রত্বালঙ্কার 
পরিধানের কি মণিমূক্তা ধারণের ব্যবস্থা করিয়! যান নাই। তীঁহাদের এই 
ব্যবস্থার অন্তরালে তি উচ্চ উদ্দেস্ত ছিল। মণিরত্বাদি ধাতুসমূহ শারীরিক 
মঙ্গলপ্রদ, এবং গ্রহনির্বিশেষে নুফপ্রদ বলিয়াই তাহার! মানবের হিতার্থে এই 
সকল রত্বধারণের উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। তাহাদের মতে স্র্গালস্কার ধারণ 
করিলে বুধ ও বৃহদ্পতি গ্রহ প্রীত হন্নেন এবং তাহাতে 'রমণীগণ অতি নযন্বভাবা, 
মিষ্টভাবিনী ও লক্্মীধুক্ত! হইয়! থাকেন। রৌপ্যালঙ্কারধারণে শুক্রগ্রহ প্রীত 
হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে নারীগণ লুম্থ, সব ও দীর্ঘাযু সন্তানপ্রসবিনী 
হরেন। হরেন ।  এতত্যভীত মানবনেহের উপর মণিমাণিক্য ও" রত্বাদির রাসায়নিক 
জিকা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে মানব- 


দেহের নামাগ্রকার ব্যাধিরও উপশম হুইয়! থাকে । 


৯৪ ৃ সাহিত্য-সংহিতা । [ ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্য।। 


শাস্্াহুদারে মণিরত্বাদি ধারণে কি ফল, কোন্‌ গ্রহ বিরূপ হইলে 
কোন্‌ ধাতু ঝ৷ রত্ব ধারণ প্রশস্ত, তাহ! দীপিকার বিশিষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। 
যথা,__ ও 
'"মাণিক্যং বিগুণে স্থ্য্যে বৈদুধ্যং শশলাঞছনে। 
প্রবালং ভু মিপুত্রে.চ পল্মরাগং শশাঙ্কজে। 
গুরৌ মুক্তাং ভূগৌ বজ্মিন্্রনীলং শনৈশ্চরে | 
রাহে! গোমেদকং ধাধ্যং কেতৌ মরকতং তথ| 1 
অর্থাৎ সুধ্যগ্রহ বিরুদ্ধ হইলে মাণিক্য, চুজ্গ্রহে বৈরূর্ধ, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে 
পদ্মরাগ, বৃহস্পৃতিতে মুক্তা, শুক্রে হীরক, শনিতে ইন্দ্রনীল, রাহুতে গোমেদক 
এবং কেতুগ্রছে মরকতমণি ব! পাল্প! ধারণ করিবে । 
কিন্তু বর্তমান কালে আর্ধ্যখধিগণের এই সকল উপাদেয় এবং হিতকর উপ- 
দেশ পদে পদে উপেক্ষিত হইতেছে । রৌপ্যালঙ্কার অল্পমূল্য অথচ হালফ্যাসান* 
বিরুদ্ধ বলিয়। ইহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। আর মণিমুক্তাথচিত রত্বালঙ্কার শুভ- 
ফল লাভের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত না হইয়। ভদ্রমহিলাগণের বিলাসন্ত্রব্যে পরিণত। 
বিবাহগণন। ব1 যোটকবিচার আমাদের 'মার এক অতি প্রয্বোজনীয় এবং 
অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়। এ সম্বষ্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পতি 
পত্ধী উভয্নের রাশি, নক্ষত্র, গণ এবং বর্ণ মিলাইয়! বিবাহ দেওয়। কর্তব্য। চন্্র 
হইতে রাশি গণনা হয়, এবং নক্ষত্র হইতে গণ নিরূপিত হয়। চন্দ্র মনকারক 
গ্রহ। সুতরাং উত্তয়ের রাশির সাদৃণ্ত থাকিলে দম্পতির ঘানমিক অবস্থ। এফ- 
প্রকার হইয়া থাকে, এবং তাহাতে বিবাহ-জীবন অতীব স্থখময় হইতে দেখা 
যায়। আবার, পরস্পরের রাশির প্রক্কৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলে স্বামী, স্ত্রী 
উভয়েরই মাননিকবৃত্তি বিভিন্ন হয় এবং পরিণামে সেই পরিবারে অতি বিষময়' 
ফল ফলিয়া থাকে। বিবাহগণনায় গণ, বর্ণ মিলন ব্যতীত আরও অনেক বিবেচ্য 
বিষয় আছে। মনে করুন, একটা যোটকবিচারে দেখ! গেগ পাত্র পাত্রীর গণ, 
বর্ণ, রাশি, নক্ষত্র মিলনাদি অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু পাত্রীর বৈধব্য যোগ 
রহিয়াছে । শান্া্ুদারে এ বিবাহ সর্ব্বৈব অপর্গন্ভণ তবে এ মেয়ের'কি বিবাহ 
হুই্রে না? অনেকে হয় ত তাহাই মনে করিতেছেন। কারণ, কে এই“বৈধবা- 
যোগমম্পন্ন। পাত্রীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবেন ? কিন্তু যে পান্জের গদ্ধী- 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৩। ] আধ্য জ্যোতিষ । ৯৫ 


হানি. যোগ রহিয়াছে তাহার সহিত এই কন্তার বিবাহ সম্পন্ন হইলে অতি উত্তম 
হইবে এবং উদ্ভয়ের পতিপত্বীহানি যোগের খণ্ডন হইবে । 

অনেকে বিবাহগণনার কোন প্রয়োজন যনে করেন না। লোকে সামান্ত 
এক কাঠা! ভূমি ক্রয় করিতে গিয়! উকীল ব্যারিষ্টারের সহিত কত পরামর্শ, কত 
লেখাপড়। ও কন্ধদেখাণুন! করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাতে ভাবী পতিপত্ীর 
সুখ, ছুঃখ ও শুভাত্তত সকল বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহার মুনবিদা বা পাওু- 
লিপি বিশেষরূপে পরীক্ষা করাইবার আবন্তকত1 আদৌ অনুভব করেন না, ইহ! 
অপেক্ষ। আশ্চর্যের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? আবার অনেকে 
কোঠী, ঠিকুজীও প্রস্তুত করান সত্য, কিন্তু বিবাহ দময়েআর কোচ্ীর দিলন না 
করাইয়! বর্তমান যুগান্ুযায়ী আর্থিক মিলন করাইয়াই নিজ নিম্ব পুন্রকন্তার 
বিবাহ দির! থাকেন। হয় তনরগণ ও রাক্ষপগণে বিবাহ দেওয়ায় বিবাহের 
একমাস মধ্যেই পুত্র মৃতদার হইল, কিনব! কন্তাটী বিধব! হইয়৷ গেল। হয় ত 
অরিষড়াষ্টক মিলনে বিবাহ হওয়াতে দম্পত্তীর চিরজীবন বিষময় হইয়! চিরকলছে 
যাপন করিতে হইল। অবশ্ঠ কোন কোন স্থলে কী মিলন কর! সত্তেও ৰিবাহে 
বিষময় ফল ফলিতে দেখ! যায় সতা, কিন্তু তত্বৎস্থলে জ্যোতিষীর দোষ অথব| 
জন্মঘময়ের অস্থিরতা ব্যতীত কারণান্তর দৃষ্ট হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
সুযোগ্য ফ্্যেতিষীর দ্বার! সুক্ষর্ূপে পাত্র পাত্রীর জন্মপত্রিক! বিচার করাইয়! 
বথানির্িষ্ট শুঁভলগ্নে বিবাহকাধ্য সম্পাদন করিলে সে বিবাহে কখনও অগণ্ডভফল 
ফলিতে পারে না। ভবে যে ক্ষেত্রে মানবকে তাহার দৃঢ়কন্মার্জিত ফলভোগ 
করিতে হইবে, সে.স্থলে নানারপ ভ্রমন্রান্তির ভিতর দ্লিয়াও দৃঢ়কনমার্ঘিত ফল 
' ফলিষেই ফলিবে। কিন্তু সেই জন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বমিয়। না 
খাকিয়া পুরুষকারের প্রয়োগ করত প্রত্যেকেরই অণ্ডভফল খণ্ডন করিতে চেষ্ট! 
কর!উচিত। আমার ভাগ্যে থাকিলে অশ্নিতে হাত পুড়িবে, তাই বলিয়। স্বেচ্ছায় 
অন্সিতে হস্তক্ষেপ করা কি উচিত? 

.আমাদের ভারতপ্রস্থত জ্যোতিষশাস্্রকে ভারতবাসীরাই অনেক সময় অবজ্ঞা 
করিয়া থাকেন। কিন্তু অনৈহ্কই হয় ত গুনিলে আশ্চধ্যান্কিত হইবেন যে, ষে 
পাশ্চাত্যাসঘাজকে আমর! স্থসভ্য ও কুসংস্কারশুন্ত বলিয়। সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া 
"থাকি, সেই সমাঞ্জের বছ উচ্চপদস্থ, সুশিক্ষিত এবং গণামান্ত বাক্িও তাহাদের . 


৯৬ ৰ সাহিত্য-সংহিতা । [ ৫ম খণ্ড ২য় সংখ্যা। 


নিজেদের এবং সম্তানসস্ততির জন্মপত্রিক! প্রস্তুত করান একান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া! মনে করেন। অনেকে পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্বে তাহাদের মিলন 
স্থখকর হইবে কি না! ইহা গণন| করাইতেও বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। অথচ যে ভারতভূমি আদি জ্যোতিষজননী- সেই ভারতে হিন্দুর নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের কি শোচনীয় অবস্থ। ! 

সাহিত্যিক, সামাজিক, রাঞ্জনৈতিক ঘে কোন বিষয়েই কোনরূপ উন্নতিসাধন 
করিতে হইলে সে দিকে শিক্ষিত সম্প্রনায়ের এবং রাজন্তবর্গের দৃষ্টি আর্ট হওয়া 
একাস্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের এই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্বের উন্নতির আশাও 
: শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং রাজন্তবর্গের উপর ম্পূর্ণ নির্ভর করে। - কিন্তু মনেকেই 
আধ্যজাতির গৌরবের নিদান এই প্রাচীন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রকে 
বু্জরুকি বলি! মনে করেন$ অনেকে দৈব ব! অদৃষ্টের অস্তিত্ব সন্বন্ধেও সন্দেহ 
করিয়। থাকেন। কারণ, তাহার! হয় ত-সতীব শ্তভ প্রাক্তন কর্মফল বশতঃ, যে 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাক্তেই সফলকাম হইয়াছেন, জীবনে কখনও 
অরুতকার্ধ্য হয়েন নাই, স্থতরাং তাহাদের ভ।গ্যের উপর বিশ্বাসস্থাপনের সুযোগ 
কখনও হয় নাই. তীহার! পুরুষকার ভিক্স মার কিছুই শ্বীকার করেন ন|। 
কিন্তু এমনও দেখ! গিয়াছে যে, এই সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে গ্রপীড়িত হইয়! 
বছ পুরুষকারবাদী ঘোরতর অনৃষ্টবাদী হইয়া! উঠিয়াছেন। যাহা হউক, জ্যোতিষ- 
শান! শুধু অনৃটবাদী'র জন্ত হট হয় নাই।, অতৃষ্টবাদী পুরুষকারবাদী উভয়েরই 
জ্যোতিষশাহস্্বর প্রয়োজন। উভয়েরই কোন্‌ শুভমুহূর্তে, কা্যে প্রবৃত্ত হইলে 
কার্ধ্য সথসম্পন্ন ও ফরগ্রহ্ঞহইবে তাহা অবগত হওয়া আবস্তক 1 

আজ পাশ্চাত্য গ্রদেশে পর্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের কত চর্চা চলিতেছে; এ 
শাস্ত্রের কত উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু হায়! যে ভারত জ্যোতিষ- 
প্রপবিণী, যে ভারতে আচ্রযভট্ট, বরাহমিছির, ভাস্করাচার্ধ্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 
আবিভূর্ত হইয়া! ভারতীয় জ্যোতিষজগতে এক এক নবযূগের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
গিয়া আজ পরাস্ত অমর হইয়া রহিয়াছেন, থে ভারতে হিন্দুর “ধীহিক ও গার- 
লৌকিক উভযবিধ কল্যাণের মূলে জ্যোতষশাস্ত্র* “যে ভারতে “ভপ্রহ্থতৈর 
জাত্বকর্ম হইতে মৃতের শ্রানধ, বালকের বি্তারস্ত হইতে বৃদ্ধের তপ, জপ,ণযজ্ঞাছ- 
টান, কুমারী, ও লধবার ব্রত্াচরণ হইছে বিধবার ব্রচর্ধা, নকরেরই মূলে: 


পোষ্ট, ১৩২৩। ] আধ্য জ্যোতিষ । ৯৭ 


জ্যোতিষ,” সেই ভারতেই আজ জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি ভারতসস্তানগণ বীততশ্রদ্ধ ! 
ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 
উপযুক্ত জ্যোতির্বি্দীভাবে গণনাদি ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্ত আর্ধ্যখযি- 
প্রণীত গ্রতাক্ষ ফলপ্রদ জ্যোতিষশান্ত্র কখনই অমূলক হইতে পারে না। 
আফুর্ষেদ াস্তরবিদগণ সর্ধদাই কি সর্বপ্রকার ব্যাধির উপশম করিতে সমর্থ হয়েন? 
ইহাতে শাস্ত্রব্যবসাযীর অজ্ঞতা বা দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু আমৃর্ষেধশান্ত্র 
শান্ত.নহে, কিন্বা আমুর্ধেন শাস্ত্র মিথ্যা, এ কথ! কেহই বলেন না। আর ছই 
একজন অজ্ঞ প্যোতিষীর ভ্রম বা অভ্ডতার জন্ত কি এই প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্রট। 
অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে? . ৃ 
ধাহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বান নাই, তাহাদিগের প্রতি আমার একাস্ত 
অনুরোধ, তাহার! যেন সম্যক্‌ বিচার ও অঙ্থন্ধান ন! করিয়া! জ্যোতিবশান্ত্রকে 
অমুলক মনে করত আবর্জনারূপে পরিত্যাগ না করেন। তাহারা এই 
প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা! করুন, উপযুক্ত জ্যোতিষীর ঘ্বারা ফলাফল গণন1, 
যোটক বিচার ও শুভাগুভ কার্যের সময়নিরূপণ করাইয়া! দেখুন ফলাফল* 
গণন। ও ঘোটকবিচার সত্য কি না? গণন! দ্বার! শুভকার্যের গুভমুহ্র্ত 
অবগত হুইয়া পুরুষকারের প্রয়োগ করিয়া দেখুন আশাতীত ফললাভ হয় কি 
না? আর অণ্ুতকার্ধ্ের সময় জবগত হইয়! শাস্তি, স্বস্তযয়নাদি করাইয়। 
দেখুন অণ্তুভ খণ্ডন হয় কি না? তখন বুঝিতে পারিবেন, জেটাতিষপাস্ত্র 
অমুলক নয়, বুজরুকী” বিদ্যা নয়, উপহাস বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। তখনই 
তাহারা বুঝিতে পারিবেন, ভাগ্যফল অবগতির আবশ্তকত| আছে কি ন|। 
কেবলমাত্র তখনই তাহার! উপলব্ধি করিতে পারিবেন, 
“রিফলাস্তন্তশাস্ত্রাণি বিবাদ ভ্তেষু কেবলম্‌। 

সফলং জ্যোতিষং শাস্্ং চক্্ার্কে যত্র সাক্ষিণৌ” ॥ 

অর্থাৎ যে শান্ত্রে চন্ত্র ও নুর্ধ্য সাক্ষী সেই জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রত্যক্ষ ফল প্রদান 
করে» আর অগ্তান্ত সকল শান্ত্রই নিক্ষল, এবং & সকল শানে ফেবল 'বিবাদই 
ৃষ্ট হইয়। থকে । 
শ্রীকৈলাশচন্ত্র জ্যোতিযার্ণব। 


সমালোচনা । 


পৃ্থীরাজ, মহাকাব্য, সচিত্র, শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ বন্থু প্রণীত। 

্রানিস্থান_সংস্কত প্রেস ডিপ্জিটারী। মূল্য ছুই টাকা । কাগজের বর্তমান 
ুর্শল্যতার প্রসঙ্গে জনৈক শ্রদ্ধাম্পদ সাহিত্যিক সে দিন বলিতেছিলেন যে, এই 
হর্মুল্যতার ফলে পাঠককে আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের কবিতাঘাত সহ করিতে 
না হইলে তাহা ও লাভ বলিক্ঝ। মনে করিতে হইবে। বাস্তবিকই বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
কবিতার অত্যাচার অত্যন্ত বাড়িয়। উঠিয়াছে । কেবল যে শক্তিহীন লেখকেরাই 
অত্যাচার করিতেছেন, তাহা নহে, শক্কিশ/লী.লেখকদ্দিগের অত্যাচারও অসহা 
হইয়া উঠিয়াছে। শক্তিশাশী লেখকদিগের যথেচ্ছাচারিতার অনুকরণে বাঙ্গাল। 
মাপিক সাহিতো দিন দিন থে আবজ্জনার স্থষ্টি হইতেছে, তাহা অচিরে দুরীতৃত 
না হইলে, বাঙ্গালা! সাহিত্যের দ্ধ না হইয়। বরং তাহার অবনতিই হইতে 
থাকিবে। 

প্রলাদগুণ রচনার একটি প্রধান গুণ। আধুনিক বাঙ্গালা কবিদিগের রচনায় 
এ গুণের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। “খেয়া লী” *“হেয়ালি”কারদিগের রচনা এবপ 
ছুর্বষবোধ যে অশিক্ষিত বা সদ্ধপি/ক্ষতের কথ! ছাড়িক় দিই, পডিতেরাও তাহা! 
বুবিতে পারেন না। তাই জাজ মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় কাব্যে বস্ততন্্রত! 
ইত্যাদি বিষয়ে এত বাদবিতগ্ড। চলিতেছে । তথাকথিত 11)825157) এর জালান্র 
পাঠক আস্থর। ধাহার রচন। যত ছুর্ববোধ তিনি তত বড় কবি? কেবপ শবের 
জীমৃতগর্জন-_-একবিদ্দু বারিপাতের প্রত্যাশ! নাই | শব্গগহনে অর্থ যে কোথায় 
লুক্কায়িত তাহা সহজে ধরিবার উপায় নাই । ৃ 

এই নকল কারণে আব্রকাল অনেকেই মাধুনিক লেখকদিগের রচিত কবিতা 
পড়। ছাড়িয়া দিংতছেন। এ সময়ে ঘোগীন্দ্র বাবু “পৃর্থীরাজ” কাব্য রচন! ও 
প্রকাশ 'করিমা নিতান্ত ছুঃসাহলিকের কার্ধ্য কুরিয়াছেন বলিয়াই মনেহয় । 
ভাহার উপর কাব্যখানি মহাকাব্য । আধূর্নিক গীতিক বিতাপ্গাকিত বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে মহাকাব্যের শাদর হইবে কি? তাই পুস্তকখানি পাইয় প্রথমে 
ভাবিয়াছিলাম, ধোগীন্ত্রবাবু নিতান্ত অসময়ে “পৃ্ণী রাজ" লিখিয়াছেন। 


উজাষ্ট, ১৩২৩। ] সমালোচনা। ৯৯ 


কিন্তু পুস্তকখানি' আগ্ভোপাস্ত পাঠ করিয়া আমাদের মতের পরিবর্তন 
হইয়াছে । এখন মনে হইতেছে তিনি এই কাব্য রচনায় ছঃনাহসিকতার পরিচয় 
দেন নাই ; আপনাকে সর্বতোভাবে যে কার্ধ্ের যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, 
সেই কাধ্যেই ব্রতী হইয়াছিলেন। মনে হয়, *পৃর্থারাজের” স্তায় মহাকাব্য প্রকাশের 
ইহাই উপযুক্ত সমন । কোন শ্রদ্ধাম্পদ সমালোচক বলিয়াছিলেন যে, মাইকেলের 
কাব্য রচনা যেন একটি প্রাচীন রুদ্ধশ্রোত নদীর সংস্কার। প্রাচীন বাঙ্গাল 
কাব্য সাহিত্য যে প্রণালীতে চলিতেছিল, কালে তাহ! শৈবালদামে অবরুদ্ধ 
হইয়া শ্রোতোবিহীন হইয়! পড়িয্নাছিল। মধুঙ্ছদন সেই প্রণালীর সংস্কার করিয়! 
তাহাকে এমন এক নূতন 'পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কাব্য 
সাহিত্য আর প্রাচীন পথ অবলম্বন করিতে চাহিল না; নৃতন পথে, নৃুন 
উচ্ছাসে, উদ্ধেল তরঙ্লীলায় সাগর-সঙ্গমে ছুটিতে লাগিল। অন্ধ শতাব্দী পূর্বে 
মাইকেল যাহ। করিয়াছিলেন, আজ মাইকেলের জীবন-চরিত-লেখকের দ্বার যদি 
তাহ! আবার সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহা! পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে 
হুইবে। এই মহাকাবা রচনার ফলে যদি মাধুনিক বাঙ্গাল! কাব্য-দাহিত্য শক্তিহীন 
গীতিকবিতার সঙ্কীর্ণ গপ্তী অতিক্রম করিয়! নৃতন পথে নৃতন উগ্চমে ছুটিতে পারে, 
তাহা হইলে বুঝিব "পৃথী রাজ” রচন! সার্থক হইয়াছে। 
একজন প্রসিদ্ধ ইংরান্ত সাহিত্য-পমালোচক বলিয়াছেন যে, মহাকাব্য- 
রচনায় কবির ছুইট প্রধান গুণ থাক! চাই-_-107316) ও 1807)950) গীতিকবি- 
তার নে বালাইন্নাইণ। সাময়িক মনের ভাব, হৃদয়ের উচ্ছাস, দশ বিণ পংক্তিতে 
প্রকাশ করিয়া! কৰি নিশ্বাস ফেলিয়! বাচেন। মহাকাব্য. প্রণেতাকে সাধকের ন্যায় 
এক মহান্‌ উদ্দেস্ত সম্মুখে রাখিয় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে হয়-_লক্ষ্য্রষ্ট হইলে চলে না। এই একনিষ্ঠ সাধন। আধুনিক 
ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে একরূপ অদস্তব। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা" 
কাব্যের অভাবের ইহ! অন্ততম কারণ। যোগীন্দ্র বাবুর উদ্ধম ও উৎসাহ বাস্তবিকই 
গ্রশংসার্হ । তিনি নান!, কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও একনিষ্ঠ সাধনার সহিত 
একখানি প্রকৃত মহাকাবঃ রন! করিতে সমর্থ হইগ়াছেন। , 
. পৃথীরাজ ও অয়চন্ত্রের মধ্যে মনোমাণিগ্ভের ফলে ভারতবর্ষে কিরূপে মুসনমান 
সাম্রাজ্য ছগ্রতিঠিত হইবার অবদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, (হাই এই মহাকাবোর 


১৬৩ : সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্য। 


প্রতিপাদ্য বিষয্। হিনদু্দিগের জাতীয় জীবনগঠনের পরিপন্থী প্রভাব নকল 
অলঙ্গ্ে দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করিয়া কিরূপে হিন্দুসাত্রাজোর মূলোচ্ছেদে 
সহায়তা করিয়াছিল, তাহা- মর্ঘম্পর্শাঁ ভাষায় বর্ণিত হইম়াছে। কবি ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন--“পৃ্ীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীন্ 
অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, 
তাহ! হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের 
গৌণ উদ্দেস্ত। মুখ্য উদ্দেশ্ত নছে। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে? কিন্ত 
প্রতীকারের পথ দেখিলে প্রক্কৃতির নিয়ম অসার, পতনের পর উথান অবশ্ই 
আরন্ধ হইবে ।”? 

কথি যাহাকে গৌণ উদ্দেস্ত বলিয়াছেন, আমর বে মুখ্য উদ্দেশ ধরিয়া 
এই কাব্যের আলোচন! করিয়াছি। কাব্য ইতিহাস নহে, নীতিশাস্ত্রও নহে; 
কিন্ত নীতিশান্ত্র যাহ! পারে না, কাব্যের দ্বারা অতি সহজেই তাহা সাধিত 
হইয়া থাকে । কারণ, কাব্যের উদ্দেস্ত সৌনদরধ্যসথটি। সৌন্দর্যের দ্বার আক 
হওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। এই সৌনদরধ্যলিগ্গ। যদি না থাঁকিত, তাহ! 
হইলে সমাজের বন্ধান ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যাইত, সংহিতাকারগণের উপদেশ অরণ্যে 
রোদন হইয়া দীড়াইত। উনরামচন্দ্। সীতা, যুধিষ্ঠির, নল, দময্তী, সাবিত্রী 
গ্রভৃতির চারত্রের অলৌকিক সৌনার্ধ্য হিন্দুর জীবনগঠনে যেরূপ সহায়ত করি- 
গাছে, এমন আর কিছুতেই পারে নাই। অবস্ত কৰি মহ্দুদ্েস্ প্রণোদিত হইক্কাই 
এই লকল চরিত্রের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সেই উদ্দেস্ত্ের কথা তিনি: 
পাঠককে ধলেন নাই, কারণ, তাহা! করিলে তাহার উদ্বেন্ত সিদ্ধ হইত না। 
এই জন্য আমাদের মনে হয়, যোগী বাবু তাহার এই উদ্দেস্তের কথ। হি 
বিবৃত না করিলেই ভাল করিতেন। | 

যাহা হউক, আমরা কবিতা-রসান্বাদনের উদ্দেশ্তেই তাহার কাব পাঠ 
করিয়াছি। পাঠ করিয়া তাহার কবি-শক্তির পুর্ণবিকাশ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। 
তাহার ভাবুকতা, শ্বদেশপ্রেম, বর্ণন।শক্তি, লৌনধুবোধ, শব্দম্পদ্‌ বাস্তবিকই 
প্রশংসার্হ। ইতিহাসের শু বঙ্কালে ভিনি কেবন' রক্তমাংসের 'যোজনু! করেন 
নাই, তাহাতে প্রাণসঞ্চার পধ্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণনা গুণে ঘটনাবলী যেন 
চক্ষে য় সমক্ষে গ্রতিভাজ্‌ হয়; দেশকালের বাঁধ! অতিক্রম করিয়া পাঠক কাবা. 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৩। ] সমালোচন।। ১০১ 


বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্যে আপনার সত্বা হারাইয়া ফেলেন । কয়জন কবির রচন! 
সম্বন্ধে একথ! বলিতে পার! যায়? 

গ্রন্থের কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়! 'মামাদের কথার যাথা্থয প্রমাণ করিবার 
ইচ্ছা ছিল। কিন্ত স্থানাভাবে আমার্দিগকে সে সন্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । 
আমাদের বিশ্বাস এই মহাকাব্যের আদর হইবে। যদি তাহ! ন! হয়, তাহা হইলে 
বুঝিব, বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃতরসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন। 

পুস্তকখানির ছাপ! ও বাঁধাই সুন্দর; কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্রসন্নিবেণ দ্বারা 
গ্রস্থের রমণীয়তা আরও বঞ্ধিত হইয়াছে । 

শুভদৃষ্টি |- শ্রীমপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় : প্রণীত, মূল্য ১২ টাক । 

প্রাপ্তিস্থান, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী । ইহা একখানি সামাপ্সিক নাটক; 
ব্ঙ্গচিত্ত্র বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়! হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফলে 
আমাদের দেশের প্রাচীন উন্নত আদর্শগুলি একে একে তিরোহিত হুইর| সমাজের 
কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, বাঙ্গবিদ্রপের ভাষায় তাহাই দেখান গ্রন্থকারের 
উদ্দেশ্ত। তাহার এই উদ্দেন্ত সফল হইয়াছে। হিন্দুসমাজে কাঞ্চন-কুলীন সাবু 
স্তাভারামের সংখ্য। এখন দিন দিন বর্ধিত হইতেছে । এই ম্যাভারামেরা এক নৃতন 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন । নিলজ্জ তার মাত্রা অতিক্রম করিয়। তাহার! শ্বদেশীয়- 
দিগের সহিত আর সংস্রব রাখিতে চাছেন ন!) পুত্রকন্ঠাগণের শিক্ষার জন্য 
বিলাতের অনুকরণে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ের স্থষ্টি পর্যন্ত করিতেছেন। অপরেশ বাবুর 
কশাঘাতে এই, গন্রবেদী হস্তিমূর্থদিগের চৈতন্ঠোদয় হইবে বলিয়। মনে হয় 
ন1। তথাপি মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রতোদ্ব-প্রয়োগের প্রয়োজন । ভোরা-নপিনীর 
চরিজের ক্রম পরিবর্তন সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। যে হিন্দুকুমারী মাত|. 
পিতার দোষে বিকৃত শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, 
ঘটনাচক্রে দরিদ্র নিষ্ঠাবান্‌ হিনদু-পরিবারের কুলবধূ হইয়া! সে একেবারে পরিষত্তিত 
হইস্া গেল। অন্নান্তরীণ সংস্কার প্রবল হইয়। বিজাতীয় শিক্ষার বিষ চরিত্র 
হইতে একেবারে বিদুরিত করিয়! দিল। আশ! করি, এ গ্রস্থের আদর হইবে। 


সাহিত্য-সভার 
১৩২৩ সালের 


কার্য্যনির্বাহক-সমিতি | 
সভাপতি-_ 
মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজ স্তার মণীন্ত্রন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই। 
সহ-সভাপতিগণ-_ 


: শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্ত্র সিংহ বাহাছুর বি, এ। 
শ্রীযুক্ত রাজ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যান্স বাহাছুর এম,এ, বি, এল,সি, এন, আই। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী কেটি ইত্যাদি। 
».* বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, | 
» স্যার ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কেটি, দি, এস, আই ইত্যাদি । 
» বাজ! মন্মধনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর । 
*  মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্র কষ দ্বেব বাহাদুর । 
* কুমার প্রফুলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ। 
* মহামহোপাধায় কামাখ্যানাথ ভর্কবাগীশ । 
».. ৯. ভূপেন্দ্রনাথ বনস্থ এম, এ, বি, এল । 
» রায় ডাঃ চুণীলাল বন্থ বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও, 
| এফ, সি। এস । . 
সভ্যগণ-_ 
» মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাছুর। 
» কুমার গ্রহ্যয়কষণ দেব বাহাছুর বি, এ। 
» কুমার গ্রকাশকৃষ্ণ দ্বেব বাহাছুর । 
» কুমার,পঞ্চানন মুখোপাধ্যয় বাহাদুর, 
শ্রীযুক্ত প্রুলনাথ ঠাকুর। 
রায় মতিলাল হালদার বাহাদুর বি. এল। 


মাননীয় 


[ খ ] 


শ্ীযুক্ত রায়.স্রেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর । 


রায় দেবেন্্রন্্র ঘোষ বাহাছুর এম,. এ, বি এল। 
মভামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ এম, এ, পিএচ, ডি। 
মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভ্ষণ। 
পত্ডিত ছূর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
পণ্ডিত হরিদেব শান্ত্রী। 
পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্বৃতিতীর্থ। 
ডাক্তার রিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি। 
ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস। 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, 
| | এল, এম, এস । 
কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ব | 
শম্বতলাল বন্ু। 
মতীশচন্্র পাল চৌধুরী বি, এ। 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। 
রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল। 
বিনোদলাল মুখেপাধ্যায় এম, এ। 
পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ। 


চারুচন্জ বন্থু পূরাতত্বভূষণ। 


যতীন্দ্রনাথ দত্ত । 
ধনরক্ষক-_ 


শ্রীযুক্ত কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ। 


সম্পাদক-_ 


শ্রীযুক্ত রায় রাজেজুচন্দ্র শাস্ী বাহাছুর এম, এ। 


সহযোগি-সম্পাদকগণ-_ 


যুক্ত কুমার প্রমোদকঞ্ণ দেব বাহাদুর বি, )৪। 


চি 


শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্চন বন্দ্যোপাধায় কাব্যরত্ব এম, এ। 
সহকারী সম্পাদক । 
শ্রীযুক্ত হুরেশচন্দ্র সমাজপতি। 
ত্ীধুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এ। 
সাহিত্যস্ংহিতা-সম্পাদক। 
যুক্ত পত্তিত শ্তামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যা বারিথি । 
পুস্তকালয়াধ্যক্ষ | 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


শাখা-সমিতি। 
১৩২৩ লাল । 


১। প্রত্বতত্ব ও ইতিহাস সমিতি । 
সভাপতি-_ 
শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্্র সিংহ বাহাছর বি, এ। 
সভ্যগণ-_ 
শ্রুক্ত রাজ! প্যারীমোহুন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই। 
জে, এন, দাপ গুপ্ত বি, এ ( অক্সন )। 
রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই। 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ, ভি। 
দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল। 
মাননীয় শ্তার-প্রতুলচজ্জ চট্টোপাধ্যায় কেটি 
**  কুমান্ম প্রমোদরুষণ দেব বাছাছর বি। এ। 
স্ুরেশচন্ত্র সমজপতি । 


[ ঘ | 
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্তানিধি এম, এ, এল, এম্‌ এস। 
» গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
» কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাছুর ৷ 
». সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ব এম, এ। 
» অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল। 
৪» রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ। 
,» ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়। 
সম্পাদক-_ 
শ্রীযুক্ত, রায় রাজেন্্চন্্র শাস্ত্রী বাহার এম, এ। 
(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সম্মিতি। 
সভাপতি-_ 
্ীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোহ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি । 
সভ্যগণ-_ 
ঞ্ীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি। 
* মাননীয় বিচারপতি আগ্ুতোষ চৌধুরী। 
* ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম, এ বার-এট-ল। 
» রায় ডাক্তার চুণীলাল বন্থ বাহাদুর এম, বি আই, এস, ও। 
» “মহমিছ্োপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ। 
* কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এষ, বি। 
» স্তার প্রতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কেটি। 
» ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি। 
» গিরিশচন্দ্র বু এম, এ। 
» পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিযার্ণব। 
» কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন। 
» গ্টাক্তার যোগেজনাথ ঘোষ। 
» ডাক্তার বারিদ্ববরণ মুখোপাধ্যায় এল্‌, এম্‌, এস্‌। 
» রজনীকান্ত দে এম, এ, বি, এস পি। 


সি 


[ ঙ 


জীষুক্ত ডাঃ অমিরমাধব মল্লিক এম, বি । 
» হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় এম, এ। 
» সাতকড়ি নিদ্ধান্তভূষণ। 
* রাধাবল্লভ জ্যোতিষ্তীর্থ । 
% কুমু্বিহারী বন্থ বি, এস সি। 
সম্পাদক-_- 
জীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচ্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। 
(৩) পারিভাষিক সমিতি । 
সভাপপতি-_ 
শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্্র সিংহ বাহাছর বি, এ। 
সভ্যগণ-__ 
পীযুক্ত কাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় পি, এস, আই। 
». মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ । 
» মহামছোপাধ্যায় প্রমখনাথ তর্কভূষণ । 
* বায় ভাক্তার চুণীলাল বস্থ বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও। 
» কুমার প্রমোদকষণ দেব বাহাছুর বি এ। 
» ক্ষিতীজ্রনাথ ঠাকুর বি, এ। . 
»  মহামহোপাধ্যায়' ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এচ; ডি। 
* পণ্ডিত স্থুরেশচজ্জ সমাজপতি । 
» গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
» সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ধ এম) এ। 
»  পীচকড়ি বঙ্দোপাধ্যায় বি, এ 1১ 
* কবিরাজ হেমচন্ত্র সেন কবিরত্ব। 
»  মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন । ূ 
'* ডাক্তার খারিধবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস। 
.» মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[ চ ) 


শযুক্ত প্রমোদ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় । 
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রমাপ্রলাদ চন্দ এম, এ। 
লালমোহন বিস্যানিধি। 
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। 
প্ডিত দক্ষিণাচরণ স্তিতীর্থ। 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ দেন বিগ্যানিধি এম এএল,এম,এম্‌। 
সম্পাদক-_ 
গ্রযুক্ত রায় রাজেন্্রন্্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। 
(৪) বাঙ্গীল। ভাষা ও সাহিত্য-সমিতি | 


সভাপতি__ 


শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি এম, এ, ডি, এল, পি এচ, ডি। 


সভ্যগণ-__ 


শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি স্তর আশুভোধ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি। 


ঞ 


ঞ 


মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাছুর বি, এ। 

কিরণচন্ত্র দে নি, আই, ই, আই, [স, এস। 

সারদাচরণ মিন্র এম, এ, বিঃ এল । 

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ | 

অমতলাল বন্। 

নগেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল । 

দেবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

রায় স্ুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর। 

পর্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী । 

রায় ডাঃ চুণীলাল বন্থ বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও। 

ধতেন্্রনাথ ঠাকুর'। , ৃ 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিগ্ানিধি এম, এএল্১এম,এস্‌। 

কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাছুর বি এ। 


[ ছ ] 


শীযুক্ত কুমার প্রছায়রুষ্খ দেব বাহাছুর বি, এ। 


১ 


কুমার প্রকাশক দেব বাহাছুর। 
অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় বি, এল। 


, ক্ষিভীন্ত্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি, এ | 


মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিস্তাতূষণ এম, এ, পি, এচ ডি। 
পণ্ডিত স্থুরেশচন্ত্র সমাজপতি। 
গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
সরোজরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ব এম, এ। 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। 
করিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ব। 
মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন। 
ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস। 
মনোরঞ্জন বন্য্যোপাধ্যায়। 
প্রমোদপ্রকাশ চট্টোপাধায়। 
রমাপ্রসাদ চন্দ এম, এ। 
লালমোহন বিদ্যানিধি। 
পণ্ডিত রাজেন্ত্রনাথ বিদ্যাতৃষণ। 
পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্ৃতিতীর্থ। 
সম্পাদদক-_ 
শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্রচন্ত্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। 


(৫) সংস্কতভাষা-সমিতি। 
সভাপতি__ 


শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশবর তর্করত্ব। 


সভ্যগণ-_ 


যুক্ত মহামহোগাধ্যায় কামাধ্যানাথ ত্রবাগীশ। 
» মহারাজ কুমুদচ্জ সিংহ বাহাছুর বি, এ। 


. সারদাটরণ িষ এমএ, বি, এল। 


[ জ 7 


শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদাভূষণ এম, এ, পি এচ, ডি।, 


চি 


5৪ 


মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ দেন বিদ্যানিধি এম, এ,এল্‌,এম,এদ্‌ । 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

পণ্ডিত হরিদেব শান্ত্রী। 

কুমার গ্রমোদকষ্ণ দেব বাহাছুর বি, এ। 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি, এ। 

পণ্ডিত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী ৷ 

কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি। 
পণ্তিত শ্ঠামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি। 
সরোজরগুন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ব, এম, এ | . 
কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ ৷ 
মহামহোপাধ্যায় কালী প্রসঙ্গ ভট্টাচার্ধ্য এম, এ। 
পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ। 

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। 

কবিরাজ শ্যামাদাস বাচম্পতি। 

প্রিয়নাথ বিদ্যাতূষণ এম এ। 

পদ্মনাথ ভট্রাচার্ধ্য বিদ্যাভূষণ এম, এ। 
দক্ষিণুচরণ স্থতিতীথ । 

চণ্তীচেরণ স্বতিভূষণ। 

ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ। 

বহুবল্পভ শান্ত্রী। 

জয়চন্ত্র সিদধান্ততৃষণ । 

চণ্তীচরণ তর্কবাগীশ। 


মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী। 
সুরেশচন্র সমাজপতি 


১ সম্পাদক 


শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র শন্ত্রী বাহাছ্ছর এম এ । 


[ ঝ ] 
(৬) দর্শন-সমিতি। 


শ্রযুক মহামহোপাধ্যায় কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ। 


সভ্যগণ-_ 


্ীয়ুজ মহামহোপাধ্যায় পত্তিতরাজ কবিসম্রাট্‌ যাদবেশ্বর তর্করত্ব। 


মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূবণ। 

মহামহ্োপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী । 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম, এ, বাঁর-এট-ল। 

মাননীয় রায় প্রিক্ননাথ মুখোপাধ্যার বাহাছুর এম, এ। 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদ্যাভৃষণ এম, এ, পিএচ, ডি। 
কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাছুর বি. এ। 

পর্ডিত হরিদেব শান্ত্ী। 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এনমএম,এস। 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদার এম, এ। 

পণ্ডিত শ্তামাচরণ কবিরত্ব বিদ্যাবারিধি 

সম্পাদক-- 

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ। 


ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি। 
সভাপতি-__ 


যুক্ত স্তার রাসবিহারী ঘোষ কেটি, সি, এস, আই, এম, এ, ডি, এল। 


সভ্যগণ-_ 


যু মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোব মুখোপাধ্যার কেটি ইত্যাদি । 


চে 


৮ 


সারদাচরণ মিজ্ম এম, এ, বি, এল। 

কিরণচন্্র দে, সি, আই, ই. আই, সি, এস। 

জে, এনু, দাস গুপ্ত বি, এ। 

বাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস! আই। 
বান্ধ। গোপেশ্ত্রকৃষণ দেব বাহাছবর এম, এ বি, এল। 


[ ঞ 


শ্রীযুক্ত মাননীয় রায় প্রিপ্ননাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম, এ। 


ঙ 


১] 


মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী । 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম, এ, বার-এট-ল। 
ম্হামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন এম, এ, এল, এম, এস। 
রবীন্দ্রনাথ মিত্র বার.এট-ল। 

মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকুষচ দেব বাহাদুর । 

কুমার প্রফুল্ল দেব বাহাদুর বি, এ। 

কুপ্ধবিহারী বহু বি, এ। 

রার ডাঃ চুণীলাল বন্ বাহার এম, বি, মাই এস. ও | 
্তার প্রতুলচন্দ্রচটটোপাধ্যায় কেট। 

নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। 

মাননীয় ভূপেন্ত্রনাথ বন্ধ এম, এ, বি, এল । 

অতুলচন্্র ঘোষ বি. এ। 

প্রিয়লাল দাস এম, এ, বি, এল। 

দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম, এ, বি, এল। 

বিনোদলাণ মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ। 

রায় স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর । 

সরোজরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরভ্ব এম, এ। 
অৃতলটুন বন্থ্‌। 

সতীশুচন্্র পাল চৌধুরী বি, এ। 

কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্য।য় বাহাদুর । 

রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ। 

মাননীয় রায় দেবেন্ত্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এলস। 


- জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম, এ, বি, এল। 


দ্িজে্জ্নাথ বন্থ বার-এট.ল। 

কুমার পঞ্চানন মুখোগ্ধৃধ্যায়। 
“রায় মিলান হালদার ধাহাছুর বি, এল । 

মাননী্ রায় মহেন্চ্ত্র মিত্র বাহাছুর এয, £ বি এস - 


চিএ 


শ্রীযুক্ত শীতলপ্রনাদ ঘোষ বি, এল। 
». নৃপেন্ত্র চন্ত্র বস্থ বার-এট-ল। 
»  শৈলেন্দ্র নাথ সরকার এম, এ। 
»  সতীঙ্নাথ রায় চৌধুরী, এম, এ, বি এল । 
সম্পাদক-- 
যুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্্র শাস্ত্রী বাহাছুর এম, এ। 
(৮) পন্ত্রিকা-সমিতি। 
সভাপতি । 
মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাণ দেন বিষ্ভানিধি এম, এ, এল্‌, এম্‌, এস্‌। 
সভ্যগণ-_ 
শ্রীযুক্ত মারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল। 
বায় রাঁজেন্দ্রচন্্র, শাস্ত্রী বাহাহর এম, এ | 
রায় ডাঃ চুণীলাল বন্থু বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও । 
কুমার প্রমোদরুষ্ণ দেব বাহাছর বি, এ। 
কুমার গ্রছথায়রুষ্ণ দেব বাহাছুর বি, এ। 
এ অনৃভলাল বন্থ। 
* কুঞ্জবিহারী বন্থু বি, এ। 
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
» কুমার পঞ্চানন মুখোপাধার বাহাদুর । 
». রায় সাহেব হারাধন বন্থ। 
» রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল । 
» মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
» পণ্ডিত স্থবেশচন্দ্র নমাজপতি । 
» দেবেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় । 
». পঞ্জিত দক্ষিণাচরণ স্মতিতীথ। 
রহ সম্পাদক-- 
শ্রীযুক্ত দরোগ্জরঞ্ন বন্যোপাধ্যায় কাবারত্ব এম, এ। 


রঃ 
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(৯) 'পুস্তকালয়-সমিতি। 
সভাপতি-_ 
জীযুক্ত মাননীয় স্যার মপীন্্রচন্্র নন্দী বাহাছুর কে, পি, আই, ই। 
সভ্যগণ-_ 
জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল । 
» মাননীয় রাজ! হৃষীকেশ লাহা সি, আই, ই। 
এ মাননীয় বিচারপতি স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি। 
» নায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ। 
». স্যার গুরুদাল বন্দোপাধ্যায় কেটি ॥ 
» কুমার প্রমোদকুষ্ণ দেব বাহাদুর বি, এ। 
» কুমার প্রহ্যমরকুষণ দেব বাহাছুর বিঃ এ। 
*  কুঞ্জবিহারী বস্ বি, এ। 
»*  সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ। 
». অমুতলাল বস্থু। 
»% গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
»  ফণীন্দ্রলাল দে। 
»৮ হরিধন ঈ|। 
». সরোজরগ্ুন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ব এম, এ। 
»  মাননীক্প রাম দেবেন্দ্রন্দ্র ঘোষ বাহাছুর এম, এ. বি, এল। 
৮ বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ। 
». রায় সাহেব হারাধন বহু । 
”. বরেজ্নাথ মিত্র । 
». মহামহোপাধ্যায় কবিরাঞ্জ গণনাখ সেন বিস্যানিধি এম,এ, এল,এম, এ 
সম্পাদক-_ : 
জীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১০) থন্থপ্র়ীর-সমিতি । 
সতাপতি-_ 


জীযুক্ত মাননীয় স্তার মহারাজ মণীন্রচ নন্দী বাভাছুর “কে, লি, আই, ই। 


[ ডভ ] 
সভ্যগণ-_ 


জীহুক্ত মহারাঞ্জ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাছুর বি, এ। 


৪ 
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মাননীয় বিচারপতি স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেটি ইত্যাদি। 

সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল । 

মহামহোপাধ্যায় কামাথ্যানাথ তর্কবাগীশ ৷ 

স্যার রাসবিহারী ঘোষ কেটি ইত্যাদি । 

রায় শরচন্দ্র দাস বাহাদুর । 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ। 

রায় ডাঃ চুণীলাল বন্থ বাহাদুর এম, বি, আই, এস, ও । . 

মহামহোপাধ্যায় ভাঃ মতীশচন্দ্র বিস্ভাভৃষণ এম, এ, পি, এচও ভি। 

প্রসুল্লনাথ ঠাকুর । 

কুমার প্রমোদকৃ্ণ দেব বাহাছুর, বি, এ। 

সরোজরঞ্জন বন্্যোপাধ্যায় কাব্যরত্ব এম, এ। 

কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ব । 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ। 

রাজ। মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। 

রায় কিরণ চন্দ্র রায় বাহাছুর। 

মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাছুর। 

রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল । 

গোবিন্বচন্দ্র বন্ুু। 

কুমার মন্মখনাথ মিজ্র রায় বাহাদুর । 

রাজ! শশীকাপ্ত আচাখ্য চৌধুরী বাহাছুর। 

মাননীয় কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ বাহাছুর। 

নাজ! শরচচজ্র রায় চৌধুরী । 
| সম্পাদক-__ ৷ 

যুক্ত রায় রাজেন্্র€্জ শান্্ী বাহাছবর এম, এ। 





নবপরর্যায়, ৪র্থ খণ্ড] ১৩২৩ সাল, আষাঢ় । [৩য় সংখ্যা। 





ক্ষেমেজ্দের চারুচর্ষ্যা | 
( পূর্ববানুরৃতি ) 
৮৫ । আচারভ্রৎশে ছুর্গতি। 


পদান্সিং গাংগুরুং দেবং নচোচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেদ্ঘৃতম্‌ । 
দ্বানবানাং বিনষ্টাশ্রীরুচ্ছিই-স্পৃ্ট-সর্পিষাম্‌ ॥ 
অগ্নি, গো, গুরু বা'দ্দেবতাকে পদ্দঘ্বারা এবং অশুচি অবস্থায় থুত স্পর্শ 
ফরিতে নাই। উচ্ছিষ্ট পঞ্চিল অবস্থাতে স্বত স্পর্শ করাতে দানবের! শ্রী 
হইয়! পড়িয়াছিল। 
পুজ্যতম মহ্ধিগণকে পদাধাত ও প্রহারে জর্জরিত করিয়া অমরেশ্বর নহ্যকে 
বর্থচযুত ও নরক্যক রণ! ভোগ করিতে হইয়াছিল । (৫৭ শ্লোক দ্রব্য )। 
*ভ্রীরুবাচ। 
সত্যে স্থিতাশ্মি দানে চ ব্রতে তপসি চৈব হছি। 
পর্াাক্রমে চ ধর্ধে চ পরাধীনস্ততো। বলিঃ ॥ 
ব্রক্মণ্যোহ্য়ং পরাভূত! সত্যবাদী জিতেত্তরিয়ঃ 
অভ্য্য়দ্‌ ব্রাহ্মণানামুচ্ছিইশ্চাম্পৃশদ্‌ ্বৃতম্‌॥ 
যজ্ঞশীলঃ স্দাতৃত্বা মামেব ষজতৈ স্বয়ম্‌। 
প্রোবাচ মৃঢ়াত্মা কালেনোপনিপীড়িতঃ ॥ 
অপাকৃত। ততঃ শক্র স্বপ্ধি বতন্ডামি বাসব । 
অপ্রমতেন 'ধার্যযাশ্মি তপস বিক্রমেণ চ।. ( মহাতারত।) 


১০৪ সাহিত্য-সংছিতা । [ধর্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 


দানবের বলি বুদ্ধে পর!জিত হইয়া নিরুদদিষ্ট হইলে, বলির অনুন্ধানে প্রবৃত্ত 
দেবরাজ ইন ব্রদ্মার আদেশ অনুসারে দেখিতে সক্ষম হইলেন । সৌভাগ্যবিহীন 
বলি, গর্দতরূপ ধারণ পূর্বক নির্জনে একাকী অবস্থান. কন্সিতেছেন । দেবরাজ 
প্রতিহিংসাবশে গ্লেষবাক্যে বলির মর্শস্থান বিদ্ধ কত্সিবার পরে দেখিতে পাইলেন, 
সেই রাস্ভন্পপী দানবপতির কলেবর হইতে প্রদীপ্ত দিব্য তেজোরাশি উর্ধগমন 
পূর্ববক পরম শোভমাঁন! শিখণ্ডিনী মুর্তিমতী সৌভাগ্য লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করিলেন । 
দেবরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়৷ দেবী কমলা! তাহাকে বলিলেন, হে বাঁসব, 

আমাকে সাক্ষাৎ *শ্রী” বলিয়াই জানিও । যেখানে সত্য, যেখানে দ্রান, যেখানে 
ব্রত, যেখানে তপস্তা, যেখানে পরাক্রম এবং যেখানে ধর্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন 9 
নিশ্চয় জানিও, সেই স্থানেই আমি “অচল” হইয়। থাকি । দানবপতি এই বলি, 
বর্তমানে খ্রীসকল সদ্গুণ পরিবর্জন করিতে আমি অগ্ তাহার শরীর হইতে 
বহির্গত! হইলাম । বলি পূর্বে ত্রাঙ্মণভক্ত, সত্যবাদী, জিতেক্রিয়, সথতরাং প্রকৃত 
ধর্মশীলই ছিলেন, আর সকল সদৃগুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আমিও তাহাকেই 
আশ্রয় করিয়া ছিলাম । কিন্তু মোহবশে বলির প্রর্কৃতি আর সন্বগুণময়ী রহিল ন1, 
তিনি দন্ত ও অহস্কারের বশীভূত হইয়া ব্রাঙ্গণের বিদ্বেষপরায়ণ হুইয়! পড়িলেন 
এবং উচ্ছিষ্ট কলুষিত অবস্থাতেই পবিত্র ঘ্বত স্পর্শ করিয়। নিজ ভ্রান্তমতিতার 
পরিচয় প্রদান করিলেন। বলি পুর্ব সর্বদাই যজ্ঞের অগ্ুষ্ঠানকারী ছিলেন, 
কিন্ত উত্তরকালে পরিণাম বিশ্বাতির বিপাকে তাহাতে এরূপ ঘোর মোহের 
প্রাহুর্জাব হুইল যে, দানবপতি স্থির করিলেন একমাত্র তিনিই সর্বপ্রধান। 
অতএব সকলে যজ্ঞাদি ব্যাপারে কেবল তীহাকেই অর্চনা করুক। হে সুরপতি, 
এই কারণেই আমি অস্থ বলিকে পরিত্যাগ করিয়াছি এবং উপযুক্ত পাত্র জানিস! 
তোমাকেই এখন আশ্রয় করিব। হে ইন্দ্র, আমাকে পাইয়া তুমি কখনও 
প্রমাদে আত্মবিস্থৃত হইয়া পড়িও না; তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কেবল 
তপোনিষ্া। ও পরাক্রম দ্নেখিয়াই সেই পবিত্র স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি 
করিয়া থাকি । ৃ 

৮৬.। প্রতিলোম বিবাহের অবৈধতা | 

প্রতিলোমবিবাহেধুন কুর্তি পৃহাম্‌।. . 

যষাতিঃ শুক্রকন্যায়াং সম্পৃহো শ্লেচ্ছতাং গতঃ ॥ 


আবাঢ, ১৩২৩। ] ক্ষেমেক্দ্রের চারুচর্যযা । ১০৫ 


প্র বিবাহের অভিলাষ কর! বৈধ নহে। রাজ! যষাতি শ্ক্রাচার্যের- 
কন্ঠাকে বিবাহ করিয়। তাহার প্রণয়ে কামপরতন্ত্রতায় শ্রেচ্ছত্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
চন্ত্রবংশীয় . রাজচক্রবর্তী ষযাতি দৈত্যগুকু শুক্রাচার্য্যের কন্ঠা দেবযানী ও 
অস্থররাজ বৃষপর্বার ছুহিত! শক্ষিষ্ঠাকে. বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয় পত্বীর 
গর্ভে ভূপতির যছু, তুর্বন্থ, অনু, ক্রহা ও পুরু এই পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল । 
রাজা উভন্ন পত্বীর প্রতি একান্ত সমাসক্ত। থাকিয়। শ্বীয় পরিণত বয়সেও প্রবল 
কামন্থথে অভিভূত হওয়ায় জরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেইকাঁলে কনিষ্ঠ পুত্র 
শর্শিষ্ঠার গর্ভজাত পুরু ভিন্ন অপর সকল সস্তানকেই তাহার আজ্ঞ। অমান্য কর! 
নিবন্ধন অভিশাপ প্রদান .করিয়া স্বীয় অনার্ধ্যঙ্গনোচিত কাম প্রঃস্তির পরিচ্ক 
প্রদান করিতে যযাতি ক্ষান্ত হন নাই ( ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। রাজা দেব্যানীর 
গর্ভজাত স্বীর মধ্যম পুত্র তুর্বস্থকে বলিয়াছিলেন ঠ-- 
“ষত্বং মে হাদয়াজ্জাতে| বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছমি। 
তন্মাৎ গ্রজা সমুচ্ছেদং তুর্বসে! তব যাশ্ততি ॥ 
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগযোনিগতেষু চ। 
পশুধর্শিষু পাপেষু স্্েচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি ॥ 
হে তূর্বাসো, তুমি আমার আত্মজ হইয়াও অগ্ত মদীয় আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, 
অতএব তোমার বংশপ্রবর্তক পুত্রের অভাঁব হুইবে* ৷ যাহার! গুরু ও লঘু গণ্য 
করে না, তির্্যগ্‌ জীবের ন্যায় যাহাদের.আচার, পাপকর্থ যাহার! সর্ধবদা উচ্ছ্‌ খল 
হইয়া আছে, ধর্ম গশুর ন্যায় আচরণশীল, সেই গ্রেচ্ছগণের উপযেই তোমার 
 প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে ) 


৮৭। নির্দোষের বিড়ম্বনায় আত্মক্ষতি। 


রূপার্থকুলবিদ্যাদিহীনং নোপহসেন্নরম্‌ । 
হদস্তমশপন্নন্দী রাঁবণং বানরাননঃ ॥ 





গ%* এই শাপ বাক্য তুর্বস্থর পক্ষে বয় লাভের ্থায়ই নিয়তি বশে হইয়া পড়িক্াছি্, কেননা 
দেবী ভাগবড় পাঠে জ্ঞাত হওব। হায় সুক্ষাৎ নারায়ণ ও তল্্ীর পুতে হৈহঞ্ তুর পুত্রন্থে 
পরিণত হইক্লাছিলেন। লক্ষী পুত্র হৈহয়ের পুত্র “'কৃচবীর্যয" ও ভাহার পুত্র প্রাতঃ শ্রী 
"আকন" ( কার্ধবীর্য অর্জুন) । পুরাণে হৈছ বংশ হুপ্রসিক। 


১০৬ সাহিত্য-সংহিতা। রথ গু ৩য় সংখ্যা 


যাহার রূপ, অর্থ, কুল বা বিদ্য। প্রভৃতি কিছুই বর্তমান .নাই, সেইরূপ 

ব্যক্তিকে শ্বপ্রবৃত্তির বশে কখনও উপহাস কর! কর্তব্য নছে। লঙক্কাধিপতি রারণ, 
বানরের ন্যায় কদাকারমুখ মহাদেবের প্রিয় অনুচর নন্দীকে উপহাস করিয়া 
অভিশাপ্রস্ত হইয়াছিলেন । 


“সোংপপ্তনরন্দিনং তত্র-দেবন্তাদুরতঃ স্থিতষ্। 


তং দৃষ্ট বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ। 

প্রহাসং মুস্ুচে তত্র সতোর ইব তোয়দঃ ॥ 

তং ক্রুদ্ধ ভগবারন্দী শঙ্করস্তাপরা তনুঃ ৷ 

অব্রনীত্তত্র তত্রক্ষোদশাননমুপস্থিতম্‌ ॥ 

যন্মাদ্বানরমুখং মামবজ্ঞায় দশানন। 

অশনিপাতসক্কাশমুপহাসং প্রমুক্তবান্‌ ॥ 

তক্মান্মদৃবীর্য্যসংযুক্তা মন্্রপা মমতেজস: । 

উৎপতস্তান্তে বধার্থং হি কুলন্ত তব বানরাঃ॥৮ (রামায়ণ ।) 


রাবণ দেখিতে পাইলেন, ভগবান্‌ ভূতপতি মহাদেবের সন্নিকটে শঙ্করের দ্বিতীয় 
তন্ুসদৃশ নন্দী 'প্রদীপ্ত শূল হস্তে অবস্থিতি করিতেছেন | নম্দীর মুখ বানরের 
অনুক্কৃতি দেখিয়া দশানন জীমৃতগঞ্জনে তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন । তাহাতে 
নন্দী সক্রোধে রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন । রে মূ, আমার মুখ 
বানরের সায় দেখিয়া তুমি উপহাস করিতেছ, কিন্তু আমার সায় বলবীর্য্শালী 
পরাক্রান্ত বানরগণ তোমাকে সবংশে ধ্বংস করিবার জন্য অচিরে উৎপন্ন হইতে, 
ইহা নিশ্চিত জানিও। 


৮৮। বন্ধু বিরোধে নিরপেক্ষতাই শ্রেয়স্কর ৷ 
বন্ধু নাং বারয়েছৈরং নৈকপক্ষাশ্রগ্ ভবেৎ। 
করুপাবসগগ্াম যুযুধে ন হলারুরঃ॥ 
নিজ .বান্ধবদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত, হইলে যাহাতে পক্ষীয় 


আষাঢ়, ১৩২৩]. ক্ষেমেক্দ্রের চাঁরুচর্ষযা | ১০৭ 


বিরাদ দৃরীভূভ হইয়! যায়, তাহাতেই চেষ্টা করা৷ আত্মীয়ের কাধ্ু। বদি 
সেইরূপ হওয়া অসম্ভাব্য হইয়। পড়ে, তাছ। হুইলে সেই অনর্থকর ব্যাপারে 
নিজের নিরপেক্ষ হইয়! দূরে থাকাই কর্তব্য । কিন্ত উভয়ের মধ্যে অন্ততম পক্ষে 
যোগ প্রান পূর্বক বন্ধুিগের বিগ্রহে ইন্ধন গ্রদান করা শ্রেযন্কর নহে । হৃলধর, 
বলদেব, কুরু ও পাগুবগণের তুমুল সংগ্রামে নিজে মধ্যস্থ বৃত্তিই অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তিনি বিবদমান কোন পক্ষেই যোগ প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন 
নাই। 

“পাণগুব। হি যথাইম্মাকং তথ! ছর্ষ্যোধনো। নৃপঃ । 

উভৌশিশ্যো হি মে বীরৌ৷ গদাযুদ্ধবিশারদৌ ॥ 

তুল্যঙ্গেহোইন্ম্যতো ভীমে তথা ছূর্ে্যোধনে নৃপে । 

ত্মাদ্‌ াল্তামি তীর্থাণি সরশ্বত্যা নিষেবিতুম্‌ ॥ 

(মহাভারত ।) 
কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া! বলরাম বলিয়াছিলেন, মহাবীর 

পাগুবগণ ও নৃপতি দূর্ষ্যোধন উভয় পক্ষেই আমাদের আত্মীয়ত! তুল্য প্রকার । 
বিশেষতঃ গদাযুদ্ধে ভীম ও ছূর্য্যোধন উভদ্বেই আমার প্রিয় শ্রিষ্য ; ভীমের প্রতি 
আমার যেরূপ স্েহ, দুর্য্যোধনের প্রতিও আমার ঠিক সেইরূপ মমতা ; অতএব 
এখন এই ঘোর সংকট সময়ে আমি কৌরব বা পাগুবগণের মধ্যে কোন 
পক্ষই অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, আমি ০০০ উদ্দেশ্ঠেই 
এখন প্রস্থান ক্রিব'। 


৮৯। ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের জীবোদ্ধার। 
পরোপুকারং সংসারসারং কুব্বীত সন্তবান্‌। 
নিদধে. ভগবান বদ্ধ: সরবসত্বোদধুতৌ থিয়ম্‌।॥ 
শুদদতগুণ অবলম্বন পূর্বক সংমারে একমাত্র সায় মোক্ষের,জন্ত পরনের উপ- 


কারব্রতে ব্রতী হইবে! ভঙগন্বান্‌ বুদ্ধদেব লকলল্ীবের নির্বাণ কামমায় আপুন্রার 
বিষল প্রজ্জাকে নিযোজিত করিয়াছিলেন । 


১৬৮ সাহিত্য-সংহিত। | [ ৪থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যাঃ 


পুরাণ শাস্ত্রে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে সাক্ষাৎ নারায়ণের বতাররূপেই সর্ব 
বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতেই হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম 
বলিয়! স্থির করিয়! তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন। উত্তরকালীন ভগবদ্ভক্ত 
কবিরাজ জয়দেবও দশ অবতার স্তোত্রে স্বীক্প গীতাগোবিন্দগ্রস্থে বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য 
করিয়া! মধুম্বরে সঙ্গীত লহরীতে গণ উদ্ধদ্ধ করিয়া গান করিয়া গিয়াছেন ৮ 


শনিন্দসি যজ্ঞবিধেরহুহ শ্ররতিজাতং 
সদয়হাদয়দশিতপস্তঘাতং 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে !” 


যাগ যজ্ঞাদি কাম্ক্রিয়াতে পশ্ডবধ করিবার বিধান আছে | মহাপ্রাণ 
বুদ্ধদেব জীবের প্রাণ হত্যায় বিচলিতহদয় হইয়া! সেই সকল শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে 
মানবমাত্রকে ব্রতী হইবার জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়। গিয়াছেন। তাহাতেই 
তত্প্রচারিত ধর্মে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার ভিন্ন: অপর ক্রিয়। কাণ্ডের বিধান অকর্তব্য 
বলিয়। অবধারিত হইয়াছিল ) 

আমর! এস্থলে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কিরুপে ঘোর কামাসক্ত মানবকেও প্রবুদ্ধ 
করিয়। মহান্‌ ভিক্ষুবরতে সমুন্নত করিয়াছিলেন, তাহান একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিতেছি ৷ এই উপাখ্যানটী মহাকবি ক্ষেমেন্্র প্রণীত বোধিসত্ব অবদান 
কল্পলতার দশম পল্পবে সুন্দরী নন্দাবদানে ও বৌদ্ধ মহাকবি আর্ধ্যভদস্ত অশ্বঘোষ 
প্রণীত সৌন্দরানম্দ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত উত্য গ্রন্থুই এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে মুদ্রাঞ্ষিত হইয়াছে । 
_. ছগবান্‌ বুদ্ধদেব ও শাক্য রাজকুমান্ নন্দ উভয়েই নৃপতি শুদ্ধোদনের পুত” 
কি তাহার! সহোদর নহেন। পরস্পর বৈমান্্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। প্রত্রজ্যা 
গ্রহণের পরেও বুদ্ধদেব শাক্যবংশের উদ্ধার কামনায় পিতৃরাজধানী কপিলবস্ততেই 
নিজ আশ্রমে ভিক্ষুসংঘপরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেন । একদা যুবরাজ নন্র 
ৃদ্ধদেবের দর্শনার্থ তাহার আশ্রমে আসিয়া! উপস্থিত হইলে, ভগবান্‌ তাহাকে 
্রত্রজ্যা গ্রহণ করিতে আদেশ করেন । বিনীত নক তাঁহাকে বলিলেন_ পৰি 
প্র গ্রহণ কর! তাঁহার স্ডায় বিষয়যদাসকত-ব্যক্কির পক্ষে নিতান্তই অপস্াবয, 
অতএব তিনি আনান গৃহস্থের ধর্ম পালন পূর্বক ভিগ্ুগণের অভাব পরি- 


আবাচ়ি, ১৩২৩] ক্ষেমেজ্দ্রের চাচা | ১৬৯ 


মোচনের চেষ্টান়্ সর্বদা নিত থাকিয়া পুণ্য লঞ্চয় করিবার জন্ত অভিলাবী 

হইয়াছেন । 

গ্রব্জ্যা শবেই নন্দের ভীষণ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ 
পার্থিব জগতের নুন্দরীক্ুলের সারভূত1 স্ীয্স দরিতা ভাষ্য হুন্দরাকে স্বরণ 
করিয়া তিনি নিতান্তই ব্যথিত হুইয়! পড়িয়াছিলেন ; কাজেই অতঃপর আশ্রমে 
আর ক্ষপমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়াই তিনি উৎকণ্ঠিত মনে স্বীক্ষ প্রানাদে 
প্রিয়তম! সুদ্দরান্ন সন্নিধানে আসিম্া৷ উপস্থিত হইলেন । 

" ইহার পরে একদিন নন্দ দেখিতে পাইলেন, ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ভিক্ষমণ্ডলীপরি- 
ত্বত হইয়া তাহার প্রাসাদে ভিক্ষার্থ সমাগত হইয়াছেন। এদৃস্ত অবলোকনে 
নন্দের হৃদয় ভক্তিভরে উদ্বেলিত হুইয়া পড়িল। তিনি যথোচিত সৎকার ক্রিয়া 
দ্বারা সমাগত ভিক্ষু সংঘের অভ্যর্থনা করিলেন । 

,পতির ক্ষণমাত্র বিরছেও অসমর্থ পতিদেবতা হুজ্দরা ভিক্ষুগণের সংকার 
ব্যাপারে ব্যাপৃত নঙ্গকে গবাক্ষমার্গে ভৃষিতা৷ চাতৰীর ন্যায় অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতেছিলেন। নন্দ প্রিয়্তমাকে ইঙ্গিত দ্বার! জানাইলেন, ভগবানের সৎকার 
অন্ত তাঁহার আশ্রম পর্ধ্যস্ত অন্থগমন করিয়া! তিনি শীঘ্রই বিরহবিধুরা প্রিয়ার 
সন্নিকটে উপনীত হইবেন । কিন্তু হায়, নন্দ ও সুন্দরা ক্রুর ভাবিতব্যতার বিষম 
পরিণতি ক্ষণকালের জন্তও চিন্তা করিয়া! দেখিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন ন! 
যে, তাহানের দাম্পত্যের অকপট প্রণক্লীলা এখন হইতেই সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইয়া গেল । ্ 

আশ্রমে, গিয়্াই নন্দ আবাসে প্রত্যাবর্তন জন্ত ভগবানের অন্গমতি প্রার্থনা 
করিলেন । তখন বুদ্ধদেব বলিলেন, তুমি এখনই ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ কর। 
যেমন আদেশ, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ ব্যাপারও ভগবানের 
আদেশে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। অদ্য বিনা মেঘেই বিভিন্ন স্থানে 
থাকিয়াও একপ্রাণ দম্পতি নন্দ ও সুন্দরার মন্তকে নির্থাত বজ্পাত 
হইয়। গেল। 

- নন্দ এই অবস্থাতেও বুদ্ধদ্নেবের অলক্ষিতে সুন্দরার নিকটে উপস্থিত হইবার 
অন্ত অনেক বার চেষ্টা করিরা“বিফলকাম হয়! পড়ি্বাছিলেন। কারণ সর্ধু 
(বুদ্ধদেব, 'ষখনই নন্দ আশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিতে উদ্যত 


১১০ | সাহিভা-সংহিতা । [৪্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


হইয়াছেন, ঠিক পেই মুহ্ত্তই সেইন্থানে আসিয়া: উপস্থিত হইয়া তীহাকে 
বিষয় মরীচিকার মায়াজাল হইতে শ্বীক্প শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া 
'গিয়াছেন। 

অনন্তর বুদ্ধদেব হুন্দরার আসক্তি হইতে নদ্দের চিত্ত অপলারিত করিবাধ 
জন্ত তাহাকে লইয়! ত্রিদিব ধামে' উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে অপার্থিব 
সুন্দরী অপ্পরাবৃ্াকে দেখাইয়া! ভগবান্‌ বুদ্ধ নন্দর্কে বলিলেন, বদি তুমি তোমার 
স্থতিপথ হইতে হুন্দরায় আসক্তি বিদুরিত করিয়া তি্ুব্রত পরিপালন করিতে 
সমর্থ হও, তাহা হইলে বাছাতে ভুমি এই দিব্য হুম্দরীগপের লহিত মিলিত 
হুইতে পার, আমি সেইরূপ উপায় করিয়া দিব। _ | 

নিজ তাধ্যা হুক্দরা হইতেও অন্থপম কাস্তিময়ী কামিনীকুলের তীবরক্ষপ- 
সম্পদে পবিভ্রাস্ত নন্দ অতঃপর পতিগত প্রাণ! স্থীক্ম দারার অপার্থিব প্রণয় 
বিস্বৃতির জলধিতে সমাহিত করিয়া ফেলিলেন । হান, এই জগতে ক্ষণস্থায়ী 
কূপের জালাময়ী উন্মাদনা! পরিণামে এইয়প বিষ্বোগবিধাযনক হইন্লাই প্রগন্ীর 
অর্শ কর্তন করিয়া থাকে ।' মিথ্যা তপশ্চর্ঘ্যায়,ব্রতী হইয়৷ নশ্দ তগদতজীবিতা 
সভীকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তিনি রূপোন্মীদে পৰসীপ্রান্তি কামনায় 
হঃলহ সাধনাঁতেও একাস্ মনে দৃব্রত অবলগ্থন করিলেন । 

ইহায় পর একদা নন্দ কোনস্থানে অগ্নিগর্ড সথবৃহৎ অসংখ্য কুস্ত দর্শন করিয়া 
ভয়ে ফণ্টকিতকলেবর' হইয়া পড়িলেন। . ত্রার্শনে তীহায় মনে চিস্তা হইল, কি 
ভর়ঙ্কর ! এই অগ্নিগর্ভ কুস্ত সমূহ কি উদ্দেশে এখানে নিহিত পহিয্্ছে? তখনই 
অমরবধালী' তারগ্বরে প্রপ্তিধ্বনি করিয়া: বলিয়া উঠিল---যাহার নিতা সুখ পরি- 
ছার পূর্বক অনিত্য অসার নুখসস্তেগকামনার় মিথ্যাবেশ পরিগ্রহ করিয়া 
তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হয়, এই জালাময় অগ্নিগর্ভ কুন্তবাশি কেবল তাহাদের প্রারশ্চিত্তের 
জন্য। মিথ্যাব্রত শীক্যনম্দন নন্দের হিতে নিমিতই এই নরক 
'য্বণার ব্যবস্থা”) 

'অগঃপর পাপের ন্তীব্র পরিণতি প্রতাক্ষ করিয়া নম্দের মানসক্ষেত্র ইইতে 
উৎকট. অন্চরাষ্্ীতির মোহ বিদুরিত হইয়া গেল। উত্তর ফালৈ তিনি সত্য- 
সই" ভিকুততে সমুষ্থতি লাত করিতে সমর্থ হইগা জিজ জীবন সার্থক" বঁরিতে ৷ 
সমর্থ ইইয়াছিলেম। :. 


আষাঢ়, ১৩২৩।] ক্ষেমেক্দ্রের চাক্তচর্ধ্যা | ১১১ 


এই উপাখ্যান পাঠে জ্ঞাত হওয়া ধায়, নন্দ বুদ্ধদেধের নিকটে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে প্রব্রজ্যাগ্রহছণ ন! করিয়া সংসারে বর্তমান থাকিয়াই 
ভিক্ষু সংঘের সৎকারে জীবন সার্থক করিতে অভিলাধী, কিন্তু বুদ্ধদেব এই 
অবস্থাতেও সেই রাজদম্পতির পযস্পরের প্রতি অকপট গভীর, প্রণয় বৃত্তান্ত 
সম্যক জ্ঞাত থাকিয়াও নন্দকে ভি্ষু ব্রতে দীক্ষিত কত্িয়াছিলেন ৷ ইহা দ্বারা 
বুদ্ধদেবের মহান্‌ ধর্শের এই গুড় রহস্য ধোধ হয় গম্য হয় যেউদার বৌদ্ধ সংসার 
পরিত্যাগকারী ভিক্ষগণেরই কেবল অবলম্বনীর ; কাঁরণ ভিক্ষুরাও এই পবিত্র ব্রত 
সর্বথ! রক্ষা করিতে সর্বত্র সক্ষম হয়েন না । যখন এইরূপ অবস্থা তখন ঘোর 
সংসারাসক্ত বিষূঢ় গৃহস্থ ব্যক্তি এই মহান্‌ ধর্থ ক্ষেত্রে প্রাংগুলভ্যে ফলে লোভাছ- 
ঘবাহুরিব বামনঃ না হইয়া! পড়িবে কেন? 

মানব মাত্রই সংসার বন্ধন মুক্ত হউক-_ইহাই ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের নান্তরিক 
অভিমত । প্রোক্ত উপাখ্যান পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, কামমও্ক নব্দরকেও 
বুদ্ধদেব স্বর ধোর সংসারকৃপের বিত্রম হুইতে পরিত্রাণ করি! চির শান্তিময় 
নির্বাণ পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত বুদ্ধত্দব ত আর জীবের 
উদ্ধার কামনায় অনন্ত জীবন লইয়া! এই রোগ-শোক-মোহ-সন্কুলভূমণ্ডলে সকলের 
হিতার্থ অবস্থান করিয়৷ থাকিতে পারেন নহি? কিংব। বুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পরে 
অপর কেহ বুদ্ধের অভীগ্সিত জীবনিস্তার ব্রতে ব্রতী থাকিয়া তাহার ন্যায় সাধারণ 
মনুষ্য মাত্রেই নির্ব্বাণ সাধনায় পরাকা্ঠা শিব্যান্ুশিষ্যক্রমে ধারাবাহিক রূপে 
প্রদর্শন করাইটত সক্ষম হয় না । এই কারণেই পরিণামে ভগবান বুদ্ধদেবের 
নির্শলংম্বাভাবিক ধর্মমও সংকীর্ণতার আবিলতায় সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত হইয়! 
পড়িয়াছে, বুদ্ধের ধর্ম হইতে জীব উদ্ধার ব্রত বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। 

মানব মাত্রের প্রকৃতি অনুসারেই ধর্মে অধিকারিভের হুইয়৷ থাকে, তাহার 
জন্যই সনাতন আর্য ধর্্ে বুদ্ধের স্তায় পবিত্র নি্কাম ধর্ম কেবলমাত্র সংসার- 
গ্রস্থি পরিচ্যুত মানবের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সংসার পঞ্চে €ঘার 
আবিলতা প্রাপ্ত জনসাধারুণের জন্য সকামধর্মী ব্ণাশ্রম আচারের প্রবর্তনার 
আবস্তকৃতা! হইয়ীছিল। এই বিধান হইতেই আধ্যধর্ক্ষেত্রে রাজর্ষি এনকের 
ন্যায় 'সারবিয়াগী হইগাও ঘোর সংগারাসজ মহাপুরষেজ আবির্ভাব পরখ 
গিয়। থাকে । 


১১২. সাহিত্য-সংহিতা। |. [হর্থ খ্খ। ওর সখ্যা 


পুরাণগরন্থে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব সন্বন্ধে যেপ উল্লেখ ন্সাছে, আমর! সংক্ষেপে 
এন্থলে ভাহ! উদ্ধৃত করিয়! দেখাইতেছি -- 
“মতস্তঃ কৃর্্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ 1. 
ক্লামো রামশ্চ কৃঝশ্চ বুদ্ধ; কন্ধী চ তে দশ ॥ 
ইত্োতাঃ কথিতান্তত্ত মূর্তয়ো ভূতধারিণি। 
জর্শনং প্রীপ্তমিচ্ছানাং সোপানানি চ শোভনে ॥৮ 
| €( বরাহপুরাণ।) 
গবান্‌ বিষুর অবতায় বরাহ পৃথিবীকে বলিক্লাছিলেন, যে ভূতধাত্রি, মস্ত, 
কুর্ণ, বরাহ, নুসিংহ, বামন, পরগুয়াম, দাশরথি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কন্ধী ;--ভগবান্‌ 
'নারায়ণের এই দশ অবতার-_যাহা মুক্তিকাম জনগণের সোপানম্বরূপ । 
শবক্ষ্যে বুদ্ধাবতারঞ্চ পঠতঃ শূহ্বতোহ্থদম্1”  ( অগ্সিপুরাণ। ) 
ঘুদ্ধাবতারের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, যাহ! পাঠ ঝ| শ্রবণ মাত্রই লোক 
সমূহের পরমার্থ লাভ হইয়। থাকে । 
“ততঃ .কলেন্ত সন্ধ্যান্তে সংমোহয়ন্‌ জুরষিষাম্‌। 
যুদ্ধনাম! জিনন্থতঃ কীকটেবু ভবিস্তুতি &” 
(গরুড়পুরাণ )) 
কলির প্রথম সন্ধ্যা বিগত হওয়ার পরে ভগবান্‌ নারায়ণ কীকট দেশে. বুদ্ধ 
নাম ধারপপূর্বক জিনন্থতপ্ূপে দেববিঘেষপরাক্পণ জনসমূহের 'বিমোহনের জন্ত 
অবতীর্ণ হইবেন । 
*শুরদস্তা হঞ্জিতাক্ষাশ্চ মুওাঃ কাষায়বাসসঃ | 
শুরা! ধর্শ বছিত্যন্তি শীক্যবুদ্ধোপজীবিনঃ 1৮ 
র নু (হরিবংশ। ) 
 শাক্কুলসিংহ বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী শুদ্রগণও স্ধধ্মতান্যারী নিজেদের 
মত্তত্বাজি 'শঙ্খবৎ ধবল করিয়া, চক্ষু অঞ্জনরাগ সুরঞ্জিত করিয়া, মণ্তক বিষুণ্তিত 


করিয়া এবং ধযার়রাগে পাুবর্ণ বস্ত্র পরিধান, করিয়! সকলক্ষে ধঙ্ছোপদেশ 
খুনীন করিবেন। 


আবাঁট, ১৩২৩ ।] ক্ষেমেক্র্রের চারুচর্ধ্যা | ১১৩ 


বিষুপুরাণে দেখিতে পাঁওয়। যায়) দেবগণ দৈতাধুন্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্;, 
বিষ্ণকে বলিতেছেন ;-- 
“স্বর্বপণ্ধন্্ীভিরতা৷ বেদমার্গানুসারিণঃ'। 
ন শক্যান্তে হরয়ো হস্তমন্মাভিস্তপসান্থিতাঃ ॥৮. 
অস্থরগণ বর্ণাশ্রম ধরব পরিপাঁলন-ও বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে: প্রবৃত্ত. 
থাকিয়৷ দেবতাদিগের অজেয় হওয়াতে ভগবান্‌ বিষু নিজ দেহ হইতে মায়! 
মোহকে উৎপাদন করিয়া বলিলেন »-_ 
“মায়ামোহোইহরমখিলান্‌, দৈত্যাস্তাম্মোছয়িষ্ৃতি |. 
ততো! বধ্যা ভবিস্তত্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥” 
মায়ামোহের উপদেশে দৈত্যগণ বৈদিক আচার পরিত্যাগ করিয়া দেবতা 
দিগের বধ্য হইবে | 
বিষু ও অগ্নিপুরাণে এইরূপ বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের প্রকয়ান। দেখা যায় ।. 
অধিকার ভেদ পরিত্যাগ পূর্বক জনগণ কেবলমাত্র নির্বাণ পথ অবলম্বন করা 
নিবন্ধন বর্ণাশ্রমধর্থের বিপ্লব ঘটাতেই সম্ভবতঃ শরইরূপ উপাখ্যানের উত্তর হইয়াছে। 
কিন্ত ভগবান্‌ বুদ্ধকে জগতের একমাত্র অষ্টা বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া 
তাহারা অচ্চনা করিতে পৌরাণিকগণ কখনও বিস্থৃত হয়েন নাই, কারণ তাহারা. 
জানিতেন এই ব্রহ্ধাণ্ডে যেখানে অলৌকিক শক্তির সমাবেশ হইতে দেখা, 
যায়, তাহাতেই স্্নিয়ন্তা ভগবানের অথণ্ প্রভাব প্ররুটিত হইয়া. থাকে । 


, ৯৯1 বন্ধু ও মিত্রের পরিত্রাণ বাদ্ধবের অবশ্য কর্তব্য | 


বিভ্য়াদবুমধনং মিত্রং ব্রায়েত ছূর্গতম্‌.। 
বন্ধুমিত্রোপজীব্যো তৃদর্থিকল্পতরুর্বলিঃ ॥. 
নির্ঘন বান্ধবের জীবিকার উপায় করিয়া দিবে এবং বিপদগ্রস্ত মিত্রকে বিপদ" 
হইতে পরিত্রাণ করিবে । দৈত্যরাজ বলি প্রার্থনাপরারণ ব্যক্তির পক্ষে কল্পতরূ- 


+ শুক্রাচার্যের অনুপস্থিতিতে সু্গুর বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করিয়। এইরূপে দৈু 
গণকে স্বধন্ধাটার হইতে বঞ্জিত করিয়াছিলেন। পুরাণে, এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাও) বায 


১১৪ সাহিত্য-সংহিতা ।  [ ৪ খণ্ড ৩য় সংখ্যা 


সদৃশ ছিলেন) ফলতঃ তিনি অপ্ঠীপ্লিত কামন। পুর্ণ করিব বন্ধু ও মিজদিগের 
পক্ষে বথার্থ প্রতিপালক স্বরূপ হইয়াছিলেন । 


শবিমুখা নাথিনে। ষ্াস্তি ভবতে। গৃহমাগতা2। 
অধিনাং বিলিন দাতা চান্তে। ন বিদ্কতে ॥” 
| (মহাভারত 1) 
দেবরাজ ই, ট্ত্যপতি বলিকে বলিয়াছিলেন, হে দৈত্যন্লাজ, আপনার 
গৃহে সমাগত যাঁচক ব্যক্তি কখনও বিফলমনোরথ হইয়! ফিরিয়া যান না'। অতএব 
আপনি বাস্তবিকই অর্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে “কষ্পবৃক্ষতুলয” । এই জগতে 
আপনার তুল্য অন্ত দাতা নাই, একথা! গ্রুব সত্য । 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীমতুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিস্তামণি ॥ 


পূজার ছুটি । 
( পুর্বান্থবৃ্ি ) 

ধাহার! বৃন্দাৰনে ফাইবেন, তাহারা! যেন লালাবাবুজ প্রৃতিটিত হন্দিরটী 
দেখিতে অবহেলা; না করেন। লালাবাবুর নাম বোধ হয় অনেকেই 
জানেন, প্রাতস্মরণীয় পরম ভক্ত স্বর্গীয় লাঁলাবাবু, ধাহার প্রকৃত নাম 
৬কষ্চন্দ্র সিংহ, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনধাদূম তাহার মন্দির নির্মাণ করিয়া 
তথায় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেম, ইহা দর্শন করিলে নয়ন 
চরিতার্থ হুয়। . অতুল খ্র্থর্ধ্যের অধিপতি. বাঁকাবার্‌  ঞকটী কর্থাতে 
একছিনেই সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয্লাছিেন এবঃ তন্দন্ই তাহার নাঁদ 
চিরন্মরণীয় থাকিবে এইরূপ শুনা যায় যে 'একদ] এক মেছুনী লালাবাবুর 
ঝুটীতে মস্ত বিক্রয় করিতে আসিয়া বলিল “হরিছে পার কর সময় বয়ে যর,” 
তিনি এই.বাকোর সার মর্দ উপলব্ধি করিপাই সংসার ত্যাগের ব্যবস্থ! করিয়া 
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অবশিষ্ট জীবন বৃন্ধাবনে অতিবাহিত. করিয়াছিলেন। বালাবাবু ভোগস্থখে 
জলাঞ্জলি দিয়! যে সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, ইহা যে তাহার 
পুর্বব জন্মের বিশেষ সাঁধন্মার কল, তদ্বিষযকে সন্দেহ নাই, এরূপ. ত্যাগের উদাহরণ 
প্রাক্ম দেখা যার না। এস্থলে শ্বান্ুজ্ঞ পাঠকগণ সাংখ্যোক্ত পিঙ্গল! বেস্তার 
উপাখ্যান স্মরণ করিবেন । 

দয় কল্প বলিয়। আমর! চাঁরি দিন মাত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামে অতিবাহিভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।- আমি পূর্বে বলিয়াছি আমার পাও। শ্রীযুক্ত 
ব্রকিশোর প্রমবন্ত্ুত পুফরের একজন বড় পাণ্ডাও অতি সদাশয় লোক, আমার 
প্রষ বন্ধু ডাজার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এ পাগাটীর 
নামে একথানি: গঞ্জ ধিরাছিলেন। তর্জন্য আমি. তাহার নিকট বিশেষভাবে 
কুতজ্ঞ আছি বাহার জন্য আমি তথায় স্থখে কাটাইয়। ছিলাম এখানেও, 
আমার . পাশা শ্রীফুক্ত চুণীলাল ছোবে, একজন. ভদ্রলোক, নির্যাতন 
দ্বারা অর্থ শোষণ তীছার স্বভাবের বিক্ষন্ধ কার্য, আরও আমর! শ্ীমৎ 
কেশবানব্বজীর পরিচিত 'বন্গিয়া আম্মদিগকে কেনি 1বষরেই কোন কষ্ট 
পাইতে, হয় নাই; ভবে মধ্য মধ্যে বাড়ী হইতে এক এক খানি পত্র 
পাইতেছি যাহাতে আমানের চিত্তের স্থেরধ্য নই হইতেছে এবং আমাদের 
অনবচ্ছিন স্ত্খে ব্যা্থাত পড়িতেছে অর্থাৎ আমর! এরূপ ভাবে সংসারে: 
শৃঙ্ঘলাবন্ধ থাকি থে: কিছুতেই যেন আমাদের স্থাধীনত। নাই বলিয়! মনে, 
হয়। ও সকঘ কথায় কাজ নাই। বৃন্দাবন ধামের জব্য অসংখ্য, সময় অল্প, এই 
অল্প. সমরের, মধ্যে যতদূর পারা যার দেখিয়া লইব এইরূপ ধার্ধ্য করিয়া 
আমরা পঞ্চম দিনে সেবাকুঞ্জ অর্থাৎ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত 
সর্বদ! বিহার, করিতেন: বলিঙ্ন প্রবাদ গুন! গেল,. শ্রীনিধুবন প্রতৃতি পুরাতন 
স্থান৷ সমূহ দর্শন করিলাম) এবং ফিরিবার পথে প্রাতঃকালে উঠিক্লাই 
মখুরাঁতিমুখে বাত্রা করিলাঁম'। বৃন্দাবন হইতে মধুরা অতি. অল্পক্ষণে 
যাওয়া যার; আাদেকে প্দুরজেও বায়! থাকে তত্বব্যতত এক্স). ও ভাড়াটে 
গাড়ি গ্রভৃতিও, পাওয়া যা, কিন্ত. আমর! রের- গাড়িছেতর বাতা করিলাম 
এবং তথায়.পৌঁছিয়! রাজ! কথলের রাজধানী মধুর! দর্শনে বাতি, হইলাম রও 
' মথুর। একটা অতি প্রাচীন বিখ্যাত সহর, ইহার পথ ঘাট প্রপস্ত ও পরিদ্ধার, 
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এখানে বহুলোকের বাদ। এমনকি টলেমি, প্রিনি এরিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রীক গ্রন্থকাদিগের ভ্রন্থেও এই নগরীর নামোল্েখ দেখিতে পাঁওয়। যায় । ইহার 
পাগাগণকে চোবে বলিয়া থাকে৷ মথুরার বৃত্তান্ত বর্ণনা কর! আমার পক্ষে 
অসম্ভব তবে যাহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্্যচ্যুতি না হয় এইরূপ ভাবে যকিঞ্চিৎ 
বলিব। মথুরার আদি ইতিহাস নিতাস্ত অস্পষ্ট । প্রত্বতত্ববিদগণের বন্ধে মথুরার 
নানা স্থান খুঁড়ি ষে সকল প্রাচীন কীর্তি বাছির হইয়াছে তাহার অধিকাংশই 
জৈন। তন্মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান! যায়, যে থৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে 
এখানে জৈন প্রাধান্ত ও ২য় শতাব্বীর শেফভাগে বৌদ্ধ প্রাধান্য 'প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং এখানে ২*টা সঙ্ঘারাম ও €চী; 
মন্দির দেখিয়া যান, ইহ দ্বারা বুঝা যায় যে প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্য যুগের পর প্রাচীন 
জৈন ও বৌদ্ধধুগ মথুরার উপর দিয়া চলিয়! গিরাছে। এখনকার মুদির গুলিও 
স্থানে স্থানে উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বোধ হয় .ষে এক কালে মুসলমান 
রাজগণের হস্তে মথুরার প্রাচীন কীর্তিগুলি বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল 
তথ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । বাহার! মধুর! দর্শনে গিয়াছেন তাহারা সে বিষয়ে 
বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন । এক্ষণে কাট্য়া' নাষে পরিচিত স্থানটাতে 
বহু পুর্বে ৬কেশব দেবের মন্দির ছিল। সন্রাট আরঞ্ীব উহার স্থানে একটী 
মসজিদ নির্মান করাইয়াছিলে,ন মসজিদ গাত্রস্থ নাগর়লিপি তাহ! সগ্রমাণ 
করিতেছে। উহার অদুরে ভৃতেশ্বরের মন্দির উহার চতুম্পর্নন্থ ভগ্াবশেষ নিরীক্ষণ 
করিলে অন্গুমান হয় যে উহ! কৃষ্ণাবতার যুগের হুর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার সন্নিকটে কা'জীবাগ নামক উদ্যানে. একটা ক্ষুতত 
মসজিদ দেখা বার়। উহাতে হিন্দুধর্ের কোন চিন্থ ন! পাইলেও উহ্বার গঠন 
কার্ধ্য দেখিয়া বোধ হয় যে. উহ! এক সময়ে হিন্দু কর্তৃক নিরশ্শিত হইয়াছিল । 
আমি পুর্ব হইতেই মধুরার চোবে দিগকে তর করিতাম কারণ 
তাহার! বাত্রিগণকে : বিশেষ নির্ধ্যাতন করিয়া! পয়সা লইয়! থাকেন । সুতরাং 
্বামীজী , মহারাজের ' নিকট হইতে 'কানষে .নাড়ু সাড়ে আটি ভাই; 
নামক এক চোধের নামে গঞ্জ লইয়! মধুরায় পৌছিলাম। চোবেজী 
ক্েবান্দজীর লোক বলির! আমাদিগকে বিশেষ হস সহকারে তী্ধ কারক গুলি 
করাইয়া! দিলেন । 
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মথুরার কেল্লা হইতে যমুন! বাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমন! বক্ষে ২৪টী নানেয্স ঘাট 
আছে তন্মধ্যে আমর! প্রথমে বিশ্রান্ত ব! বিশ্রাম ঘাট দর্শনে বাইলাম। ভগবান 
শ্রীরুষ্ণ কংমকে বধ করিয়া এই খ্বাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার লাম 
বিশ্রাম ঘাট হইয়াছে । মধুরার ২৪টী ঘাটের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান এইটীই 
এখানকার সন্ধ্যা আরতি এক অপূর্ব দৃশ্য। ধাহার! মথুর! দর্শনে যাইবেন তাহাদের 
এই আরতি দর্শন কর! আবশ্যক । আমরা এই স্থানে শ্রান্ধ তর্পণাদদি যাবতীয় 
ভীর্থ কাধ্ট সমাপন করিয়া ফ্রুব ঘাটেও এরূপ যথাবিধি তীর্থ কার্য সম্পাদন 
করিলাম। এই সকল স্থান পাগাগণই যাত্রিগণকে দেখাইর। দেন, 
ইহা ব্যতীত এই সকল তীর্থঘস্থানের প্ররুত্ত নির্দেশ পাওয়! সহজ নয়, 
প্রতিহাসিক ৰা প্রতবস্ততব-বিৎগণ ইহাদিগের যাথার্থ প্রমাণ করিতে সমর্থ 
হইতে পারেন, আমাদের ন্যায় লোকের পাণগ্ডার কথায় বিশ্বাস করিতে. হয়। 
এই ফ্রুৰ ঘাটের উপরিভাগে এক পাহাড়ের . উপর বালক ফ্রুব 
উচ্ছাপূর্বক তপস্ত| করিয়াছিলেন অন্যাপি যাত্রিগণ এই স্থানে এ্বের তপন্তা 
মূর্তির দর্শন পাইবেন, মধুর! সহরের মধ্যে ঞব ঘাটের পশ্চিম ভাগে প্রায় 
অর্ধ মাইল ঘুরে কংসটিলা, বর্তমান আছে। এই স্থানেই ভগবান পপ্রীকৃ্ণ 
তাহার সমস্ত বীর যোদ্ধগণের সহিত নিমন্ত্রিত হুইয়! যজ্ঞদর্শনহেত উপস্থিত 
হুইয়। কংসকে বিনাঁশ করিয়াছিলেন । 

- মথুরার পূর্ণব্রন্ধ অনাদিদেব শ্রীরুষ্ককূপে নরদেহ ধারণ করিয়া! কংসকে বধ 
কষরিয্নাছিতেন বণিক়াই উহা হিন্দুর নিকট মহা! পবিত্র স্থান বলিয়। বর্ণিত 
হুইয়! থাকে, সেই কংসালর়ের ধ্বংসাবশেষ এখন বিশ্রামঘাটের পারে; যে স্থানটী 
এখন কংসালয় বলিয়া কথিত হইতেছে মৃত্তিকার মধো ভগ্ন বাসগৃহের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা! অতি. প্রাচীন কালের কীর্তি বলিয়া বেশ বুঝিতে 
পারা যায়। 81৫ ইঞ্চি পরিমিত ইইকে উহ! নির্মিত । উহার নিকটে তৃতেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির।. ইছাও অতি প্রাচীন, ইহার পুরাতত্বের সম্বন্ধে অনেক কথ! 
জানা গেল কিন্তু বাহুল্য ভয়ে উহ! পরিত্যক্ত হইল । আমর! সর্বপ্রথম এ,মন্দিরটা 
দর্পন করিলাম । মথুরা হইতেই শ্রীকফের জন্মস্থান ' গ্বোকুল বাইতে 
হ্‌য়। ধারিগণ এই স্থানে * পৌছিলেই একাওয়াল! ও গাড়িওয়ালা 
'আসির! উপস্থিত হুইবে ও গোরুল লইয়া যাইবে যমুনার 'পুর্বপার 


১১৮ সাহিতা-সংহিতা ৷ [ হর্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


সমন্তই গোকুল নামে খ্াভ। ইহার অপর নাম মহাবল। ঘথুব1 
হুইতে যমুনার পূর্বতীরে প্রা দশ মাইল বীধ! রাস্তা ধরিয়! গোকুলস্ব মন্দালগনে 
ষাইতে পারা ষায়। -পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বমে এইরূপ 'কথিত 
আছে, রাজ! যুধিষ্ঠির পাশাখেলার সর্বস্বান্ত হইঘার পর বাস করিগ্নাছিলেন 
এবং এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শতীহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই সকল 
স্থান ভ্রমণ করিলে মনে বাম্তবিকই একটু বিমল আননের উদ্রেক হয়। 
বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা বড় সহর, এবং ইহার স্বাস্থ্য ও যয়ুনাতীরস্থ ঘাট 
সুলির দৃশ্ঠও ভাল । তবে সংস্কারাতাবে দিন দিন এ গুলি বড় মিরানন্দদায়ক 
হইয়! উঠিতেছে প্রকৃত স্বার্থশন্য আস্থাবান হিন্দু রাজা মহারাজাগণের এ 
দিকে দৃষ্টি না পড়িলে এ সকল হিন্দু কীর্তি যে অচিরে ধ্বংস মুখে পতিত 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই, আমাদের অনুরোধ তীর্থ দর্শনাভিলাঁধিগণ 
বেন এরই সকল স্থান দর্শনে অনাস্থা প্রকাশ না করেন, আমরা প্রথম 
যে দিন মথুরায় পৌঁছিয়াছিলাম লেই দিন জ্রাত্‌ দিতীয়া, এীঁদিনে মথুয়ান 
যমুনা! শ্লানে বছলোকের সমাগম হইয়া থাকে, হ্তরাই বাঁত্রিগণের গুবিধার 
জন্য গবর্ণমেপ্টকে পুলিশের বিশেধ বনোবস্ত করিতে হয়।' পরী দিনকে এ 
স্বানে বম দ্বিতীয় বলে, আময়া আবাদের পাগাক্ষ সাহায্যে অতি 'কষ্টে 
ও দিনে যমুনায় শান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম 1. 

ইহার অনতিদুরে শ্রীকেশবদেবের . বন্দিয। ' এই মন্দির দর্শন ও ইহার 
অত্যনতরস্থ প্রতিষ্ঠিত কেশবজীর দর্শন ও অর্চনা" আতীব' আঁবগ্তক। 
খী' দেখতার মন্দির ও ইহার বিশ্রহ ঘে কত ঝাল. স্থাপিত হইগ়ীছে ভাজ 
কেহই বলিতে পারেন না, এই সকল অতি 'গ্রাটীন কালের 'হিদ্দু 
কীর্তি সকল দর্শন করা-আমীদের 'উচিত। বাঁণ্তবিকই ইহাতে হিন্দুধর্মের ও 
হিশুজাঁতির উপর শ্রদ্ধ! ভক্তির ঘে বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, 
কেবল পুস্তকস্থিত বর্ণনা পাঠে সকল সময়ে প্রকৃত বিষয়ের অনুধাবন করা 
যার মং) এই সকল মন্দিরের প্রাচীনত্ব ও ইহাদের ইতিহাস অনেক 
রস্থ হইতেই জানিতে পারা যা সন্দেহ নাই'এমন কি ইউধৌপীয়্‌”ইতিহাস 
এথকগণণ্। একবাক্যে ইহার' প্রাটীনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; " তক্রাসি 
ইছা। বলা 'জনাবশ্তক পর্যটন স্পৃহা হউক বা ধর্খানপদ্ধানচরিতীর্ঘ করিতে 
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হউক প্রত্যেক হিন্দুই যেন একবার মথুর! বৃন্দাবন দর্শনে সচেষ্ট হয়েন। 
এই সকল স্থান দর্শনে হিন্দুধ্্ে ঘোর অবিশ্বাসীর মনেও কতক্টা হিন্টূভাব 
আসিয়া! পড়িবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। . মধুর! সহরের অধিকাংশ ধশ্মশালা, 
দেবালয়, ও তীর্থঘাট সকল মহারাজ ভরতপুরাধিপতি প্রভৃতি অন্যান্য 
রাজা, মহারাজগণের দ্বার নির্মিত ইইয়াছে। তাহাদের প্রতি আমাদের 
কৃতজ্ঞ থাকা. উচিত। কিন্ত 'ছুঃখের নিষয় 'আজকাপকার রাজা 
মহারাজগণের মনের গতি অন্যরূপ তইয়াছে ! যমুনার সেতুর উপর হইতে 
এই সভরের দৃপ্ত দেখিলে কাশী সহর বলিয়। ভ্রম হয়। ধাহারা 
শ্তামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড তীর্থ স্থানে যাইতে ইচ্ছা! করিবেন তাভারা এই 
থান হইতেই ভাল ঘোড়ার গাড়ী, কিম্বা একাগাড়ী, উষ্ট্রের গাড়ী বা 
গোশকটাদি করিয়া লইবেন। শ্তঠামকুণ্ড মরা হইতে গ্রায় আট ক্রোশ 
দুরে অনস্থিত। এখানে বাধা প্রশস্ত রান্তা আছে । মধ্যপথে চারি 
য়াইলের মধ্যে গিরিগোবর্ধন তীর্থ নয়ন পথে পতিত হইবে, এখানে থাকিবাঁর 
ধর্শাশাপা প্রভৃতির জবন্দোবস্ত আছে। ল্লামাদের ভাগ্যে মথুরাঁর আর সকল 
দেখ। হইল না, কেনন! শীঘ্রই বাটা আসিতে হইবে । আমাদের ন:০&% 
1১608121010 বড়ই সুন্দর, যাহা গতকল্য স্থির করিয়। রাখিয়া! দিলাম 
তাহা অগ্য বন্ধ হইয়া গেল! আমাদের সমস্তই অনিশ্চিত ও অস্থির, ইহা 
আমাদের কি পুরুষকার কি অনৃষ্টবাদ কোনটার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের অভাবের 
ফল বলিয়াঈ মনে হয় ।* যাহা হউক আমরা রাত্রে ৯৩০ মিনিটের ট্রেণে বাটা 
ফিরিবার জন্য মথুরার ষ্টেপনে - আসিয়া টেপ ধরিলাম। লোকের 
অত্তান্ত ভিড, অতি কষ্টে, এক থানি সেকেগু ক্লাস গাড়িতে উঠিলাম, 
তাহাতে আলো মিট মিট করিয়া শ্রলিতেছে। পথে জল চাহিলে 
কোন উত্তরই পাওয়া গেল না, মধ্যে মধ্যে মুসলমানদিগের জন্ত মশকধারী 
জলওয়ালা দেখা গেল॥ পাণিপাডগণের কণ্ঠধ্নি কর্পকুঙ্করে প্রবেশ 
“করিল না। আমাদের গাতীর একটা যাত্রী তষ্চার় অতান্ত কাতর হয়! 
পড়িয়াছিলেন, তাহার পিপাসা* শাস্তির কোন উপায়ই ইল, না। যাহ! 
হউক, প্রত্যাবর্তন সময়ে গাড়িতে হৃষ্টা ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথন করিতে, 
করিতে আমাদের রাত্রে রেলের কষ্টের অনেক লাঘব্‌.হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে . 
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একজন চক্ষু চিকিৎসক, সিন্ধুদদেশ হইতে পিতামাতার পিও দান করিতে গয়ার় 
আসিতেছেন, জাতিতে ক্ষেত্রী, 'ইউন্রোপীয়ান বেশধারী, ইংরাজীতে কথাবার্তার 
অভ্যন্ত। আর একজ্ঞন যৌনপুরের উকিল) জৈনধর্ম্মীবলম্বী এবং ০০08:03- 
1051, সিদ্ধুদেশীর চিকিৎসকটী অতি অমাঁয়ক ত্দ্রলোক, তাহার কোন দ্রব্যেরই 
অভাব ছিল না এবং তিনি আম্াদিগের আতিথ্য. করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক 
ছিলেন । কিন্তু উকিল মহাশয় কেবল মাত্র ছুই একটী 0188:506 লইয়াই তাহায় 
আতিথ্য স্বীকার করিলেন, তীহার নিকট হইতে চ1 পান ঘা তাহার জল গ্রহণ 
ফরিলেন না, ইহাতে তিনি একটু ছুঃখিত হইলেন সন্দেহ নাই। আমাদের 
সঙ্গে কোন প্রকার থান্ত ভ্রব্যাদি ছিল না, থাকিলেই ব! কি হইবে, জলাভাব। 
যাহ হউক বান্রিটা একপ্রকার কথাবার্তায় কাটিয়৷ গেল, আমাদের পরিচ্ছদাদি 
দেখিয়াই হউক ব1 যে কারণেই হুইক তিনি আমাদিগকে তাহার চা, বিচ্কুট, কটা 
মাখন প্রভৃতির কিছুই দিলেন ন1। 

এই প্রকারে সাধারণ বাঙ্গালীদিগের পেলের কষ্টের বিষয়ে কথোপকথন 
করিতে করিতে আমরা পরদিন বেল! ১৯ দশটার সঙয় কানপুর ঠ্টেশনে 
পৌছিলাম। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ থামে । যাহার যাহা দরকার এখানে, 
ভাহ। পাও! যায়, সকলেই এইস্থানে আহারাদির বদ্বোবস্ত করিয়। থাকেন। 
বিহারী উকিল বাবুটির অবস্থা, বড়. তাল বোধ হইল না, তিনিও আমার 
গ্তায় কিঞ্িৎ মিষ্টাম্স সেবাত্বারা জলযোগ সম্পাদন করিয়া! লইলেন এবং 
কেলনারের হোটেলে উপবিষ্ট উন্নতিশীল বাঙ্গালী বাবুগণ্ণের প্রতি সভৃষ্ণননন 
নিক্ষেপ ছ্বারাই নিজের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিলেন । ইহার পর আমরা 
এলাহাবানদে অবতরণ করিলাম, যেহেতু গঙ্গ। যমুনার সঙ্গমে শ্লান করিবার গর 
আমাদের তীর্ঘন্রমণে ধবনিকা পতন হইবে । আমাকে কোথাও পাণ্ডার 
উপদ্রব সন্থ করিতে হয় নাই। এথানেও আমর! আমাদের আত্মীয়, 
এখানকার হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যান্ব মহাশয়ের 
আতিথ্য স্বীকার করার স্থখে ও নির্বিঘ্নে সকল কাধ্য সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হইক্সাছিলাম। ' 

প্রভাতে আমরা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমন্থান _ ৬বেণীঘাটে 'পৌছিয়। 
সেখানকার যাবতীয়. তীর্থকার্ধ্য সম্পাদন করিলাম। প্ররাগ অতি প্রাচীন, 


আফা, ১৩২৩।] সমাজ ও সাহিতা।' ১২৯ 


হিন্ুতীর্থ। পূর্ববকালে এরূপ শুনা যায়, রাজাদের অভিষেক কালে,ইহার 
জল না হইলে চলিত না এবং ইহার নিকটে ভরদ্বাজ. খফির আশ্রম ছিল। 
বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ৪১৪ খুষ্টাব্ধে যখন এই স্থানে আসিয়াছিলেন 
তখন ইহা! কোশল রাজ্যের অন্তভূতি ছিল বলিয়া] শুন! যায়। দর্শনীয় বস্তর 
মধ্যে এখানকার কেল্লা, তন্মধ্য্থ “অক্ষয় বট”, মেওকােজ, আলফ্ড পার্ক, 
সমরুবাগ, প্রভৃতি সর্বপ্রধান। এখানকার জলবাধু মন্দ নয়। আমরা এইট 
সকল দেখিয়া পরম পরিতোঘ লাভ করিলাম এলাহাবাদ কেল্লার; 
মাটীর নীচে নানাবিধ দেবতা সন্দ্শশ করিয়া আমর! পরদিন পুনরা 
৬কাশীধামে আমিয়া পড়িলাম। 


শ্রীদেবেজ্জ নাথ বন্দেবাপাধ্যায়। 


সমাজ ও সাহিত্য ।*% 


“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি । 
এ ভিথারী দশা! তবে কেন তোর আজি?” 
(মাইকেল মধুহ্দন দত্ত ), 
' হখার্থ ই বঙ্গভাষা আজ. নাদা-রত্ব-বিভূষিতাঁ, বঙ্গবাসীর মাতৃভাষার ভাঙার। ' 
আজ নানারতে পরিপূর্ণ । বাঙ্গালীর সে দৈন্য, সে হুঃখ আজ আর নাই। কবি, 
ফথা্থই গাইয়াছেন”_ 
“বিশ্ব-পুজনীয়া আজি যেন রাজরাণী, 
রাজভাষ! মাতৃভাষ! এবে তুল্য মানি ॥ 





নাজিল 

€ ২৩শেভুলাই (১৯১৬) রখিবার অপরাহে, মাননীয় বিচারপতি স্তর আগুতোব মুধোপাধায়। 
রর়্থতী, শান্ত্বাচম্পতি। কেটি, সি, এম, আই, এম, এ, ডি; এল, ডি, এস, সি, এফ, অর 
এস, এফ্‌, আর, এস, ই, এফ্‌, এ, এস, বি, মহোদয়ের. সভাপতিকে সাহিত্যদতান় গঠিত । 


১২২ | সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায় প্রভৃতি মনস্থিগণ কতিপয় কুম্গুমে যে বঙ্গ-বাণীর 
পাদপুজা। করিয়া কৃতার্থ হুইয়াছিলেন, শিশিরন্সাত শ্ামল দুর্ববার ন্থায় লামান্ত 
কয়েকটি বঙ্গ গ্রবচনে ষে বঙ্ঈ-ভারতীর অর্চনা করিয়াছিলেন,-না না, এক 
প্রকার প্রথম উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আজ তাহার চরণ-কমল কত সাধকের 
সন্ভাব-চন্দন-চচ্চিত কুন্গমদামে .আপীড়িত। মা আমার বাসন্তী প্রতিমার সায়, 
স্নেহময়ী জননীর ন্ায়, মনোমোহিনী আশার ন্তায়। এ দেখ দন্দুথে দড়াইয়! যেন 
শ্নেহ-গদগরক?& বঙ্গবাসীকে আহবান করিতেছেন,_এ গুন, মায়ের অকপট 
সাধক, বঙ্গভূমির বরেণ্য পুত্র, যেন মায়েরই অঙ্গুলি সঞ্ষেতে উদ্দদ্ধ হইয়া, মার 
প্রাণের স্থরে হুর মিশাইয়া বঙ্গবাসীকে ডাকিতেছেন, পথ-হারা, ক্লান্ত পথিককে 
যেন স্বণমন্দিরে আহ্বান করিতেছেন 


ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি । 
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আঁজি ? - 


অমর কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, চণ্ভীদাস, গোবিনদাস প্রভৃতি বাণীর বরপুত্র- 
গণ নান! পত্রপুষ্পপল্লবে, স্থিরজ্যোতিঃ অবিদ্ব-রড্ুজালে, মায়ের মন্দির কি সুনারই 
না সাজাইয়া গিয়াছেন! কত তাপ, কত বঞ্ধায় বঙ্গের বক্ষঃ বিশু বিশীর্ণ 
হইলেও, সে মন্দিরের নয়ন-তর্পণ শোভার বিন্দুমাত্রও অত্যয় ঘটে নাই। বরঞ্চ 
দিনের পর যত দিন যাইতেছে, তত সেই স্ুনার মন্দির যেন ক্রমেই সুন্দরতর, 
সুন্দরতম ঠইতেছে। বঙ্গবাসীদিগের চিত্তে ধতই আত্মঃসম্মান জ্ঞান,_যাহা 
কির়ৎকালের জন্ত, জানিনা কোন্‌ অভিশাপে, যেন কিসে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, 
সেই নুগ্ঠ আত্মসম্মান জ্ঞান যত উদ্্ধ হইতেছে, ততই সে মন্দিরের সৌন্দধ্ে, 
নিগ্ধ কান্তিতে, বঙ্গবাসী আকষ্ট হুইতেছে। শরজ্জ্যোৎদা-বিধৌত রজনীর 
অবসানে স্বপ্তোখিত যেমন শগিগ্ধ মধুর প্রভাতের কুজ্ঝটিকার -শুভ্রবসনে আবুত- 
কায়, শিপির মুক্তাথচিতা প্রকৃতির অনাবিল. সৌন্দর্াপূর্ণ মুখচ্ছবি দেখিয়া 
আত্মবিস্ম ত হয়, উদ্ঠীস্তভাবে কেবল সেই অনন্ত স্ষমার নির্বরিণীর দিকে চাহিয়াই 
থাকে, দেখে, দেখে দেখে, তদ্রুপ মোহমিদ্রাকণ বঙ্গবাসী আজ নিদ্রাভঙ্গের 
পর, বঙ্গ বাণীর পে সুসজ্জিত মন্দিরের শোভা৷ মৌখিয়। কি আনন্দই না৷ উপভোগ 
কশিতেছে । যত দেখিতেছে, বঙ্জভাষার কমনীয় কাত্তি, আশা গরদীপেমুখচছবি | 


 আধাঁঢ়, ১৩২৩ ।] সমাঞ্জ ও সাহিত্য । ৮০০ 


যত দেখিতেছে, ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা! হইতেছে । এই আমার আ, এই 
মার কোলে আমি বর্দিত, লালিত পালিত, এই মা'র আদরে আহলাদে মামি ধন্য 
কৃতার্থ--ভাবিয়া, অকপট ভাবে জননী বঙ্গভাষার প্রতি গ্রীতিব্হিবল হৃদয়ে ও 
প্রেমাস্রপুর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে । এট আমার মাতৃভাষা, এই আমার 
বঙ্গভাষা, আমি এই দিব্য ভাষার স্লেবক, এই অমরীর সন্তান,__ভাঁবিয়া নিজকে 
ধনা ও কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছে । আত্মবিস্বতি অধঃপতনের নিদান । 'আত্ম- 
স্ররণ অভুাদয়ের সোপান। যে জাতি যত আত্মবিশ্বৃত, সে জাতি তত ভর্গত, 
লার্রিত ও অবভ্ঞাত। আজ আত্মস্মরণে, আপন মাতৃভাষার ক্িগ্ষোঞ্ছল সুখচ্ছবির 
দর্শনে, বঙ্গবাসীর প্রাণ যেন কেমন একট! আশার বৈদ্যুতী প্রভায় উদ্ভাসিত 
হইয়! উঠিয়াছে। তাই বাঙ্গালী ভক্তিগদগ্দ কঠে মা'র উদ্দেশে গাইতেছেন-_ 


“ওমা তোমার চরণ ঢুটি বক্ষে আমার ধরি। 
আমার এই দেশেতে জন্ম ষেন, এট দেশেতে মরি ॥” 
(দ্বিজেন্্র লাল ) 


বর্তমান" সময়ে, দেশের যাহারা গৌরবতাঁজন সন্তান, বঙ্গভূমি ধাহাদের দ্বারা 
অলঙ্কৃত, সেই সকল মনীষাসম্পন্ন, পাশ্চান্যাবিগ্ভাবিভূষিত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও 
উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীর :সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন । বঙ্গের সর্ধপ্রধান 
রাজপুকুষ পর্যন্ত সভাসমিতিতে বাঙ্গাল! ভাষায় বক্ততা করিয়া, বঙ্গবাসীর হৃদয় 
যেন করতলস্থ কুরিয়া! লইতেছেন । বেশি দিনের কথা নহে, এমন ছুর্দিনও 
ছিল, যখন, *বাঙ্গালায় কথা৷ বল! বা! বঙ্গভাষার আলোচনা কর! পর্ধান্ত একট! 
লজ্জাজনক কার্য মনে হইত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে, সে মোহ কাটিয়াছে। 
পুর্বকৃত সেই মহাপাপের এখন প্রায়শ্চিত্তের কাল উপস্থিত। তাই, বন্গসম্তান 
বাঙ্গালায় ছটে। কথা বল! বা! বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখাকে বিশেষ গৌরবজনক বলিয়! 
মনে করিতেছেন। বঙ্গভূমির তথ! বঙ্গভাষার ইহা! পরম কল্যাণের বিষয় । 
ছেলে মাকে চিনে না ঝ. চিনিয়াও মা বলিয়া! ডাকে না, ইহা ছেলের পক্ষে 
ঘোর কল্ঙ্কের কথা। এতদিনে মনে হয়, সে বোধ আঁমাদের জন্মিয়াছে। 
আত্মবিশ্বতির কুজ্বটিকা কাটিরা গিয়া, মধুর প্রভাতের নিগমৃত্তি ক্রমে মাথা, 
তুলিয়া উঠিতেছে। বঙ্গভূমির পরম কষ্যাপময়ী উদ! আবিদ হইয়াছেন। . এ 


১২৪ সাহিত্য-সংহিতা |. [৫ম খও, ওয় সংখ্যা 


_ শমুদর 'যখন মিবিষ্টচিত্তে ভাবি, তখন ধথার্থ ই একটা অখণ্ড আনন্দে হৃদয় আপ্ল.ভ, 
হইয়া আসে । বাঙ্গালী বলিয়া শ্লাঁঘা অনুভব করি । 

এই পরম কল্যাণের মধোও কিন্তু একটা অকল্যাণের ছায়া! দর্শনে মনে বিষম 
ত্রাস ও দ্বঃখ জন্মে । যখন দেখি, মাতৃভাষার সেব1 করিবার ব্যপদেশে কেহ কেহ 
বঙ্গ ভারতীর পবিত্র মন্দিরে ঘোর ব্যভিচার করিতেছেন, মায়ের অঙ্গ সুসজ্জিত 
করিতে বাইয়া তাহাতে আঙ্মোপচাঁর করিতেছেন, তখন যথার্থ ই একাস্ত বিষপ্ন 
হইয়া পড়ি' যে বনশোভিনী লতিক1 পত্রপুষ্পপল্লবে আনত হইয়া আপনিই 
আপনার সৌদর্ষ্ে বিমোহিত হুটতেছে এবং সমন বনভূমিকেও ন্থশোভিত 
করিতেছে. তুমি পার ত, তাহার সেই শোভার স্থারিত্ব-কামনায় জলসেচনাদি কর, 
কিন্তু নির্দয়-হৃদয়ে সে লতার কুন্ুমচ্ছেদ, পল্পবভঙ্গ বা! পত্রনাশ করিও না। যে 
বঙ্গভাষা আপনার সৌনর্্ে. আপনার ভাবে, আপনিই উল্লসিতা ও নানা ডাবমরী 
হইয়! উঠিতেছে, নিষ্ঠ,র তুমি, সেট বঙ্গভাষার গাত্রে কলঙ্কলেপ করিও ন!। 
সাজাইতে পার, ভাল করিয়া সাজাও, কিন্তু বিরূপ করিও না। বিধাতার অন্ু- 
গ্রচে যদি তোমার সেব! করিবার প্রবৃত্তি জন্গিয়! থাকে, বদি তুমি লেখনী চালনায়, 
অধিকারী হইক়্া থাক,_ফাহাতে তোমার মাতৃভাষার শ্রীবন্ধি হয়, তোমার 
স্বজাতির হাদয়ে ও সমাজে বলবুদ্ধি হয়, ভাঁববুদ্ধি হয়, এমন ভাবে লেখনী পরিচা- 
ূ লিত' কর। মনে রাখিও,--নিদারুণ ও নিরপেক্ষ কালের হস্তে ভুমি আমি 
অচিরেই লোঁপ পাব, কিন্তু তোমার জামার .ছুষ্কার্ধ্যের ফলভোগ, আমাদের 
হ্বজাতি ও সমাজ চিরদিন করিবে। তোমার অপকাধ্যের ফহো তুমি ত সপরি- 
জনে উৎসর যাঈবেই, তোমার ছা! স্পর্শ বাহার! করিবে, তীছাদৈ রও নিষ্তার 
নাই। বিববৃক্ষের বিষময় ফলে কেবল কুন্দনন্দিনীই মক্নে নাই, কুর্ধামুখীর সোনার 
লংসার'জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল, দেব-দ্বভাব নগেন্ীনাথ দানবে পরিণত হইয়াছিলেন। 

তোমার দেশ, তোমার সমাজ, তোমার জাতি যাহাতে গৌরবিত হয়, যাহাতে 
উন্নত হয়, জগতের অন্তান্ত সভাজাতিয় সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমকক্ষকত। করিতে, 
পারে, তোমার জাতীর সাহিত্য যাহাতে অপর ্রাতির আদর্শ €ইতে পারে, পরেই 
পক্ষে চেষ্টা কর! সেই রূপ ধ্যান কর, সেই যয উপাসনা কর । ভুলি না বে, 
প্ফৃমি কে, কত বড় একট! প্রাচীন ও গরথম-মুদ্ধ জাতির তুমি এক 'ু্ুতষ 
তন্বাংশ। ' স্ময়ের শ্রোতে, কালের ধর্ষে, নিজের পুর্বগৌরব বিশ্বত' হইও ন]। 


আধা, ১৩২৩। ] মমাজ ও সাহিত্য । ১২৪ 


অবশ ভাঁবে প্রবাহে. গা ছাড়িয়। দিওনা । যাহ! ছাত্সাইয়াছ, তাহার উদ্ধার 
করিতে পার-না-পার, যাহা এখনও আছে, ভারতের উর্বর মৃত্তিকার গুণে যাহা 
আবার নবীন জীবন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছে - 
তাহাকে বাধ! দিও ন1। তাহার মস্তক আবর্জন1 রাশির দ্বার! আবৃত করিও ন!। 
যদি তোমার সমাজ ও তোমার জাতিকে প্রন্কৃত পক্ষে সমুন্নত করিতে চাও, যদি 
তোমার দেশের আপামর সাধারণকে একভাবে এক প্রাণে জঞান-বিজ্ঞানে দীক্ষিত 
করিতে চাঁও, তবে যাহাতে তাঁছাদের চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচিত হয়, যাহাতে 
উৎকৃষ্টের প্রতি, নির্দোষের প্রতি তাহাদের অন্থপাগ দিন দিন বৃদ্ধি পান, এমন 
ভাবে তোমার জাতীগ্ম সাহিত্য গঠন কর্প। তোমাক মাতৃভাষার মোহন মন্ত্রে 
ভাহাদিগকে একেবারে, বিমোহিত কর, তাহার! অবশচিত্বে, তোমার অন্থসরণ 
করিবে। নতুবা কেবল গোয্বেন্দা কাহিনীর আপাতরমণীয়া বেশ-চাতুরীতে 
তোমার সরল, সবে-এই-প্রথম-উদ্ধন্ধ স্বজাতিকে মজাইও না । আবেয়ার 
আলোকে, ক্ষণপ্রভার চকিত বিলাসে, অন্ধকারই গাঁঢ়তর রূপে গ্রত্ীত হয় মাত্র, 
প্রকৃত দশনের সহায়ত তাহাতে হয় না। পার যদি, যাহাভে তোমার মাতৃ* 
ভাষার পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে কোনরূপ বন্বৃক্ষাদি জন্মিতে ন1 পারে, তাহার চেষ্টা 
কর। তুমি, হে বঙ্গভাষার সেবক, তোমার মায়েয় সুধাধবল মন্দির শীর্ষে ম্বহত্তে 
অশ্বখের বীজবপন করিও ন।॥ ষ্বাহা। উদ্দার, যাহ! নির্দাল, দিম্পাপ, মনোহর, 
ঘাহা শাস্ত, শ্গিপ্ধ, সরল,--এমন মূর্তি তোমার মাতৃভাষার দর্পণে গ্রতিবিদ্বিত 
করিয়া, তোমার স্বদেশবাসীর নয়্নরঞ্রন ও চিত্তবিশোধন কর। উদার আদর্শ 
তোমার মাতৃভাষায় অস্কিত কক্িয়, তোমার শ্বজাতিকে আদর্শের পূজা করিতে 
শিখাও। তাহার আদর্শের ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে উন্নত, উপ্ততর ও 
উষ্টততম হইবে । আপাতরম্য অসার চিত্রের মোহন কুহকে জাতীয় সাহিত্য 
কলঙ্কিত ও শ্বজাতিকে প্রতারিত করিও না। নিজের গুরুতর কর্তব্যের কথা 
মনে করিয়া, লেখকের পবিত্র আসনের মর্যাদা যাহাতে রক্ষিত হুয়, তাহা করিও। 
ক্ষণিক স্তুতি বা.ক্ষণ-প্রভ বশের উন্মাদে প্রমত্ত হইয়া, হে বঙ্গসাহিত্যের দুনিপুণ 
চিত্রকর !. তুমি মাতৃভাষার শান্তিময় মণ্ডপে তরল, প্রবঞ্চক, আলেখ্য স্থাপন 
করিও না। একের পাপে আর দশজনকে মজাইও না। 

 দেশ-কাল'পা-_এই তিনটির প্রতিনিয়ত সতর্র্ৃষ্টি রাখিয়া, পার.ত প্রতিমা" 


১২৬. সাহিতা-সংহিতাঁ। . [৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


গঠন কর অগ্তথা বিরত হও |. রাম, যুধিঠির, ভীন্ম, দধীচি যে দেশের আদর্শ 
পুরু,_সীতা, সাবিত্রী লোপামুদ্রা, দময়ন্তী, উশীনরা, অরুন্ধতী যে দেশের আদর্শ. 
রমণী--ভরত, লক্ষ্মণ, অর্জুন যে দেশের আদশ ভ্রাতা-_লে দেশের কাঁব্য-নাটকে, 
উপন্তাস-নবন্ভাসে যগেচ্ছচারিতা করিও না । পুষ্কর-পুরুষোন্তম, কাশী-কুরুক্ষেত্র, 
জাহুবী-বমুনা, বিন্ধ্য-হিমাচল এখনও তোমার সমক্ষে বিগ্যমাস, চচ্ষুষ্মান্‌ হটয়! 
অন্ধবৎ চলিও ম1। যাহ বিরাট, প্রকাও, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর, আত্মার 
সঙ্কোচ পরিহার কর। দসৌভাগ্যক্রমে যে পৈতৃক-সম্পদের উত্তরাধিকারী হষইয়াছ 
তাহার অপচয় বা অপবাধহার করিও না। বরঞ্চ যেটুকু পার, তাহার মাহাস্থ্য, 
নিজে অনুভব করিয়া, এবং তোমার ম্বজাতিকে তদ্বারা--অনুভাপিত করিয়া 
লেখনীধারণ সার্ক কর, ধন্ত হও । মনে রাখিও, এই ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ 
শ্রীটচতন্ের এই মধুর ব্গদেশে, মহাকবি মধুর, কিন্নর মধুর, এই মধুময় বঙগদেশে, 
যাহাতে মাধুরী নাই, পবিত্রত। নাই, যাহাতে সপ্ভাব না, সমবেদন। নাই, এমন 
মুর্তি কদাচ "স্থায়িত্ব লাত করিবে না। পুণ্যের জয় পাপের ধ্বংস নিশ্চিত। 
কত গ্রন্থকার, লাময়িক ও ভঙ্গ,র উত্তেজনার বশে, এই বঙ্গভূমিতে কত কবিস্তা, 
কত গ্রন্থই না রচনা করিয়! গিক্লাছেন, কিন্তু তাহার কয়খানির অস্তিত্ব আমর! 
খুঁজিয়া পাই ? দেশের মাটা ন! চিনিয়া, না বুঝিয়া! তাহাতে বীজবগন করিলে, যে 
ফল হয়, এ প্র গ্রন্থকারের গ্রস্থাদিরও তাহাই হইয়াছে । আর ভাবিয়। দেখ, 
কবে, কোন্‌ দিন্‌, কোন্‌ নির্জন মুহূর্তে, স্বভাবের কবি, কোন্‌: 


“বিকসিত কামিনী কুন্থম তরুতলে 
বসিলাম চিন্তাসবী সত কুতু্লেশ__ 


বলিয়া জ্যেংস্গো মত্ত তরঙ্গিণীর কুপ কুল গীতিকার সহিত গান ধরিয়াছিলেন, আর 
আজও যেন সে সঙ্গীতের বিরাম হয় মাই। সন্তাবশতরের করি পেট গান 
এখনও যেন বাঙ্গালীর “কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিয়া” বাঙ্গণীকে আকুল 
করিয়া রাখিয়াছে । দেপের লোকের প্রাণের স্থবে যদি স্থর মিশটইতে না পার, 
তবে..তোমার গান কদাচ জমিবে না, ইহ! মনে বিয়া লেখনী চালন! করিও ॥ 
আমার লেখার যাহারা পাঠক বা আমার অঙ্কিত আচলের যাহারা দর্শক, (তাঁহার! 

লেখার .পাঠকালে বা খঁ আলেখোর দর্শনকালে, বদি তাহাদের নিজকে, 


আদাঢ়, ১৩২৩।] সমাজ ও সাহিত্য । ১২৭ 


আমাকে, ভিতরে, বাহিরে, সমস্ত পদার্থকে ভুলিতে ন। পারে, বিশ্বের তাবৎ 
পদার্থ বিস্থৃত হইয়া একমাত্র আমার স্ষ্ট চরিত্রে তুমার হতে না পারে, তবে 
আমি কি লিখিলাম 2 আমার যাহার! সামাজিক, তাহাদের চিত্তবুত্তি যদি সমস্ত 
ঘহিব্যাপার হইতে ব্যাবৃস্ত করিয়। আম আমার হাতের মধ্যে আনিতে না 
পারিলাম, তবে সেই চিত্তের ভিত্তিতে আমার অঙ্কিত মূর্তির ছায়াপাঁশ করিব কি 
প্রকারে? সুতরাং আমাকে সর্ধদাই অতি সাবধানে লেখনী-চালনা করিতে হইবে । 
আমার সদাঙ্গের, আমার দেশের, আমার প্রতিবেশীর যাগাতে চিত্তরুত্তি উন্নত 
হয়, দিব্য-সৌরভে আমোদিত হয়, যাহাতে তাহারা দক্সা, পরদুঃখকাঁতরতা, 
সমবেদনা, নেহ প্রেম প্রড়তি স্বগীয় সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারে, বিমলজ্যোত্নায় 
তরঙ্গিণীরক্ষের ন্যায়, যাাতে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ঘ্ভাব দিনাদন উদ্ভাসিত হয়, 
এ বিষয়ে যদি বিন্দুমাত্র সাহায্যও আমার লেখার দ্বার! সাধিত হয়, তবেই আমার 
লেখনীধারণ সার্থক, অন্ত! উহা! সম্পূর্ণরূপে বিড়ম্বনা, সন্দেহ নাচ । এই 
লোকহিতৈষণাঁর অনুপ্রাণিত হুইয়। যদি আমর! মাতৃভাণার সেবা করিতে পারি, 
তবেই ভাষার এবং সেই সঙ্গে আমার স্বজাতির, সমাজের এবং স্বদেশের কল্যাণ 
সাধন হইবে। 

কেবল লোকরঞ্জনই কোন চিত্রের যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাকে আমি 
উৎকৃষ্ট চিত্র এবং সেই চিত্রের কর্তাকে নিপুণ চিত্রকর বলিতে পারি না। যে 
যে প্রর্ণালীতে লোক হৃদয় বিমোহিত করা যায়, তাহার কোন একটি বা একাধিক 
প্রণাণী দ্বার বুহহঃ॥ লোকচিত্ত বিমোহিত ও বশীভূত করিয়া তাহাতে এমন 
উৎকৃষ্ট বন্তর, সংস্কার, এমন উদার ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া দিব, যাহাতে 
"আমার চিত্রের দর্শক বা আমার লেখার পাঠক অপ্রবুদ্ধ ভাবে মামার প্রদর্শিত 
পথে যাত্রা করিবে, আমার চিন্বের সদ্‌গুণ রাশিতে একেবারে আবদ্ধ হয়! 
পড়িবে । তাহারা চিত্র দর্শন করিতে করিতে ক্রামে উন্নত হইতে উন্নততর 
সোপানে আরোহণ করিবে । তাহাদের চিত্তের দান বৃত্তি তিরোহিত হইবে, 
তাহার। ক্রমে দৈবী সম্পদে, নুসম্পন্ন হঈবে। যদ্দি এইরূপ করিতে পারি, তবেই 
আমার মভূভাষার আমি যথাথ্ু সেবক । অন্যথা আমার লেখনীচালন। পণ্ডশ্রম 
মাত্র । * শারদী জ্যোত্ার অঙ্গে শান্ত বনানীর ্সিগবচ্ছায়। যেমন আপনাকে 
টালিক্ল! দে, নীলান্থুরাশি প্রশান্ত গম্ভীর বক্ষে ঘেমন উদার স্বণচ্ছিট! আসিয়া 
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এলাইয়! পড়ে, প্রৌটের প্রবীণ হৃদয়ে ষেমন বাল্যের মধুর স্বতি মাঝে মাঝে 
উদ্দিত হইয়া জীবন ক্ষগেকের জন্য মধুময় করিয়া তোপে, পার যর্দি, তোমার 
পাঠকের চিত্ত ্ী ভাবে মধুময় করিতে চেষ্টা কক্স । পাঠককে মণ্ত হইতে লইয়া 
যাও, যেখানে তোমার উন্মাদিনী কল্পন! আপন! ভুলিয়? ছুটিম্নাছে, সেই দিকে, 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোমার প্রাঠকের চিত্রকে উধাও করিয়৷ লইয়া চল। 
একবিন্দু কপ্পূরের স্ুবাসে সমস্ত কলদের জল স্বাসিত হয়, একবিন্দু অমৃতে 
সমস্ত হৃদয়টা অমুতময় হয়, একদিনের একটি স্ুথের স্থৃতিতে সমস্ত জীবনট! 
স্থখময় হয়, তোমার অঙ্কিত একটি মাত্র চিত্রে, সেইরূপ পাঠকের সমস্ত ভবয়টা, 
সমস্ত জীবনটা, সারা সংসারট যাহাতে কুথময়, অমৃতময়, আবেশময় হয়, তাহার 
চেষ্টা কর; তূমি নিজে ত ধন্ত হুইবেই, তোমার লেখা ব| তোমার অঙ্কিত 
আলেখ্য বক্ষে ধারণ করিয়া, তোমার দেশ, তোমার জাতি তোমার মাতৃভাষাও 
ধন্য হইবে। তোমার জীবন সার্থক হইবে। 'যে দেশের বাঁযু মলয় পবন, 
কাননে পিকবঙ্কার, সরসীবক্ষে কমল ও কমলে ভ্রমরের লান্ত, যে দেশের 
আকাশে নিশীথে তারকার খেলা, বেলায় রড্ভাকরের মৃচ্ছ, পতির চিতায় সতীর 
আত্মত্যাগ, সে দেশে, যাহ! অসুন্দর, অপবিত্র, যাহা আপাতরম্য, পরগীড়ক, 
যাহাতে আবেগ নাই, উৎকণ্ঠা! নাই, পুণ্যের বিমল প্রভায় যাহার অঙ্গ উদ্ভাসিত 
নতে, এমন মুত্তি কদাচ অঙ্কন করিও না। কদাচ সাময়িক প্রলোভনে পড়িয়] 
একটা উদীয়মান জাতির জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ কলঙ্কিত করিও না। বীণা- 
পাণির কৃপায় যদি একটু লিখিবার ক্ষমতা পাইয়া থাক, তাহার অপবাবহার 
করিও ন1। এ্রঁকরুপার অসদ্ধাবহার করিয়া, সাধারণের কপার পাত্র হইও না। 
জন্মজন্মান্তরের পুণ্য প্রভাবে যে শক্তি লাভ করিয়াছ, যাহাতে তাখা তোমার 
মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত হয়, সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়, দেশের সেপায় 
নিয্কোছ্িত হয়, তৎপক্ষে ষত্রবান্‌ হও । ছৃ,দিনের জন্য সারস্বত রাজ্যের রাজ। 
বা রাজকম্মচারী হইয়াছ বলিয়। প্রজার মুওচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিও না। মনে রাখিও, তুমি যাইবে, আমি যাইব, যাহাদের লইয়া আজ 
হাসিতেছি' কীদিতেছি, তাহারাও যাইবে, কিন্ত ত্রৌমার আমার অপকাধ্যের বা 
সৎকার্ধোর ফল আমাদের ভবিষ্যদ্বংণীয়ের৷ ভোগ করিবে । সুতরাং ' একটু 
ুীৃষ্টি হইয়া, একটু ত্যাগী হইয়া, একটু সংযত হুইয়৷ চল, তোমার জারা দেশ 
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ও সমাজের 'অনেক হিতসাধন হইবে । উচ্চুঙ্ঘলতা সর্বত্রই সর্বনাশকরী ।' 
উচ্ছৃঙ্খল জাতি, উচ্ছঙ্খল সমাজ, উচ্ছ্ঙ্খল সাহিত্য, উভাদের অধঃপতন 
অনিবার্য এবং অপরিার্যা। মার্ভগ্ের প্রচণ্ড ও বিশ্ববিদাহী তাপ যে কমল 
বুক পাতিয্। লইয়াও অক্লানকাস্তিতে সরসীর শোভাবদ্ধন করে, মানবের নির্দয় 
করের সামানা স্পর্শমাত্রেই তাঠার সে শোভ! তিরোঠিত ৬য়, শতদল ঝরিয়া 
পড়ে। যে তা কত বন্ধা কত বিগ্রবের মধ্যেও আপনার সন্তা রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে, উত্তরোত্তর অনুপম সৌন্দর্ষো বিভূষিত হইতেছে, মনে রাখি 
সামানা অবজ্ঞায় বা সাঁমান্য অন্যাচারে সে ভাষার সেই শোভা বিলুপ্ত হইবে। 
ক্রমে অপভাষায় পরিণত হইবে। যাহাকে রাখিবে, সেঈ থাকিবে । যাহাকে 
অনজ্ঞা। করিবে, বা যাহাঁর মর্যাদা রক্ষা করিতে তুমি পরাজ্ুখ, সে কদাচ তোমার 
অন্থৃকূল থাকিবে না। আজ হউক, কাল হউক, তোমাকে সে ছাড়িয়৷ যাইবে । 
জাতীয় চিস্তাশক্তি যদি উপচিত করিতে চাঁও, তবে জাতীয় সাহিত্যের পরিখাক়, 
চিন্তাস্রোত প্রবাহিত কর। তোমার সাহিত্য সুচিস্তা প্রহুত ও উদার-কল্পনা- 
সম্ভৃত ভাবসম্পদে গরীয়ান্‌ করিয়া তোল । তবেই ত তোমার জাতির অতাদয়- 
হইবে। সাধক যে ভাবে স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্রের সাধন! করেন, তাপস যে ভাবে 
একপ্রাণে তপস্তা করেন, সেইরূপ একাগ্ন দয়, নিরপেক্ষভাবে ও শ্বাধীনভাবে' 
মাতৃভাষার সেবা কর; তবেই ত তোমার সাহিত্য-সেবাব্রত সম্পূর্ণ হইবে । 
কতকগুলি আপাতমধুর, অসন্তাবপূর্ণ, শিষ্টজনবিগহিত কথা বলিয়া, সম্প্রদায়- 
বিশেষে তুমি ,বাহনছুরী লইতে যাইও ন1। গাল্তীর্য-পূর্ণ, সন্তাব-সম্পন্ন ও. 
সুবিন্স্ত শবের সাহায্যে সাহিত্যকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা কর। নতুবা কতিপয়, 
তরল, মুখরোচক, গ্রাম্য ব! অশিষ্ট রূচিপূর্ণ কথার মাল গাথিয়া শ্বদেশবাসীর, 
তথা স্বমাতৃভাষার কণ্ঠে পরাউও না । ও মালা! প্রক্কত পক্ষে মালা নহে, জাতীয় 
সাহিত্যের কণ্ঠে উহা! ফীস। তাহার অন্তিম কণ্ঠরজ্জু। 

পরনিন্দা, পরচর্চা৷ ও অললভাবে পরের কুৎস! রটনাক্জ সাহিত্যের উপকার. 
হয়না। ক্ষণতঙ্ছুর তরলু শব্দে কখন স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না । 
চিত্তবিস্তুদ্ধি ব্যতিরেকে যেমন, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না, ভাববিশুদ্ধি ব্যতিরেকে 
তেমনই" ভাষাও প্রত ভাষাগদবাচ্য হইতে পারে না। সোরভহীন কিংসুকের 
যত ভাঁবহীন শবের সমষ্টির নামই ভাব! নহে । অথবা খিদ্বেষবুদধিপ্রণোদিউ: 
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লেখকের লিপিচাতুরযাপূর্ণ কটাক্ষবাণে জর্জরিত ভাষাও ভাষা নহে। উহা, 
সাহিত্য কাননের দাঝানল। যে বৃক্ষত্বয়ের ঘর্ষণে দাবানল উৎপন্ন হয়, সেই 
বৃক্ষদ্ধয় ত দগ্ধ হয়ই, পরস্ত বনের অপরাপর শ্তামল তরুরাঁজিও সেই অনলে 
পুড়িয়া ছারখার হয়। প্রব্নপ অসছুদেশ্তে রচিত ভাষার কর্তা, এ ভাষা স্বয়ং 
এখং উচ্থার পাঠকগণ সকলে এ্,আগুনে পুড়িয়া মরেন। ক্রমে জাতির মধ্যে 
একটা নীচভাবের প্রচার হয়। উথান অপেক্ষা পতন অতি স্ক্কুজ। জাতিটা 
ক্রমে অধঃপতিত হয় । চিত্রশুদ্ধির পরিবর্তে জাতীয়চিত্তে ঘোর , ভয়ানক 
অপবিত্রতার আবির্ভাব হয়। বর্দনোম্ুখ জাতির শরীরে বিষদোষ জন্মে । 
নবীন জ্াতীয়তারূপ অঙ্লান কুন্্মে কীট প্রবেশ করে। ফলে জাতি ও জাতীয় 
সাহিত্য--উভয়েই অনেক নিয়ে নামিয়৷ পড়ে। যে সবে উঠিতেছে, তার যদি 
অধঃপতন ঘটে, তবে তাহাকে আবার উঠানে বড়ই কঠিন। একপ্রকার অসাধ্য । 
তাই বলিতেছিলাম, লেখকের কর্তব্য বড়ই গুরুতর, বড়ই দায়িত্পূর্ণ। পূর্ধবপশ্চাৎ 
ভাবিয়া, দেখিয়। শুনিয়া, দেশকালপান্র বিবেচনা করিয়া, লোকহিতৈষণায়, সমা'জ- 
হিতৈষণায় আপনাকে অন্প্রাণিত করিয়া, তবে লেখককে লেখনি চালনা করিতে 
হইবে। সাহিত্যের স্থনিযন্ত্রিত সাম্রাজ্যে শ্বৈরচারিতার বা উচ্ছ্খলতার স্থান 
নাই। যাহাতে লোকের হিত, সমাজের হিত, জগতের হিত সাধিত হয়, এমন 
ছবি অণাকিতে হইবে, এমন ভাবের প্রবাহ বহাইতে হইবে । যাহাতে দানব 
মানব হয়, মানব দেব্তা হয়, এমন দীক্ষার প্রচার করিতে হইবে। খেয়ালের 
বশবন্তী হইয়া, বীণাপাণির অঙ্গ লেখনীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিলে, 
সাহিত্য-সাধনা হয় না। মানব চিরদিনই মানব, মানবকে একেবারে দেবতা 
কর যায় না ।, কিন্তু মানবকে দানবে পরিণত করা যাইতে পারে, ঘটনার স্রোতে 
পড়িয়া অনেকম্থলে হইয়াও থাকে । যিনি দেশের মঙ্গলকামী মহানুভব, তাহার 
প্রাণপণে চেষ্টা হয় যে, কি করিলে, কোন্‌ মন্ত্রের প্রচার করিলে, মানব সাধুতর 
হইবে, ধীরে ধীরে মানবসমাজ উন্নত হইবে । নর বিকল্পে নর ন! হইয়া, ক্রমে 
নরদেব আখ্যায় আখ্যাত হইবে ।  পক্ষাস্তরে মানুষের অপরিপক্ষ চিত্তবৃত্তি, যাহ! 
মাতৃভাষার মহৌষথে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, চিত্ৃত্িকে কৃহকিনী ছবির 
সাহায্যে বিপথগামিনী করিবার সহায়তা করা»ধিনি যে ভাবেই করুম- ঘোর 
দীপের এবং স্বণার কাধ্য । এহ সংসারে সুন্দর, নির্মল এবং নিষ্পাপ, পদার্থের 
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ত অভাব নাই। তবে-কেন তোমার কল্পনাকে তুমি অনুন্দরের সেবায় নিয়োগ 
করিতেছ ? সারংকালের শ্থামায়মানা বনানীর সিগ্ধ-মৃণ্তি দর্শন নাঁ করিয়া, কেন 
তুমি নিশীথ-পাপের চিন্তায় বিভোর রহিয়া? কেন তুমি পল্ীপ্রান্তরের উপকণ্ঠে 
ছায়াময় বটবৃক্ষের তলে না বসিয়া ঁ উত্তপ্ত সৈকতে শয়ন করিতেছ? কাহার 
অপেক্ষায়, তুমি, কত জন্ম জন্মান্তরের তপস্তালন্ধ মনুয্যত্বের অমর্য্যাদা করিতেছ ? 

এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে, যাহাতে টি*কিয়। থাকিতে পার, বাঁচিতে 
পার, আর তোমার সমাজ ও স্বজাতিকেও বাঁচাইয়৷ রাখিতে পার, তাহার চেষ্ট। 
কর। দেহের বলাধানের জন্ত যেমন পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন, মনের বলা- 
ধানের জন্যও তেমনি উদার চিন্তা ও নির্ল বিষয়ের ধ্যানের প্রয়োজন । বিশ্ব- 
পতির এই চিরন্বন্দর বিশ্বে অস্থন্দরের প্রতি প্রীতি পরিহার কর। যাহা ক্ষুদ্র 
সনধীর্ণ, নীচ,_তাহার চিন্তা পর্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ববক যাহা বিরাট্‌, যাহা অথণ্ঁ, 
যাহা ভূমা,--তাহার ধ্যান করিয়া! নিজে উন্নত হও, আর তাদৃশ আদর্শের অঙ্কন 
করিয়া, তোমার মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও সমাজের কল্যাণ সাধন কর। জীবন 
সার্থক কর । মনে রাখিও-- | 


“ভালমন্দ ছুই সঙ্গে চলি যাঁয়ব 
পর উপকার সে লাভ ।” 


(বিশ্কাপতি 1) 


তোমার স্বজাতির হৃদশ্তে নির্মল সৌন্দর্য্যের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি কর । যাহাতে 
তোমার জাতি-_স্থন্দর চিত্র, সুন্দর চরিত্র, সুন্দর যুত্তির দর্শনে আগ্রহান্বিত হয়, 
'এমন শিক্ষার প্রচার কর । তোমার মাতৃভাষা হইতে অন্ুদ্দর, নীচ, পাপের 
মুর্তি মুছিয়। ফেল। পাধিব সুন্দর বস্তর ধ্যানে ক্রমে অপাখিব চিরম্ন্দর বস্তর 
দিকে স্বজাতির চিত্ত আকর্ষণ করিয়। বও। ক্রমে তোমার ষমাজকে উদ্ধে-_ 
দেবতার দিকে লইয়া চল । 

ভাবিক়্। দেখ,--জগতে সুকলেই সৌন্দর্যযান্ুতবের জন্ত, সৌন্দধ্য-গ্রীতি-সাধনার 
জন্য উৎন্থক'। বাহার! বলেন, +আমি সোন্দর্য্ের পক্ষপাতী নহি,” তাহাদের 
কথার প্র্কত তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারি না ॥ মানুষের হৃদয়' কদাচ নিক্রিল় 
ব৷ নিশ্চিন্ত 'অবস্থাক্জ থাকিতে পারে না। তুমি যদি সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী না“ই 
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হও, তুমি কিসের পক্ষপাতী ? কোন্‌ দিকে তোমার হৃদয়েয় গতি? গুণের দিকে ? 
তাই যদি হয়, তবে ত তুমি সর্বাপেক্ষা অধিকতমরূপে সৌন্দর্য্যের সেবক হইলে 
রূপ বস্তুর অস্থায়ি বহিঃস্থ সৌন্দর্য, আর গুণ তাঁহার অন্তঃস্থ স্থায়ি সৌন্দর্য্য । 
বহিঃসৌন্দর্য্যের আবাধনায় হৃদয় উন্নত হয়, উদার হয়, ক্রমে সৌন্দর্য্য লিগ্নায় 
প্রাবল্য ঘটে, ও শেষে অস্তঃসৌন্দর্শ্যের অমিয় সাগরে মিশিয়া সেই' পিপাস্থ হৃদয় 
নির্বাণলাভ করে। তাঁমসী নিশীথিনীতে যখন কাননকুস্তল! প্রকৃতির প্রসন্ন 
গম্ভীর মূর্তি অবলোকন করি, যখন কৃষ্ককাস্তি তরুশিরে খগ্োতের লীলাময় লাস্ত 
দর্শন করি, তখন কেন আমার মন আকুল হয়? কেন আমার হৃদয় কোন্‌ 
অজ্ঞাত পথে অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে ছুটিতে চায়, ইহা কে বুঝাহয়্। দিতে পার 
কি? সৌন্দর্যের এই আকর্ষণের বিশ্লেষণ করিবার কেহ আছ কি? 

জ্যোত্নাময়ী রজনীতে নীলাগুরাশির উন্মত্ত তরঙ্গের নর্ভন দর্শনে, কেন 
প্রেমাবভার শ্রীচৈতন্য খঁ তরঙ্গ বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ? ইহা একবার 
ভাবিয়াছ কি?. নির্মল সৌন্দর্য্য মানুষকে উন্নত করে, উদার করে, পাঁগল 
করিয়। দেয় । জগৎকে ভালবাঁসিতে শিখায় । বিধাতার অপার করুণ! যাহার 
মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে, যেই সৌভাগ্যবান্‌ মহাত্বাই সৌন্দর্য্য অন্থুভব করিতে 
পারেন। তুমি আমি পারি না । 

সমাজকে উন্নত ও উদ্দার করিতে হইলে, সর্বাগ্রে সৌন্দর্য্য লিগ্সা সমাজের 
হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইবে । ফুলের মত নিষ্পাপ নির্মল সৌন্দর্য্যের যাছ্মন্ত্রে যে 
একবার আত্মদাঁন করিয়াছে, তাহার আঁর ভাবন! নাই ।' সে. ক্রমে বস্তুর বহিঃ- 
সৌন্দর্য্যের সোপান বাহিয়! উঠিয়া তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ 
করিবে । পত্রপু্পশোভিত তরুর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে দর্শক তখন উদ্ভীস্ত- 
ভাবে আপনিই গাইয়! উঠিবেন-_-_ | 


“তরু বল্‌ বল্‌ বল্‌, 
কে তোরে সাজালো! দিয়ে পত্রপুষ্পফল 1” 


বহিঃসৌন্দর্যোর সেবায় মানুষের চিত্ববৃতি নির্মল, হয়, দর্পণের ন্যায় প্রতিবিদ্ব গ্রহণে 
সমর্থ হয়. আর অন্তঃসৌন্দর্ধ্যান্ভবে মান্ছষ 'অনেকটা দেবভাবময় ইইয়া উঠে। 
“বহিঃসৌন্দরধ্য একাস্ত নয়নরঞ্জন ও মনোমোহন, কিন্তু গ্রাণহীন'। আর অন্তঃসৌন্দধ্য 
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'নিয়ত সজীব, নিয়ত মুগনাভিবৎ সৌরভবিধায়ক । যে তাহার মম্পর্কে আসিবে 
সে প্যান্ত সুরভিত হইবে । পাষাণ খণ্ডে কবে মুগ, নাভিঘর্ষণ করিয়াছিল, আজও 
তাহা সেই কন্তুরীর গন্ধে ভুরভুর করিতেছে । অন্তঃসৌন্দর্য্ের এমনই মাহাত্ম্য । 
রমণীর মুখ, গাছের ফুল, আকাশের নীলিমা, ভ্রমরের গুঞ্জন, পর্বতের বিশালতা, 
নিশার শিশির, মাত্র এই সকল নিজীব সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে ব1.তৃয়োভুয়ে! বর্ণনে 
দর্শকের মনে একটা সাময়িক তরঙ্গ উঠানে! যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে স্থায়ী 
কিছু রাখিতে পারে না । কেবল তাদৃশ বহিঃসৌন্দধ্যের নিয়ত নিম্মাণে জাতীয় 
সাহিত্যের অঙ্গ অক্ষল়ত্ব বা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে 
তাহা কতকটা পরিপুষ্টি বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু এ পরিপুষ্টি শোথ্জ স্থুলতার 
গ্ায়। সুতরাং লোকহিতৈষী গ্রন্থকারের প্রধান কর্তব্য তাদৃশী মূর্তির নির্মাণ, 
যে মূর্তি অন্তঃসৌন্দর্যযের ভান্বর দীন্তিতে, উষার তরুণচ্ছটায় কমলের মত উদ্ভাসিত। 
অন্থথা সে মুক্তি কদাচ আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যে/গ্য নহে । নৈষধের কবি, 
শতাধিক শ্লোকে রাজকুমারী দময়স্তীর র্ূপবর্ণনা করিয়াছেন, যেন রূপ বর্ণনার 
জন্যই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সহৃদয়সমাজে তাই সে বর্ণন! হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই ) 
শব্দসম্পদে শ্রদৃতিমধুর হইলেও সে বর্ণনা পাঠকের স্তিমিত হৃদয়কক্ষের নিদ্রিত 
চিন্তাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে বা জলদের মন্ত্র নির্ধোষে 
যেমন মনটা ক্ষণেকের জন্ট সেই দিকে ষাইয়াই আবার পরক্ষণে প্রত্যাবৃত্ব হয়, 
তন্দরপ তাদৃশী বর্ণনায়, অর্থাৎ মাত্র বহিঃসৌন্দর্য্যের ছন্দুভি নিনাদে মুহূর্তের . 
শ্রোতার কাণ সেইদিকে*যায় মাত্র, হৃদয় সেইদিকে দৃষ্টিপাতও করে না। 

হৃদয়কে ব্ণীভূত করিতে হইলে, হৃদয়ের সম্পন্‌ তাহাকে দেখাইতে হইবে। 
দয়া, স্সেহ, প্রেম, পুণ্যে অনুরাগ, পাপে বিভৃষ্ণা প্রভৃতি হৃদয়ের দিব্য ভূষণ গুলি 
যদি স্পষ্ট করিয়া! প্রদর্শন করিতে পার, তাহা হইলে, এ হৃদয়ের দ্বারা অপরের 
হৃদয় জয় করিতে পারিবে। হৃদয়ের দ্বারা হৃদয় জয় করিতে হুয়, অন্যের দ্বারা 
হয় না। লাবণ্ঠতরঙ্গিণী উম! অনুপম সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঁর নায় যখন, 
বসন্তের পত্রপুষ্পপল্লবের অলঙ্কুরে সমলম্কুতা হইয়া তপোরত ভ্রিলোচনের সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন; তখন কিন্তু, সে রূপের দিকে, গিরিরাজ কুমারী সেই অমরহ্লভ 
দৈহিক সৌনীর্য্যের দিকে, ব্রিনয়নের'কোন নয়নই প্রকৃতপক্ষে জ্রক্ষেপও করে নাই। ূ 
বরঞ্চ এ নির্বল রূপের সাগরে ধিনি তরঙ্গ উঠাইতেছিলের, সেই অবিনীত'মদনকে 
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রুদ্রদেব ভন্মীভূত ফরিক্পা, দৈহিক রূপের, বছিঃসৌনর্য্যের 'অলীকত্ব ও অকিঞ্চিৎ- 
ক্করত্ব প্রতিপাদন করিলেন । তখন পার্বতী বুবিলেন যে, বাহ্রূপের শক্তি অতি 
অল্প। বহিঃস্থ্রূপের- দ্বারা অন্তংস্থ হৃদয় জয় কর! যায় না । তাই রাজনন্দিনী 
গৌরী তপন্বীর হৃদয় জয়ের জন্য তপস্যা আধস্ত করিলেন । আপন হৃদয়ের 
দ্বার খুলিয়া চন্দরশেখরের সমক্ষে ধরিলেন। আশুতোষ দেখিলেন যে, সে হৃদয় 
কত অনন্ত সৌন্দর্যের ভাগার । ভাই তপস্থিনী উমার তপস্যায় সর্ধত্যাগী 
বিশ্বনাথেরও হৃদয় আৰ্ষ্ট হইল। পার্বতী আত্মহদয়ের সৌনদর্ষ্যে বাঞ্ছিত মহেশ্ব- 
'রের হাদয় জয় করিলেন । মহাদেবের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পার্ববতীর 
অন্তঃসৌদ্দর্যযের নিকট মহাদেব আত্মবিক্রয় করিলেন | তাই বলিতেছিলাম, 
অস্তঃসৌন্দ্ধ্য ব্যতিরেকে কাহারও অস্তঃকরণ জয় করা যায় না । ৰীচিমালিনী 
তটনীর সাদ্ধ্যসমীরকৃম্পিত বক্ষে চক্্রমার অন্ৃতময় করম্পর্শে যেমন একটা অনুপম 
'শোভ! জন্মে, অস্তঃসৌন্দর্যের সহিত যদি বহিঃলৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটে, তবে 
তাহাতেও শর প্রকার একট! চিরম্পৃহণীয় শোঁতা জন্সিয়্া থাকে । এই জগ্তই 
লোকচরিতবিৎ স্থকবিগণ তাহাদের কাব্যের নায়ক নাপ্সিকাকে একেবারে বহিঃ- 
সৌন্দর্য্য বর্জিত করেন না। বহিঃসৌন্দর্য্যের ছারা অস্তঃসৌন্দর্য্যের জ্যোতিঃ 
অধিকতরব্ধপে পরিস্ফট করিতে প্রয়াস পান। এই বিষক্বে যে কবির যতটা! 
লার্থকতা, তাহার কাব্য তত সুন্দর ও কালজয়ী । 

"নন হৃদয়ের দ্বার ।' বহিঃসৌন্দর্য্য দ্বারপ্রাস্ত পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে, তাহার 
অধিক আর ঘায় না, যাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই । মধ-জ্লসম্ভৃত, ঘনকৃষ 
মেঘমালার সন্দর্শনে শিখণ্ডী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে, এ বড় সুন্দর দৃষ্ত। 
কিন্তু এ দৃশ্তের শক্তি নয়ন অতিক্রম করিয়া মনের উপর প্রভু করিতে পারে 
না. আর এ যে সত্যের প্রতিমূর্তি হরিশ্চন্্, সত্যরক্ষার জন্য স্রীপুত্র, রাজ্য, 
রশ্্য্য, এমন কি আত্ম পর্যন্ত বিক্রীত করিতেছেন, এই সৌন্দধ্যের' মহিমা 
হৃদয়কে একেবারে আত্মসাৎ করির্ঝা ফেলিয়াছে। ধর যে রাজার নন্দিনী, রাজার 
মহিষী, রাজার পুত্রবধূ সীতা পতি: কর্তৃক খিনুঁদোফে নির্ববাসিতা হইয়াও “জন্মা- 
স্তরে ষেন তোমাঁকেই আবার স্বামী পাহ,--আর যেন তোমার বিরহ সৃহা করিতে 
.ন! হয়”-_বলিরা প্রার্থনা করিতেছেন,_এ “সৌন্দর্যের অমৃত ধারায় অতি বড় 
নীরস, কঠিন, পাষাশকল্প হদয়ও বিগলিত হয় । নয়ন অশ্র্লুত হইয়া আসে । 
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সরসীর স্বচ্ছ সুনীল বক্ষে যখন কমণিনী উার স্বর্ণজ্ছটায় সাজিয়া৷ তরঙ্গে তরঙ্গে 
বৃত্য করে, সায়ংকালে ছায়াশীতল নীল গগনের কোলে যখন ধবল বকগডক্কি 
শ্বেত উৎপলের মাল৷ গাঁথিতে গাঁখিতে উড়িয়া বেড়ায়, প্র4তঃসমীর-কম্পিত শত 
দলের উপর বসিতে না! পারিয়া যখন ব্যথিত ভ্রমর গুণ গুণ করিরা কাতরতা 
জ্ঞাপন করে,_তখন কে এমন পাষাণ যে, তাহাতে বিমুগ্ধ না হয়, অবাক্‌ হইয়া, 
সেই সেই অনবস্ সৌন্দরধ্য-দর্শন ন। করে ? কিন্তু পঁ এ সৌন্দধ্য ধশনে কয়জনের 
চক্ষুতে জল আসে? প্র সকল বহিঃসৌন্দর্ষ্ের আধিপত্য হৃদয় পর্য্যন্ত পৌছিতে 
পারে না। তবে খর প্রকার সৌন্বধ্যের সেবায় নয়নরূপী মনের দ্বার খুলিয়া যাক্স, 
_ফলে, মনে সৌন্দর্ধ্য সেবায় _একট। প্রবৃতি জন্মে। মান্য তখন, যাঁহা সৎ 
যাছ৷ নির্ধল, কিপ্ধ ও প্রকাণ্ড, যাহ। চির্ন্দর, চিরনবীন, চিরধ্যেয়,_-তাদৃশ মুণ্তির 
ধ্যান করিয়া, পৃঙ্গা করিয়া আত্মোন্নতি লাভ করে । একভাবে না এক ভাবে, 
সৌন্দর্য্যের সেব। জীব মাত্রেই করে ও করিতে চায়। সৌন্বধ্যের লিগ্গা নিন্দার 
বিষয় নহে । জগতে এমন লোক অতি বিরল, যিনি সৌন্দর্যের পক্ষপাতী নহেন। 
যদি কেহ থাকেন, তিনি চির সুন্দর বিশ্বনাথের অনুগ্রহে বঞ্চিত--কপার পাক্র। 
কেহ বহিঃসোন্বধ্য ভালবাসেন, কেহ অস্তঃসৌন্দর্য্য ও বহিঃসৌন্দধ্যের সমবায়ে 
প্রীত হন। কেবল মানুষের নহে, সৌন্দর্য্য জীবমাত্রেরই অভিপ্রেত, তৃপ্তিগ্রদ। 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়াই মৃগ চিত্রার্পিতের ত্যায় স্থির হইয়া, উদ্ধকর্ণে ভ্রমরের গুণ গুণ 
ঝঞ্কার শ্রবণ করে। সৌন্দর্য/মুগ্ধ হইয়াই ফণী, বাশরীর রবে ফণ! উত্তোলন করিয়া 
নাচে। সৌন্দর্য্য লোভেই চকোর শীতদ্যুতি চন্দ্রের দিকে ধাবমান হয়। সৌন্দর্য্য 
লোভেই পতঙ্গ অনলে প্রাণপাত করে। যে হৃদয়ে সৌন্দর্ধযপ্রিয়তা নাই, তাহ! 
ক্ষারদগ্ধ উৎরক্ষত্রের তুল্য । বিধাতার এই সুন্দর বিশ্ব তাহার জন্ত নহে, সে 
হতভাগ্য । জীবের হৃদয়ে যখন সৌন্দর্য্য লিপ্সা এমন বলবতী, তখন সেই হৃদয়ে, 
সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দ্বার! সৌন্দর্য্যের বীন্ধ বপন কর, 
_যাহার অন্ত বিশ্ব উন্মত্ত, তাহাকে বাসস্তী শোভার স্তায়, দশভুজা মূর্তির ন্যায়, 
চির পোধিত আশার ন্যায়, লোক নয়নের পুরোবর্তিনী কর”_তোমার এ সুন্দরী 
প্রতিমার আলোকে, তোমার তর পুণ্যময়ী মূর্তির সংসর্গে, €তামার মাতৃভাযা, 
মাতৃভাষাকস 'সেবক ও তোমার স্বজ্জাতি ক্কতার্থ হইবে, নিষ্পাপ হইবে। সীতার 
ুততি, সাবিত্রীর মূর্তির আদর্শে চরিত্র-টি কর”, উ্ধ্বশী মেনকার কুহকে সরল 


১৩৬ . সাহিত্য-লংহিতা । [৫ম থণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


স্বজাতিফে আর মজাইও না। তক্তির অমৃত্হদে বিলামের ঢেউ তুলিও ন!। 
আপনার হস্তে আপনার শিরে খড়গাঘাত করিও ন1। মাতৃভাষার দোহাঁই 
'দিয়া ন্বৈরচারিতায় সাহিত্যের নির্শল মন্দির অপবিভ্র করিও না। সাহিত্যে 
অবাধ বাণিজ্যের প্রচার করিও না, করিলে সর্বনাশ হইবে । নিজের জাতীয়তা, 
নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়৷ ক্রমে অশ্বথপাদপজাত উপবৃক্ষে পরিণত হইও না 
যাহাই কর, নিজকে বজাক্ব রাখিয়া করিও । আত্মবিসর্জন দিও না । 

কত সাধনার ফলে, আজ বঙ্গভাষা জ্যোতির্ী মূর্ভিতে বিশ্ব আলোকিত 
করিতেছেন । আজ সেই ছুঃসময়ের কথা, সেই ছুর্দিনের কথ। থাকিয়া! থাকিয়া 
মনে পড়ে। "যখন দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ব্বন্দের নিকট আমার এই মাতৃ- 
ভাষা দীনার ন্ান্ন, অনাথার ন্যায় উপেক্ষিত হইতেন, তখন বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ 
সাধক ক্ৃত্তিবাস, কাশী-দাসের আবির্ভাব হয় নাই, তখন মহাকবি মাইকেলের 
ধীরবাহু সম্মুখ সমরে পড়িয়া বাঙ্গালার নূতন ছন্দের অবতারণা করে নাই, ঝ 
শচীর ছুঃখে বিগলিত হেমচন্জ্রের ইন্দুবালীর প্রতপ্ত নয়নজলে দৈত্যরাজলক্্মী 
ঝলসিয়! যান নাই, তখন নবীনচন্দ্রের কবিতা সমুদ্রের এক প্রান্তে চন্দ্রমা উদিত 
হইয়া সীমা হইতে সীমান্তরে সমুদ্ববক্ষ উদ্ভাসিত করে নাই, বা প্রাচীন চণ্ডীদাস 
গোবিন্দ দালের মধুর কান্ত পদাবলীর একাবলী হারে বঙ্গ জননীর কণ্ সুশোভিত 
হয় নাই, সেই সময়ে আমার মাতৃভাষার সেই প্রথম প্রভাতে কি অবজ্তাই না মা 
আমার মাথ। পাতি! লইয়/ছেন। পুরাণ, ইতিহাস, রামায়ণ প্রভৃতি যদি কেহ 
তখন ভাষায়, অর্থাৎ সংস্কতের দেশীয় ভাষায় পাঠ করিতেন বা শ্রবণ করিতেন, 
বল! দূরের কথা, ভাবিতেও কষ্ট হয়, তাহার রোমহর্ষণ রৌরব নরকে গতি হইত। 

অষ্টাদশ-পুরাণানি রামন্ত চরিতানি চ। 
ভাষায়াং মানবঃ শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ 

দেই এক দিন, আর আজ এক দিন । যেন বিদর্ভের উপেক্ষিত রাজকুমারী 
মালবিকা আজ বিদিশার অধিশ্বরী। মা আমার আজ দশতুজার মুর্তিতে 
হ্দেশের বক্ষে দণ্ডায়মান! | বঙ্গের শীর্বস্থানীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠ হইতে অন্র্্যম্পন্ত। 
ললনা পর্যন্ত আজ মায়ের অর্চনায় রত, ঞ্জলীবন্ধ করে, মাতৃমন্দিরের দ্বারে 
উপস্থিত। লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যের সযত্বলালিত ছুলাল, আজ .বঙ্গবাণীর 
চরণতলে বসিয়া তাহার “মানসী” কল্পনার বীণায়' নিজের সখ ছুঃখপুর্ণ জীবনের 


আযাচ, ১৩২৩।] সমাজ ও সাহিত্য । ১৩৯ 


“মর্শবাণী” শুনাইবাঁর জন্ত কত না লালায়িত। ও শুন, মহারাঁজাঁধিরাজের 
চিরবাঞ্ছিত কমলার স্বর্ণ সিংহাসনে আজ বীণাপাণির নূপুর ধ্বনি! খঁ দেখ, পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় সমুজ্জল-চেতা, পরম মেধাবী, বঙ্গমাতা বড় গর্বের সন্তান আজ তাপসের 
ন্যায়, মাতৃভাষার চরণপ্রাস্তে উপবিষ্ট! বঙ্গভূমির তথা বঙ্গভাষার ইহ৷ পরম 
মাহেজ্্ক্ষণ। দীর্ঘ তামসী নিশার বসানে উযার অরুণচ্ছটায়, এ দেখ, বঙ্গ- 
সাহিত্য-সাআাজ্য আজ বিভূষিত। বাঙ্গালীর পক্ষে এত বড় শ্লাঘার দিন আর 
আসে. নাই,_এত বড় গর্কের দ্বিন যে আসিবে, ইহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। 
তমসার তীরে, কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিখুনের আর্তশ্বরে আদি কৰি রত্বাকরের প্রাণ 
গলিয়া যেমন সংস্কৃতে. প্রথম কবিতার গীযুষপ্রবাহ বহিয়াছিল, সেইরূপ সুদুর 
ইউরোপথণ্ডের বিলাঁসতরঙ্গে আক নিমগ্ন থাকিয়াও,_বঙ্গের অমিত্রাক্ষর কবি- 
তাঁর রড্াকর-_মহাকবি মধুস্থদূন যখন মি্রাক্ষর শৃঙ্খলে কবিতাদেবীর চয়ণ 
আবদ্ধ দেখিয়া, আকুল প্রাণে,___ 


“বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে, 
লে! ভাষা, পীড়িতে তোম! গড়িল যে আগে. 
মিত্রাক্ষর বেড়ি! আহা কত ব্যথ৷ লাগে * 
পর যবে এ নিগড় কোমলচরণে, 
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ ফাসে ?” 


ৰলিয়৷ কান্দিতে কান্দিতে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষররূপী নৃতন ছন্দের অবভারণ! করিয়া, 
বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর তথা বঙ্গভারতীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন,-_-অথচ বঙ্গের 
সেই রত্বাকর সদৃশ“মধুর প্রাতিও 


* *দ্রুহিণ বাহন-সখে, অন্ুগ্রহনিয়। 
প্রদান স্থপুচ্চ মোরে,” 


বলিয়। ব্যঙ্গ বিদ্রপের কশা উত্তোলন করিবার লোকের অভাব ছিল না,_-পদ্ম- 
গন্ধা ছুছুন্দরীর” উপচৌকনে, বঙ্গভাষার রাল্মীকিকে আপ্যাঙ্িত করিতেও আমরা. 
দ্বিধাবোধ করি নাই,-বঙ্ের সেই একধিন গিয়াছে, আর আজ একদিন ! 
ঘ্বাতব্য চিকিসালয়ে যাহাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, বঙ্গবাণীর 
কোঁল আঁধার করিয়া, বাঙ্গালীকে অমার্জনীয় কলম্কপক্কে নিমগ্ন *করিয়া যিনি 
মর্তে অমরতাঁলাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহার স্থৃতিবাসরে বঙ্গের তাবৎ সুধীবৃন্দ 
গঁ সজলনয়র্নে ও ভক্তি-পুর্ণহৃদয়ে সেই মহাকবির 'পুম।[ধপার্ে নীরবে সমাসীনা, 


১৩৮, সাহিত্য সংহিতা । [৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 


ইহ| ,বাঙগালার মহামঙ্গলের লক্ষণ । আপনার জাতির বরেণ্য ব্যক্তিকে যত 
দিন পূজা করিতে ন! শিখিব, সম্মানীকে যত দিন তাহার প্রাপ্য সম্মান দান 
করিতে না পারিব, ততদ্দিন আমর! মানুষ পদবাচ্যই নহি । এতদিন পরে, আজ 
বাঙ্গ'লী স্বজাতীয় গুণীর পুজা করিতে শিথিতেছে। বঙ্গভূমির তথা বাঙ্গালী- 
জাতির ইহা৷ পরম কল্যাণের কথা ৷ তাই বলিতেছিলাম,-_-আজ মনে পড়ে সেই 
ছুর্মিন, আর এই আনন্দের দিন। কিন্তু ছুর্দিন অপেক্ষা সুদিনেই ভয় অধিক । 
আনন্দে যেমন লোকের মুক্তি, আবার আন্নেই তেমন স্থলন ৷ আনন্দের 
সময়ে সংযম সমধিক আবশ্তক । বঙ্গের ইতরভদ্র, উচ্চ, নীচ-সকলের দৃষ্টি 
বঙ্গভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, “আমার মাতৃভাষা” বলিয়। গর্বিতকঠে ও 
শ্লাঘা-পূর্ণ হৃদয়ে বঙ্গবাণীকে সকলেই আহ্বান করিতেছেন,_বর্গভাষার আলোচন! 
করিয়া বাঙ্গালীমাত্রই একট! শ্লীঘ! অনুভব করিতেছেন, বঙ্গবাসিমাত্রেরই বাঙ্গালা- 
ভাষার প্রতি একটা! কেমন প্রাণের টান আসিয়াছে, একটা ওঁৎসুক্যপূর্ণ আগ্রহ 
জগ্মিয়াছে। বঙ্গের মনম্বী লেখকগণের, সন্ধদয় সারম্বতগণের এ সময়ে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন কর্তব্য । বর্ষার পল্লীপ্লাবিনী বন্যায় যখন জনপদ ডুবিয়া বাইবার 
উপক্রম হয়, তখন যেমন কোনও নির্দিষ্ট খাতে সেই প্রবল শত প্রবাহিত 
করিয়া পল্লীরক্ষা সর্বাগ্রে বিধেয় ; সতত বর্ষণে যখন দীর্ধিকার বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়। 
আসে, এবং প্রতিক্ষণেই কুলতঙ্গের আশঙ্ক। হয়, তখন যেমন তটভুমির কোন 
একস্থান দিয়৷ একটি প্রণালী কাটিয়া এ বদ্ধিত জলধারা! বহাইয়া দিয়া, 
দীধিকাটিকে রক্ষা করা কর্তব্য ; সেইরূপ, বঙ্গবাসীর হৃদয়ে 'যখন.মাতৃভাষার প্রতি 
একটা অনির্বচনীয় অনুরাগের লহরী ছুটিতে আরম্ত করিয়াছে”সকলেই মাতৃ- 
ভাষার প্রেমে আকুল হুইয়াছেন, দেশের মধ্যে সর্বত্র, রাজাধিরাজের মর্র সৌধ 
হইতে নিরন্ন বাঙ্গালীর পর্ণশালায় পর্যন্ত মাতৃভাষার প্রেমের বান ছুটিবার 
উপক্রম হইয়াছে, তথন চিন্তাশীল বঙ্গবাসীর প্রধান কর্তব্য হইতেছে, এঁ অন্ুরাগ- 
লহরী, প্র মাতৃভাষা-বিষ্কিণী রতি, যাহাতে কোন সৎপথে পরিচালিত হয়, এমন 
বিধান করা) ক্ষুধাতুর যে, তাহাকে এমন খাস, দিও না, যাহাতে সে প্রাণ 
হারাইতে পারে । “ বাঙ্গালাভাষার প্রতি যখন আপামর সাধারণের এমুন একট! 
প্রীতি আসিয়াছে. তখন সেই প্রীতিকে মন্দাফিনীর ধারায় মিশাইতে চেষ্টা কর, 
নরকের প্রবাহের দিকে লইয়া যাইও না'। দেশবাসিবৃন্দের আগ্রহের সময়ে, 


আষাঢ়, ১৩২৩ । ] সমাজ ও সাভিত্য । ১৩৯ 


তোমার মাতৃভাষার মাম করিয়া, যাহা! তাভাদ্দিগের সমক্ষে ধরিবে, মার নামের 
গৌরবে, তাহার! তাহাই অস্নানবদনে গ্রহণ করিবে ৷ কিন্তু তাই বলিয়া, তাহার! 
গ্রহণ করে বলিয়া, তোমার কি যাহা ইচ্ছা, তাই তাহাদিগকে দেওয়৷ উচিত ? 
দেশবাসীর এই আকিঞ্চন, বঙ্গভাষার প্রতি এই যে নবীন আগ্রহ/”-ইহা এমন 
পরিথায় প্রবাহিত করিয়া দাও, , যাহাতে ক্রমে তোমার স্বজাতি একটা 
প্রধান সম্পদে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। এই আগ্রকে সংযত-ভাবে স্থপথে 
চালিত কর। দেশবাসীর ক্ষুধীর সময়ে ভাল খাদ্য দাও, তাহার! বলিষ্ঠ হইবে * 
অন্যথা কুৎসিত, পধুষিত খাদ্যে তাহাদের দেহে, তোমার সমাজের দেহে, কুৎসিত 
ব্যাধি, জরা প্রবেশ করিবে তোমরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 
বাগ্দেবতার পবিভ্রমন্দিরের প্রাস্তদেশে উপবিষ্ট হইবার পূর্বে প্রতোক 
লেখকেরই মনে রাখ! কর্তব্য যে, যে লেখায় আমার জন্মভূমির ভ্রাতৃৰৃন্দ নির্খবল 
আনন'রসে আপ্ল'ত হইবেন না, যে লেখায় আমার সমাজ উন্নত হইবেনা, যে লেখা 
পাঠ করিয়া আমার সামাজিকগণ কিছু শিখিতে পারিবেন না, সেরূপ লেখার 
কোনই আবশ্তকতা নাই । যাহাদদিগকে লইয়৷ আমি, যাহাদিগকে বাদ দিলে 
আমার একপ্রকার কিছুই থাকে না, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, এই বিশাল 
ভারতের তুলনায়, যাহাদ্িগকে ছাঁড়িলে আমি ধূলিকণ! অপেক্ষাও ুল্ষ ও তুচ্ছতর ; 
আমার সেই স্বদেশবাসীদ্দিগের দিকে চাহিয়া! আমাকে লেখনী পরিচাঁলনা করিতে 
হইবে। বাগ্দেবতার কৃপায় যদ্দি তুমি লেখনীধারণের শক্তিলাভ করিয়া! থাক, 
তবে সেই শক্তির যাহাতে সদ্যবহার হয়, তাহাই তোমার ধর্ম্তঃ কর্তব্য। 
অসঘ্যবহার করিবার তুমি কে? সাময়িক স্ততিপ্রিয়তার বশবর্তী হইয়া তুমি 
শ্বেতশতদলবাসিনীর শুত্রমন্দির কলঙ্কিত করিও না। লেখনী চালনার পুর্বে 
অন্ততঃ একবার স্মরণ করিও যে, তুফ্লিকে ? কোথায় বসিয়া লিখিতেছ ? 
কাহাদের জন্য লিখিতেছ? আর কেন লিখিতেছ ? একবার ভাবিও যে, তুমি 
একাকী নও, তোমার আরও দশজন আত্মীর আছেন? তুমি একাকী তৃপ্তি 
উপভোগ করিলে চলিবে নু], তোমার দেশবাসীকেও পরিতৃপ্ত ও সমুন্নত করা 
তোমার ধর্দতঃ কর্তব্য । আর.তারপর একবার স্মরণ করিও যে,ষে দেশ ব্যাস 
বাঝ্সীকির' বীণার তানে এখনও বিমুগ্ধ, যে দেশ কালিদাসের বাশরীর বঙ্কারে 
এখনও মুখরিত, ভবভূতির করুণ সঙ্গীতে এখনও সকরুণ, যে দেশের প্রতি 
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জনপদে, প্রতি পত্রপুষ্পপঞ্লবে, প্রতি হৃদয়ে এখনও রামপ্রসাদ, চণ্ভীদাস, গোবিন্দ: 
দাসের মধুর সঙ্গীতধারা ক্ষরিতেছে,__তুমি সেই দেশেরই একজন অধিবাসী । 
এখনও অপরাহ্ে, গোধূলি সময়ে, যে দেশের পন্ী প্রান্তরে, “বেলা গেল সন্ধা! 
হলো পার কর আমারে” বলিয়! নিরক্ষর কৃষক কেমন এক অজ্ঞেয়তাবে বিভোর 
হইস়্া তান ধরিয়া শ্তাম! বনানীর সহিত পল্লীবাসীদিগকেও উদ্ভাস্ত করিয়া! তোলে, 
তুমি সেই দেশেরই একজন অধিবাসী । যে ঝুক্তগগনের চন্দ্রাতপতলে বসিয়া 
পূর্ব পূর্ব্ব কবিগণ নিরাধিল সঙ্গীতের ধারায় ভারত অভিষিজ্ত করিয়া গিয়াছেন, 
তোমার মাথার উপর এখনও সেই গ্রহনক্ষত্র-খচিত চক্্রাতপ তেমনিভাবে 
দোছুল্যমান। যে লোকহিতৈষণা, সমাজহিতৈষণা বক্ষে পোষণ করিয়া, তপনশ্বীর 
সায়, তোমার পূর্ববর্তী সারম্বত সম্প্রদায় সরপ্বতীর সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া 
গিয়াছেন, তুমি সেই লোকেরই অন্যতম অধিবাসী। সেই সমাজেরই অন্যতম স্তম্ভ । 
লেখকের পবিত্র আনে বসিয়। তুমি আত্মবিস্থত হইও না, বা আর দশজনকেও 
ভুলাইয়া! বিপথে টানিয়া! লইও না । তুমি একেবারে লেখনী স্পর্শ না কর ক্ষতি 
নাই, কিন্তু বদি স্পর্শ কর-_দেখিও, যেন তোমার লেখায় তোমার সমাজ-সেবার 
ব্যাঘাত না ঘটে। 

একবার চাহিম্বা দেখ, তোমার মাথার উপরে হীরক-মুক্তা-খচিত নীল-নভঃ- 
স্থল, তোমার চারিদিকে জাহ্বী-যমুনা নর্ঘদাকাবেরীর চন্দ্রহার-শোভিতা, 
নীলঙলধিবসন! কানন-কুস্তলা শ্তামা ভারতভূমি, আর এ দেখ, তোমার সম্মুখে, 
এ স্তপীক্কত রত্বরাজি নিহিত 1 এ দেখ, আজ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির 
দিনেও ওঁ সকল চিরপ্রভ রত্বের অচঞ্চল প্রভায় জগৎ উত্তাসিত। এতাদৃশ 
অনর্থ সম্পদের উত্তরাধিকারী হইসস! তুমি আত্মবিস্থৃত হইও না । কল্প-পাদপের 
মূলে বসিয়া আপাতযশের অনুচিত আঁ্ষাক্ষায় অস্থির হইও না। মাথার উপর 
যাহার অনন্ত নীল আকাশ, সম্মুখে যাহার অনন্ত নীল সমুদ্র, চারিদিকে যাহার 
অনস্তনীলা বনস্থলী, তাহার চিত্তে উদ্দারতার অভাব থাঁকিবে কেন? তাহার 
বক্ষে প্রেমের অভাব থাকিবে কেন? লোক িতৈণার, পরছুখ-কাতরতার, 
পরগুণ-সহিষুতার ওঃআত্মার উপর প্রন্ুতার অভাব থাকিবে ফেন? €সীতাগ্য- 
ক্রমে যে পবিত্র দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দেশের প্রক্কত অধিবার্সী হইয়া 
'লেখনী চালিনা কর। তোমার লেখায় ভারত বিমোহিত হইবে ।' তোমার 
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কল্পনার লীলাতরঙ্গে ভারত তরঙ্গিত হইবে । তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, ভারতের 
অমর কবিগণের অক্ষয়-জ্যোতিঃ, চিত্রশালার সম্পন্‌ বৃদ্ধি পাইবে যাহাতে 
সঞ্চিত ধনের বৃদ্ধি হয়, তাহা কন্দিও, যাহাতে ধ্বংস হয়, এমন কার্ষ্যে গ্রবৃন্ত 
হইয়। নিজের সহিত তোমার নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার সর্বনাশ করিও 
না। মনে রাখিও, তুমি যাইবে, আমি যাইব, কিন্ত তোমার আমার সদসৎ 
কার্ধ্যাবলী থাকিবে, তুমি আমি স্বহন্তে সাজের যতটা কমতি করিস না গেলাম, 
তোমার আমার অজ্ঞানমূলক লেখাগ্ন এবং অপুণ্য চিত্রের অঙ্কনে দেশের তথ 
দেশীয় সাহিত্যের ততোধিক ক্ষতি হইবে । লেখকের সমুচ্চ আসনে বসিয়। এ 
তত্ব কদাচ বিস্বত হইও ন!। তোমার *ন্বর্থাদপি গণীয়সী” জননী বঙ্গভাষার 
অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সর্বনাশ করিও না। কণর্য্য 
সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়া তোমার স্থখের সমাজ ধ্বংস করিও না । মনে রাখিও, 
একবার ভাঙ্গিলে আর গড়িতে পারিবে না। তাই বলি,_-নিজের শক্তিমতায় 
অধৈর্য হইয়। তোমার “ঘরে বাহিরের” আগুনে, বঙ্গ-সাহিত্যের দ্বর্ণমন্দির 
আর ছারখার করিও না । আচার্ধ্য দণ্তীর__ 
“তদল্লমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে হুষ্টং কথঞ্চন। 
সতাত্বপুঃ সুন্দরমপি শিত্রেণৈকেন হূর্ভগম্‌॥* 

সামান্ দোষও যাহাতে আছে, তাহ! যেন তোমার কাব্যে, তোমার সাহিত্যে 
স্থান ন। পাক্ন। ক্ষুদ্র একখানি ধবল চিহ্ছে অতি সুন্দর, কাস্তিমান দেহও একান্ত 
দ্বার হুইয়৷ থাকে, প্রবীণের এ কথা বিশ্ৃত হইও না। জাতীয় সাহিত্যের 
বিমল গাত্রে, তোম্কার মাতৃভাষার প্রবিত্র অঙ্গে, শিত্ররোগ জন্মাইও না। 
পুজার্‌কে ত্ব্নাহ করার প্রবৃত্তি দমন করিয়া, তোমার মৃন্ময়ী মাতৃমুত্তিকে ক্রমে 


' ছিরগ্ময়ী করিয়। তোল, হে বঙ্গভাবার সেবক, তোমার নিকট ইহাই এই অকিঞ্চনের 
সান্গুনর় প্রার্থনা! । 


তুমি ভুলিও না যে, সকল বিষয়েরই একট! স্নিয়ত ও স্থন্দর সীম! আছে, 
সেই সীমালজ্ঘনে সুখ শাস্তি তিরোহিত হয়। জীবন ক্রমে কেমন একটা 
ক্ষিগুগ্রহের স্তায় হইয়া উঠে। হে বঙ্গ-সাহিত্যসেবিগণ ! হে দেবী দেশমাতার 
বরেণ্য পুত্রগণ ! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সাহিত্য মন্দিরের স্থপতিগণ ! 
বাগ্দেবতর ককপায় অধিকারী হইয়াছ বলিয়া, বঙ্গসাহিত্যের সাআাজের গণ্যমান্ত 
রাজপুকুষ হুইয়াছ বলিয়া, দশজনের শ্রদ্ধাপুম্পাঞ্জলি পাইতেছ বলিয়া, ঝ্ঝাত্মবিস্থৃত 
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হইও না, ৰা একপদে, তোমার মুখাপেক্ষী স্বদ্েশবাসীদ্রিগকে উপেক্ষা করিয়া, 
লন্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করিও না। তোমাদের এমন অনুপম রচনা নৈপুণ্য, 
স্থনর লিখিবার ক্ষমতা], হায় এমন সুক&,--যদ্ি সমাজের উন্নতিকর, হিতকর 
সাহিত্যনির্দাণে নিরত করিতে পারিতে, আদর্শ সৃষ্টিতে নিধুক্ত করিতে পারিতে, 
ভাবিয়া দেখ। কি স্থখেরই না হইত! সরল দেশবাসীর অতি স্তিতে তোমাদের 
মতিভ্রংশ দর্শনে, ব্যাথত হৃদঢু় বলিতে সাধ যায় যে, কেন তে।মরা এত ক্ষমতা 
পাইয়াছিলে, কেন তোমাদের লেখায়, তোমাদের গানে দেশ একেবারে বিযুগ্ধ 
হইয়ছিল, কেন তোঘাদেয় জয়গাথায় দিঙ্মগুল মুখরিত হইয়াছিল? যদি 
এতটা না হইত, তবে বুধি তোমরা এমন বিগড়াইতে না! মার সন্তান মার 
শৃজায় আত্মসমর্পণ করিতে! অতি স্তুতিতেই তোমাদের এবং সেই সঙ্গে 
তোমাদের সমাজ ও সাহিত্যের সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে! হায়, তোমাদের 
দিকে চাহিলে, সেই মহাকবির করুণকঠে বলিতে ইচ্ছা করে-- 
“কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইলো৷ অভ:গি ! 
কাল-পঞ্চবটী বনে কালকুটে ভরা এ ভুজগে 1৮ 

আমি জানি আমার এই কাতর প্রার্থন/,_-এই মর্শের ক্রন্দন, তোমাদের 
যশোগীতি-বধির কর্ণে বা অতিস্তাতিবিমুগ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিখে না, আমি 
আনি, পশ্চান্তাগে_-তোমাদের অতীত সৌভাগ্য হুর্য্ের দিকে আর তোমর! 
চাহিতে চাও না, তোমরা! এখন সম্বুখের শী যশোধবলিত! দিগ্থধূর সন্মিত মুখ 
লইয়া ব্যন্ত। অতীত তাবিবার সময় এখন তোমাদের নাই, জানি। তবুও. 
“পৃথীরাজের+ মহাকবির স্ায় আজ এই মর্দপীড়িত লেখক-_ 

শবষাদে ভাবিছে ধসি', আর কি তেমন দিন আসিবে এ ভারত ভিতরে! 

বীর-পতিপুত্রগণে; মিলি মাতা জায়! সবে, বরণ করিবে সমাদরে । 

চলিয়। গিয়াছে দিন, স্থতি মাত্র ছিল তার, তা”ও বুঝ ক্রমে লুপ হয়; 

ভারতের কবিগণ, গাইছেন অন্যগান, বারকীত্ভি গেয় কারে। নয়। 

শষ্যা এবে রণক্ষেত্র, নূণুরে হুদ্!ভধবনি, অবিরাম ছুটে ফুলবাণ ; 

তারি” অনুকূল কথ।, শুনি প্রীত সব্বজ্ন, কে শুনিবে আমার এ গান ৯ 

নিঃসঙ্গ বিহগ-সয়, গাইৰ আপন মনে, ডাকিয়। ঞুনাব আপনারে । 

সার্থক হইবে রথ, একজন (ও) শ্রোতা যদি, পাই এই ভারত মাঝাতরে॥” 


শ্রাজেন্দ্রনাথ বিদ্তাভূষণ। ' 


মিথিলার প্রাচীন কাহিনী । 


বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয় বিদেহ রাঁজগণ পাঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখী 
হইয়া দ্বারভাঙ্গার সন্নিকটবর্তী স্থানে বসতি করিতেন। এইরূপ কথিত আছে, 
অগ্নিদেব বিদেহ রাজগণকে সঙ্গে লইয়া সরম্বতীর তীর হুইতে ক্রমশঃ পূর্ববাভি- 
মুখ হইয়া গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তীহার৷ আগমনপূর্ববক স্থবিস্তীর্ণ 
গণ্ডক নদীর ভীরভূমে সমুপস্থিত হয়েন। অগ্নিদেব বিদেহরাজগণকে বলেন 
তোমাদের প্রাসাদ এই নদীর পূর্ববতীরে নির্মাণ কর। তদম্ুসারে গণ্ডকের 
পুর্ব তীরেই বিদেহ রাজগণ বিশাল .হম্ঘ্যাদি নির্মাণ করত বসবাস 
করিতে আরম্ভ করেন।' সর্ব প্রথমে তীহারা উক্ত প্রদ্দেশে গমন করিয়া! 
জঙ্গল পরিষ্কৃত ও জলাভূমি উচ্চ করিয়! লইলেন। উর্ববরাভূমিতে শস্যোত্পাদি 5 
হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা তথায় এক সম্বদ্ধিশালী ও প্রভাবসম্পর 
নগরী সংস্থাপিত করিলেন। মহর্ষি জনক এই বাঙ্ষ্যেই রাজত্ব করিতেন। *% 
তাহার রাজোর রাজধানীর নাম মিথিল!। শ্রীমপ্তাগবতে মিথিলা! রাজগণের 
ংশর্তালিক৷ নিয়লিখিত শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথ! £-- 
অরাজকভয়ৎ নুণাং মন্যমান। মহর্ষঘঃ | 
দেহং মমস্হস্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ ১২ 
জন্মনা জনক: সোহভূদৈদেহস্ত বিদেহজঃ। 
.মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিল! যেন নির্টিতা ॥ ১৩ ৭ 
তম্মাছদাবন্গু স্তন্ত পুত্রোহতূন্নন্দিবর্ধনঃ। 
ততঃ সথকেতুশ্চাপি দেবরাতো। মহীপতে ॥ ১৪ 
তম্মাছ্‌ হত্থন্তস্য মহ্থাবী্ধ্যঃ স্হৃৎ পিতা। 
স্থধূতে ধ্টিকেতুর্বৈ হধ্যস্থোহথ মরুত্ততঃ ॥ ১৫ 
মরোঃ প্রতীপকন্তম্মাজ্জা ওঃ কৃতরথে যহঃ। 


দেবমীচন্তস্যু পুত! বিশ্রুতোইথমহাধৃতিঃ ॥১৬ 
সিলসিলা সপন তোরই ললিত 
*  বিদেহ। মিথিলাঃ প্রোক্তাঃ | “ইতি হলাযুধঃ ॥ 
+ নুন! অসাধারণেন জন এব জনকঃ। যন! শ্বদেহদ্বার। জনকর্থাৎ স নিমির্জনকোহভুদি- 
তার্থঃ ইতি গ্রীমস্তাগবতভাবার্ধদীপিকীয়াং নবমন্বন্ধে ব্রয়ৌদশোহধ্যায়ঃ। ১৩। 


১৪৪ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, য় সংখ্য।। 


কৃতিরাতন্ততন্তম্মান্মসহারোম] চ তৎস্থতঃ। 
দবর্ণরোম। তস্য হত্বরোমা ব্যঙ্জায়ত ॥ ১৭ 
ততঃ শীরধবজে। জজ্ঞে ষজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্‌। 
সীতা শীরা গ্রতো৷ জাভা তম্মাৎ শীরধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৮ 
কুশধ্বজন্তসা পুত্রস্ততো৷ ধর্মমধ্বজো নৃপঃ | 
ধন্মধবজসা হৌ পুত কৃতধবজমিতধ্বজৌ ॥ ১৯ 
ক্লতধ্বজাৎ কেশিধবঙ্গঃ খাগ্ডিকাস্তমিতধ্বজাৎ। 
কূতধ্বজন্থতো৷ রাঁজন্লীত্মবিদ্তাবিশারদঃ ॥ ২০ 
খাণ্ডিকযঃ কর্মতত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাদ্‌ ত্রুভঃ | 
ভাচ্ছমাংস্তসা পুতোইভূচ্ছতছ্যায়স্ব ততৎ্স্থতঃ॥ ২১ 
শুচিস্ত তনয়স্তম্মাৎ সনদ্বাজঃ স্থতোইভবৎ । 
উর্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোইথ পুরুজিৎ স্ৃতঃ ॥ ২২ 
অকিষ্টনেমি স্তস্যাপি শ্রুতাযুস্তৎ স্থপার্্বকঃ.। 
ততশ্চিত্ররথ স্তদ্য ক্ষেমাধি মিথিলাধিপঃ ॥ ২৩ 
তস্মাৎ সমরথস্তপ্য ক্ুতঃ সত্যরণ স্ততঃ ৷ 
আনী়পঞ্তরু স্তম্ম। তুপগুপ্রোহপ্রিসম্তবঃ ॥ ২৪ 
বন্বনস্তোহখ তৎ পুঝ্রে। যুযুধো যৎস্থুভাষণঃ | 
শ্রুতম্ততে। জয়ন্তন্মাদ্বিজয়োইন্মাদৃতঃ স্ৃতঃ ॥ ২৫ 
শুনকন্তৎন্থৃতো৷ জজ্ঞে বীতহব্যোধৃতি স্ততঃ! 
বহুলাশ্বো ধূতে সদ্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥ ২৬ 


, এতে বৈ মৈথিল! রাজন্নাত্মবিষ্ঠাবিশারদাঃ। 


যোগেশ্বর-প্রসাদেন ঘন্ৰৈমু'ক্তা গৃহেঘপি & ২৭ 
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং 
. সংহিতায়াং বৈয়া্িক্যাং নবমস্ন্ধে 
ছধ্যবংশকীর্ভনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩। 
ইক্ষ্ুকোরেব পুতস্য নিমের্ংশবর্াদশৈ। 


বর্্যতে জজ্জিরে যত ব্রদ্ষজ্ঞা জনকাদয়ঃ ॥ 


শরীমস্তাগব তম্‌ । 


আযাঢ, ১৩২৩। মিথিলার প্রাচীন-কাহিনী । ১৪৫ 


জনকের বংশ পরিচয়ঃ__ 

(১) নিমি, (২) জনক, (৩) উদাবস্থ, (৪) নন্দিবর্ধন, (৫) স্থকেতু, 
(কেতু), (৬) দেবরাত, (৭) বৃহদ্রথ, (৮), মহাবীর্ষযা, (৯) সৃতি, 
(১০)বৃষ্টকেতৃ, (১১) হ্যশ্ব। (১২) মরু, (১৩) প্রতীপক, (১৪) 
কৃতরথ, (১৫) কৃতি, (১৬) বিবুধ, (১৭) মহাধাত, (১৮) কৃতিবাত, (১৯) 
মহারোম!, (২* ) স্থবর্ণরোমা, (২১) হুম্বরোমা, (২২) সীরধবঞ্গ ও কুশধ্বজ, 
(২৩) লীরধবজ পুত্র তাহ্ুমান্‌ ও কন্য) সীতাদেবী, (২৪) শতদ্যুয়। (২৫) 
শুচি, (২৬) ঈর্জবহ, (২৭) সত্যধ্বজ, (২৮) কুণি, (২৯) অঞ্জন, (৩) খতুজিৎ, 
(৩১) অরিষ্টনেমি, (৩২) শুতাযু, (৩৩) শ্রুতাযুধ, (৩৪) স্থপার্খ, (৩৫) সঞ্জয়) (৩৬) 
ক্ষমারি, (৩৭) অনেনা, (৩৮) মীনরখ, (৩৯) সত্যরধ, (৪*) সাতারখি, 
(৪১) উপঞ্ু, (৪২) শ্রুত, (৪৩) শাশ্বত, (8৪) স্ুধন্ব, (৪৫) নুভান, 
(৪৬) সুশ্রুত, (৪৭) জয়, (৪৮ )বিজয়, (৪৯) খাত, (৫*) স্থুনয়, (৫১) 
বীতহব্য, (৫২) সঞ্রয়, (৫৩) ক্ষমাশ্ব, (৫৪) ধৃতি, (৫৫) বহুলাশ্ব এবং 
(৫৬) কৃতি। হই"হার! সকলেই রাজর্ধি ছিলেন । 

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহ্র্ধি জনকের রাজ্যের রাজধানীর নাম মিথিল|। 
নগরের জননশক্তি হেতু তিনি জনক নামে কীর্তিত হয়েন। মন্তনদ্বারা তাহার 
জন্ম হয় বলিয়া তিনি মিথি নামে অভিহিত হয়েন।* অধুনা! মিথিলার স্থান 
নির্দেশ স্থকঠিন। ৃ | 

মহারাজ দশরথাত্জরঞ্জ শ্ররামচন্ত্র ও লক্ষণ মহর্ষি বিশ্বামিজ্রের সহিত খধিগণের 
যুজ্ঞবিদ্তকারী" রাক্ষলগণের দণ্ড বিধান করিবার জন্ত অযোধা| হইতে যে স্থান 
দিয়। গমন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞমমাধাস্তে খধিগণের অঙন্রোধে শ্রীরামচন্্ 
ও লঙ্খণ জনকপুরে যে পথাবলম্বন কাঁরয়। উপস্থিত হয়েন তাহাই এক্ষণে 
আমরা আলোচনা করিব । 

মহ্র্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাধিপতি দশরথের নিকট শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্ণকে 





ই হিপ টস তে উন প্র স্ট্ 

* অপুতরন্ত তন্ত নিমেতুভিজঃ , শরীরমরাঙ্গকভীরবস্তে মলয়; আলপ্যা মমন্থং। তত্র চ 
মারে! জঙ্ে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাকাসাববাপ। অভুদবিদেহ্ত পিতেতি বৈদেহঃ'। মখনান্সি- 
খিরভুৎ। তক্কোদাধহঃ পুতোহতৃুং। ইতি বিষুপুরাণে ৪ অংশে ৫ অধার)। 


১৪৬ সাহিত্য-সংহিত। ।  [€৫মখণ্ড, ওয় সংখ্যা । 


প্রার্থনা.করিলেন। মহারাঞ্গ দশরথ তাদৃশবাক্যে অত্যন্ত বাখিত-হৃনয় হইলেন। 
তিনি ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে চিন্তাপূর্বক পরিশেষে কহিলেন, “আমার পুত্র 
রামের বয়ঃক্রম অগ্তাপি ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এবং রাম অন্যাপি 
অস্থ বি্যায়ও সুশিক্ষিত হইতে পারে নাই; স্থৃতরাং ভবদীয় ষজ্জরক্ষার্থ আমাকেই 
যুদ্ধ যাত্র। করিতে হইবে । আমার সম্পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী ছুঙ্জয় সৈন্য আছে, 
স্থতরাং মামি তাহা লইঘ অগ্রসর হইব ।” তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, 
“কাহাকেও যুদ্ধবাত্র। করিতে হইবে না। কেবল আপনার ছুই পুত্র রাম ৪ 
লক্ষ্ণকে প্রেরণ করিলেই মকল কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে ।” যাহা হউক, কি প্রকারে 
তিনি রাজ! দশরথের নিকট হইতে অগ্থমতি গ্রহণ করিলেন তাহ! অনেকেই 
অবগত আছেন। আমরা এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্ণকে লইয়। কোন্‌ 
পথ অবলম্বন পূর্ধবক খধিগণের হজ্ঞস্থলে গমন করিয়। কার্য সমাপন করিয়। 
বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনকপুরে বা মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন 


ভাহাই দেখাইব। ইহা দ্বারা মিথিলার স্থান নির্দেশ সহজসাধ্য হইবে, 
সন্দেহ নাই। 


মহর্ষি বিশ্বমিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কাকপক্ষধারী মহাধশা রামচন্দ্র 
শরাসনগ্রহণ পূর্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ 
স্তীহার অস্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইকূপে তাহারা ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম 
পূর্বক সরযূর দক্ষিণ তটে উপনীত হুইলেন। তখন তপোনিধি বিশ্বামিত্র 
রামচন্্রকে কহিলেন, “বৎস! এই স্থানে হস্তপদ্ প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথ! 
বিধানে আচমন কর, আমি তোমাকে দীক্ষা! দিব, তাহাতে তোমার 
শ্রেয়োলাভ হইবে । আমি তোমাকে ও লক্ষ্ষণকে, বল! ও অতিবলা নামে 
দুইটি বিছ্যাপ্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই বিষ্ঠ। প্রভাবে তোমাদের 
কদাচ শ্রম, জর! বা অঙ্গবৈকল্য হইবে ন11 পরে মহাষশা! রাম ও লক্ষণ 


গৃহীত-বিদ্য হইয়। মহর্ষির অস্ুজ্ঞান্ুসারে সেই সরযুতীরেই এক বাত্ধি যাপন 
করিলেন। রা 


. অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। তর্ধন মহাবীর রাম ও লক্ষণ 
প্রাতঃজ্ান ও  তর্পণাদি সম্পাদন পূর্বক সরযূর অনতিদূরে ত্রিপৃথগ্রামিনী 
দেব'নদী গঙ্গা দর্শন করিলেন। রাম ও লক্ষণ সেই গঞ্গাতীঢে ছুশ্ঠর-. 


আযাঢ, ১০২৩। _ মিথিলার প্রাচীন-কাহিনী । ১৪৭ 


তপঃপরায়ণ পুণ্যশীল খধিগণসেবিত পরম রমণীয় পবিত্র আশ্রম পদ রহিয়াছে, 
দর্শন করিয়া কাহার আশ্রম অবগত হইবার জন্য মহাত্মা কৌশিককে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। 


তিনি বলিলেন, কামনামে বিখ্যাত কন্দ্প পূর্ধকালে মূ্তিবিশিষ্ট ছিলেন। 
তৎকালে মহেশ্বর এই স্থানে কঠোর, তপগ্ত। করেন। তাহার সমাধি ভঙ্গ ন! 
করিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীর কোন ক্কার্যাই সম্পাদিত হইতেছে ন! দেখিয়া 
কামদ্েব দেবরাঞ্জের অনুরোধে তাহাকে কুনুম-শায়কে বিদ্ধ করিবার জনা 
কুন্বমশর পরিত্যাগ করেন। পেই সমস মহাত্ম। শঙ্কর হুঙ্কার পূর্বক সর্ববসংহার- 
কারী তৃতীয় নেত্রে তীহার প্রতি দৃষ্টিপাত -করিলেন। কন্দর্গ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ 
হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। সেই হইতে কন্দর্প অনঙ্গ হইয়াছেন। 
তখন হইতে এই দেশ অনঙ্গ দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে । 

অতঃপর তাহারা এই পবিত্র নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সেই রজনী অতি- 
বাহিত করিলেন। অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার! গঙ্গা সমৃত্তীর্ণ হইয়া 
ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। & সেই উপকূল আশ্রয় করিয়া! ধীরে 
ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। শত্রতাপন রাম ও লক্ষণ কিয়দ্,র গমন করিয়! 
একটি ভয়ঙ্কর বন দেখিতে পাইলেন। পরে তীহার! এঁ মেঘসদৃশ ঘোর ও ছুর্গম 
বনের নাম পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই 
অরণা মধ্যে ভয়াল সিংহ, ব্যাপ্ত, গণ্ডার, কুভ্তীর প্রভৃতি জন্ত ও ধবল, শাল, 
কুটল, পাটল, তিন্মুক ? গাব) প্রভৃতি তরুরাজি বিরাজিত রহিয়াছে । মধ্যে 
মধ্যে খদ্ির, মদন, গোক্ষুর ও বদর প্রভৃতি কণ্টক বক্ষে আকীর্ণ রহিয়াছে। 
শহর্ধি কৌশিক তখন তাহাদিগকে কহিলেন, পৃর্ব্কাঁলে এই স্থানে মলজ ও কর 
নামে মহাসম্পৎসম্পন্ন দেবনিশ্মিত শোভাশালী স্থরম্য ছুইটি জনপদ ছিল। উক্ত 
জনপদ ছুইটিতে ইন্দ্র নমুচিনিধনজনিত পাপ হইতে (খধিগণ দ্বার) মুক্ত 
হইয়াছিলেন। অর্থাৎ পহত্তাক্ষ মল ও করূষ অর্থাৎ পাঁপ ও কলুষ হইতে এই 
স্থানে শুচি হটটয়াছিন্বেন বলিঞ্লা ইহ! মলজ ও করূধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 
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১৪৮ সাহিত্য-সংহিতা। ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখা! । 


খষিগৃণ শচীপতির মুখে এবশ্রকার নামকরণ শ্রবণ করিয়! “তথাত্ত” বলিয়।- 
ছিলেন। সেই হইতে এই ছই জনপদ মলঙ্জগ ও করূষ নামে বিখ্যাত ও অতুণ 
্ব্যাসম্পর্ন ও সর্বদাই আনন্দ কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর 
তাড়কানামী রাক্ষপী সেই দুই জনপদ উৎদন্ন করিয়া ফেলে। এই স্থান হইতে 
ছয় ক্রোশ দূরে তাড়কার বাদ রাম সেই উৎসাদিত প্রদেশের অধিকারিণীকে 
বিনাশ করিলেন। সে রজনী সেই অরণ্য মধ্যে যাপন করিয়া বিভাবরী প্রভাত 
হুইলে তাহার! প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়া শুচি হইলে মহুষি রামচন্দ্রকে 
সমূদায় দিব্য অস্ত্র গ্রদান করিলেন। 

ছুই ভ্রাতা তপোধনের সহিত গমন করিতে করিতে এক স্থরমা অরণ্য দৃষ্টি 
গোচর করিয়! কহিলেন, “ত্রিদশপ্রভ ! মহীধরের অনতিদুরে স্থত্বন ঘনঘট! 
সদৃশ এ একটি যে বিস্তীর্ণ অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন্‌ বন?” তখন মহাতেজ। 
মহর্ধি বলিলেন, “ইহা! প্রাচীনকালে মহাত্মা বামনের আশ্রম ছিল। ভগবান্‌ 
বিষুঃ বামনরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে তপশ্চরণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
সেই অবধি ইহ! সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত” উক্ত আশ্রমে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আর্ত 
করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ যজ্ঞরক্ষার্থ ছয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিপেন। 
ষষ্ঠ দিবসে মহধিগণ বেদীস্থাপনা করিলেন। যজ্ঞধূম সন্দর্শন করিয়! যথাকালে 
রাক্ষদগণ গগনপটে সমুদিত হইল। রামচন্দ্র মারীচকে বাণবিদ্ধ করিয়া! বিতাড়িত 
ও অন্যান্য রাক্ষপগণকে নিহত করিয়া! ভূমিতলে পাতিত করিলেন। যজ্ঞ নমাণ্ড 
হইল। তথ হইতে তীঁহার! মিথিলাভিমুখে গমনোগ্যত হুইলেন। উক্ত আশ্রম 
হইতে বিশ্বামিত্র ভাগীরথীর উত্তর তীরে গমন করিবেন স্বীকার করিলেন। 
অতএব মিথিল। উক্ত আশ্রমের উত্তর দিকে অবস্থিত সন্দেহ নাই। তাহা 
বহুদুরে গমন করিলে দ্রিনকর অস্তাচলচূড়াবলববী হইলেন। তখন তাহারা শোণ 
নদের তীরে গমনপূর্ববক বাসযোগ্য স্থান নিরূপণ করিলেন। তখন রাম কৃতাঞ্জলি 
পুটে ভিজ্ঞাস! করিলেন, “ভগবন্‌! আমর! কোন্‌ দেশে আলিয়াছি? এখানে 
অনেক সমৃদ্ধিশালী বাক্কির বাস দেখিতেছি ৮ মহর্ষি বলিলেন, “পুর্বকালে কুশ 
নামে এক নরপতি/ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার পরত । তাহার চারি পুত-কুশাশ্ব, 
কুশনাভ, অমূর্তরজা ও বন্থ। তাহার! তাহাদের নামাছ্দারে চার্চরটি নগরী 
স্থাপন ঝরেন, তন্মধ্যে কুশাশ্ব কৌশামী ও কুশনাভ মহোদয় নগর স্থাপন করেন 


আষাঢ়, ১৩২৩। মিথিলার প্রাচীন-কাহিনী | ১৪৯ 


অমূর্ভরজ্ঞা প্রাগ-ক্স্যোতিরপুর স্থাপন করিলেন। চতুর্থ পুত্র বন্থ ধন্মারণ্য 
সমীপস্থিত গিরিব্রজ নামক নগর নির্মাণ করেন। বনু নামান্থপারে এই দেশ 
বস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। গিরিব্রজপুরীও বন্থমতী বলিয়া! কথিত হয়। 

এ লন্মখে যে পাচটি পর্ব্বত দেখিতেভ, উহার মধ্যে স্থমাগধী নামে একটি 
নদী, মালার ন্যায় শোভ। পাইতেছে। এই স্থুমাগধী নদী এই দেশের মধা দিয়া 
প্রবাহিত হওয়াতে নদীর নামানুপারে 'এই দেশ মগধ দেশ এবং পুরী মাগধীপুরী 
* বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছে । পূর্বকালে মহাত্মা বন্থ এই স্বক্ষেত্রা শস্তশালিনী 
মাগধীপুরীতে বাস করিতেন। এক্ষণে সেই ্বমাগধী নদী শোণ নদ নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে । রঃ 

রাহ্র্মদ কুশনীভের একশত কন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল। একদ! তাহার! 
উপবনে গমন করিয়া বিছ্বান্মালার স্টায় ক্রীড়। করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 
সর্দতোগামী প্রভঞ্জন সেই উদ্যান ভূমিতে আগমন করিয়া কহিলেন, "আমি 
প্রার্থনা করিতেছি যে তোমরা আমার ভার্ষা হও” তখন কুশনাভের কন্যাগণ 
বলিলেন, “জগৎ প্রাণ, আমাদের মর্ধ্যাদা হানি কর আপনার উচিত হইতেছে 
না। আপনি পিতার নিকট গমন করিয়া! প্রার্থনা করুন।” মারুত কণ্তাগণের 
মুখে ঈদৃশ বাকা শ্রবণ পূর্বক রোষপরবশ হইলেন এবং বলপূর্বক তাহাদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেরই মধ্যদেশ ভগ্র করিয়া দিলেন। রাম ! পূর্ববকালে 
সেইস্থানে এইরূপে বাষু কন্টাগণকে কুজ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অবধি সেই 
ঘেশ ( কন্যাকুজ!, এই শু হইতে ) কান্তকুজ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 

সোমদাতনয় রাজি ত্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যা নামে নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

'*মে হিমালয় হইতে বহির্গত সত্যবতী বূপিণী কৌশিকী নদী প্রবাহিত. হই 
তেছে, সেই সত্যবতী বিশ্বামিত্রের ভগিনী এবং তাহারই অপর নাম কৌশিকী। 
উক্ত সরিদ্বরা অধুন! এই স্থলে বিদ্যমান আছে। 

মহর্ধিগণ রাম ও লক্ষণের সহিত শোণ নদের তীরে অবস্থান করিয়া রজনী 
প্রভাতা হইলে শোণ নদ উতভীর্ণ হইয়া বহুদূর গমন করিলেন। তখন দিবা 
অবসান হইল। তাহার! সর্মথে সরিদ্বরা ভাগীরথী দেখিতে ,পাইগেন। সেই 
হংস-সারসু-ঈুশোভিতা বিশুদ্ধমলিলা জাহ্নবী দর্শন করিয়া তাহার! সেই দিন 
নদীতীরেই আবাস গ্রহণ করিলেন। তদনস্তর রাম তাহাদের সহিত গৌতমা- 


১৫৪ সাহিতা-সংহিত1 । ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 


শ্রমে গমন পুর্ব্বক অহল্যাকে উদ্ধার করিলেন। তথা হুইতে মহর্ষিগণ, রাম ও 
লক্ষণ মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার! ক্রমশঃ উত্তর পূর্বদিকে গমন 
পূর্বক রাজর্ষি জনকের যজ্ঞবাট সন্র্শন করিলেন। সুতরাং তাহারা যে 
মিথিলা যাইতে উত্তর পূর্বদিকে গমন করিয়াছিলেন তাহাতে অন্থমিত হয় যে 
মিথিলা পূর্বব বর্ণিত স্থানের ঈশান কোণে অবস্থিত। 

রাজধি জনকের পূর্ব পুরুষ নিমির ভ্যোষ্ঠ তনয় দেবরাত নামক নরপতি 
ছিলেন। উক্ত নরপতির উপর সন্তষ্ট হইয়া দেবদেব মহাদেব এক বিশাল 
শরাসন প্রদান করেন। সেই শরাসনে ধিনি জ্যারোপণ করিতে পারিবেন 
তিনিই সীঁতাদদেবীকে লাভ করিবেন । একদা জনক ক্ষেত্র সংস্কারের নিষিত্ত 
ভুমিকর্ষণ করিতেছেন, এমন সমস্ব ভূগর্ত হইতে সীতামধ্যে এক কন্ঠারত্ব উত্িত 
হইল। এই অযোনিজা কন্তার তদন্থসারেই নাম হইল 'সীতা»। 

অষ্টশত ুদীর্ঘকায় মহাবল পুরুষ অতি প্রযত্ব সহকারে, অষ্টচক্রন্থশোভিত 
লৌহনির্টিত মঞ্জষ| মধ্যে সন্িবেশিত হরকার্শ্‌ক সেস্থলে আনয়ন করিল। 
মস্ত্রিগণ রাজর্ধি জনককে যথাসময়ে তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন। রামচন্দ্র মহখি 
বিশ্বামিত্র ও বিদেহাধিপতি জনকের আদেশ প্রাপ্ত হইয় দ্রিব্য শরাসন উত্তোলন 
ও জ্যাযোজন! পূর্বক আকর্ষণ করিবামাত্র তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া গেল। 
অনন্তর মহারাজ দশরথকে আনয়ন করিবার জন্য অযোধ্যায় দূত (প্রেরিত 
হুইল। যথাকালে মহারাজ দশরথ মিথিলায় আগমন করিয়। চারি পুত্রকে 
চারি কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। জগতের নরুপতিবৃন্দ সীতাদেবীর 
বিবাহপ্রার্থা, হইয়া হুরকার্খক ভগ্ন করিতে আগমন করিয়া! বিফলমনোরথ 
হইলে জনক তাহাদিগকে ' কন্যাদান বিষয়ে প্রত্যাখ্যান 'পূর্বক বিশু 
করিলেন। তাহার। তখন ক্রোধে মিথিলাপুরী অবরোধ করিলেন। উত্ত 
নুপতিবৃন্দ এক বতনর পর্যাস্ত ত্রিথিলাপুরী অবরোধ করিয়া রাবিয়াছিলেন। 
অতঃপর মহর্ষি জনক চতুরঙ্গ বল রা মহীপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। 
ইহাতে অনুমিত হয় তখনও জনকের অমিত বল ছিল। তখনও তীহার লাম- 
খের হাস হয় নাটু। 

ূ (ক্রম) 
প্রীগণপতি রায়। 


সাহিত্য-স্শহতা। 





ন্বপর্ষ্যায়, ৫ম খণ্ড ।] ১৩২৩ সাল, শ্রাবণ । [ ৪র্থ সংখ্যা। 
মহাকবি ক্ষেমেক্র্রের 
গ্চারুচর্যা 15 
( পূর্ববান্ুবৃত্তি |) 


৯১। অভিচারের অবৈধত।। 


ন কুর্ধ্য।দভিচারোখ-বধ্যাদি-কু হকাঃ ক্রিয়াঃ । 
লক্ষ্মণেনেক্্রজিৎকৃত্যাদ্যভিচারময়ো হতঃ ॥ 
অন্যের অনিষ্ট অভিসন্ধি করিয়া অবৈধ অভিচার ( মারণ ও উচাটন প্রভৃতি ) 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর! বিহিত নহে। “মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অভিচার ক্রিয়া প্রবৃত্ত 
হইলে লক্ষণ তাহাকে বধ করিয়াছিলেন । 

“অবিদূরং ততো! গন্বা প্রবিখ্য তু মহদ্ধনম্‌। 

অদর্শর়ত তৎকম্ম লক্ষ্ষণায় বিভীষণঃ ॥ 

নীলজীমৃতসংকাশং ন্তগ্রোধং ভীমদর্শনমূ। 

তেখন্বী রাবণত্রাতা লক্ষষণায় ন্যাবেদয়ৎ ॥ 

ইহোপহারং ভূতানাং বলবান্‌ রাবগাত্ম দঃ । 

উপহ্ৃত্য ড্রুতঃ পশ্চাৎ্ সংগ্রামমভিবর্ততে ॥ 

ধন্দ্রান্ত্েণ সমামুজ্য লক্ষ্ণঃ পরবীরহা | 

তচ্ছিরঃ সশিরস্াণং শ্রীমজ্জবলিতকুণ্ডলম্‌ । 

প্রমধ্যেন্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে |”... (রামারণ ) 


১৫২ সাহিতা-সংহিত। ৷ [ ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


বিভ্ীষণ লক্ষণকে সঙ্গে করিয়া নিবিড় অরণা মধ্যে প্রবেশ পূর্বক নীলরর্ণ 
মেঘের ভ্তায় ভীষণ গ্ভগ্রোধ বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, এই রক্ষমূষেই তৃতগণকে 
বলি প্রদান পু্ব্ক ৬ৎপরে ইন্দ্রজিৎ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 
অভিচার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইন্ত্রজিৎ লক্ষণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলেন। অবিলম্বেই পশ্্র অনত্র গ্রয়োগে ইন্দ্রজিৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। 


৯২। বর্ণাশ্রম ধর্দের শ্রেষ্ঠতা। 


ব্রহ্মচারী গৃহস্থ: স্তাদ্বানগ্রস্থো যতিঃ ক্রমাৎ। 
আশ্রমাদাশ্রমং যাত! যযাতি-প্রমুখা নৃপাঃ ॥ 
সনাতন আরধ্যধর্মের অনুশাসন অনুসারে প্রথম বয়নে বিস্তাভ্যাসের সময়ে 
ব্রহ্মচারী, তৎপরে সংসারে প্রবেশ পূর্বক দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হুইবে। 
অনন্তর পঞ্চাশতৃমবর্ষ বয়ঃক্রমে বানপ্রস্থ ব্রত গ্রহণ করিয়া কালপরিণামে ভিক্ষু 
হইবে। যধাতি প্রভৃতি নরপতিগণ এইরূপ আশ্রম ধর্ম পরিপালনপুণ্যেই 
পরলোকে মদগতিভাজন হইয়াছিলেন। 
“এবমুক্ত। স রাজধিঃ সন্দারঃ প্রবিশদ্বনম্‌ । 
কালেন মহত চাপি চচার বিপুলং তপঃ ॥ 
তৃশুতুঙ্গে তস্তীত্ব! তপদে! হস্তে মহাষশাঃ। 
অনগ্নন্‌ দেহমুৎস্হঞ্য সদারঃ স্বর্মী যিবা নু।” 
(হরিবংশ।) 
জরাগ্রস্ত নৃপতি বাতি পুত্রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রাজপদে (১৭ শ্লোক 
প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ পত্বীস্বয় সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলস্থন করিলেন। তিনি 
তৃগ্ুতুঙ্গে কঠোর তপন্তার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়৷ ক্রমে অনাহার ত্রত্ত অবলম্বন 
পূর্বক দেহাবসানে সন্ত্রীক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। 


৯৩। কৃপণের ধনের পরিণাম । 


ুর্্যাহায়ং স্বহস্তেন গ্রভৃতধনসম্পর্জাম্‌। 
অগস্ত্গ্রন্তে বাতাপৌ কোশল্ান্তৈঃ কতো! বায়ঃ ॥ 


আবণ, ১৩২৩।] মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের চারুচর্ধ্যা। ১৫৩ 


অতুল ধনৈশ্ব্যের অধিকারী হইয়! নিজের হত্তেই তাহ! সৎকার্ষে ব্যয় করা 
কর্তব্য | বাতাপি অন্থর অগন্তা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া গেলে, বিপুলধনসম্পদ্‌ দ্বারা 
তাহার নিজের আর কোন উপকার হয় নাই ; অপরে অধিকারী হইয়া সেই 
সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যয় করিয়৷ ফেলিয়াছিল। 


“অগন্ত্য এব কৃৎন্ বাতাি।ং বুজে ততঃ | 

ভুক্তবত্যস্থরোইহ্বানমকরোত্স্য চেম্বলঃ ॥ 

ততে৷ বাস়ুঃ গ্রাছরভূদধস্ত স্ত মহাত্মন:। 

শবেন মহত! তাত গর্জক্লিব যথ! ঘনঃ॥ 

বাতাণে নিক্রমস্থেতি পুনঃপুনরুবাচ হ। 

তং প্রহস্তাব্রবীদ্রাজন্নগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥ 

কুতো নিক্ামিতুং শক্ত ময়! জীর্ণস্ত দোইস্থরঃ | 

গবাং দশসহআ্রাণি রাজ্ঞামেটক কশোইনুর ॥ 

ভাবদেব স্থবর্ণন্ত দিৎসিতং তে মহান্থুর ॥ 

মহাং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরায়ঃ ॥ 

মনোৌজবৌ বাজিনৌ চ দিংসিতং তে মহান্থর। 

ততঃ 'প্রব্যথিতে। দৈত্যে। দর্দাবভ্যধিকং বু ॥৮ 
( মহাভারত।) 


ইল ও বুতাপি' নামক মায়াবী দানবন্ধয় অতুল এশ্বরধ্যশালী ছিল। উভয়ে 
কপট মায়া তুলাইয়। অতিথিরূপে গ্রহণপূর্বক অনেক মানবের প্রাণসংহার 
করিয়াছিল। কালক্রমে মহধি অগন্ত্যকে যাচকরপে প্রাপ্ত হইয়। উভয়ে হর্য 
প্রকাশ পূর্বক তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল। উভয়ের মন্ত্র অনুসারে 
বাতাপি পণ্ডর রূপ ধারণ করিলে, ইঘল তাহাকে সংহা!পুর্ব্বক পশুরূপধারী 
বাতাপির সমগ্র মাংস-রন্ধন করিয়া অগন্ত্যকে তক্ষণ করাইল। অগস্ত্য এই সকল 
নতাস্ত পূর্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি সহর্ধে তৃপ্তির সহি সমঘ্ত মাংসই 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অগন্তয দ্বীর় যোগবলে এইরূপু বিকট গঙ্জনে 
অধোবাঁযু নিঃসরণ করিয়াছিলেন, যে মেই আকম্মিক্ক ভৈরব নিনাদ শ্রবণ করিয়া 
অকুতোভয় ই্লও ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইঃ়! পড়িয়াছিল ! ইল পুনঃ পুনঃ 


১৫৪ সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খও্, ৪র্থ সংখ্য|। 


তীতিবিহবল. হইয়া তারম্বরে ডাকিতে লাগিল, “বাতাপে, শীস্ব বাহিরে আগমন 
কর; ধাতাপে, শীঘ্র বাহিরে আগমন কর” কিন্ত মহর্ষি অগন্ত্য সহান্তে প্রতুত্ধর 
করিয়! তাহাকে বলিলেন-_“অরে মূঢ়, বাপি আর পূর্বের স্তায় বাহিরে আসিতে 
সমর্থ হইবে না, আমার জঠরানল প্রভার সে ভম্মীভূত হইয়া গিয়াছে । এখন 
যদি নিজের প্রাণের আশা থাকে, আমি যাহা আদেশ করিতেছি, তাহ। প্রতিপালন 
কর। নৃপতিদিগের প্রত্যেককে দশ সহন্র গাভী ও দণ সহন্ম সুবণমুত্র।, আর 
আমাকে উহার দ্বিগুণ দংখাক গাভী ও স্থুবণমুদ্র। এবং বেগগামী অশ্বযুগলসহ 
সুবর্ণনণ্ডিত রথ প্রদান কর।১ ইন্বল বাতাপের দশাবিপর্যযয়ে নিতান্ত ভগ্মোৎসাহ 
হইয়! পড়িয়াছিল, সুতরাং মুনি যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে সকলই 
প্রদান করিল। 


৯৪। কুকার্য্যের গ্লানি মরণ পর্য্যন্ত থাকে.। 


জন্মাবধি ন তৎ কৃুর্ধযাদস্তে সম্তাপকারি যৎ। 
সম্মারৈকশিরঃশেষঃ সীতারেশং দশাননঃ ॥ 


যাহার প্রায়শ্চিত্ের জন্ত মরণ পর্যাস্তও মম্মগ্লানি ভোগ করিতে হয়, জন্ম 
হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পধ্যন্ত কখনও সেইরূপ সম্থাপজনক পাপ কার্যের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য নহে। লঙ্কাধিপতি রাবণ যতক্ষণ পধ্যন্ত নিজের একটি মাত্র 
মস্তকও দেহে অবশিষ্ট রহিয়াঁছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত সীতার ,কথ স্মরণ করিয়। 
তীব্র মানসিক সন্ভাপ ভোগ করিয়াছিলেন। রা 


*“মৈথিলীং রূপসম্পন্নাং প্রত্যবেক্ষত্ব পার্থিব। 
তশ্থিযেব সহান্মাভিরাহবে ক্রোধমুতস্থজ্ ॥% 
(রামায়ণ । ) 


হুপার্খ রাক্ষস রাঁবণকে বলিয়াছিলেন, হে,মহার্ুদ, আপনি এই মহাযুদ্ 
ব্যাপারে মিথিলারাজছুঁহিতা সীতার অনামান্য কুপলাবণ্যের বিষয় 'চিন্তা করিয়া! 
দেখুন। এই ভীষণ সংগ্রামে আমাদিগের সহিত নংহিল্ত হইয়াই' এক্ষণে 
নিজের জোধের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করুন। 


শ্রাবণ, ১৩২৩।] মহাকবি ক্ষেমেন্্েয় ঢারুচর্ধ্যা। ১৫৫ 
৯৫। পবার্ধাক্যে মুনিবৃতীনাম্‌ |” 


জরাস্তত্রেমু কেশেষু উ্গাবনরচির্ভবেৎ। 


অস্তে বনং যযুর্বারাঃ বু মহীতুজঃ ॥ 


বয়ঃ পরিণামে যখন কেশকলাপ্‌, জরানিবন্ধন শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, তখন 
বিষয় সুখ পরিহার পূর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়! তপোবন গমনে আসক্তি 
করা কর্তব্য। যাহার! নিজ নিজ তৃজবল প্রভাবে ধরিত্রীর উপর একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য কুকুপ্রভৃতি নৃপতিগণ অস্তিম বয়সে 
তপোৰন আশ্রয় করিয়া ধর্মকার্ণ্য করিয়াছিলেন । 
পর্যক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ $--য ইদং 
ধর্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার |” ( বিষুপুরাণ )। 
গঝক্ষাৎ্ সংবরণো জজ্ঞে কুরুঃ সংবরণাত্বথ| | 
যঃ গরয়াগাদতিক্রমা কুরুক্ষেত্রং চকার হ ॥ 
পুণ্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ পুণারুত্ভিনিষেবিতম্ । 
তস্যান্বচায়ঃ হুমহান্‌ যস্য নায়োইথ কোঁরবাঃ ॥* 
| (ব্রদ্ষপুরাণ।) 
চন্ত্রংশে খক্ষ হইতে সংবরণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সংবরণের পুত্র 
প্রসিদ্ধ “কুরু,” যিনি প্রয়াগ অতিক্রম পূর্বক ধর্মক্ষেত্র “কুরুক্ষেত্র” প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন ।* কুরুক্ষেত্র পুণ্জনক ও রমণীয় শোভাসম্পন্বিশিষ্ট বলিয়! 
 ম্খানে পুণ্যাত্বগণ মোক্ষলাভের উদ্দেশে অধিবাস করিতেন । অতঃপর 
কুরুর প্রনিদ্ধ বংশই কৌরব নাম ধারণ করিয়াছিল। 


৯৬। মুক্তিকামনাই জীবের অন্তিম লক্ষ্য । 


পুনর্জন্ম জর[ছেদকোবিদঃ ্তাদ্বয়ংক্ষয়ে। 
বিছুরেণ পুনর্জন্মবীজং জ্ঞানানলে ছুতম্‌॥ * 
_জীধনের অস্ত হইলে যাহাতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়! জরা ও সাংসারিক 
ক্লেশপরম্পর৷ ভোগ করিতে ন। হয়, দেই জঙ্গি নিদ্গ বুদ্ধিবৃত্তিকে সমাহিত 


১৫৬ সাহিত্য-সংহিতা। ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা! ] 


করিবে। বিবেকী বিছুর পরমার্থ অবলম্বন পূর্বক নিজের জ্ঞানরূপ অগ্নিতে 
পুনর্জন্মের বীজরূপ অজ্ঞানতাকে তন্মীভূত করিয়! ফেলিয়াছিলেন। 


“বিছুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো যযৌ সিদ্ধিং তপোবলাৎ। 
ধৃতরাষট্রঃ সমাসাস্ ব্যাসঞ্চেব তপস্থি নম্‌।” 
( মহাভারত ।) 


মহাপ্রাজ্জ বির নিজ তপোবলে মোক্ষরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। রাজ! ধৃতরাষ্ট্র মহধি ব্যাসদেবের উপদেশ অনুসারে সংসারপাশ 
হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। 


৯৭। অন্তে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই অবলম্বনীয় | 


পরমাত্মানমন্তে ইন্তজ্যোতিঃ পশ্তেৎ সনাতনম্‌। 
তগ্রাপ্ত্যা যোগিনে৷ যাতাঃ শুকশান্তনবাদয়ঃ ॥ 


ধিনি সনাতন, যিনি জীব মাত্রের অন্তরে জ্যোতিঃ শ্বরূপঃ দেই পরমাত্ঝ। 
পরমেশ্বরকে যাহাতে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইতে পার৷ যায়, তদ্রণ যোগাক্ষি 
সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য । গুক ও ভীম্ম প্রভৃতি অস্তিমকালে যোগবলে পরমাত্মার 
সত্বা প্রত্যক্ষ করিয়া অপুনপ্াবৃত্তি মুক্তি ভাঞ্জন হইর়াছিলেন । 


' “ভগবান উবাচ । 


ব্যাসপুত্র মহাভাগ প্র।তোহম্মি তব সুব্রত | 
নিত্যমুক্তত্বরূপত্বং পুজামানঃ সবরৈন“তৈঃ ॥ 


* বাসের ওরনে শুদ্রাঞর্তে বিছুরের এবং মহাবংশপ্রনুত| হুক্ষত্রিয় মহিষীঘয়ের গর্ভে 
ধৃতরা্র ও পাওুর ভন্ম হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্ম। বিছুরের নমুজ্জল মুভির দৃষ্টান্ত 
দেখাই! তগ্ববান্‌ বেদব্যান অহংজ্ঞানরূপ অন্ধতামিত্রবিহ্তদৃষ্টি ব্যজির জ্ঞানচস্ষু উন্মীলনের জন্ত 
স্থতীব্র জঞানশঙগাকার প্রয়োগ করিয়! গিয়াছেন। অতঃষ্ঠর *শুইগর্তগাত বিদুরেরও যোগবলে 
সুক্তিলাভ হইল»-এইকপ বলিয়। গিয়াছেন বলিয়া নারায়ণের সাক্ষাৎ অবতার ,ব্যাসদেবও 
“বাদকনার গর্ভজাত" বলিয়! “বর্গপ্য” হইতে পরিচ্যুত হই! পড়িবেন কিনী। ' বর্ত্ান 
 প্রন্থনীলতার বিচারে তাহ1ও নিবিড় অজ্ঞান গুহাগহ্বর়ে নিহিত রহিল! ৎ 


শ্রাবণ, ১৩২৩। ] মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের চারুচধ্যা। . ১৫৭ 


“নিরপেক্ষঃ শুকো ভূত্বা নিঃলেছে! মুক্তবন্ধনঃ | 
মোক্ষমেবান্ুমঞ্চিস্তা গত এব পরং পদম্‌॥+, 
(নারদ পুরাণ ।) 


ভগবান্‌ বলিলেন, হে মহাভাগ ব্যাসপুত্র, গশুকদেব, তোমার তপশ্চরণে 
আমি সন্তষ্ট হইয়াছি। তুমি নিত্যই মুক্তত্বরূপ, এইজন্ত দেববৃন্দও তোমাকে 
প্রণতি করিতেছেন । 

.বিষয়ের প্রতি গুকের কোন আসক্তিই ছিলনা, কাহারও প্রতি তাহার 
স্নেহ বা মমত| ছিলনা) ফলতঃ .তিনি সংসারের সকল পাশ হইতে সংপূর্ণ 
নিমুক্ত হইয়াছিলেন ৷. এইজন্য অন্ুক্ষণ মুক্তিমার্গের অনুধাবন করিয়৷ শুক 
পরমপদ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

“এবমুক্ত। কুরূন্‌ সর্বান্‌ ভীন্মঃ শাস্তনবস্তদ!। 
তৃষ্কীং বভূব কৌরব্যঃ স মৃহূর্তমরিন্দম ॥ 
ধারয়ামাস চাত্মানং ধারণা যথাক্রমম্‌। 
তস্তো্ধমগমন্ প্রাণাঃ সনিরুদ্ধ। মহাত্মনঃ ॥ 
(মহাভারত ।) 

উপস্থিত ঝুধিষ্টির প্রভৃতি কৌরবদ্িগকে উপদেশ প্রদান করিয়া শরতল্প- 
শায়ী শান্তছননদন ভীম্ম মূহূর্তকাপ নৌন অব্লম্বন করিয়! রহিলেন ; কিন্ত 
তখনই তিনি যোগমার্গের ক্রম অনুরণ পূর্ববক হাদয়স্থিত পরমাত্মায় সমাহিত 
হইলেন । অন্তর সাধনাবলে ভীগ্মের প্রাণবাযু সংনিরুদ্ধ হইয়া উর্ধদেশে 
. গমন পূর্বক 'বরদ্ব্ধ, ভেদ করিয়। প্রস্থান করিল। 


৯৮। “কীততির্যস্ত স জীবতি ।৮ 


প্রাপ্তাবধিরজীবেহপি জীবেৎ নুকৃতসস্ততিঃ | 

জীবস্তযদ্যাপি মান্ধাতৃমুখাঃ কায়ৈর্যশোময়ৈঃ ॥ 
ক্ষণভঙগুর পাঞ্চভৌতিক -. ঈরীরের অবদানেই জীব গঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, তখন আর এই সংসারে কোন বিষয়ের সহিত ভাঙার কোন সন্বন্ধই 
বর্তমান থাতে না; ইহা যথার্থ বটে; কিন্ত, কীত্তিমান্‌ ব্যক্তির সুক্ৃতি 


১৫৮ সাহিত্য-সংহিতা । [ €ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


সমূহ দেহ অবসানের পরে “অমরত্ব” লাভ করিয়। বর্তমান থাকে, তাহার 
আর ধ্বংস হয় না। মান্ধাতা প্রভৃতি সৎকীত্তিশালী নৃপতিবর্গ এক্ষণে আর 
বর্তমান নাই বটে, কিন্তু স্তাহারা অক্ষয় যশোরপ শরীর পরিগ্রহ করিয়! এখনও 
এই নশ্বর জগতে “অনশ্বর” ভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। 
“মুচুকুন্দোইথ মান্ধাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ। 
কীত্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথ। দেবাস্তপোবলাৎ ॥* 
( মহাভারত। ) 


মরুত, মান্ধাত! ও মুচুকুন্দ প্রভৃতি নরপতিগণ সংকাধধ্য দ্বারা পুণ্যকীত্তির 
ভাজন হুইয়াছিলেন, যেরূপ দেবতার! তপস্তা দবার। স্থৃকীর্তিশালী হইয়াছিলেন। 


৯৯। অস্তে বিষ্ণুর স্মরণে মুক্তিলাভ। 


অন্তে সস্তোষদং রিষুঃং ল্মরেন্ধস্তারমাপদাম্‌। 
শরতল্লগতোভীন্মঃ সন্মার গরুডধ্বজম্‌ ॥ 


যাহার স্মরণে সকল বিপদ হইতে সমুতীর্ণ হইতে পারা যায় এবং একমাত্র 
ধিনি অক্ষয় ““সম্তোষ" রত্ন প্রদান করিতে সমর্থ ,২_-অস্তিমকালে কেবল সেই 
তগবান্‌ “বিষুখকেই স্মরণ করা কর্তব্য । মহাবীর ভীম্ম শরতল্লে শয়ান থাকিয়াও 
গ্ররুড়ধ্বজ বিষুঃর স্মরণে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
_ পভী্ম উবাচ। 
ভগবান্‌ দেবদেবেশ সুরান্থুরনমন্কৃত 
ত্রিবিক্রম নমন্ডেইম্ব শঙ্খচক্রগদাধর ॥ 
স মাং ত্মস্থজানীহি কৃষ্ণ মোক্ষে কলেবরম্‌। 
ত্বয়াইহং সম্ুজ্ঞাতে। গচ্ছেয়ং পরমাং গতিম্‌ । 
বাসুদেব উবাচ । 
অনুজানামি ভীম্ম ত্বাং বন্থন্‌ প্রাপ্ুহি,পারিব। 
ন'তেইস্তি শ্রজিনং কিঝিদিছ' লোকে মহাত্যুতে ॥ 
পিতৃভক্তোহসি রাজর্বে মার্কণ্ডেয় ইবাপরঃ। 
হেন মৃত্যুন্তব বখে স্থিতো ভূত্য ইবানতঃ ॥॥ (মহবভারত |) 


শাবণ, ১৩২৩।] মহাকবি ক্ষেমেন্দের চারুচধ্যা। .. ১৫৯ 


ভীন্ম বলিলেন, ৫হ ভগবন্‌ শ্রীন্কঞ্চদেব, তুমি দেবতাদিগেরও কর্তা, তাহাতে 
স্থর ও অস্থর মকলেই তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। অ্িবিক্রম রূপধারণ 
করিয়! তুমি দানবীর মন্ররাজ বলির দানগর্ব বিহত করিয়াছিলে। তুমি শঙ্খ, 
চক্র ও গদ! ধারণ করিয়া জীবগণের মঙ্গল নিদান হইয়াছ ;--অতএব আমি 
তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে কৃষ্ণ, এক্ষণে আমি বন্ধনভূহ এই পার্থিব 
দেহ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমার এই শুভকার্সেয 
তুমি অঙুজ্ঞ| প্রদান কর। হে কেশব, আমার অন্তরে ও বাহিরে উভয়ন্তরই তুমি 
বিরাজ করিতেছ, অতএব তোম| কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি একমাত্র কাম্য 
পরমপদ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইব। 

তখন বাহদেব শ্্রীরুষ্জ ভীম্মকে বপিলেন ;__হে মহাবীর ভীম্ম, আমি 
তোমার পরলোক গমনে অনুমতি প্রদান করিতেছি; হে পাখিব, তুমি স্বীয় 
“বন” লোক প্রাপ্ত হও। হে শান্থন্ুনন্দন, তুমি নিজের অপস্কিল পুণ্য প্রভায় 
এইক্ষণ পর্যন্ত মর্ভের পাপরাশি অপসারিত করিতেছ) কারণ, হে মহাছ্াতে, 
তুমি নিজের এই দীর্ঘজীবনে সর্ববিধ পাপের সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিুক্ত 
থাকিয়া অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অটলভাবে অবস্থিতি করিয়াছ ! হে রাজর্ষে, 
তোমার গ্থায় প্রক্কত পিতৃভক্ত, এই ধরণীমণ্ডলে কখনও দেখা যায় নাই ! সেই 
পিতৃভক্তির পুণ্য প্রভাবেই তুমি মহধি মার্কগেয়ের স্তায় অবছেলে মৃত্াকে পরার্জিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহাতেই মৃত্যু বিনীত ভৃত্যের স্তায় আজ্ঞাবহ হই! 
তোমার অপেক্ষ। করিতেছে! (ইহার পরের বৃত্তান্ত ৯৭ শ্শোকে ভুষ্টব্য |) 

১০০ । গ্রন্থের শ্রবণ মাহাত্ম্য ৷ 
্রব্য। শ্রীব্যামদাসেন সমাসেন সতাং মতা। 


ক্ষেমেন্জ&রেণ বিচাধ্যেয়ং চারুচর্ধ্য প্রকাশিত ॥ 
যে সদাচার পরম্পর! সাধুব্যক্তিগণ অন্ুদরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহ! 


অবলগ্বন পূর্বক শ্রীব্যাদেবের দান “ক্ষেমেন্্র” কর্তৃক অভিনিবেশ সহকারে 
সংকপিতা এই “চারুচর্ধ্”, ইহ ও পারলৌকিক মঙ্গল বিধারক বণিয়া-_ 
সকলেরই শ্রবণ কর! কর্তব্য । 
ইততি“ভীপ্রকা পেন্রাত্মজ-ব্যাসদাদাপরাখ্য মহাকবি রীক্ষেমেন্্রকৃত। চারুচর্ধ্য 
| সমাধা । 


১৬০ . সাহিত্য-সংহিত1 ৷ [ «ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 


“চারুচ্ধ্যা” সমাপ্ত হইল। মহকবি শ্রীক্ষেমেন্দ্র ইহার প্রণেতা, তিনি 
শরীপ্রকাপেন্দ্রের কতীপুত্র। ভগবান্‌ বেদব্যাসের ছায়া অবলগ্বন পূর্বক এই গ্রন্থ 
বিরচিত হইয়াছে, এইজন্ত গ্রন্থকার সম্মানের সহিত “ব্যাসদাস+ এই উপাধি 
গ্রহণ করিয়।৷ আগ্মগৌরব প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। 


শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীথ কবিচিস্তামণি। 


পাঁচফুলের সাজি। 
(পূর্বানবৃততি ) 


দ্বিতীয় স্তবক 1 


ভোলা পাগলা ুরফে ভোলানাথ চক্রবর্তী বহুদূর পর্যটনের পর মালিনী 
সন্ধান পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। মালিনী লাজিটী ভোলানাথ চক্রবস্তীর 
হস্তে অর্পণ করিয়া নিরস্ত হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আর 
তাহার আপাততঃ কোন মাবগ্তক কার্ধ্য ছিল ন। বটে, কিন্তু ঘরমুখে। বালী 
গৃাভিমুখে রওন! হইলে যেরূপ দ্রতভাবে প্রত্যাবর্তন করে, মালিনী সেরূপ 
্রম্তভাবে না আসিয়া বরং মন্থরগমনে সহজ-মনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল। 
সহস! পদশবে পশ্চাৎ ফিরিয়। চক্রবর্তীকে দ্রুতপদে তাহারই অনুসরণ কর্পিতে 
দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাড়া । ভোলানাথ সাজিটা মালিনীর সন্দুখে রাবিয় 
দিয়া কিল, "মালিনী, তৃমি তে! ফুলের ব্যবসা! লইয়া প্রবীণ! হইলে, তোমাক 
আমার তো! বুঝাইবার নাই। তবে কেন সাজিটী আজ এমন অম্পূর্ণভাবে 
সাজাইলে? যখন বিদ্বৎ-সমাজজে এই উৎকৃষ্ট ফুলের নমুনা পাঠাইতেছ, তখন 
সর্বোৎকষ্ট পদ্মফুলটাকে বাদ দেওয়া ঠিক হয় নাই ।” 

মালিনী সাশ্চর্যে কহিল, “ও হুরি | এই জন্য তুমি এতদূর দৌড়ে এসেছ? 
তোমার. মতন অর্ববাচীন ব্রাহ্মণ একালে তো দৌঁধ না। পূর্ববকাণে- যখন আর্ক- 
ফলার পদার ছিল, তখন পদ্মের আদর ছিল, ইংরাজিনবিশ বাঙ্গালী খাঠকের 
কাছে পন্মের আদর নাই। পগ্ম এখন বাঙ্গালী পাঠক-সমাঙ্জ থেকে দরে পড়ে, 
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কালিঘাটে ডালার দোকানে আড্ডা নিয়েছে ; আর না হয় বড় জোর. পল্মকে 
কখন কখন সাহেবদের ডিনার টেবিলের শোভা সম্বদ্ধিনীকূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই সামান্ত বিষয়টী নিজে মীমাংসা ন! করতে পেরে, আমার নিকট আসা, তোমার 
বুদ্ধির পরিচয় হয় নাই । এখন বুঝলে? যাও, বঙ্গীয় পাঠকের হাতে সাজিটী 
শীদ্ব পৌছে দাও গিয়ে। নতুবা বিলম্বে ফুল গুলি শুকাইয়! যাইবে ।* এই বলিয়। 
মালিনী মন্থরগমনে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল, ভোলানাথও রাজপথ- 
পার্থস্বিত এক স্থরমা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তম্মধ্যস্থিত এক সুন্দর সরসীর 
মর্-প্রন্রনির্শিত সু প্রশস্ত সোপানরাজির সর্বোচ্চ দোপান-চত্বরে উপবিষ্ট হই 
্রান্তিদূর করিলেন। উদ্যানবাটিকার চতুঙ্গার্থ্ে তরুণাথে ন্থুবাদিত কুম্মচয় 
্রন্ষ/টিত হইয়া উদ্ধানের মনোহর শোভ! বিকীর্ণ করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুব্র 
কুহ্নমবৃক্ষে মন্লিকামালতীযাতিযুখী-বেলাদি কুম্থম প্রস্ফুটিত হইয়া বাগানের 
শোভা বৃদ্ধি করিয়া মধুর দৌরভে উগ্ভান স্ুুরভিত করিয়া তুলিয়াছে। 
মধুমক্ষিক! দলে দলে আপিয়া ক্ষুদ্রবৃহ কুম্ুম বৃক্ষগুলি ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
তাহাদের মধুর গুঞ্চনে উগ্ভান মুখরিত। কোখাও প্রদ্ষুটিতা রঙ্গনীগন্ধ! 
আপন সৌরতভে আপনি বিভোর হইয়! কুন্ুমস্তবকসহ ঈষৎ নমিতাঙ্গী; যেন 
নমিতভাবে সুকুমার মঙ্গ হেলাইয়! মধুপদলকে আহ্বান করিতেছে । মধুপদল 
তাহাদের সেই প্রেমের আহ্বানে কুম্থমিত গোলাপরাজি পরিহার করিয়া যেন 
তাহার্দেরই সহিত যোগদিবার জন্য দলে দলে সমাগত। 

ভোলানাথ .কুম্থ্* সৌরভ-বাঁসিত সান্ধাসমীরণ সেননে প্রচুল্প তাহাতে আবার 
নানাবৃর্ণের কুহ্ৃমশোভায় চিত্ত বিমোহিত, ধেন তিনি ভাবময় নন্দনকাননে 
প্রধিষ্ট। ভোলানাথের চিত্ত ভাবঘোরে জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল । সেই 
সপ্ররাজ্যে ভোলানাথ' যেন এক অভ্্তপূর্ব শক্তিলাভ করিয়াছিলেন 
যেন তিনি মধুপগুঞ্জন বুঝিতে পারিতেছিল । যেন শুরুলভাগণের সুক্ষ 
প্রাণন্চার অবগত হইতেছিলেন। ভোলানাস থেন অমানুষী শক্তিতে শক্কিমান্‌। 
ভোলানাথ শুনিলেন, যেন একটি মধুকর প্রেমোন্মন্ত ভাবে কুস্থমিতা 
রঞ্জনীগন্ধা? পর্মিকট সবেগে উড়িম্ন| যাইয়। কহিহেঞ্জে, “অগ্ি' ধবলাঙ্জি প্রেমময় 
রজনীগন্ধে! কেন তৃমি অধোবদনে বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতেছ? আমি 
প্রেমমৌরগন্ভরা সুন্দরী গোলাপরাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তোমার বিমপ 
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প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমার প্রেম যাচঞ1 করিতেছি । আমাকে অনাদর 
করিও না। তোমাভিন্ন আমি অন্ত কুন্থমে রত নহি। বসন্তানিলসংস্পর্শে 
ঘৌবনভারে তুমি প্রক্ষ,টিতা। অয়ি মধুরগন্ধে! আর আমায় বিরহীনলে দগ্ধ 
করিও না। এ শোন সহকারের নবপল্পবে দেহ আবৃত করিয়া কোকিল পঞ্চম 
স্বরে কুহরিতেছে অতএব একবার মুখ তুলিয়া প্রেগোন্মাদে উর্ধাদিকে 
চাহিয়! দেখ ।” সস সেই সময় ঝটক। প্রবাহিত হইয়া কুম্ুম স্তবকটিকে বলে 
সঞ্চালিত করিয়। বৃষ্ধচ্যুত করিয়া দিন; ন্মুতরাং তাহার ভাগো রজনীগন্ধার 
সুমধুর. মধুসঞ্চয় ঘটিল ন!। 

প্রেমান্বাদনে প্রতিহত হুইয়৷ মধুকর গুণ গুণ রব তুলিয়া সন্নিহিত একটি 
চামেলি কুন্ুমবুক্ষ আশ্রয় করিল। ভোলানাথ সেই গুণ গুণ রবের অর্থ হৃদয়ঙগম 
করিল। মধুকর কহিতেছে, “চামেলি! তোমার মধু ত্রিগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ 
ত্রিগুণরসাত্মবক! ত্রিগুণরপাত্মক অর্থে ভোলানাধ বুঝিল মধু, অন্ত ও কটু এই 
তিন গুণের মিশ্রণ চামেলিতে আছে। কিন্তু চামেলির সৌরভে মধুরহার মাত্রাইত 
অধিক। তাহাতে অন্ন বা তিক্ত রসের মিশ্রণ আছে বলিয়া অঙ্গুমিত হয় ন1। 
চামেলিতে অস্নরদ বিদ্যমান থাকিলে বাবুদিগের পলান্নের চাটনিতে বিরাজ 
করিত ; কটু বা তিক্তরস থাকিলে ভিষকগণ পিতাধিক্যে তাহার ব্যবস্থা করিতেন । 
এই উভয় স্থলে চামেলির তে! ব্যবস্থা! দেখিনা; বরং ন্িপ্কারিত| গুণের জন্ত 
সুগন্ধিতৈল ব্যবসারিগণ চামেলি ফুলের ভৈল চোলাই করিয়। চামেলি তৈল মস্তিষ্ক 
শীতলের জন্য বিক্রয় করিয়া! থাকেন ও সৌখিন বাবুর৷ আদরের মুহিত তাহা ক্রয় 
করিয়! ব্যবহার করেন। তবে ইহাকে মধুকর ত্রিগুণরপাত্মক আখ্য। কেন দিল? 
ভাবিতে ভাবিতে ভোলানাথের মস্তিষ্ক ভাবের আলোক দেখিল। সহসা! ভোলানাথ 
বলিয়। উঠিল “হরি, হরি! আর ন! এবার বুঝিয়াছি। তিনরসের পাঁকে 
তোমার তিনগুণ সমুৎপন্ন। মিষ্টরস সাব্তিক গুণের পরিচায়ক ; অন্নরস রাজমিক 
গুণের ও কটুতিক্তরম তামদিক গুণের পরিচায়ক । সুতরাং তিন গুণেই 
তুমি ভূষিতা। তোমার সৌগন্ধে সত্বগুণ ; শ্বঁতরূপের শিখায় রঙ্গো্ু৭, এবং 
তোমার দিগ্ধকারিতাঁ় তামাসিক গুণ বিরাজিত।: তাই তোমায় ঈধুক্র ত্রিগুণা- 
স্মিক| বলি! গাহিল গুণ গুণ গুণ। তুমি রূপে ঈষল্লোহিভাভালমন্ধিত ধর্বলবরণা, 
রজোগুণ সম্পর1। সথরভিবাসে মধুরতামরী তাই সত্বগুণ বিভূষিত|। 'তুমি স্গি্ধ- 
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কারিণী, তুমি সম্মোহিনী অথচ মানিনী, কারণ ঈষৎ করসংস্পর্শে তুমি মলিন! হও, 
তাই তুমি অভিমানিনী, সুতরাং ৩মোগুণসম্পন্।। এমন ত্রিগুণাত্মিকা কুম্থম- 
রাণীকে মালিনী বাদ রাখিল কেন? ইহাই এখন বিবেচ্য! চামেলি তমোগুণ 
সম্পর। বিধায় সহজে অভিমানিনী এবং মরণশীল বলিয়া! সহজেই বিবর্ণ! হয়, 
তাই মালিনী তাহার নির্ব্বাচিত কুম্গুমের মধ্যে ইহাকে বাদ রাখিয়াছে | মধুকর 
চামেলি কুন্থমে বনিতে না বপিতে চামেপি বিবর্ণ হইল। স্থুমিষ্ট সৌরভ লুপ্ত 
হইল। ভোলানাথ ভাবিঙ্ল কত বিবেচনা! করিয়া চামেলিকে মালিনী সাজিতে 
স্থান দেয় নাই। 

মধুকর আবার গুণ গুণ রব তুলিয়।. প্রশ্চুটিত। মন্লিকা কুন্নম আশ্রয় 
করিল, চামেবি বিবরণ হই বৃন্তচ্যুত হই! গেল। মধুকরের গুণ গুণ বঙ্কারের 
অধ ভেলানাথ বুঝিল। মধুকর বলিতেছিল “ধিক্‌ ধিক্‌ চামেলি! তোমার 
রূপের গরব ক্ষণস্থায়ী, যৌবনের জলতরঙ্গবং আপাত মুগ্ধক্কারী, যৌবন গত 
হইলে রূপের শিখ। নিব্বাণ হয়, তখন যে তমসা সেই তমসা, অতএব তোমায় 
লইয়। কি করিব তোমার পৌরভ গিয়াছে আমারও প্রয়োজন শেষ 
হইয়াছে !» | 

মল্লিকা অমলধবল শ্বেতাঙ্গ, তাই মল্লিক। সন্ধ্যাগায়ত্রীর সহিত তুলনীয় এবং 
পাবত্রা। দলে দণে মধুকর আসিয়া শিশিরন্নাত মল্লিকা নমূহ আশ্রপ্ন করিল ও 
হমধুর মধুপানে উন্মত্ত হইয়৷ পরাগপিলঙ্গ দেহে গুণ গুণ রব তুলিয়৷ উড়িয়া 
গেল। €োলানাথ শুনিপ, মধুকর কহিয়! গেল, “মল্লিকে ! তোমার হৃদয় মধুভরে 
ডগডল, যে মধুকর তোমার স্থুমধুর মধু আদ্বাদন করিয়াছে সে আর ভুলিবে ন|। 
তুমি বাঙ্গালীর নুন্দরী যুবতী ও গুণবতী ললনার তুল্যা। তোমার মধু আশ্বাদনে 
বঙ্গে জয়দেবের মত কবর জন্ম। তুমি বাঙ্গালীর আদরের ধন। তুমি বঙ্গীয় 
উদ্ভানে প্রস্ক,টিত থাকিলে বাঙ্গালী চিরকালই স্থুকবি হুইবে। ধন্ত তোমার 
রূপগরিম। ! ধন্ত তোমার মধুরম।! এই পৃত মল্লিক! ছাড়িয়া, হে বঙ্গীয় যুবক, 
মাঝে মাঝে কেন রূপের ভ্রাস্তিতে বিজাতির কুছমে রত হও! মল্লিকার স্তায় 
রূপে গুণে রঙ্গণী গতে দুর্নভ | রূপের চটক আছে অথত সহজে বিবর্ণ। হয় 
না। বৃঁকম্তর! মধু অথচ সিগ্ধ, উগ্রতা নাই। ভোলানাথের দৃষ্টি সহদ। সরদীর 
দোপানচত্বরের পার্থ বংশমঞ্চজে নিপতিত হইল।. ভোলানাথ দেখিল বংশমঞ্চ- 
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সমাবৃত, করত অপরাজিতালতা৷ বায়ু সঞ্চালনে ইতম্তত্তঃ বিক্ষিত হইতেছে 
ও অপরাঙ্ছিতা প্রক্ষটিতা হইয়া মঞ্চদেশ রূপমাধূরীতে নুশোভিত করিয়া 
রহিয়াছে । মরি মরি! অপরাজিতার কিব। নীলিময় মাধুরি! ভোলানাথের 
মন নীলিম! রূপসাগরে নিমজ্জিত হইল। | 

ভোলানাথ উত্ভিদের প্রাণ সঞ্চার অবগঠ ছিল। তাহাদের প্রতি স্পন্দন 
অন্ভব করিতে পারিত। নে দিব্যচক্ষে দেখিল থেন বঙ্গীয় রমনী অপরাজিতায় 
রূপান্তরিত হইয়া যৌবনভরে প্রন্ফ,টিতা হইয়! মঞ্চপৃঠ সুশোভিত করিয়! 
রহিয়াছে। মাল্যাকারে জগদন্বার ক বিভূষিত করিবার জট ঘেন তাহার স্ষটি। 
নীলিমারূপে বঙ্গীয় যুবকের নয়ন মুগ্জ করিবার জন্য যেন মঞ্চপৃঠ সুশোভিত 
করিয়া অবস্থান করিতেছে । তাই মাপিনী বাছিয়। বাছিয়। অপরাঞ্জিতায় 
তাহার সাজি দাজাইয়াছে। মর মরি! কিব। স্গিপ্ধ নীলোজ্জন তাহার 
প্নপের মাধুরী! অপরাজিতা কেবলমাত্র বঙ্গীয় রমণীরই তুলন! । অপরাজিতা 
কোমলাঙ্গী সুকুমার হরিতপত্রে অঙ্গ শাবরিত করিয়া মঞ্চদেশ ঘনাবৃত করিয়া 
রহিয়াছে। প্রভাত বায়ু হুমন্দ সঞ্চালনে কুন্থমকোরক ফুটাইয়। দিয়াছে। 
মধুলোভে মধুকরদল ঝাঁকে ঝাকে গুণ গুণ রবে ফুলে ফুলে মধুসঞ্চয় 
করিতেছে । এখনি "পরাজিত আতপভাপে মুদিত। হইবে, মার তাহার 
যৌবনভর। পূর্বমধুর পৌর থাকিবে ন|। তুমি জগংব্যাপি আকাশের 
নীলমাধুরী অঙ্গে মাথিয়! নীলান্বরে শোভিত হুইয়! উদারতার পরিচয় দিতেছ। 
আকাশ যেক্ধপ উদার অনন্ত তুমিও তেমনি উদার অনন্ত।* অনন্তের রূপ অঙ্গে 
মাথিয়৷ তুমি মনন্ত শক্তি প্ররুতির এত আদরের প্রিয় কুন্থম। 'থাক থাক! 
অনন্ত শক্তির আদরের কুস্থম হইয়া মহ্াশক্তির বক্ষন্থুশোভিনী হইয়! 
তীহারই বক্ষে চিরকাল অবস্থান কর। মায়ের অনন্ত নীলবরণে নিজ বরণ 
মিলাইয়। পবিত্র ভাবে চিরকাল প্রকৃতির বক্ষে অবস্থান কর। তুমিও 
প্রক্কৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া কানে বিশীর্ণ। হও বটে। কিন্তু নীলিমাবরণ 
সম্পূর্ণ মিলাইয়। যায় না। তুমি পবিত্র কুুম, তুই তুমি নীলবরণ| বজীয় 
রমণীর রূপান্তর মাত্র। তাই তোমার বাছির। লইয়া মাশিনী সাঞ্জিটা 
ভরিয়াছে । তাই কবি গাহিয়াছেন “মরি কি অপরাগ্গিতা ' নীলিমার 
মাধুরী» *কোমলতাগুণে ও নীলমাধুরিতে বঙ্গীয় রমণী চির তুলনীয়! ; 
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কেবল মাত্র তোমারই তুলনা । মধুকর সতত সংযত থাকিয়। তোমার 
মধুপান করে। | 

বঙ্গীয় কুন্থমের মধুরতায় মুগ্ধ হইগ্স! বঙ্গে এত বু কবির জন্ম, এত স্থুললিত 
কবিতার ছড়াছড়ি। তাই বঙ্গদেশ কাব্যরসাপু । তাই বঙ্গে কবিতায় 
শোকোচ্ছাস প্রকাশিত, রমণীর রোদনে কবিতার উচ্ছীন, আনন্দে কবিতার 
প্রবাহ। ইতিহাস কাব" প্রণীত; জ্যোতিষ কাব রচিত; ধর্মগ্রন্থ ছন্দে! 
বন্ধে গ্রথিত; ধর্শশাস্্ বা নীরদ আইন পর্যন্ত কবিতায় লিখিত। বঙ্গে কেন, 
ভারতে সমস্তই কাব্যময় । | 

মালিনী কবি নহিলে ফুলের ব্যবস। .কেন করিবে? ফলের ব্যবস! 
করিয়! ফল চিনিয়া, তাহাদের বাছিয়া লাই পীচ ফুলের সাজিটা সাজাইয়াছে। 
আমি মালিনীর কাছে হার মানিলাম। কাব্যরসামোদে মালিনীকে শ্রেষ্টা মানিয়া 
লইলাম। 

একটী করবীর বৃক্ষ ভরিয়া করবীর কুস্থম প্রস্ফুটিত হইয়! 
বৃক্ষটাকে সুশোভিত করিয়া যেন হাসিতেছে। ইত্যবসরে একটা 
কুষ্ণকায় ভ্রমর বেগে করবীর বৃক্ষ সন্ত্রিধানে উপস্থিত হইয়া একটা 
কুহ্গম স্তবকে উপবিঃ হইল । ভ্রমর গাহিল গুন্‌ গুন্‌ গুন্। ভোলানাথ 
বুঝিল, ভ্রমর কহিতেছে-হে করবীর ! তুমি গুণলম্পন্ন, তোমার সকলই 
গুগ। আবার গাহিল গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌, অর্থাৎ তোমার গুণে প্রকৃতি বশ। 
তাই সাধক অঞ্জলি * ভরিয়া! তোমাকে মহামায়ার চরণে অর্পণ করিয়া 
কৃতার্থ হইতেছে । 

* সরসীর সোপানচত্বরের পার্্াস্থত একটি চম্পক বৃক্ষে চম্পককোরক 
সান্ধা বসস্তানিলনংম্পর্শে প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তাহাদের গুদুরব্যাপি স্গন্ধে 
ভোলানাথের চিত্ত প্রশান্ত হইল, তাহার মন যেন তদানীন্তন স্বপ্নরাজো বিচরণ 
করিতে লাগিল। উগ্চান চম্পক্ক পৌরভে স্থরভিত, রূপের. প্রায় উজ্জলিত, 
যেন প্রাণ সঞ্চাঝে মুখরিত। তখন রজনী পূর্ণভাবে সমাগত হয় নাই। 
তখনও অন্তরায় রবির হেমাভ কিরণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই, উচ্চ বুক্ষপিরে 
পত্রে প্রত্রে' সেই ক্ষীণ কিরণ তখনও বিদ্যমান । সান্ধাগগনে পাপিয়ার সপ্ত- 
গ্রামোখিত হুমধুর স্বর কোকিলের পঞ্চমন্থরে .শিলিত হইয়৷ এক' মনোহর 
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শ্রতিক্গখকর শ্বরের জমাট বীধাইয়। দিয়াছে । যেন অনবরত স্বরকআোত 
প্রবাহিত হইয়া জীবজন্তগণকে মুগ্ধ করিয়া রাধিয়াছে। যেন ভগবানের মহিম! 
প্রচার করিবার জন্ভই এ সুমধুর স্বরের সংবর্ধনা। চম্পক সৌরভে মধুকর- 
নিকর দিগ দিগন্ত হইতে চম্পক বৃক্ষাভিমুখে প্রধাবিত হইয়! গুন্‌ গুন্‌ রবে চম্পক 
কুহ্থমের চতু্পার্খে ঘুরিয়! ফিরিয়া ভে ভে! শব্ষে একবার কোরকসন্মিধানে, 
একবার প্রক্ষুটিত কুস্থুমগাত্র স্পর্শ করিয়া কুন্ুম স্থরভি বাসে বিভোর হইয়া 
উন্মন্তবৎ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। হে চম্পক, বঙ্গীয় যুবক তোমার 
উজ্জ্বল পীত গোরবর্ণে বিমুগ্ধ বটে, কিন্তু তোমার উগ্র-হ্ুরভি বাসে তাহাদের 
মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত। তাই বঙ্গীয় মধুকর নিকটে থাকিয়াও তোমাকে সহজে স্পর্শ 
করিতে পারে ন।। ফিরিয়া ঘুরিয়া গু গুন্‌ চে! ভে। শবে আবার প্রত্যাবৃত হয়। 
দুর হইতে তোমার মধুবাসে আকুষ্ট হইয়! নিকটে স্বত প্রবৃত্ত হইয়। আসে বটে, কিন্ত 
আসিয়াই তোমার তীব্রগন্ধে আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। চম্পককুন্থম পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত রমণীর সদৃশ রূপে পুরুষের মন বিমোহিত করে বটে, 
কিন্তু উগ্রতায় ও '্মত্মগরিমায় পুরুষপিংহের অদম্য মনকেও সম্কৃচিত করিয়। 
রাখে । রমণী যখন সুকুমার কুম্থমের পবিভ্রতা, কোষলতা ও সৌরভান্ুকরণে 
পুরুষের মন বিমোহিত করে তখন রমণী দেবী। কালিদাদের অতুলনী়, তৃলিতে 
সেই রমণীরত্ব শকুম্থলা চিত্রিত, পেক্সপিয়ারের অপূর্ব্ব তুলিকায় ডেদ্ডেমন! 
চিন্রিত। সীত। দময়ন্তী ও সাবিত্রীবূপ রমণীরত্বের গুণে বিজন অরণ্যও এক সময় 
স্থখ নিকেতনে পর্যযবমিত ছিল। কিন্ত এই রমণী যখন আবার তাহার বূপ ও 
গুণের গর্বে উন্মত্। হয়, তখন সে সুখের সংসার জালাইয়া দিয়া, অশান্তির 
ছুতাশন প্রজলিত করিয়া, গুণবান্‌ পুরুষকেও সয়তান করিয়া! তোলে। জহ্রার 
স্থায় রমণী সিরাজের ন্যায় নুচতুর নরশার্দ লকেও বিনষ্ট করিতে সমথ। 
হইয়াছিল। ক্লিওপেট্রার গ্ভায় রমণী রাজ্যে বিদ্রোহানল জালাইয়! দিয়! রাঙ্গয 
ধ্বংদ করিয়াছিল। তাই বলি, রমণি. তোমার সুরভি বাসে হৃদয় মুগ্ধ করিও, 
কিন্ত নিকটে আমিও ন1। পুরুষপতঙ্গ তোমার ব্লপবহিতে গুড়িয়। মরিবে। 
অয়ি চম্পক! ধৈশাখে তৃমি নারার়ণের বড় প্রিয়, তোমাকে নমঙ্র। তুমিও 
মালিনীর নির্বাচিত কুহ্ম। তুমি শিক্ষিতা, উগ্র বাসে গর্বিত, তৃমি'বাঙ্গালীর 
আদরের ধন। | 


শ্রাবণ, ১৩২৩ ।] প্রেম-নিলয় । ১৬৭ 


এবার ভোলানাথের চমক ভাঙ্গিল; নে সবেগে স|জিটী লইছ। গিয়। 
প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া মালিনীর আদেশ প্রতিপালন 
করিল। পাঁচফুলের নাম বঙ্গীয় সংবাদ পত্র সমূহের স্তস্তে প্রচারিত হইল। 
মালিনী আপন শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়। প্রীত হইল। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীয়াজেন্দ্রনাথ রায় । 


পিস 


মহাগীত। 
( হাফেজ হইতে )। 


বেজেছে কি সুর হৃদয়-বীণায় প্রেমিকের হাতে পড়ি; 
জীবন ফুরায়--তথাপি সে গীতে রয়েছে পরাণ ভরি ! 
কালি নিশীথেও ছিস্ছ নির্বাক বসি উপাসনা-কালে, 
শুধু সেই গান মধু-গুঞ্জনে বাজিয়াছে তালে তালে ! 
গত যামিনীর সে তন্ময়ত] রহিয়াছে হৃদি-মাঝে,__ 
এ মনোনিলয়ে সে মহাগীতের ধ্বনি অহরহ বাজে! 


প্রেম-নিলয়। 


(হাফেজ হইতে )। 
এ হৃদয় তার গেমের আবান 
এ আশখি-মুকুরে প্রতিমা তার । 
পাই অযাচিত করুণ! যখন 
ইহ্‌-পরকাল ভাবিনা আর। 
নিবিড় প্রেমের ঠাই যে হৃদয় 
মৃত্যুর মিছে ক্রকুটি সার! 
শ্রীচণ্ডীচরণ যিশ্র। 


“বিন্দু % 
(গল্প) 


আকাশ ঘনঘটাময় । “বিন্দু বিন্দু” বারি বর্ষণ হইতেছিল। মাঝে মাঝে 
বিছ্যৎ চমকাইয়৷ বিশ্বনংসারকে করাল কালের মৃদ্তিমান্‌ ছবি দেখাইয়। দ্িতে- 
ছিল। বোধ হইতেছিল যেন প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইয়া এই. জগৎকে একটা বিরাট্‌ 
আন্দোলনে আন্দোলিত করিবার জন্য সংহারকর্ত। শঙ্করের দক্ষিণ বাহুতে 
পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছিল । 

- তখন বরষ৷ কাল। সজল জলদজাল আকাশকে বিশ্রামলাভের অবসর 
দিত না, প্রায় সকল সময়েই তাহাকে আপনার কৃষ্ণবর্ণ বিপুল অন্ধকারময় 
আবরণে আবৃত করিয়! রাখিত। এমনই গাঢ় নে অন্ধতামস আবরণ যে, 
তাহার দারুণ প্রভাবে প্রভাকরকর-উদ্তাসিত দিবসকেও অমাবস্যার ভীম রজনী 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 

এ হেন বরষার কোনও অমাবস্তার গভীর রজনীতে দুইটী বন্ধু রাজপুতনার 
যশজ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত মকরুপ্রদ্দেশের একটা সন্কীর্ণ রাজপথে দণ্ডায়মান 
হইয়া যেন একট! কিসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথের চারিপার্থ্ে বিরাট 
অরণ্যানী। একে বর্ষাকাল; প্রাবুটের কৃষ্ণাঙ্গ জলদপটল গগনকে আবৃত 
করিয়। ভয়াবহ করিয়! তুলিয়াছিল। তাহাতে আবার অমাবস্যার" নিশীখিনী; 
তাহার উপর আবার বনপথ। ভীষণ বিটপশ্রেণী সন্কীর্ণ পথের ছুই ধারে; 
যেন ভীমাকার দৈত্যগণ মাথা তুলিয়! ব্রঙ্গাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ উপস্থিত 
করিয়াছে। 

পথিক ছুই জন নিম্তব্ধ। বোধ হয় যেন তাহারা কোনও একট! অভাবনীয় 
ব্যাপারের জন্য শ্বাস রোধ করিয়া অপেক্ষ! ুরিতেছে। প্রকৃতি যেমন প্রলয় 
ঝড়ের পূর্বে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, পথিকন্বও তন্দ্রপ নিশ্টে্টীব্ 

বরষার বারিধর “গুরু গুরু” শবে চতুর্দিক্‌বিকম্পিত করিয়! বিরটি 'গঞ্জনে 
দিখগুল নিনাদিত করিল। কুলায়স্থিত পেচক চকিতে চমক্ষিত হইয়! 


শ্রাবণ, ১৩২৩।] “বিন্দু ।” ১৬৯ 


ডাকিয়া উঠিল। ফেরুপাল আর্ভম্বরে বনরাজি প্রতিধ্বনিত করিয়া ফুকারিয়৷ 
উঠিল। ৃ 

দ্বিতীয় পথিক কি জানি কেন হঠাৎ চমকিত হুইল। তাহার সেই চমকিত 
ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়। প্রথম পথিকের ব্দনমগ্ডলে হাসির . রেখ! দিল । 
কিন্তু সেহাসি কি ভীষণ! বোধ হয় যেন প্রাণহীনের বিকট দত্ত বিকাশ 
মাত্র। সে হাদিতে যেন ভীষণ 'সঙ্বল্পের ভয়ানক. প্রতিচ্ছতি প্রতিফলিত; 
তাহাতে হামির সত্বপ্তণ তিরোহিত, রজোগুণ কলুধষিত--আর তমোগুণ 
পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। 

মুহূর্তের মধ্যে প্রথম পথিক বিপরীত দিকে ফিরিয়া দাড়াইল। তার পর 
বস্তরগণ্ভীর স্বরে ক্ষণপূর্যে্র পেচকের স্বরকেও উপহাস পূর্ববক কহিল-- 

“কি বন্ধু! তোমার সঙ্কপ্প কি পরিবত্তিত হইবে না? এইবার তোমায় 
শেষ জিজ্ঞাসা করি, তুমি তার আশ! ত্যাগ করিবে ফি না?” 

দ্বিতীয় পথিক কাতরনেজ্রে প্রথম পথিকের মুখপানে চাহিয়। মৃদুস্বরে 
বলিল-_ 

“সে কি ভাই ছুর্জনশাল! আশ। কি কেউ কখন ত্যাগ করিতে পারে? 
আশাতেই যে জগৎ চল্ছে।” 

“অত কথ! রেখে দাও, আশ। ত্যাগ কর্ষেরে কিনা বল? তার প্রণয়গ্রার্ী 
দুইজনের এ ষশল্ীর রাজ্যে স্থান হইবে না । হয় তুমি এই রাজ্য হতে এই দণ্ড 
চলে যাও, নয় মর।”» 

এই বলিয়া” দুর্নশাল তাহার বক্ষোমধ্য হইতে তীক্ষধার ছুরিক| বাহির ' 
করিল। বিছ্বাৎ চমকাইয়। উঠিল বিদ্যুতের আলোকে ছুর্জনশালের ভীষণ 
মূর্তি দেখিয়া দ্বিতীয় পথিক শিহরিয়া উঠিল ও ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল--. 

“আচ্ছ। ভাই, আমি চিরজীবনের মত চলে যাব! কিন্ত তুমি একবার 
তার নঙ্গে দেখ! করিতে দাও ।” 

“না-না-তা হবে না। ওঃ! আমি স্পষ্টই বুঝেছি, পৃথিবীতে তোমার 


আর উপ 1” 
যেমর্নই কথ! তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দুর্জনশালের হস্তস্থিত ছুরিক। নররক্তপাঁনে 
লোলুপ হইয়া! উদ্ধে উ্খত হইল। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে ছুরিকার 


১৭০ ূ সাহিত্য-সংহিতী । [৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। 


অগ্রভাগ ঝলসিয়। উঠিল। দ্বিতীয় পথিক আর্তগ্থরে প্রার্থনা করিল, “না ভাই, 
মের না) আমি এখনই চলে যাব ।” 

“না। আর তা হ'তে পারে না।” 

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকার উগ্র ভয়ানক ভাব দ্বিতীয় পথিকের রক্তপানে প্রশমিত 
হইল। গগন বিকম্পিত করিয়া.জলধর ডাকিয়া উঠিল। “বিন্দু বিন্দু” বারি 
বর্ষণও থামিয়! গেল। 

দ্বিতীয় পথিক ব্যথিত নয়নে বিশ্রান্ত প্রকৃতির পানে ক্রান্তভাবে চাহিয়া 
রহিল। দেখিয়! দুর্জনশাল অদ্ভুত বিরুত মুখভঙ্গি পূর্বক কহিল-_ 

“কি বন্ধু? বড় বড় গাছকে ন! «বিন্দু বিন্দু” বারিকে সাক্ষী মান্ছ? ওরা 
অচেতন পদার্থ, কেউ তোমার জন্য সাক্ষী দিতে যাচ্ছে না।”, 

দ্বিতীয় পথিক অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল--“ভয় হয় ভাই! 'এই--এই 
£বিন্মু বিন্দু” বারিই বুঝি--+ আর কথা বাহির হইল ন1। মৃত্যু আপনার 
ক্রোড়ে দ্বিতীয় পথিকের অশান্ত আত্মাকে টানিয়৷ লইল। বারিবাহ বিপুলবেগে 
বারি বর্ষণ করিয়াই যেন পথিকের শ্রান্ত দেহকে শান্ত করিয়া দিল। আর 
দুর্নশাল নেই ভীম! নিশীথিনী ও ভীষণ! ধঝক্তকৃষ্মময়ী প্রকৃতির মাঝে 
নির্বাক-_নিম্পন্দ। 

€( খ ) 

ছুর্জনশাল ও কিরণলাল পরম্পর বন্ধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুইজনেই যশ- 
ল্লীর রাজকর্ম্চারী ভজননালের একমাত্র ছুহিতা যমুনা, বাঈএর পাণিপ্রার্থী 
“হন্। কিন্তু যসুনা ছুজ্দন অপেক্ষা কিরণের পক্ষপাঁতিনী ছিলেন। তাই 
ছঙ্জন তাহার প্রপয়পথের প্রতিৎন্্বী কণ্টকন্বরূপ বন্ধু কিরণলালকে স্মৃতি 
জঘন্থ উপায়ে সংলার হইতে সরাইয়! দিল। 

মানৰ অনেক সময় বুঝিতে ন| পারিয়া এমন অনেক কাজ করিয়া ফেলে, 
যে অবশেষে তাহার অঙ্থশোচনায় আপন জীবনকে আপনিই মক্ুময় করিয়! 
তোলে । ছুর্জনশাল ক্ষণিক উত্তেজনায় বন্ধু 'কিরণলালের হত্যা-সাধন করিয়া 
যমুনার পাণিগ্রহণ পূর্ববক নুখী হুইবে ভাবিষ্াছিল, কিন্ত অনির্দেশ্য 
শাসনে অন্ুশোচনার তীব্র বিষ তাহার হৃদয়ে অহনিশি জলিতেছিল ।* * 

তাহার মোটেই স্থুখ ছিল ন৷। «বিন্দু বিন্দু” বারি বর্ধিত হইতে দেখিলে 


স্বণ, ১৩২৩ 1] “বিন্দু 1৯ ১৭১ 


মনে মনে ভাবিত, ওই বুঝি “বিন্দু” তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আলিতেছে। 
বড় বড় বৃক্ষ তাহার নয়নগোচর হইলে সততই তার মনোমাঝে উদিত হইত, 
যেন বৃক্ষ অব্যক্ত ভাষায় তাহার হীন কার্য্ের জন্য তাহাকে তিরস্কার করি- 
তেছে। ক্ষুত্র বনপথে গমনকালে শ্বতঃই কে যেন তাহাকে বলে যে, বাকৃশক্তি- 
হীন পথ নিশবে তাহার শোচনীয় পাপের ভার বহিয়। ক্ষয় হইয়! যাইতেছে । 

যার মনে সতত কুচিস্তা তাহার স্থথ কোথায়? কাজেই ছুর্জনও সুখী 
হইতে পারিল না। যদিও সে যমুনার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি সে 
সুখী ন৷ হইয়া স্থৃতির তীব্র তাড়নে পাগলের মত হুইয়! উঠিয়াছিল। স্মৃতির 
মর্্ঘাতিনী তীক্ষ যন্ত্রণায় সে-আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। স্মতি যেমন 
অনেক সময় সুখমগীবূপে মানবের চোখের সম্মুখে স্থখের ছবি ধরিয়া মরুময় 
জীবন সরস করিয়া তোলে, তেমনই আবার কখন কখন সুখময় জীবনকে 
খের আবর্তে ফেলিয়! দেয়। 

যমুনাও হ্বামীর এবংবিধ অবস্থ। দেখিয়া নানারূপ দুশ্চিন্তায় আপনার 
জীবনকে ছুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও সে নান! উপায়ে স্বামীকে সখী 
করিতে চেষ্ট! করিত, কিন্তু কখনও পূর্ণরূপে স্থখী করিতে পারিত ন1। 
আর নিজের অপটুতায়, মানপিক দৈন্ে, আপনি গুমরিয়া কীদিয়! ফাটিয়া 
মরিত। তাহার অবস্থা দেখিয়া ছুর্জনের হৃদয়ের ব্যথা আরও দ্বিগুণতর 
হইয়। উঠিত, এবং মধ্যে মধ্যে স্থখী হইতে ও যমুনাকে স্থখিনী করিতে সঙ্কল্ল 
করিত। 

কিন্তু হুখ কোথায় ? স্থথ যে মনের মাঝে। বাহক ক্রিয়াতে স্থখ হয় 
ন]। সুখের মধুর আত্বাদন লাভে অভিলাধী হইলে মনকে পবিত্র রাখিতে 
হয়। কুকর্দে জটিল অন্তরমাবে স্থখ প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কাজেই 
দুর্জনশাল স্থখী হইতেও পারিল ন। এবং সুখী করিতেও পারিল ন]1। 

(গ) 

দেখিতে দেখিতে একটা বর অতিবাহিত হুইয়৷ গেল। 

আবার বরষা কাল সমাগত। পুনরায় *বিদ্দু বিন্ু বৃষ্টি পড়িতেছে। 
জলধর শ্গুলে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । মাঝে মাঝে' বিদ্যুৎ চমকি- 
তেছে ও,তীষণ জীমৃতগঞ্জনে সমত্য জগৎ কীপিয়! উঠিতেছে। 


১৭২ | সাহিত্য-সংভিতা। [ €ম খণ্ড) ৪র্থ সংখ্যা। 


প্রক্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ছুর্জনশালের হৃদয়গগনও চিন্তার .কাল মেঘে আবৃত 
হইয়াছে । ছুঃখের ঘনঘটায় তাহার অস্তত্তল যুহামান হইয়| পড়িয়াছে। মাঝে 
মাঝে বিজলীর মত. যমুনা-প্রেম তাহার হৃদয়ের অন্ধকারকে আরও ভীষণ 
করিয়া তুলিতেছে! 

কিন্তু কে জানে কোথায় বসিন্ন! বিশ্বনিয়স্ত1 কালচক্র বিঘূর্ণিত করিতেছেন। 
আধার অমাবস্তা আগিল। সেই প্রাবুট, সেই *বিদ্দু "বিন্দু বারিপাত, সেই 
অমাবস্ত-নিশীথিণী, সেই ছুর্জনশাল ! দুর্জনশাল একটা প্রকোষ্টে উপবেশন 
পূর্বক একখানি পুন্তিকাপাঠে মনোনিবেশ করিল। নিকটেই যমুনা গৃহকাধ্য 
করিতেছিল। কিন্তু ছূর্জন কিছুতেই অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছিল ন1। 
কি যেন একট! বেদন! সতত তাহার অন্তরকে মথিত করিতেছিল। এইরূপ 
একটা ঘনঘটাময় রজনীতে সে তাহার বন্ধু কিরণলালের হত্যা সাধন করিয়া 
ছিল না? তাহার প্রাণের ভিতরট। কম্পিত হইয়! উঠ্িল। তাহার কপোলদেশে 
স্বর বিন্দু নক্ষত্রের মত শোভা! ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে “কড় কড়ত 
শব্দে গগন মণ্ডল বিদীর্ণ করিঘ। বজ্ব ডাকিয়া! উঠিল। কে যেন তাহার প্রাণের 
ভিতর হইতে বলিয়! দিতে লাগিল--"সে দিনও এইরূপ বাজ ভাকিয়] উঠিয়া- 
ছিল। সে দিনও এমনি অন্ধকার পমাচ্ছন্ন ছিল।” ক্রমশঃ বৃষ্টির বেগ বর্ধিত 
হইতে লাগিল। গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া সলিল গ্রবাহ “বিন্দু বিন্দু” করিয়া গৃহে 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুর্জনশালের প্রাণও অস্থির হইয়! 
উঠিল। তাহার অধরপ্রান্তে একটা ভীষণ জালামাখ! বেদনা-পূর্ণ হামির ক্ষীণ 
রেখা দেখ। দিল । সেই হানি দেখিয়া যমুনা শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল-- 

“তুমি অমন করিস! হাদিয়া উঠিলে যে?” 

দুর্জনশালের বদনমগ্ুল'লহম! শবের স্তায় পাওুর হইয়া গেল। সে মৃছূ* 
গম্ভীর কে বলিল,--“এইরূপ একটী অমাবস্তার রাত্রিতে আমি কিরণকে 
হত্যা করিয়াছিলাম। কেন জান? তোমাকে পাব বলে। সে তখন এই 
“বিন্দু “বিন্দু” বারিকে সাক্ষী মানিয়াছিল।” 

যমুন। চমকিয়া উঠিল।- কিন্তু হুর্জনের প্রাণের বেদনা ফন. অনেকটা 
হান্ধ। হইয়! গেল'। সে প্রাণ ভরিয় স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ত্যাগ নি মন 
যেন আপনা, আপনি বলিয়। উঠঠঠিস “আঃ! বাচিলাম !*ঃ | 
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(ঘ) 

হুর্জনশাল বাচিল কিন্তু যমুনা অগ্নিগর্ভ শমীর ন্যায় পলে পলে দগ্ধ হইতে 
লাগিল। সেই অমাবস্যার ভ্রীষণ রজনীতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে তুমুল 
আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, তাহ! তাহাকে ক্রমে পাগল করিয়া! তুলিল। সে 
স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে তাহার কথ বুকের মধ্যে চাঁপিয়া রাখিল। 
কিন্তু স্বামীর প্রাণরক্ষ। করিতে গিয়া তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইল। 
যমুনা আর থাকিতে পারিল না। একদিন সহোদ্দরার নিকট হৃদয়ের যন্ত্রণার 
কথা ব্যক্ত করিয়া, সে স্বর্গে চলিয়া গেল ! 

ক্রমে কথা রাজার কানে উঠিল। রাজ! কে ডাকাইয়। পাঠাইলেন ] 

সে দিনও বর্ধার বারিধরমালা প্রভাকরের প্রভা ক্ষীণ করিয়া ফেপি়া- 
ছিল; এবং মাঝে মাঝে “বিন্দু বিন্দু” বারি বর্ধিত হইতেছিল। এই 
দুর্দিনে সেই ছুর্য্যোগের ঘটনায় ছুঙ্জনের হৃদয়-গগন সমাবৃত ছিল। রাজ 
যখন দুজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুঃ খভারাক্রান্ত দুর্জন তখন অপরাধ অন্বী- 
কার করিতে পারিল না। 

দুর্জনের প্রাণদণ্ডের আর্দেশ হইল। তখন বন্ধুর গ্রাণভয়ে ভীত বিষাদ- 
মলিন মুখ খানি তাহার মনে পড়িয়া গেল; আর মনে পড়িল--“আমার ভয় 
হয় এই 'বিন্দু-_” তাইত “বিন্দু” আসিরাই সাক্ষ্য দিল! 

ছুর্জন হাসিতে হালিতে প্রাণ দ্িল। মরিবার সময় বলিল--“আঃ 
বাচিলাম !” 


শ্রীবৈগ্ভনাথ কাব্যপুরাণতীর্ঘ। 


পিভৃনারায়ণের প্রতি | 


জীবনের পূর্ব্ভাগে অরুণের বুক্তিমা-রজিত 
মেহের কিরণ-পাঁতে উজলিল হৃদয়-গগন ; 
বিলাস-মদদিরা-তীব্র জীবনের প্রথম যৌবন, 
মধ্যান্ছের উগ্র জ্যোতিঃ, আজি পুনঃ করি অস্তহিত, 
বাল্যের সে সরলতা, ক্রমে ক্রমে হ'ল প্রতিষ্ঠিত। 
বিগত কুটিলালাপ, কোথা দূরে কিশোর হ্থপন ? 
জীবন-রঙিন-নেশ! নীলাকাশে কুটার-স্থাপন ? 
সায়াহ্ছে পশ্চিম রবি ঢলি বুঝি পশ্চিমে পতিত । 
তখন মানসপটে দেখ! দিল অতীতের জপ-_ 
ওগে। “পিতা স্বর্গ পিত] ধশ্ম পিতাই পরমস্তূপ |» 
দুরে গেল যৌবনের চিরোদ্াম বিলাসবাসন! ; 
হৃদ্দে এল শৈশবের অনাবিল সরল কামন| ৷ 

তখন চিনিয়। নিল চিরারাধ্য প্রাণের সবিতা, 

বুঝি “পিতরি প্রীতিমাপন্রে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা ৪% 


ীবৈষ্ভনাথ কাবাপুরাণতীর্ঘ। 


মহাকবি বাণভর্র | * 


( কাঁদম্বরীতে জন্মাস্তরবাদ ) 


“্রহ্মানন্দং পরমস্থখদং কেবলং জ্ঞানমৃত্তিং 
হন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমন্তাদি লক্ষ্যং | 
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্বদ! সাক্ষীভূতং 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদৃগুরুৎ তং নমামি ॥” 


ইতিহাসের উপকারিতা । 
আমর! কুলার্ণবাতগ্রে উদয়নাচাধ্যধূ ত একটী বচনে দেখিতে পাই,-- 


শচতুর্বর্ফলপ্রাপ্তিরিতিহাসং পুরাতনম্‌ । 
সংকীর্ভয়েং সদা ভক্ত্যা দেব-ঝযে-স্বধাভূভাম্‌ ॥% 


অনন্ত রত্বপ্রস্থ হইয়াও ভারত জাতীয় ইতিহাসে বড়ই দরিদ্র। এ দরিদ্রতার 
কারণ রত্বাভাব নহে, রত্ব অন্বেষণের অভাব। 'আমরা ঘরের ছেলের 'অপেক্ষ। 
পরের ছেলেকে চিনিতে বেশী চেষ্টা করি, কিন্তু আমর! ভাবিয়া দেখিন! যে, 
যথার্থ জাতীয় ইতিহাস জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট সোপান। যে জাতির 
জাতীয় ইতিহাদে তাহার *আত্মমর্ধ্যাদা” যতই প্রকট, সে জাতি নিশ্চয়ই 
ততই উদ্নত। 

আঁজ আমি কোন প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবির জীবন বৃত্তান্ত হইতে এ 
বিষয়ে যথাসাধ্য গবেষণা করিতে চেষ্টা পাইব। মহাক্মা “এডিসন্‌ও 
বলিয়াছেন, কাব্য বুঝিতে হইলে কবিকেও চিনিতে হয়। সাহিত্য-সস্ত্রাট 
বনধিমচজও “যথাথই ব্লিয়াছেন--“কবির কবিত্ব বুঝিয়। লাভ,আছে বটে ; কিন্তু 


০০ 
* "রংপুর উত্তরবঙ্গসাহিত্য সশ্মিলনীর নবম অধিবেশনে দর্শন শাখায় লেখক কর্তৃক 
পঠিত ৫৯৩২২, ২*শে চৈত্র) ঢ 


১৭৬ | সাহিত্য-সংহিতা । [ ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


কবিত্ব .অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিত৷ কবির 
কীর্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু ধিনি এই 
কীঙি রাধিয়া গিয়্াছেন- তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কাঁঞ্তি রাখিয়। গেলেন 
তাহাই বুঝিতে হইবে । বস্ততঃ গ্রস্থকারের উদ্দেস্ত অবস্থা প্রভৃতি জানিতে না 
পারিলে গ্রন্থের প্রকৃত বিশ্লেষণ অসম্তব হইয়! উঠে। 


গ্রন্থকারের বংশপরিচয়। 


কান্তকুজাধিপতি মহারাজ হ্ষবর্ধন, খৃষ্টীয় ৭ম শতাবীর প্রারস্তে সিংহাসনে 
আরঢ় হইয়া (৬*৭ খ্‌ঃ) ৪৮ বৎসর রাক্জত্ব করেন। মহাকবি বাণভট্ট ভাহারই 
সভাপগ্ডিত ছিলেল, উক্ত মহারাজের জীবনীই বাণের “হর্ষচরিত” নামে 
নুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বাণভট্রেরও জন্ম ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা নির্বিবাদ। শোণ নদের 
পশ্চিম তীরবর্তী *গ্রাতিকূট” গ্রাম বাঁণভট্রের জন্মস্থান। ই“হার পুণ্যকীত্তি 
পিত। “চিত্রভান্থ+ রত্বগর্ভা মাত রাজদেবী, পিতামহ “মর্থপতি,' প্রপিতামহ 
*পাশ্ুপত,, এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ “কুবের তট্ট।” ইনি বাৎস্যগোত্রীয় ত্রাঙ্গণ। 
ইহা বাণভট্ট তাহার অক্ষয় কীর্তি কাদস্বরীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন। প্রবন্ধকলেবর 
বুদ্ধির ভয়ে সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। স্নিপুণ গ্রন্থকার, 
মহধি জাবালির আশ্রমবর্ণনচ্ছলে স্বকীয় চতুষ্পাঠী, সতীর্থ ও অধ্যাপকগণেরই 
বর্ণন৷ করিয়াছেন ইহাই অন্মিত হয় । 


গ্রস্থাবলী। 


“কাদস্বরী,” “হর্যচরিত,” *চস্তী শতক,” “পার্বতী-পরিণয় রূপক, "মুকুট 
তাড়িত নাটক,” ও পসর্বস্ব চরিত” এই সকল গ্রস্থাবলী মধ্যে বাণের অক্ষয় 
কীর্তি কাদস্বরী-কথা-কাবাই তাহার সর্বশেষ ও সর্ববপ্রধান গ্রন্থ। তিনি যদি 
আর কোন গ্রন্থ না লিখিয়। মাত্র কাদম্ববীই লিখিম্া যাইতেন তাহ! 
হইলেও তিনি সংস্কৃত কাব্যাকাশের গ্রোজ্জল ঞ্রুব নক্ষত্ররূপে চির 
দেদীপ্যমান থাকিত্তেন। আমরা কাদম্বরী হইচত দার্শনিক, এ্রতিহাসিক, 
নৈতিক ও সামাজিক তথ্যগুলির বিশ্লের্ে, যখামতি বর *কাব্বিট কারণ 
প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান, শব ও এতিহয এই প্রমাণ পঞ্চকের মধ্যে 
এতিহাষিক প্রমাণও অন্যতম । 


শ্রাবণ, ১০২৩। ] মহাকবি বাণভট্ট। ১৭৭ 


গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সহিত গ্রন্থকারের অবস্থা সমন্বয় ।* 


বাণভট্রের বিভিন্ন গ্রস্থে তাহার শিশুকালেই মাতৃবিয়োগের এবং যৌবনের 
প্রারস্তেই পিতৃবিয়োগের উল্লেখ আছে। এই মাতা-পিতৃ-ব্যসন, তিনি কাদশ্বরীর 
প্রারস্তে, হুতিকারোগে শুকশিশুর মাতৃবিয়োগ ও কালাস্তরূপী বৃদ্ধ শবর কর্তৃক 
পিতৃহত্যায় যেন ম্পষ্টতঃ সথচিত'করিয়াছেন। মহার্ধ জাবালির পুত্র, কৌমার 
ব্রহ্মচারী, শ্বভাবসদয় হারীত মুনির অগ্রার্িত শুকশিশুপাপনব্যপদেশে যেন 
বাণভট্ট, নিজের কোন মহর্ষিপ্রতিম অধ্যাপকের নিকট আশ্রয় প্রাথথির কথা 
অতীব নিপুণতার সহিত প্রকটিত করিয়াছেন । হৃদয়ের মরখস্তদ ভাব স্বভাবতঃই 
অতি করুণ ভাষায় প্রকাণ পায়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারেন। 


দার্শনিকতত্ব। 


সাহিত্যে যা কিছু চাই তিনি স্বীয় গ্রন্থে একাধারে সে সকলেরই সমাবেশ 
করিয়াছেন। তিনি জন্মান্তরবাদটি নখদর্পণের ন্যায় দেখাইবার জন্যই যেন 
শুকনাশপুত্র বৈশম্পায়নকে পুগ্ডরীক ও গুকপক্ষিরূপে, চন্দ্রদেবকে 'চগ্জরাপীড়রূপে, 
কপিঞ্জল খধিকে ইন্দ্রাযুধ অশ্বরূপে, কমলাকে মাতঙগকুমারী রূপে, এবং চন্দ্রপত্বী 
রোহিণীকে তষালিক৷ রূপে পুনঃ পুনঃ ইহাদের বিভিন্ন জন্ম দেখাইয়াছেন, 
সর্বোপরি আরও দেখাইমাছেন-_সর্বদর্শনের অতি নিগুঢ় তত্ব “জন্ম মৃত্যু 
রহম্ত।”-__-কঠশ্রুতিতে দেখিতে পাই-_ 
«“যৌনিমন্তে প্রপগ্ান্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ | 
স্থাবর মৃন্থসংযান্তি যথাকশ্ম যথা! শ্রুতম্‌ ।”, 
সর্ব উপনিষদের সারসংঙ্কলন গীতায় তাই স্পষ্টতঃ দেখি 
“যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং ত্যনদত্যন্তে কলেবরং। 
ং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তন্ভাব-ভাবিতঃ” 1৮1৬। (গ্লোকগীত॥) 
টৈশম্পায়ন ও চক্জ্রাপীড়ের অঙুষটমাত্র সুচ্্দেছের চন্রলোকে অবস্থিতি,__ 
সম্পূর্ণ শ্রুতিস্মত। পুগুরীক, মহাঙ্থেতা-বিরহে অচ্ছোদতীরে মরিয়া জন্মান্তরে 
জ্মাপ্যপ্রবর শুনা শবিপ্র-পুজ বৈশম্পায়ন রূপে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্য 
পরম পণ্ডিত হইলেও, অচ্ছোদ তীরে পূর্বজন্ম।জাজিকিত ব্র্মচারিণী মহাশ্বেতা 


১৭৮ সাহিত্য-সর্চহিত ৷ [ ৫ম খণ্ড, ৪্থ সংখ্য। | 


রূপানলে, পত্তঙ্গবং পতিত হুইয়া, যেরূপ শুকপক্ষিরূপ তির্ধ্যগজাতিত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, উহা মৃত্যুকালীন মনোভাবেরই প্রাক্তন পুর্ণ অভিব্যক্তি। 


“কো নাম পাকাভিমুখশ্য জন্তে! 
দৈবিস্য দ্বারাণি পিধাতুমিষ্টে | 


তবেই দেখুন, মৃত্যুকালের মনোভাবই যে জল্সান্তরে প্রারন্ধ কর্মরূপে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারে পরিণত হয়, এই দার্শনিক তত্বটী কেমন স্প্টতঃ প্রমাণিত 
হইয়াছে । তাই মহাকবি “মাঘ'ও দর্শনের সুরে বলিয়াছেন-_ 
“সতীব যোষিৎ প্ররু তিশ্চ নিশ্চল! 
পুমাংসমভ্যেতি ভবাস্তরেঘ পি ॥” 


আবার যোগবলে সর্ধজ্ঞ মহর্ষি জাবালি কতৃক শুকশিশুর বিভিন্ন 
জন্মবৃত্বান্ত বর্ণনে পাঁতঞ্জল যোগ দর্শনের বিভ্ুতি পাদ্দের কি অপুর্বব তত্বই উদঘাটি ত 
হইয়াছে। 

সমাজ শাসনের ইঙ্গিত। 

সব্গবাদী খধি শ্বেতকেতু ও কমলবনাধিষ্ঠাত্রী কমলার ব্যভিচারোৎপন্ন 
পুগ্তরীক সর্ববগুণসম্পন্ন হইয়াও জন্মদদোষে নীচগ্রঞ্কতি। ইহার বর্ণনে আধ্যবিবাহ- 
বিধি লঙ্ঘনের কি বিষময় পরিণামই প্রকটিত হইয়াছে । 

কন্যান্তঃপুর বর্ণনচ্ছলে তাৎকাপিক ক্ষত্রিয় রাজকুমারীগণের যৌবন বিবাহ 
সমর্থন অপ্রাসঙ্গিক নহে। কুমার চন্দ্রাপীড়ের গুরুগৃছে বাপ, সমাবর্তন ও 
দিখ্বিজয় বর্ণনাদিতে মহারাজ হর্ষবর্ধনেরই তত্বতঅবস্থাবপি কৌপলে চিত্রিত 
হওয়াই স্বাভাবিক। 

বি্চ-জাতি-বয়োবৃদ্ধ, ব্রাক্গণমন্ত্রী শুকনাশের উপদেশরত্ববলী, শুধু চন্্রা- 
গীড়ের কেন, জগতের 'র্বশ্রেণীর জনগণেরই আবর্শনীতিরূপে, সর্বথা বরণীয়। 
বিশেষতঃ যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রতূত্ব ও অবিরেকতা-মুক্ধ জনগণের পক্ষে সেই গুলি 
অমোঘ মহৌষধ স্বপ্ন । | 

হিন্দু স্ত্রীগণের সহমরণ প্রথ| অথবা পতিগতৈকচিত্ত! হইয়া! 'চির্ক্গগধধ্য 
অবলম্বন এই শান্্ীয় “বিধিদ্বয়েরই সমর্থন এই গ্রন্থে উপলব্ধি হ্য়। 


শ্রাবণ, ১৩২৩। ] মহাকবি বাণভট্র। ১৭৯ 


তখন দেশাস্তরে জলপথে যাতায়াতের পরিচয়ে, হিন্দুপরিচালিত জলযানে 
দেশাস্তর যাতায়াত দূষিত ছিল না বলিয়। অনুমিত হয়। 

মহাশ্বেতার রূপবর্ণনচ্ছলে “শ্বেতদ্বীপবাসীদের গায় শুভ্র” এই বর্ণনায় 
তৎকালের পাশ্চাত্য জাতির সহিত সাক্ষাৎ ব৷ পরিচয় অন্থমান কর! অঙঙ্গত নহে । 
বাণভষ্ট তদীয় “হর্যচরিতে” কালিদাসের প্রশংসাচ্ছলে লিখিয়াছেন _. 

দনির্শতাস্থ ন বাঁ কণ্ত কালিদামস্য সুক্কিযু। 
প্রীতিম্ধুরসান্দরান্থ মঞ্ররিঘিব জাক্তে 1” 

ইহা হইতে কালিদাস যে বাণের অনেক পূর্ববন্তী কবি, তাহ! স্পষ্টতঃ বুঝা 
যায়। “সোমদত্ব-প্রণীত “কথাসরিৎ-সাগরের'* একটা ক্ষুদ্র গল্প, এই অপূর্ব 
আখ্যাপ়িকার আদর্শ। .. | 

এই গ্রন্থের নাম মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী। ইহাদের মধ্যে কেন কাদস্বরীর 
নামেই কৰি স্বীয় গ্রন্থের নামকরণ করিলেন ? ইহার উত্তরে ইহাই দেখ! যায় যে, 
মহাশ্থেতার যোগাবলম্বন স্বার্থমূপক, পতির জীবনলাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ; 
তাই মহাশ্বেতা সকামপাধিকা। কিন্তু কাদস্বরীর কৌমাধ্যব্রতাবলম্বন সম্পূর্ণ 
পরাথমূলক, স্হদ্‌-সহাহ্থভূতির চরমাদর্শ, তাই কাদন্বরীতে কাদস্বরীরই শরেষ্ত্ব। 

কাদশ্বরী নামের ব্যুৎপন্তি। | 

কু (কুৎ্পিৎ)+ অস্বরম্‌ (বস্ত্রং) যস্যাঃ, “কোঃ কদাদেএ$ ; অথব। কাদস্ববৎ 
( কলহংসবৎ) রৌতি (শব্বায়তে ) ইতি; অথবা কাদন্বং ( মদিরাং) রাতি 
( দ্দাতি ) ইতি,*কাদন্বরী। 

গ্রন্থবিদ্ব। 

কাদস্বরীর পুর্বার্ধ রচনার পরেই বাগভট্ট মিশ্র পরলোক গমন করেন। 
ততপুত্র ভূষণভষ্র (ভূষণ বাণ ) পিতৃ-কীর্তি-রক্ষাচ্ছলে অতি বিনয় ও নিপুণতার 
সহিত শেষার্ধ সম্পূর্ণ করেন। ইহারই নাম পুভ্র-- 

“পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং |” 

কাদশবরীঃতে ইতিহাল পুরাণ ও, অলঙ্কার শাস্ত্রের দোষগুণ ও অলঙ্কার প্রভৃতির 
এতানৃশ' ফুগপৎ সমাবেশ আছে যে এমন আর কোন গ্রন্থে লিপিকুধলতার 
সহিত প্রকটিত হয় নাই। 


১৮০ সাহিত্য-সংহিতা। [ €ম, খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা । 


অলঙ্কারাদির সমাবেশে কাদস্বরী অপাধিব ললামভূতা হইয়্াছে। প্রত্যেক 
অলঙ্কারের যুগপৎ বহত্রপ্রয়োগেও ছ্িরুক্তি বা অভ্যুক্তির লেশমাত্রও প্রকাশ 
পায় নাই। বরং ভার-গান্ীর্যযে এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়্াছে। 

নিসর্গবর্ণন পাঠকালে যেন কিম্পুরুষ বর্ষ প্রভৃতি, পাঠকের নিকট জীবচ্ছবি 
বলিয়া! প্রতীয়মান হইন্া৷ থাকে-। ইহার পৌরাণিক প্রসঙ্গাবলী বহু যেন 
শান্্্রম জন্মাইয়া দেয়, ফলতঃ তখন ইহা! যেন কোন শান্থ গ্রন্থ বলিয়াই 
প্রতীত হইয়া থাঁকে। সংস্কৃত সাহিত্য-ভাগারে ইহ এক আদ্বতীয় পার্থিব 
কল্পক্রম; এ কল্পতকুর ছাগ্নাতলে ভাবের লাধক-_সাহিত্যের উপাসক _তন্ময়" 
চিত্তে উপবিষ্ট হইলে আকাজ্ষার পরতৃপ্ত হইবে। সাহিত্যের দ্বার সমাজের 
যে নিরতিশয় হিতমাধন হইতে পারে, সাহিত্যিক, ইহাতে অদ্বেষণ করিলে, 
নিঃপন্দেছে তাহা পাইতে পারিবেন। 


শ্রীবানুদেব সার্বভৌম বিদ্ভালঙ্কার, কাব্যব্যাকরণতীর্থ। 


কৃত্তিবাস-ম্মৃতিচিহ্ন-স্থাপন-সভায় 
সভাপতির অভিভাষণ। 


ব্যাস, বাল্মীকি ও কৃতিবাস-_সামান্প্রশিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই 
যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কত অনার্ধয কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই.ব্যাস 
বান্মীকির প্রচাব ম্থপরিশ্ুট, কেহ মধ্্ধি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, 
কেহ বা রত্বাকরের নানারত্বসমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; একভাবে না 
এক ভাবে যেমন ব্যাসবান্মীকি এই উভয়ের একতরের কাবোর আদর্শ, পরবর্তী 
অনার্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, ত্র, বার্গালায় মহাকবি কত্তিবাদের 
প্রভাব, _তাহার ন্ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাখ, রচনাভঙ্জির "প্রভাব, তৎপর- 
বর্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্রূপে স্থপরিষ্ফুট। কৃত্তিবাসের, পরবর্তী 
কবিবৃন, যে সমুদয় স্থরতিকুন্থমে বীপাপাণির পাদপুজ1 করিয়াছেন, তাহার 


শ্রাবণ, ১৩২৩।] কৃত্তিবাস-্মৃতিচিহ্ন। ১৮১ 


অধিকাংশই তীয় কবিতাক্সগী কল্পনাকানন হইতে সংগৃহীত । এই হিসাবে, 
সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিভ ব্যাসবান্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর 
সহিত কৃত্তিবাসের সেই-ই সম্বন্ধ । 

কালিদাস ও কৃত্তিবাস--আদিকৰি বাম্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস 
আবার সেই রামচরিতেই পু্বর্ণন, করিলেন। রামায়ণ ফ্লোকবন্ধ মহাকাব্য, 
কালিদাসের রঘুবংশও গ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বছু- 
পূর্বব হইতে রামায়ণ ভারতের . সকল সমাজে কীন্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি- 
পূর্বক শ্রুত হইত। তথাপি কাবিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিহছন্দ সাদরে 
গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত, সর্বদা শ্রুত বৃতান্তের 
পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমান্্র কারণ 
কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষ! ও ভাবের হুম্পষ্টতা। যদি ভাষ! এত স্থন্দরী এবং 
সম্পততি-শালিনী না হইত, তাহ! হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার 
ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য হ্থধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা 
বিষয়ে বান্মীকির সহিত কালিদাসের তুলন! করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা । তবুও 
যে, কালিদান এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাহার 
স্থমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণকে উপজীব্য করিয়া 
কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির গ্যায় 
আদৃত হয় নাই। এই আদ্র-অনাদরের একমাত্র নিদান-_ভাষাগ হ প্রাঞ্জলতার 
উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুম্পষ্টাম্পষ্টতা । কালিদাস এমন মনোহারিণী 
ভাষায় তদীম কাব্যাবলী নির্মাণ করিয়াছেন যে, যে কোন লময়ে, যে কোন 
সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক ন| কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
এই ভুষাগত উৎকর্ষের অন্ত যেমন কালিঘাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যে ও 
তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃতিবাসের শ্রে্ঠতা। যে ভাষ! সন্্রদায়- 
বিশেষের জন্য উপনিবন্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদদিগের জগ্য 
থে ভাষ৷ ব্যবহৃত, ধনী নিন পণ্ডিত মুখ? ইহার একতরের উদ্দেস্তে যে ভাঁষ! 
গ্রথিত, তাহা ফদাচ স্থাী বা নকলজনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা" হইতে পারে না। 
তান্নশী ভাখায় নিবদ্ধ গ্রস্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে ন|। তাহাকে 
প্রকৃত ভাবা বল! যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রস্থাদি কালের 


১৮২ " সাহিত্য-সংহিত। ৷ [ ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্য।। 


তরঙ্জে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়! যায়। অল্লকাল মধ্যেই তাহাদের অস্তিত্ব 
বিলুপ্ত হয়। 

যে ভাষা! কোনও. সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায় নির্বিশেষে, 
সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী ঠৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে 
পারে, প্রত্যেক মন্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে “আমার” বলিয়! গ্রহণ করিয়। 
পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপগ্ডিত, 
সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ 
ভাষা । কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্বতোগামিনী সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ত্দীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়, 
সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীগ রামায়ণ 
কাব্য সেইরূপ সর্ববকালাম্্যায়িনী সর্বতোগামিনী ও সর্ববতোব্যাপিনী ভাষায় 
রচন। করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । যে 
সমুদয় কাব্যের ভাষা! প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও স্ম্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদ্দির 
প্রভাব সমাক্জে স্থারিত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষ। ও ভাব উভয় সম্পদে 
সম্পন্ন বণিয়াই কৃতত্তবাসের রামাঁ়ণ কালজয্ী হইয়। রহিয়াছে । সংস্কতে কালি- 
ঘ্বাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবান এই ছুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন। 

কৃতিবাস ও অন্যান রামায়ণকারগরণ। কৃত্তিবাসের পর আরও 
অনেক কবিষশ:প্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ববক বগন্যহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রবৃদ্ধি সাধিত নয 
এ কথা নিঃসঙ্কোটে বল! কঠিন । 

এপর্যন্ত যত দুর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্বপ্রথম বৃঙ্গভাষায় 
রাম-চরিত নিবন্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথায় 
পুস্তক রচন৷ করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ পাওয়। যায়। কালে হয়ত, আরও 
অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এ প্রনক্গে বঙ্গীয় সাহিত্যিপরিষদ্‌ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। আর "সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইঞ্তিহামলেখক কতক শ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্বথ| প্রশংসনীয়। এতছুভয়ের সমেত চেষ্টার 
ফলেই আমর! আজ কৃত্তিবাসকে গ্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর. পাইয়াছি। 


শ্রাবণ, ১৩২৩।] কৃত্তিবাস-স্মৃতিচিহন। ১৮৩ 


রামায়ণে ষে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় 
এখনও ছুলভ। তবুও যতট। পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্ত, সাহিতা-পরিষদ এবং 
দ্রীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

কৃতিবাস এবং তৎপরবর্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলগ্বনে কাব্য নির্মাণ 
করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবামের কাব্য আবালবৃদ্ধবনিতাৰ প্রিয়, সকল সমাজের 
আদ্রণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি? 

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্সীকির রামায়ণমাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন 
নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোর্ঠীবদ্ধনে, সর্বত্রই নানা ভাবে ও 
নান। আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবামের বহু পূর্ব হইতে 
চলিয়া আদিতেছিল। “ফলতঃ লোকমুখে স্ত্ীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা 
কীত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃতিবান তদীক় গ্রস্থরচনায় এই লোক- 
পরম্পরাগত গাথার অনেকটা অন্ুদরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে 
মহবি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যি রৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহ 
হইলে, তদীয় কাব্য এত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাহার। পরবর্তী 
রামায়ণলেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃতিবাসোচিত মৌলিকতা৷ নাই। অধি- 
কাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্র পধ্যবদিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্প- 
নার চঞ্চল বৈদুাতী প্রভায় গ্রন্থের চিৎ ভাম্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্ত পর- 
ক্ষণেই আবার কল্পনামান্দ্য দোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবি- 
চন্দ্রের নাম উল্লেখ্য । কবিচন্ত্র স্বীয় রামা়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় 
লিখিয়াছিলেন, যাহ! আঙ্জ কৃত্তিবাদের বলিয়। বঙ্জের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, 
সেই-অধ্যায়টি বাগুবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্ত সেই অন্থপাতে কবি- 
চন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমুহ গ্রহণ করা ষায় না। সংস্কৃত ভাবায় স্থপপ্ডিত 
অনেকে যেমন ছু'একটি মনোহারিণী কবিতা! রচনা করিয়া! থাকেন, প্রাচীন- 
কালেও করিতেন; যে কবিতাগুলি “উদ্ভট” আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, 
কিন্তু এ উত্তট-কর্তাদ্দের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতা! গ্রন্থ পাওয়া 
যা না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক ক্সহ্থগ্রহে মাত্র ছুণ্চারিটি হ্দয়াকর্ধিণী কবি- 
তাতেই" তীহাদ্দের কবিত্ব পরিসমাপ্ত, তদ্রপ অন্তান্ত রামায়ণকারগণের অনে- 
কেরই ছুই একটি, বা কাহারও ছু'চারিটি . রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই 


১৮৪ | সাহিভ্য-সংহিতা। [ ঃম খণ্ড, ৪র্থ সংখা! । 


কবিত্বের পধ্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতায় 'উচ্ছলিত তরঙ্জলীল! 
একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়। 

কৃত্তিবাস জানিতেনু যে, যাহানের জন্ত তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাহার! 
কি চান, কতটুকু বা কতটা তাহাদের অভিলধষিত? কিরূপ আলেখ্যে 
তাহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত 
হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্বদা এই মন্ত্রের স্মরণ পূর্বক কাব্য 
লিখিয়াছেন, তাই তাহার কাব্য এত জমিম্াছে। এই জন্তই কেবল বাল্সী- 
কির আদর্শই তীহার উপনীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত অন্তান্ত পুরাণ, 
উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্ব- 
রামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতে ও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন। 

অনেক কাব্য কবির সমসামনিক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অঙ্থসারে 
নির্দিত হওয়ায়, সেই নিগ্নমিত সমাজে এবং নির্দিষ্ট নময়ে সেই কাব্য আদৃত 
হইয়! থাকে, কিন্তু পরবস্তা ও পরিবপ্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া 
যায়। যে কবির কাবা, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ নাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ 
সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্তান্ত অন্থবাদকগণের রামায়ণ 
গ্রন্থের অগ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাহাদের রামায়ণের যে যে 
অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ লাধারণ 
ভাবে, সকল সময়ের অঙ্থগত করিয়া লিখিভ, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্যাদা 
এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই । দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের “অজ্বরায়বার+” ' ও 
রখুনন্দন গোস্বামীর “রামরাবণের” অশোকবনবর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা 
খাইতে পারে। বস্ততঃ সরল ভাষ। এবং স্থম্পষ্ট ভাব,--এই ছুই ছুলভ সম্পদে 
কৃত্তিবাসের কাবা বঙ্গদাহিতো অপ্রতিতবন্ী। অতি সরল কথায়, 'সকলের 
বোধগম্য ভাষাম্ন, তিনি তাহার ভ্বদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের 
সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। গ্াষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় 
তাহার কাব্য কুত্রাপি ছুষ্ হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 
তাহার কোন.অক্গপ্রত্যদ্দে কোনরূপ অসম্পূর্ণ! রাখেন নাই। * যে, কবি, যত 
অধিক পরিমাণে প্রাঞ্লভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি 
স্থম্প্টকূপে তুলিয়। ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। 


শ্রাব ১৩২৩।] কৃত্বিবাস-স্মৃতিচিহ্ন । ১৮৫ 


কৃত্বিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাহার “রামান্ণ” 
অপরাপর “রামায়ণ” অপেক্ষ! ভাবুক সমাজে, অথবা, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকল সমাদ্জেই এত প্রিয় হুইয়াছে। 

দয়া, দাক্ষিণা, সমবেদনা, ম্মেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে 
মানব দেবতা হয়, মাবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। 
কৃত্তিবাস এই মহানীয় গুণাবলীর “এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যে, 
পাঠকানে, হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্বরসে আপ্লুত হয় । মহাকবি ভবভৃতি 
যেমন তাহার উত্তর চরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞগন চিত্রগুলির আদর্শ কালি- 
দাসের কাব্যাবশী হইতে গ্রহণ করিম, পরে, দেই "আদর্শের উপর নৈপুণ্য 
সহকারে বর্ণনংযোগ ক্রিয়। আননদময়ী মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, যে মৃত্তির 
গরিমায় সংস্কত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহধিকত 
আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণনংযোগপূর্ববক, তৎ তৎচিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের 
অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অপক্কারের গুরু ভারে ব1 ভাষার 
আড়ম্বরে তদীয় কবিভান্বন্দরী ক্রিষ্ট হন নাই। তাহার কবিতা সর্বত্র একভাবে 
ভাগীরথীর প্রবাহের স্তায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে 
কবিতার প্রবাহ ছুষ্ট হয় নাই, ব! ভাবের জড়ায় সে কবিতার অমধ্যাদ1! ঘটে 
নাই। অন্তান্ত কবি অপেঞ্ষ৷ তদীয় প্রাধান্সের এগটিই মুখা কারণ। ভাষার 
প্রাঙ্ঘঘত৷ এবং ভাবের স্ুম্পষ্ট তার সহিত তাহার আশ্চর্য্যচিত্রনৈপুণ্ের 
সম্মিলনে তদীয় কাব্য ব্রিবেণীদঙ্গমের স্তায় পবিত্র ও সর্বজনসেব্য হইয়াছে। 

কৃততিবাসেরু রামারণে প্রক্ষেপস-কৃতিবাসের রামান্ণণ রচনার প্রায় এক 
শত বুৎ্সর পরে নবদীপে শ্রীচৈতন্তদেৰ আবিভূ্ত হন। চৈতন্যের আবি- 
ভাবের ,এবং তদীয় প্রেম-বন্ায় বজদেশ প্লাবিত হৃইবার পূর্ববর্তী কালের 
হম্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। 
যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবামের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির 
সমাধানের উপায় অনেকটু! সহজ হুইবে। টঠৈতস্তের আবির্ভাবের পর 
বঙ্গদেশে যে ভদ্র শো, প্রেমের “বাণ” বহিয়াছিল, পরবর্তী কালের রামায়ণ 
সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্যমান। : যে সময়ে ঘে ভাব দেশের মধ্যে 
মাথা তুলিয়া! দেশটাকে বিভোর করিয়| ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতে 
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ও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে “তন্তাবভাবিত, করিয়া 
তোলে। তাই পরবর্থী কালের কৃত্তিবাসে আমর। কি বীর, কি করুণ, সকল 
রসেই নদিয়ার তক্তির.তরঙ্গের উচ্ছাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, স্থবিধা 
পাইলেই রামের স্থলে শ্টাম করিয়াছেন।. পরিবর্তিত কৃত্তিবাসের অনেক 
অনাবশ্থাক স্থলে আতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। 
কৃত্তিবাসের ম্বকপোলকল্লিত বীরবাহু, পরবর্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের 
ককপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব সেবক-গণের ন্যায়, করযুগল জুড়ি ধরণীতে লুটায়। 
তুলনীতলার মৃত্তিকায় মঙ্গরাগ করিয়! বৈষ্ণব যেমন “ভ্রীবাসের আঙগীনায়” 
মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরগ রাক্ষসগণও কপিগণকে গললগ্নবাসে 
প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্বীয় কোমলতার ও দীনতার চরম 
দেখিতে পাই। এ সমন্তই চৈতনোর পুর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । এইব্প সংক্রামক রোগের পরিচয় আমর] অগ্যাত্রও দেখিতে পাই। 
অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের ছুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্তন পূর্বক, কোথাও বা 
গ্রমাণ সুত্রটিকে ব্দলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে “হিন্দু” করিয়া তোল! হইয়াছে । 
কৃত্িবাদে পাঠট্বযম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে । বহুক্ষাল পূর্বের হস্ত- 
লিখিত যে সকল পুথি পাওয়া! গিয়াছে, তাহার সহিত বর্তমান কৃত্তিবাসের ত 
মিল নাই-ই, এমন কি ১৮৩ থৃঃ অবে শ্রীরামপুরের মিশনা'রিগণের দ্বার! প্রথম 
যে “কৃত্তিবাস” মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে 
আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে । 

“পাকল চক্ষে রামেরে পানে চাহিলেক বালি।, 

দস্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি ॥” 

সেই স্থানে--পরবর্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে ।-__ 
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি। 
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি ॥ 
পরবস্তা কালে ভাষার পরিমার্জনের মজে, সঙ্গে বাজালার আদিকবি 

কৃত্তিবাসও “পরিমাঙ্ছিত”* হইয়াছেন! -কষ্ধির বাক্য পরিণত করিতে যাইয়া, 
সংশোধকগণ আবজ্রনারাশির দ্বার!'কৃত্িবাসকে আচ্ছন্ন করিঘ! ক্ষেলিয়াছেন ! 
এই ব্যাপারের মূলে,আর একটি সত নিহিত আছে। আমাছের দেশে, যখন 
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যে কোনও নৃতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমর! তাহাকে ধীরে ধীরে 
পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছণচে ঢালাই করিয় "আপন" করিয়া. 
লইয়াছি। আমাদের এই ৪81690011 আছে. বলিয়াই আমাদের ধর্শা, 
আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। -নবীন নানাবিধ ভরঙ্গিরাগবিভূষিতা, 
শ্রতিমোহিনী বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমর আমাদের 
প্রাচীন, ছুর্বোধা শব্বসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়৷ লইলাম, তাই 
আমর! প্রাচীন। ূ এ 

“অয় সায়ারে শিনান করিতে সকলি গরল ভেল”” ইহার স্থলে “অমিয় 
সাগরে শিনান করিতে সকলি গরল হলো” করিয়) ফেলিলাম। প্রন্ভিমার 
মূল পঞ্ধরের কোন . বিশেষ পরিবর্তন করিলাম ন| বটে, কিন্তু একটু নৃতন 
ভঙ্গিতে বর্ঁযোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। প্রাচীনার 
অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্ধণংস্কৃত, অর্ধ হিন্দি অনেক 
শব পদিবর্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া! ফাড়াইল। 
তাই প্রাচীন কৃত্বিবাসের “মুগ্রিং” প্ভিলস্ত” “করা” "থুয়া।” “পাকল” 
প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহ! 
কালের নিরস্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্তৃত্ব তত অধিক নাই। 
যাহা গ্রাহ, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জনীয়, কাল তাহার 
বর্জন করিবে। 

ভক্তি এবং বৈষব--এই ছুই মশ্তাদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে 
কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেখন শাক্ত প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈফব- 
প্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়, অন্তান্ত পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে 
অনেক মুনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়। আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়। 
দিয়ছেন। অনেকে অনেক নৃতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে 
পুরিয়! দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পুজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবান 
হইতে শত শত স্থল উদ্ধত করা যাইতে পারে, এ্তিহাসিকের সে কাধ্য হইতে 
আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি। 

কৃত্তিবাসের কল্পন। তাহার গন্তব্য পথ__রামায়ণী নর আশ্রয়ে কালিদাদ 
ভবভৃতি রঘুবংশ উত্বরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে 
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ঘেবূপ প্রয়োজন, তাহার! নৃতন মৃত্তিও গঠন করিগ্বাছেন। কবিরা, কল্পনার 
বৈছ্যতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চল! শক্তি ধদাচ কোন নিধি 
পথে, কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট রেখ! বাহিয়া! চলিতে পারে না, জানেও না। তাই 
কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্তন দেখিতে পাই । কালি” 
দাম ভবভৃতি প্রভৃতি মহাকবিগণ.তাই মহফিক্ষুপ্রপথ কল্পনার দৌত্যে অল্পবিস্তর 
ছাড়িয়া, অন্ত পথে গিয়াছেন। কুত্তিবাসও সেইবপ অনেক স্বকল্লিত 
আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ববক, তথীয় গ্রন্থ স্থচাকুতর করিয়াছেন । সর্বজই বাম্মীকির 
অস্থসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির স্ষ্টি তাহার আত্মকল্পনার 
উপর' চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে । কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে 
চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও 
কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলালচঞ্চলা মৃষ্ধি প্রদর্শন করে, 
কখনও আবার তুষারমগ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া৷ রাখিয়া কবিকে 
কত নিভৃত সৌন্দধ্য দেখায়। উন্মাদ্িনী চঞ্চলার স্তার কবির উকন্মাদিনী কল্পন। 
কাহারও অঙ্কুলিপক্কেতে পরিচালিত বা ভ্রকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে 
আপনার তাবেই আপনি বিভোর হুইফ। ছুটে, পরের ভাবে ভুলে ন1। কৃত্তিবাসের 
শ্বৈরচারিনী কল্পনা কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবন্ধ হুইয়। রছে নাই। 
কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও ঝা নৃতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, দে 
কল্পন! ঢচলিয়! গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাছ প্রভৃতির স্থষ্টি এই নৃতন পথে 
যাজ্জারই ফল। ঃ 

কবির পরিচয়।--আস্থমানিক ১৩৫৩ শক ১৪৩২ খৃ্ট অন্ের , মাঘ মাসের 
ঞপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃছে যে দিন 
বীপাপাণির চরণকমল অর্টিত হইতেছিল, “দকলবিভবলিদ্ধো পাতু বাগদেবতা 
নং” বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদগদকষ্ঠে ঘ্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার' চির- 
প্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই ধাহার 
জন্প, তাহার জীবন যে সেই বাগদেবতার অঞ্ুগ্রহে ধন্ত ও কৃতকৃতার্থ হইবে 
তাহাতে আর কথ! কি? রী | * 

৭৩২ থৃষ্ট অন্যে আদিশুর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাপ্দপকে: এ দেশে 
আনম্বন করেন, তাহাদের মন্কতম ভরছাজ-গোতরীয় শ্রীহর্য হইতে সপ্তদশ পুরুষ 


শ্রাবণ, ১৬২৩।] কৃত্তিবাস-্মৃতিচিহ্ন। ১৮৯ 


অধত্তন নরসিংহ ওঝা.বেদাহ্জ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদাস্থজ 
সভভবতঃ পূর্ববঙ্গের ধর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অন্যে এই 
নরসিংহ অয়াজক শ্র্ণগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্লে 
ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় ম্পর্ধার দিন। 
কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্যে এখানে 
“মাল” ছিল নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয়__ফুলিয়।”। 
এই ফুলিয়া'র দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতথারায় প্রবাহিত 
ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের ইহ! লীলানিকেতন ছিল । মন্িশ্রেষঠ 
নরসিংহ তাহার তরানীস্তন .পদ্দোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে 
আসিয়া একেবারে জুড়িয়৷ বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়. 

“ফুলিয়। চাপিয়া! হইল তাহার বসতি। 

ধন ধান্টে পুত্র পৌন্রে বাড়য় সম্ততি।” 
ফুলিয়া “চাপিয়া” তাহার বসতি হইল । এই নরসিংছের পরমদগ্নালু পুত 
গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তবাসের 
পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাহার কোন গ্রস্থাদির পরিচয় 
পাই না সতা, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস শ্বয়ং তাহাকে ব্যাস মার্কত্েয়াদির সহিত 
তুলন! করিয়াছেন। 

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিন্জের উক্তিতেই দেখিতে পাই, 

বাল্য প্রথমতঃ চতুষ্পাহীতে বিস্তত্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তীয় 
সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমান্তির পর, তদানীস্তন প্রথা অস্থসারে 
তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজ! তাহার গুণ- 
গ্রামের পরিচয় পাইয়! তাহাকে রামারণ রচনা করিতে আদেশ করেন। 
“তথাস্ত” বলিয়! কৃত্তিবাস যখন নগর্ষের বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্ঠ» 
বলিয়! কবির অভ্যর্থন করিলেন। 

“সবে বলে ধন্য ধস্তু ফুলিয়৷ পণ্ডিত । 

মুনিমধ্যে বাখানি* বাশ্ীকি মহামুনি। 

পণ্ডিতের মধ্যে কৃততিবান গুণী"? 

বলিয়া মহ মুখে কৃত্তিবাদের প্রশস্তি ঙ্গীত উচ্চারিত হইল। 'কৃত্তিবাস 


১৯০ সাহিত্য-সংহিতা । [৫ম খণ্ড ৪র্ধ দংখ্যা। 


ছ্বযয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়'ছিলেন, আত্মবংশের. বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি যেকত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়। ছিলেন, তাহার 
পরিচয় আমি আর .বিশেষ কি বলিব। এখনও ““ফুলিয়ার মুখটি” বলিয়া 
আমরা তাহারই বংশের ম্পর্ধ। করি। -রাটীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ 
“ছুলিয়ার মুখটি” -__কৃত্তিবাসেরই. অনুম্থতি মাত্র। 

মাহেন্্রক্ষণে রাজ! কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। 
বঙ্জভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিত৷ উধার প্রথম আলোকচ্ছট। কত্তিবাসের মণ্ডকে 
প্রথম হ্বর্ণকিরীট পরাইয়। দিয়াছিল,__বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষ! ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালা 
জাতি ধন্য হইয়াছে। গল্ীপ্রান্তরের ক্ষিপ্ধ বটচ্ছাঁয়ায়, জন-পদ-বধূর গো ঠীবন্ধনে, 
বর্ষায়দী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্িবাসের বিরচিত গাথ! গীত ও ভক্ভি- 
পূর্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত 
ব্যকিও প্রেম ভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর নেই 
সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে 
ভুলিয়া যাইতেছে । এখনও একাদশীর অপরাহ্থে ধূরবলনা বিধবার! লমবেৎ 
হইয়া, কোন ললিতকঠ বালকের ছ্বার। রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাহ” 
দের উপবাদ-ক্রিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছসিত হইয়া! উঠিতেছে। মনোহর 
কল্পনা, মধুরভাব, অঙ্কপম স্থষ্টিকৌশলে, কৃতিবাসের রামায়ণ, বঙ্গ সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্পঘূরূপে পরিগণিত । কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্যন্ত যত ব্যক্তি ব্গ- 
বাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তীহাদের প্রত্যেকেই পুজার উপকরণ-_কুল, 
ফল, পল্পব,_-কৃতিবালের এ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে রচয়িত ও সংগৃহীত 
কৃতিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎদরেরও অধিক কাল অতীত 
হইয়াছে, বটে কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাহার নাম বঙ্গের গৃহে, বিপণির পণ্য- 
কুটারে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্বস্তত কীন্তিত হইতেছে । আজ আর 

পবক্ষিণে পশ্চিমে যা"র গঙ্গা তরঙিণী” 

সে "ফুলিয়” নাই, সে ফুলিয়ায়” কৃত্তিবাসের স্ইে “চাঁপিয়। বসতি”র চিহনও 
নাই, কিন্তু সেই *ফুলিয়। পণ্ডিতের” মোহন কাঁশরীর বঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর 
“কাপের ভিতর দিয়! মরষে” প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মস “করিয়া, 
বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। 


আবণ, ১৩২৩। ] কৃত্তিবাঁস-স্মৃতিচিহঃ ] এ ১৯১ 


কৃত্িবাসের এই সার্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। 
ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্বর। রামচন্ত্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, 
দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, গুঁশীনরী প্রভৃতি 
এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারত- 
বানীর! তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয় পা করে । , কৃত্বিবাস 
এ রহন্ত বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্য- 
মৃত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা! অনুভূতির বিমলকরধোৌত করিতে না পারে, 
সে কাচ ত্ী নৈশ নীরবতার মাধুর্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের 
শ্তামায়মান। বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, 
সে কখনও পান্ধ্য-সৃষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল 
পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্র হওয়! চাই, প্রাণ অক্ুপণ- 
ভাবে ঢালিয়। দেওয়। চাই, অন্যথা দিদ্ধিলাভ স্দূরপরাহত। কৃত্বিবাদ অকুপণ- 
তাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার হাতে 
আর কিছুই ছিল না, সমস্তই এ চরণে অঞ্চলি দিদাছিলেন, তাই তীয় 
কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধ| দেখিতে পাই না। সর্বত্রই সমান এবং 
অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয় যেন, এক সময়ে, এক স্থানে 
বনিক, অন্ত-চিস্তা-বিষুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়া- 
ছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাহার শ্রোতৃবর্গও 
মজিয়াছে, আবত্মবিস্থত হইয়া তাহার সেবা করিয়াছে, আচন্্র-দিবাকর 
ফরিবেও। « 

ভূমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, ছিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার 
কূপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশাস্ত ছবির ছায়াপাত হয, কোন 
বিরাট্‌ শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি এ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত 
ভাবের, প্রশান্ত মৃত্তির কি়্ংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে 
অন্তকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্তথা, তোমার সাধ্য কিযে তুমি হিমাচলের 
এ গ্ভীর-মাধূর্যোর বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সমন্নে, যে অবস্থায় 
বর্তমান, যাঁদি সেই স্থানের, নেই সময্বের, সেই অবস্থার সহিত, নিজকে 
মিশাইতে নাপার, “তন্তাব-ভাবিত” করিতে না পার, তবে কাচ, দেশীয় 
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ও তৎকালীন ভাবের স্কুরণ তোমার ত্বারা সভব হইবে না। তোমার 
দ্বার! তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দ্রীপক- 
রাগের সময়, তুমি বেহাগ পুরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও 
জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির স্থথ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। 
ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্পগ্রাণ অধিবামীরা কি চায়, কি 
ভালবাসে, এ তত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝবিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় কি 
উপাদানে গঠিত, কোন্‌ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, 
তাই তাহার দেশবাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় 
কল্পনার মোহন বীণায় বঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ৰঙ্কার বসন্তের 
পিকবস্কারের স্তায় বঙ্গবামীদিগকে বিমুগ্$, একেবারে আকুল করিয়া! তুলিয়া- 
ছিল। এই হিসাবেও সংস্কতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে 
দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান, কতটুকু চান্‌, 
তোমার বীথার কোন্‌ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে 
অন্থরধিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়! মরমে পশিবে,_-এ জান যদি 
তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও ন! কেন, যত বড় 
কাব্যবিন্তাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা! তোমার অস্কিত আলেখ্যে 
তোমার সামাজিক বর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃষ্তি হইবে না। তোমার 
সে লেখায় বা সে চিত্রে, ত্বদীয় দেশবাসী সহ্ৃদয়বর্গের হৃদয় আকুষ্ট ও বিমোহিত 
হইবে না। যে নমৃদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাহাদের লেখাই কালজয়ী 
হয়, থাকিয়া! যায় ; আর যাহাদের এই জান নাই, তাহাদের লেখ! ছিন্ন 
তুষারের স্তায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। অর্ধ রাষায়ণ 
অবলশ্থন পূর্ব্বক অন্ত অনেক কবি বঙ্গতাষার রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্ত 
কত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে ষে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচশত 
বৎসরেরও অধিক কাল সমাদভাবে বা উত্তরোর ক্রমেই অধিকতরভাবে 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্্ী-পুরুষ, ইতর ভদ্র সকল স্মাজেই পৃজিত হইতেছে, 
ইছার কারণ হুইল” পূর্বোক্ত জান। কৃতিবর্টিসর জান প্রচুর পরিমাণে 
ছিল। যে দেশে তিনি অবভীর্প হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি 
তালবালে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেস. ও 
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ভালবানিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্ত একটু গুপগুণ, করিয়া 
শ্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণগুণ, ধ্নি শতগুণে বর্ধিত 
হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমো্িত করিয়া! তুলিয়াছে। 
দিবাবসানে সাগরগামিনী. তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে 
যেমন শ্রীস্ত পথিকের চিত্তে একট। জড়ত|, একটা তন্ত্র! আনিয় দেয়, পথিক 
একপদে তাহার দীর্ঘ দিবসের স্মঘ্ত ক্রেশ ভুলিয়া যান, কেমন 
একট! ঘুমের ঘোরে তাহার নয়ন নিমীলিত হইয়া! আসে, সেইক্ষপ, প্রেমিক 
কবি কৃত্তিবাসের ষোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত 
আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্‌ দিন্‌ কত শত সহ বৎসর পূর্বে, 
তমসার তীরে “ম! নিষাদ্” বলিয়! বান্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আঙও 
যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে ম্বরলহরী যেন বাতাসে 
এখনও ভাসিয়। বেড়াইয়া, ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একট! তন্ত্র! জন্ম।- 
ইয়। দিতেছে, পেইরূপ কবে কোন্‌ দিন্‌, শুভমুহূর্তে পতিতোদ্ধারিণীর ভীরে 
বসিয়া, তাহারই কুল কুল গীতির স্থুরে স্থর মিশাইয়। ফুলিয়ার পণ্ডিত তান 
ধরিয়াহিলেন, আজ নে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন, 
কিন্ত সেই স্বপ্নময়, আবেশমম্ব তানের এখনও যেন শেষ হয় নাই। 
সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই. তবুও সেই রামের কথা, রামের স্থবতি যেমন 
ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রপ 
আজ সে ফুলিয়! নাই, মে জাহবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্ত রুতিবাসের 
কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্ৃত হইবে না। রামশীতার পাদ* 
স্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়! রহিয়াছে, কৃতিবাসের পাদম্পর্শে 
ফুলিয়!, বঙ্গের সাহিত্যসাআ্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ান মুখটা, 
শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরমম্পন্ধার ভাঙ্গন হইঘ্াছেন। 
জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্ত! করিঘ্াছিলেন, তাহার সে তপস্যার 
ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া 
দিয়াছেন । বাঙ্গালীর জাতীয়, সাহিতোর দ্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াছেন:। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের স্তায় ' কবি আবি- 
ভূত হন, সে দেশ ধন্ত। সে জাতি ব্ররপা। কৃত্তিবান বাঙ্গালী 'জাতিকে 
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বড় -রুরিয়! ' দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, "আজ এই পাচ শত 
বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পাবেন, সেই সঙ্গীতের প্তান প্রদান” করি- 
তেছেন। তাহার জাধনার ফলে, তাহার ম্বজাতীর জাতীয় সাহিত্য ধীরে 
ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে । বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই 
তাহার! তাহার আদর করিতে 'শিখিতেছে। 

সমবেত ভদ্্রমণ্ডলী এবং বদ্ধুবর সতীশচন্দ্র, আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের 
জন্মস্থানে অয এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন, _পুজ্য মহাপুরুষে র 
পৃজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য আপনারা! সমগ্র বাঞ্চালী জাতির কৃতক্রতা- 
ভাঙ্গন হইয়াছেন। যে সমুন্নতবংশের কৃত্তিবাস অপস্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার 
মুখটার একজন কবিতারসবঞ্চিত অভাজনকে আপনার্দের অদ্যকার উৎসবে 
আহ্বান করিয়াছেন বলিয়। আমি আপনার্দিগকে ধন্ঠটবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 
যে কুলে আমার জন্ম, নেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্বপ্রধান 
মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও 
ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। 

, এস কৃত্তিবাস, ভোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়। এস, এই 
দেখ, তোমার উদ্দেস্টে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, 
তুমি তাহাদিগের সারম্বতভাগ্ডারে যে অমূল্য বত্ব দিয়া গিয়া, সেই রত্বের 
গৌরবে তাহার আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের শ্বজাঁতি বলিয়া আদৃত। 
এন কবি, আবার আসিয়া-_ | 

“পবন নন্দন হু, লজ্ঘি ভীম বলে 

সাগর, ঢালিল! যথা রা'ঘবের কাণে 
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী; 
তেমতি, যশম্ি, তুমি বঙ্গ মগ্ডুলে 

গাও গো রামের নাম স্থমধুর তানে, 
কবি-পিতা বান্মীকীকে তগে তুষ্ট করি।” 


শ্ীআগুতোধ মুখোপাধ্ায়। 


উত্তরব্গ-সাহিত্য সম্মিলনে 
সভাপতির অভিভাষণ। 


গ্নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষ|, 
বিন স্বদেশের ভাষা--পুরে কি আশ1?” 

'ৰঙ্গভাষ! আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়৷ ধাহার! গর্ব করেন, 
তাহাদের নিকট বঙ্গভাষ। বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির 
বক্ষের উপর দীড়াইয়। ৰাঙ্গাল। ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করাকে লঙ্জাঁজনক, কতকট। ব! প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে ছুর্দিন কাটিয়। 
গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে |. 

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনম্বী 
বঙ্গসম্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজ! রামমোহন, 
প্রাতঃস্মরণীয় বিষ্তানাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয় কুমার প্রভৃতি বন্ধ 
প্রতিভাশালী সারম্বতগণ সেই মন্দিরগাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্ধ্যে খচিত করিয়া- 
ছেন। বঙ্গভাষ। এখন বাঙ্গালীর একট! প্রকৃত স্পর্ধার পদার্থ হই! দঈড়াইয়াছে। 

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষ। নাই, ব নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, 
সে জাতি বড়ই ছুর্ভাগয.। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা বংশের ভগ্াংশ, 
সেই প্রাচীন, আর্ধ্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাগার অন্ত ও অমূল্য রত্ব- 
রাজিতে পরিপূর্ণ । সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয়-সাহিত্য গঠনে সম্পূর্ণ 
রূপে পরের প্রত্যাপী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমু 
জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য. লইয়! ্লাড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী 
এখন বঞ্চিত নহে, একথা সত্য, কিন্তু তাই বলির! বর্তমানে বঙগভাষার যতটা 
বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ই্থাই যে বর্ধিষুঃ ব্গবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত, একথা আমি 
কদাচ শ্বীকার করিতে পারি ন!। 

 ক্ষেত্রকর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে "বীজ বপন ও 
উপযুক্ত সেচনাদির দ্বার! অস্ক,রিত বীজের লক্ষণ পরিবর্তন, অধিকতর পরিশ্রমসাধা 
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ও বিবেচনা-দাপেক্ষ । অঙ্ক,রিত শস্তের আপদ্‌ অনেক। . সেই সমস্ত আপদ্‌ 
হইতে রক্ষা! করিয়া শম্যুকে. ফলোন্মুখ করির! তোল! বড়ই দক্ষতা-দাপেক্ষ। যে 
সণয়ে জলসেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন তখন 
ছায়ার ব্যবস্থা আবস্তক ৷ এই সময়ের কোন একটির অভাবেই কর্ধিত ভূমি শন্ত* 
শালিনী হইতে পারে না। বর্তমান, সময়ে আমাদের বঙ্গ ভাষার সম্বন্ধে ও এ রীতির 
অন্থসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুখত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কৃত্তিবাদ 
প্রস্তুতি সাধকগণ তাহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়! গিয়াছেন। 
পরবতী অনেক প্রতিভালম্পন্ন বক্তি, সেই কর্ধিত ভূমির উর্বরতা বর্ধনের নিমিত্ত 
নান! আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সঞ্লের এখন, সেই 
ভূমির স্টীতি দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছে; সকলেই সফলের আশায় সেই ভূমির দিকে 
লোপুপনয়নে চাহিতেছেন ) কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হুইয়। নিজের মাতৃভাষার 
প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । এমন সময়ে, দেশবামীর 
এই আকাঙ্ঞাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে এ কর্ধিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে 
হইবে। সুতরাং তাছাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্বাপর বিবেচনার 
প্রয়োজন, তাহ! বজবাঁদিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য । এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গ- 
সাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাট'রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবি- 
ধ্যৎ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে, তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্বরতা েন 
কতগুলি আব্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত ন! হয়, ইহাই আমার অভিলাষ। 
বিশেষ বিবেচা* কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এতফাল 
অর্থাৎ প্রায় গত সার্ধ শতাব্দী ধরিয়া! বঙ্গভাষা যে ভাবে, ষে গতিতে বঙীয় 
জনসমাজে প্রসারলাভ করিতেছিল, এখন বৰজভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা 
ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্বে ছিল, যাহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ, 
উভয়ধিধ শিক্ষার ফোন একটিতে যাহার! সম্পন্ন, বঙ্গভাষায় কতিপয় কমনীর 
গ্রন্থ সেই অল্প লংখ্যক ব্যক্তির অবসরবিনোদনের উপাদা নমাত্র. হইত। কার্ধ্যা- 
স্তরব্যাপূত চিন্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিক্ণার জন্ত তাঁহারা বজভাষার গ্রস্থাবলী 
পাঠ করিতেন। গ্রক্কত-পক্ষে ধাহাদের লইয়া ব্মদেশ, যাহাদিগকে বাধ দিলে 
বাঙ্গাল! দেশের প্রায় দমন্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর লাধারঙখর মধ্যে 
ৰ্গতাষার 'আদ্বর কতট! ছিল? এক প্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্ষি হয় 
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ন1। কৃত্তিবাস, কাণীরাম ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম' বঙ্গের 
জনসাধারণের মধো সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও 'অতিরঞ্জন 
হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা! এত দিন আবঙ্ধ ছিল, এখন সেই 
বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ 
করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, বাহাতে 
উচ্চ ছল না হয়, দে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । আর দেই সঙ্গেই, আমাদের সুনারী মাতৃভাষ কি উপায়ে ুন্দরী- 
তমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে । কেবল গীতিকাব্য, মহাকাবা, বা! গল্প- 
গুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ -হইতে পারে ন|। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট পৌধের 
চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, 'বাতীশান্্, সমাজনীতি, বাঁজনীতি, ধর্মমনীতি-__সর্বপ্রকার 
রত্বের সমাবেশ আবস্তক। সর্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিকসিত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । অগ্ঠথা তাহাকে অনঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা! বায় 
না। বর্তমান কালে, যখন বঙ্গভাবাঞ্চ প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি অল্প বিস্তর ভাবে 
নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন, বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এ ভাষার 
গতিকে, বঙ্গবামীর ভবিষাৎ অভাদয়ের অন্ুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। 
জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্বাগ্রে মাবস্তক। সেই 
জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, 
কোন্‌ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিধাতে আমাদের 
প্রবৃদ্ধি সাবিত হৃটবে, মেই সন্বন্ধেই আমি ছুই একটী কথ! বলিতে ইচ্ছ। কলি। 
আমাদের, দেশে “শিক্ষিত” বলিতে জামরা কি বুঝি? সর্বসাধারণে 
কোন্‌ সম্প্রদায়কে “শিক্ষিত” বলিয়া স্বীকার করে? বর্তমান কালে, আমাদের 
দেশে শিক্ষার কেন মাত্র বিশ্ববিগ্কালয় । খাহার! বিশ্ববদ্তালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হন, দেশবালিগণ অসক্কোচে তাহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের 
প্রাপ্য সম্মান গ্রদান করেন। ভারতবর্ষের নান! বিপ্লবের মধ্যেও ধাহার। 
পরম যদ্ধে বুকে বুকে র্লাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্য়াজি রক্ষণ করিয়া 
আসিয়াছেন, সেই সংস্কত-ব্যবসাযী অধ্যাপফবর্গের আসন দেশবাসী এখনও 
অনেক: উচ্চে প্রধান করিয়া! থাকেন; হদ্দি অধ্যাপকবুদ আত্মমরধ্যাম।! অক্ষু 
রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও নে উচ্টাসনে ভার! অধিকারী থাকিবেন, 
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সত্য, কিন্ত সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সপ্তাব পরিপৃষ্ট হয়। যেখানে হয়ত পুর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
আদৌ প্রচার ছিল না, বর্তমানে, সেস্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের 
আদর দেখ। যাইতেছে । যেরূপ ভাবে, গত কতিণয় বৎসরের মধো ইংরাজী 
শিক্ষার ভূয়ঃগ্রচার ঘটয়াছে, ভাহাতে মনে হয়, অদূরবর্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের 
ভবিষ্যৎ জন-মত.পরিচালনের এবং জন-সাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত 
শিক্ষিতগণের হন্তেই ত্রমে ন্যস্ত হইবে। ধাহার1 বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে উচ্চ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইর। স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা 
করেন, তবে, তাহার তাহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্ববর্তী পল্নীসমূহের 
অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন কগিতে পারিবেন। তাহাদের পল্লীবাপিগণ তাহাদিগের 
নিকটে অনেক আশ করেন। যে যে পল্লীতে তাহাদের বান, সেই পল্লীর 
এবং তৎ ৩ৎ সমাজের নর্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্ত তাহারাই অনেকটা 
দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসত্ন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের 
শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকট! দায়ী, কেন না লোকের শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা 
ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, নেই শ্রদ্ধ! ও বিশ্বাস 
আকর্ষণপুর্ববক, যদ্দি তাহার! বিবেচনা সহকারে লোক মত পরিচালন! করিতে 
পারেন, তাহাদের প্রতিবেশীর অম্লানমনে, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। 
যে যে গুণ থাকিলে, মান্থষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাঁজন, হওয়া, যায়, শিক্ষিত- 
গণের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। 
দা, সমবেদনা, পরছুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয্তা, বিনীতভাব প্রপ্ৃতি স্বর্গীয় সন্পদে 
হৃদয়কে সম্পন্ন করিক্টে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা! 
যাইতে পারে। অন্তথা কেবল পরীক্ষায় কুতকার্্যতাকেই শিক্ষার চরমফল 
প্রীপ্তি বলিতে পারি না। ন্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, 
সর্বাগ্রে শ্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাদ আকর্ষণ আবশ্বীক, একথা আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রা্-নৈতিক আন্দোলনে সমাজের 
প্রত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কাধ্ের যেমন একটা 'তালিকা 
অন্ততঃ মনে মনে.থাকিলেও কার্ষ্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সন্যবহার* হয়, তন্রপ 
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জাতীয় সাহিত্য যদি নবগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়ত! গঠনের 
পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিতা গঠনের প্রকৃত ভার 
এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্তালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বাক্তিগণের হন্তেই স্তস্ত হইতেছে। 
অবকাশ মত, কোন ভাবুক, ভাবের শ্রোতে ভাসিয়। ছু'একটি কবিতা রচনা 
করিলেন, ব! চিন্তাপূর্ণ ছ'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের 
প্রক্কৃত গঠন হইবে না। তপস্যার 'ন্তায় একাগ্রতা-পর্ণ চেষ্টায় এ সাহিত্যের 
শরীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্তমান সময়ে বিশ্ববিস্তালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও 
বঙ্গতাষার অধ্যাপনা! হইতেছে। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে যাহারা শিক্ষালাভ 
করিতেছেন, তাহার! উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইৃতেছেন | বঙ্গভাষায়ও 
তাহারা পার্তিত্য-সম্পন্ন .হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাহাদের এ সম্বন্ধে 
কি কর্তব্য, তদ্ধিষয়ে দু,একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

. এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি, একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার 
আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্লে মাতৃভাষার আলোচন! করেন, তবে 
তাহাতে সফলের আশ! অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবর্জিত, সেই 
জনসাধারণকে তাহার! অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ- 
সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত 
গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্তা হইবেন। 
সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উন্নমরূপে শিক্ষা কর! এবং সেই সঙ্গে, এ মাতৃভাষাকে, 
সর্বসাধারণের মধ্যে ধরেণ্য করিয়া তোল! ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব গ্রথম 
কর্তব্য। কেননা, তাহার! প্রতীচা ভাষায় পারদর্শাঁ হইয়া, সংসারক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিয়াছেন; লোকলমাজের স্পৃণীয় আসনে উপবেশন করিবার 
যোগ্যতী অর্জন করিতেছেন,_-তাহাদের কথার, তাহাদের আচার ব্যবহারের, 
তাহাদের আচরিত বীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। 
তাহারা ইচ্ছ। করিলে অতি সহজেই সাধারণকে শ্বমতের বশবর্তী করিতে 
পারিবেন। স্থতরাং ত্তাহাদের কর্তব্য বড়ই গুরুতর। তীহাদের সামান্ত 
'্থলনে, সামন্ত উপেক্ষায় একটি মহতী জাতির-_উদীয়মান জাতিন-_স্মলন বা 
অধঃপতন হইতে পারে। 
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প্যদ্‌ যণাচরতি শ্রেষ্টস্তত্তদেবেতরো! জনঃ |” 

এই 'মহাকাব্য স্মরণপূর্ববক, তাহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর 
কর্ণধারের' অনেক সতর্কত। আবশ্তক। অন্তথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী। 

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত, বা অল্লশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহার! যে ইংরাজী শিক্ষা 
করিয়া, পরে আবার বঙ্গভাষ। শিক্ষ। করিবে, এরূপ আশা কদ্দাচ কর! যায় না। 
তাহাদিগকে, সেই 7885 অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে, সৎপথে পরিচালিত 
করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ, তাহাদিগকে 
অসৎপথে-_-উৎসয্পজের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাহাদেরই হস্তে। 
সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন, জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকৃচিক্যে বশীভূত 
করিয়া, যে দিকে ইচ্ছা প্রবপ্তিত করিতে পারেন।- সুতরাং শিক্ষিতগণের 
হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্‌ এবং বিপদ্‌ এই উভয়েরই হেতু নিহিত রহিয়াছে । 
এক .হিসাবে ইহা এক মহা আতঙ্কের কথা, চিস্তার কথা! যখাহাদের 
উপর দেশের সম্পদ্‌ বিপদ্‌ উভয়ই নির্ভর করিতেছে,_তীহাদের কর্তব্য ষে 
কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প য়োজন। 

দেশের জন সঙ্ঘকে যদি সংপথেই লইয়! যাইতে হয়,_-মাচুষ করিয়া 
তুলিতে হয়,__বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, 
তাছ়! হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ, যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রা্ত হয়, 
তাহ। করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের 
ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহ! উত্তম, যাহা'উদার এবং নির্মল, তাহা 
শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের . কল্যাণসাধন 
করিতে পার়ে-_তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা 
নির্দোষ,__-আমাদের পক্ষে যাহ! পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জন 
করিতে পারিলে, আমাদের হুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও ম্ুনদরতর, 
সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বন্দের 
সর্ধস[ধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, 
সেই কালের সহিতু-প্রতিষ্বশ্বিতায় দেশবানীদিগর্তক জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ 
দ্বেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আবুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। ছু'একটর সৃষটান্তের 
সাহায্যে রিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক। | 
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প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস । ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই 
কিছু না কিছু আছে। বর্তমান কালে, ইউরোপ জগতের অভ্্যুদিত দেশ- 
সমূহের শীর্বস্থানীয় । সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক, দেখিতে 
হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্‌ শক্তির বলে, বা কোন্‌ গুঢ় কারণে ইউরোপের 
কোন্‌ জাতির অভ্যুদয় ঘটয়াছে, কোন্‌ পথে পরিচাঁলিত হওয়ায়, কোন্‌ জাতিন্ন 
কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কাঁরণ এবং পথ আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে 
প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এদেশে কতট! মঙ্গলের সম্ভাবনা,- 
ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার সহিত আলোচন। করিয়া যদি সঙ্গত মনে হয়, এদেশের 
পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে, দেই পথে, আমাদের জাঠিকে ধীরে ধীরে 
প্রবর্তিত করিতে হইবে । দেই প্রবর্তনের একমাত্র সহঙ্গ পথ-_-এ সকল 
কারণ, এ সকল উপায় প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের ষ্্ীতৃভাষার দ্বার, 
সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত। 'ধাহার! ইংরাজী 
ভাবায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও ধাহাদের 
বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। তাহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের 
পুঙ্ষান্ুপুক্ররপে আলোচনা | মনে রাখ কর্তব্য যে, প্রচারকর্ভাদদের সামান্ত 
ক্রটীতে আমাদের অভ্াদয়োনুখ জাতির মহ। অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবন।। 

যেমন এই অভ্যুদ্য়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, 
কোন্‌ পথে যাওয়ায়, কোন্‌ ছুর্নাতির আশ্রয় বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত 
ঘটিয়াছে, বা .ঘটিতেছে, সর্বনাশ হইয়াছে । কোন্‌ জাতি উন্নতির উচ্চতম 
শিখরে আর্ড় হুইয়াও কোন্‌ কর্থের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত ' 
হইয়াছে,-পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুম্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়া, 
সেই সেই সর্ধবানাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার 
্ব্ছদর্পণে এই ভাবে দৌবগুণের প্রতিবিষ্বন পূর্ধক দোষের পরিহার ও গুণের 
গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ৎন্থক্য জন্মাইতে হইবে । 

ইচ্ছকালই জীবনের সর্বস্ব নছে।' এই ইহুকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া 
কার্ধ্য করার ফণ্জল, এঁহিকবাদী, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্দ্ভাব আদে 'নাই 
বলিলেই য়, ধর্মভাবের অত্যন্ত অতাবের ফলেই বর্তমান শোণিততরঙ্িনী 
রণতুমিতে টুউরোপ বিপর্ধযত্ত। ইউরোপের এ রতিক্ষবাদিতার প্রতি লক্ষা না 
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করিয়া, বরং যতট! সম্ভব, উহ! হইতে দূরে সরিয়া যাইয়! আমাদিগের জাতীয়তা! 
ও চিরমপৃহণীয ধর্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যের ভিত্তি, ধর্্ভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহ্থাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য 
বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হুইবে। জাতীয়-সম্পদ্দের 
ঘাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ধবপ্রকারে, তাহ। করিতে হইবে । 

তার পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য নাটকাদি। আমার 
বোধ হয়, পাশ্চাতা সাহিতোর এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, 
ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, প্রভৃতি জটিল বিষয় সমূহের আলোচন! অপেক্ষা, এই 
সমূদয় আপাত্তরম্য কাব্য নাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের 
অনেকেই কাক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষত: তারুণ্যের অরুণ আভায় এই 
সকল বিদেশীক্কঠ চিত্র প্রথমত: বড়ই সুন্দর বলিয়! প্রতীত হয়। হওয়াও 
অন্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা আবন্তক যে, 
পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীর কাব্য নাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত | 
ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গ প্রতাঙ্গ, ছাবভাব, বিন্তাদ কৌশল প্রভৃতি 
আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কিনা, এ চিন্জাবলীর আদর্শে 
যদি আমর! স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের 
জাতীয়তা অঙ্ষু্ণ থাকিবে কিনা, অথবা প্ী বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং 
সমাজে সংপূর্ণক্ূপে পরিহারধ্য কি না,--এই চিত্ত! হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়। ইউরোপীয় 
কাবানাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎক্, অস্থকরণীয়' এবং 
কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহাযো সাধারণের €গাচর করিতে 
হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, মাতৃভাষার লাবণ্য বন্ধিত হইবে। 'বাহ! 
সৎ, যাহা সাধু, নির্মল ও নির্দোষ তাহ! যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না 
কেন, সাগ্রছে গ্রহণ করিতে হুইবে। 

“গুণাঃ পৃজাস্থানং গুণিযু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।” 

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিহ হয়, তবে সেই সাঞ্িত্যের দাহাযোই, 
আমাদের নব-জাত্ জাতীয়তা! হুগঠিত হইবে এবং জগতের অন্তান্ত সভ্য জাতির 
সহিত আমরা সমকক্ষত1! করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্তাবন।'অন্তি অল্প। 
ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক উপভাসাদি বন্বন্ধে বে কথা বলিলাম, ইউরোপীন্ 
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দর্শন এবং অপরাপর কল! (৪1) প্রভৃতি সম্বন্ধেও & কথাই প্রয়োজ্য.। যাহা 
কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহথ, বা যাহ! কিছু বিদেশীয়, 
তাহাই অশ্পৃশ্ঠ, সম্পূর্ণভাবে পরিতাজ্য,_ এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস 
করি ন1। বিদেশীয় ব| ম্বদেশীয় বুঝি না, যাহ! উত্তম, তাহা, যে দেশীয়ই 
হউক ন1 সর্ব! গ্রাহ্থ, আর যাহ! সর্বথ! দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পরঞ্জান- 
বর্জনপূর্বক, পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন অনেক প্রথ! থাকিতে 
পারে, অথবা আছেও, যাহা! ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও 
আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস কর! 
যে কেবল পগুশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে, আমাদের ম্মরণাতীত কাল 
হইতে স্থুদংবন্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খল! ঘটিবার সম্ভাবন|। যেমন ইউ- 
রোপীয় বিবাহপঞ্জতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহ! যতই সুন্দর ও আপাতরম্া 
মনে হউক না! কেন,_-এদেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে 
বিজড়িত, শ্রী বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কারপরিচালিত ও 
পরিবদ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী 
পদ্ধতির প্রন্্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিতোর অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে 
চেষ্টা কর! অন্থচিত। যাহ! তোমার সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে 
আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া, সৌন্দর্ধোর প্রলোভনে তোমার স্বজাতির 
আপামর সাঁধারণকে মজাইও' না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্শিত 
করিয়া যাইতেছ, উত্লরকালে তোমারই দেশের শত সহশ্র যাত্রী সেই পথে 
গমনাগমন ঝুরিবে। স্থতরাং আপাত প্রশংসার ও শের প্রতি উদ্দাসীন থাকিয়া, 
যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বলমাঞ্গের ছিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ 
আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অস্থকরণে তোমার ভবিষ্যৎ 
জাতি সমর হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অস্ত কোন 
জাতির পদ্ধতি অপেক্ষ। উহ! নিকুষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, সুতরাং 
খ্রী উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জনসমাজে 
এখনও সম্পূর্ণরূপে অন্ুবোধিত, হয় নাই, তাহা! তোমার বজপর্চহিতোর সাহায্যে 
ইতর-ভত্নির্বিশেষে, সর্বদসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত তোমার 
সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সন্মুখে, বিদেশীয় চিত্রের জাবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া 
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ধর, তুলনায় তোমার ন্বজাতিকে বুঝাইয়৷ দাও, ঘে কোন্ট! ভাল, কোন্ট। 
তোমার পক্ষে গ্রাঙ্থ ও তোমার সমাজের অনুকূল । মোহের ঘোরে যাহার 
অস্তিষ্ষ বিকৃত, তাহার.বাহাতে মন্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্ব্যের বিধান কর। 
যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা! গ্রস্থে তাদৃশ ওঁষধের ব্যবস্থা 
করিয়। সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল 
অমূল্য রদ্ররাজি জতীককত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উদ্মো- 
চিত তয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যহীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় 
রত্বের অতুল কাস্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের লাহায্যে, 
সেই সেই রঙের মাল! গাঁখিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়৷ দাও, 
তাছাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলন! 
ফরিয়। ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও ; দেখিবে, তাহারা এদেশের অপরাজিত৷ 
বা শেফালিকা ফেলিয়া, অন্তদেশের ভায়লেট মাথায় করিবে না । নিজেদের কি 
আছে, কি ছিল, ইহা! যাহার! ন! জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। 
তোমার শ্বদেশবাসীদিগকে তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া 
বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সন্মান উদ্ধন্ধ করিয়া তোল। তবেই ত 
তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন.কর, তবে ত 
জাতির গঠন হইবে নতুব! সমস্তই আকাশ-কু্ুম। 

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক দভ! ( ব! পালিয়ামেন্ট )। তোমার দেশের 
পক্ষে, বর্তমান সমরে, শরীন্ূপ সভার উপযোগিতা! কতদূর, তাহ! বিশেষ বিবেচ্য। 
কিন্তু বিলাতের লোকতদ্্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে, এ সভার উপযোগিত। 
প্রচুর। দে দেশের পক্ষে যাহ! আবশ্তক, তাহাই যে এ দেশেরও আবহ্তক,,ইহ। : 
হল! বড়ই হুর । দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, 
এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে দেশের পরিচালক সভাসমিতির ভেদ অবস্ঠস্তাবী 
হ্বতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার গ্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, বা বিদেশীয় 
পদ্ধতি অন্গকৃল, তাহা! বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, 
ই উয় ছবিয়ই--দোবগুণের আলোচনা কর. এবং দেশবানীদিগকেও বুঝিয়। 
লইতে দাও যে, কোন্টা! তাহাদের গ্রাহথ। মুক্ত পুরুষের স্তায় আর্ধ গ্রক্কতির 
স্তায় নিরপেক্ষ হয়, লোকের ছিতকামনার সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির 
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মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাক্মনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের. 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখি৭, বর্তমান সময়ে তোমার বিষফলাশ হওয়াই 
সম্ভব। হৈমন্তিক শসোর জন্ত যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আগু ধান্যের বীজ 
বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বুদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংস ও ক্ষেত্রের 
উর্ধরভাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষা ও রাজনীতিতে 
রাজ। মানব নহেন, দেবতা বলয়! কীর্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির 
ছায়াপাতে সেই দেবতাকে আরার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। 
তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বলচিত্র উত্তমরূপে নিরী্সপপূর্ববক, প্রতিভার 
সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচন! করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির 
সহিত তুলনায় সর্ব-সাধারণকে বুঝিতে দাও, যে, তোমার পূর্ববপুরুষগণের 
রাজনৈতিক ধারণ! ক উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজজ্রোহ, কেবল 
এঁহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, একথ! তোমার ধর্্শান্ত্র উচ্চৈঃন্বরে 
ঘোষণা করিয়াছে । যদি এই সকল কঠিন সমস্যা, মাতৃভাষার সাহায্যে সম- 
ধান করিতে পার, তবেই, প্রক্কতপক্ষে, তোমার মাতৃভাষার সেব। সার্থক হইবে, 
তোমার জ্ঞানার্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে, বঙ্গভাষার সেব। করিয়। তোমার 
জন্ম সার্থক হইবে। অবশ্ত এই কঠিন কাধ্য এক সময়ে, ব একের দ্বার! কদাচ 
অন্থষ্ঠিত হইতে পারে ন|। কিন্তু এই পথে যদ্দি একবার তোমার জাতীয় সাহি- 
ত্র গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক, তোমার 
প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। এই গুরুতর কার্ষে/র প্রথম অনুষ্ঠাতবগণের 
মনে রাখিতে ,হুইবে যে, কেবল জন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্বাদে ঝ৷ মাত্র 
তাহার উদ্দ্রল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের তরী মহৎ উদ্দেশ স্ুসিদ্ধ হইবে না) 
প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবন|ই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্োর নিরপেক্ষ ও 
পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ববক, তাহার অসদংশের বর্জন করিয়া সদংশ, যাহ 
দোষ লেশ শুন্য ও এদেশের অস্থকূল, আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে 
অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয়, সাহিত্যের অন্তন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই তাবে 
ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহথ অংশ গুলি যদি আমরা! গ্রহণ করিহ্হুপরারি, তবেই, 
ক্রমে আমদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে।' ইউরোপায় 
ভাষা অল্প বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবানীর। ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উত্তম 
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ফলে. বঞ্চিত থাকিবে না। প্রাীন জাপান এই উপায় বলেই অধুনাতন 
নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে | কিন্তু এই সমস্ত কার্ধেযর মধ্যেই 
একটা বিষয়ে সর্দদ! আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্থের উপরে নর্তনাদি 
করিয়া, যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা 
যেমন, প্রথমতঃ সর্বদাই সতর্ক থাকে যে, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে যেন ম্থলিত হইয়া না 
পড়ে-তন্রপ, আমাদিগকেও সর্বদ1 সাবধান হইতে হইবে ষে, আমর! এই কাধ্য 
করিতে যাইয়। যেন ম্থলিত না হই । অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, 
সেই পবিত্র ধর্দভাব হইতে যেন বিচাত না হই । আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি 
প্রভৃতির কোনটিই ধশ্ভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মুন্তিকায় এমনই একট! 
গুণ আছে যে, এখানে ধর্মমভাববর্জিত কোন বস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, 
এপর্যাস্ত পারে নাষ্ট । বাহাদ্দের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্বত্রই 
ধর্ধের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোন চিত্র যদি ধর্্মভাব- 
ব্ঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদ্দাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ কর! যাইবে ন|। 
সে চিত্র, গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখগ্ডের মত, অতি অক্লকাল মধ্যেই 
বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী গুভূতি যাহাদদের 
জাতীর সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীল্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের 
সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, কবিগুরু রত্বাকর, মহর্ষি ঘৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, 
ভবতৃতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর ধ ব্রন্ধা 
যাহাদের শ্রোতসঙ্গীতরষপ অমৃতের নিব, তাহাদ্দের নবীন জাতীয় সাহিত্যে 
কোনরূপ অপবিত্র ভাব ব| আচার. যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্বদাই 
গ্রথর দৃষ্টির প্রয়োজন । সকল জাতিরই এক একটা -লক্ষ) থাক আবস্তক। 
লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্াদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এপর্যযস্ত 
পৃথিবীতে যে বে জাতি অভ্্যদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
একট! ন। একট স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষা ধরিয়াই তাহার! ক্রমে 
তাহাদের আকাজ্ষিত বস্ত লাভ করিতে পারিয়াছে। জক্ষ্য স্থির রাখিতে 
. পারিলে, কিছই অসম্ভব নহে। অতি ছফষর এবং দুঃসাধ্য কার্যও সুসম্পয় কর! 
ধাইতে গারে 1 এই যে ইউরোপ এত অতুল উহিক বৃদ্ধিতে লম্প্, ইহার 
কারণ ক্রি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহ্বাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজবে 
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জাপান এত উন্নত, এঁ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। প্র লক্ষ্যের 
প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্ত কোন বাধাবিপত্তিতে উহা্দিগকে ব্যাহত 
করিতে পারে না। লক্ষান্থলে উপনীত হইবার আন্ত, প্রাণকেও উহ্বার অতি 
তুচ্ছ জান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্মপ্রাণ অগ্রিউপাসকগণ 
অল্লানবদনে, ইরাণ ছাড়িয়। ভারতবর্ষে চলিয়। আসিয়াছিলেন,--আমেরিকার 
পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্বক, গহনবনে মাশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে 
জাতি যে যে বৃহৎ কার্ধযই করুক ন! কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য 
থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির- 
নিশ্মাণেও একট! স্থির লক্ষ্য আবশ্তক। অন্তথ। আমর! সফলকাম হইতে পারিব 
না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়! উচিত? কোন্‌ লক্ষ্যে স্থিরচিন্ত থাকিয়া, 
আমাদের পূর্ব পুরুষগণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্‌ 
লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই আমর! ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের 
সর্বাগ্রে ভরষ্টব্য ও বিবেচ্য । 

ভারতবর্ষ বে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমান্ত্র ধন্ম লক্ষ্য করিয়া। 
যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, বদি আবার তোমাদের লুগ্ত সম্পদ, 
বিনষ্টসম্মান পুনরধিকার করিতে চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির 
কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎসাচক্ত ভেদ করিতে 
পারিবে । ধর্মভাব হিন্দুঙজাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্তমান 
জাতীর়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজ নীতি, 
আচার, ব্যবহার, সর্বত্রই ভারতম্পূহুণীয় ধর্্মভাবের স্কূরণ কর। দয়া, সমবেদনা, 
পরধেপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য-কানন 
যদ্দি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে; অন্তথ। যাআর 
দলের প্রহলাদের স্তায়, তুমি ভক্তের ভাগ করিবে মাত্র, গ্রক্কৃত পক্ষে তোমার 
কোনই প্রীবৃদ্ধি হইবেনা। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র 
করিয়া, যি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। 

এইভাবে অন্তের সথচারু ও সুস্তাবপূর্ণ পদার্থ লইয়| নিজের ওয় সাহিত্যের: 
নির্ধাণ ও জাতীর আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ববেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্বে, 
অতি প্রবরুরূপেই.. এই কার্ধের অনুষ্ঠান হুইম্কাছিল বলিয়! সন্ধান পাওয়া 
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যায়।, প্রাচীন .রোমের নিজের জাতীয়, সম্পদ্‌ আমার্ধের প্রাচীন, সম্পদের 
স্তায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে, রোমের 
গ্রাচীম সম্পদ, ধর্তর্ের মধোই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের 
প্রথম উদ্মেষ “হইল, তঙ্গানীস্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে, রোমবামীদের 
জদয়েও ধখন জাতীয়তাগঠনের- স্পৃহা! বলবতী হইন্া! উঠিল, জগতে বরণীয় 
হইবার আকাঙ্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা 
'মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্* থাকিতে পারিল না। 
পিপাসার্ত হইয়াই যেন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের 
চরম উন্নতির সময়। সর্ধপ্রকারে ও সর্বাংশে গ্রীদ তখন জগতের একট! আদর্শ 
জাতি। বীরত্বে, ধীরত্বে, জ্ঞানে, সম্মানে, গ্রীন তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীদের 
সেই চরম অভ্যদয়ের সময়ে, রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। 
গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীমের কলাবিষ্া, গ্রীসের শিক্ষা্দীক্ষা প্রভৃতি 
সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তনিবিষ্ট করিয়৷ লইতে লাগিব । 
গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিঞ্জের জাতীয়ত! গঠ- 
নের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে, রোম গ্রীসের সমকক্ষ, 
এমন কি, অনেকাংশে গ্রীন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের. অস্থকরণ 
করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তা বিসর্জন করে নাই। গ্রীসের 
যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু জুন্দর অলঙ্কার; তাহা রোমের জাতীয় ছশাটে 
ছঁাটিয়া, জাতীয় ছাচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধুন করিল, এবং পবীন 
সাজে সাজিয়া, রোম যখন মন্তক উন্নত: করিয়া ঈড়াইল, তখন, রোমের সেই 
নানারত্বখচি্ত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীল 'ধেন কতকটা হীনগ্রত .হইয়! 
পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু-শতাব্বী ধরিয়া যে সমুদয় জরাঞ্জনিত 
পলিতভাব জন্িয়াছিঙস, যাহ! কিছু অনুর ছিল, তাহাষ পরিবর্জন করিয়া, 
রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। 
টা এই'শ্বীস-রোগের বৃত্তান্ত সম্ূর্ণূপে ভার্তবর্ধে প্রযুক্ত হতে পারে 
রোমটযিগের নিজের প্রাচীন ত্রবাসভ্ভার তত ধিক ছিল না, তাহাদের 
নর একপ্রকার শুন্ত ছিল, হয়ত গুহের কোন এক কোণে, ছ*একটি প্রাচীন 
পদা্ের কঙ্কাল মার পড়িগ্না ছিল, তাই রোশীরগণ ছু'হাতে গ্রীসের বতটা 
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পারিয়াছে, দ্রব্জাত .সংগ্রহ করিয়া নিজের পৃস্গ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ 40 | 
তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই। 
আমাদের প্রাচীন সম্পদ্‌ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। ুত্তরাৎ আমাদের 
বিশেষ সঙ্কতার প্রয়োজন। আমাদের বাহ! আছে, তাহার কোন একটির ৪ 
মর্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন-পরম্থ আমর! কাচ গ্রহণ করিব ন। 
অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্তের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ যদি আমাদের 
জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা'করিব ন। | রোমের স্তাম 
আখাদের গৃহ শুন্ত নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পুর্ণ করিব ; আমাদের ঘর পরি- 
পূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহ। অন্তুকুল, সেই পরিপূর্ণ গৃছের 
'অন্ুরূপ ষে সাজ সরঞ্জাম তাহা! যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অক্্লান- 
হয়ে গ্রহণ করিব। যাহ! আমার জাতীয়তার অগ্থকৃল নহে, তাহ। কদাচ স্পর্শ 
করিব ন|। আমার নিজের জাতীক়্তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এর্নপ 
আবজ্জন! কদাচ আমার জাতীয়-দাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না । এই ভাবে 
হি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার লহিত 'পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক 
পরিহারপুর্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই" আমাদের জাতীয় 1 'অক্ষু্ 
থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিতা ও জাতীয় সম্পদ, এই 
. ছইই বুদ্ধিপ্রা্ত হইবে, রিশেষ পরিপু্ি লাভ করিবে। 
- আমাদের-যাহ! নিজস্ব, যাহ! লইয়! আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় 
গৌরবের বন্ধ, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস, গতৃতিরংলাহাতে 
কোনবূপে আঙ্গহাণি ঘটে এরূপ. কাধ্য যেন আমর! কদাচ না ঝুরি, কদাচ 
ধের জাতীয়তার বিসঙ্জ্ন না/দিই.। অথচ যে ভাকে হউক, যদি প্রত্রীবস্তর কোন 
ক্রমে কোনরূপ শ্তরীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, ভবে তাহাতে যেন বন্ধ-পরিকর 
হ্ই। নিত্ষের যাহা আছে, তাহাত আছেই, কেহ তাহা অপহ্রপ করিতেছে না, 
সুভরাৎ সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, যাহা অন্তের আছে,অন্টে যাহার বলে বলীয়ান 
অথচ আমার নাই, তাহা ,পাইবার জন্ ঘদি আমার আর্পরিক আগ্রহ না! জন্মে, 
তবে কদাচ আমি এ-বলবান্রেস্মক্ষে দঁড়াইতে পারি ন+*- কেবল পূর্ব 
গৌরব. স্মরণ - করিয়া, পূর্বের অভীত সম্পদের আলোচন! করিয়া! দীর্ঘনিশ্বা 
ফেপিলে ক্রোনই 'ফলোদয় হর ন1। নিজেন্ত জাতীয় জীবনের শক্ষি যাহাতে 
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বর্ধিত, হয়, তাহার প্রয়াস ম্বতঃপরতঃ করিতে হইবে৷ শক্তি.সঞ্চর় করিতে হইবে। 
আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এন্সপ বাথ ও অলস চিন্তার কোনই লাভ 
নাই, বরং ক্ষতিই অধ্রিক। এই.ভাবে, লক্ষা স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের 
মাতৃভাষ।র শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পু 
করিতে পাঁরি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুগ্ণ থাকিবে, আমপা এই ঘোর 
হুর্ধযোগেও আত্মরক্ষা করিঘ বীচিতে পাঁরিব। অন্যথা সে সন্ভাবন! অতি অল্প। 
ঘাহা কিছু নীচ, যাহা। কিছু সন্কীর্ণ যাহ! কিছু অসৎ, ধর্খভাব-বর্জিত, তাহা 
উরগক্ষত অঙ্গুলির সা পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ীল, নিষ্পাপ, মতনাহর, 
যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা! হয়, তাদৃশ সঞ্ভ।বপুষ্প চয়ন করিব, এবং 
সেই সপ্তাব-কুম্থমে আমার জননী, অনাদৃতা, উপেক্ষিত বঙ্গবাণীকে অলঙ্কত। 
করিব, মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপৃজা করিয়! ধন্ত ও কৃতার্থ হইব। যেবাযু 
মধুকণ। বহন করে না, তাহা আমর! আত্রাণ করিব না, যে নদী মধুম্তী নহে, 
যে লতা মধুময় কুম্থমে কুস্থমি্ত নহে, তাহার প্রতি আমর! চাহিব না। এই 
ভাবে যদ্দি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রন্ধা্ড আমাদের অন্থকৃল হইবে, সায় 
হইবে। নিঃসপত্বভাবে আমরা পূর্ববোদিত চন্ত্রমার ন্যায় শ্ীসম্পন্ন হইতে পারিব। 
হিমাচল যে দেশের পর্বত, জাহ্বী বমুল! ঘে দেশের প্রবাহিধী, সাম যে দেশের 
সঙ্গীত, রামাদণ মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমন সেই দেশের অধিবাসীর 
যোগ্যত। লাভ করিতে পারিব। আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান 
প্রদান করিয়াছেন,_বঙ্গবামীর চরণপ্রান্তে বনিধার স্থযোগ দান .করিয়াছেন, 
তজ্জন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা -প্রকাশপূর্ববক- আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, 
আপনাদের ভাব, আপনাদের চিস্তা--এ সমন্তই সুন্দর হউক, অন্তের অনুন্েজক 
হউক, যাহারা আপনাদের সন্লিকর্ষে ক্জাসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, 
আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধ গতিতে, উন্নতির অমৃতময় 
পারাবারে মিশিগ্ণ! বাউন। নিজের জাতীয়ত| অক্ষুপ্ন রাখিয়া! জগতের বরেণ্য 
হউন বিধাতার কুপান্স :__- 
মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরত্‌ তে সুখম্‌। 
সধু ক্ষরতু তে শীলং লোকে! মধুষয়োহস্ত তে ॥ 
সাপ 1 জীঘান্ততোষ দুখোপাধ্যায়। 


-স্গহতা। 








নবপর্ধ্যায়, ৫ম খণ্ড।] ১৩২৩ সাল, ভীন্র। [৫ম সংখা । 
মধুসুদনের নাট্যসাহিত্য 
এবং. 


বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে তাহার স্থান ।& 


মধুহদ্ধন ধে সময়ে নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, সে লমন বাঙ্গাল। নাট্য- 
সাহিত্যের নিতাস্ত শৈশবকাল এমন কি জন্মকাল বলিলেও বোধ হন -অতুযুক্তি 
হইবে ন। তাহার পূর্বে ষে সকল নাটক বঙ্গের সাহিত্য "্গাসপরে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল তাহার্দিগের দ্বারা আমাদিগের নাটালালদ। তৃশ্তিলাভ করে নাই। 
উহা্দিগের প্রত্যেকটীর পাঠ ব! অভিনয়ের পর “উহা ঠিক মনোত হয় নাই? 
এইরূপ একটা অতৃপ্তি থাকিয়া গিয়াছিল। এ নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি 
তৎকালপ্রচলিত যাত্রার*চঙ্গে রচিত এবং অবশিষ্টগুলি সংস্কৃত বা ইংরাজি নাটকের 
বঙ্গান্ুবাদমান্ত্র।'. যেগুলি যাত্রার টঙ্লে রচিত হইঞ্লাছিল সেই গুলির মধ্যে 
নাট্যবীজ বিস্তমান থাকিলেও তাহাদ্দিগকে আধুনিক নাটক পর্যায়ের যধ্যে গণ্য 
করা য়ায় না। কারণ সে গুলির প্রাণ সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গীতের রাগ, তাল, 
মান, যুচ্ছনার ভিতর দিয়াই তাহাদিগের যাবতীয়: চেষ্টা বা! ব্যবহার প্রকাশ 
পাইয়াছিল। নায়ক নাক্সিকার মনোভাবের সহিত যাহার্দিগের সুর বা তালের 
সামজশ্ত সুরক্ষিত হইত তাহারাই 'অধিক পরিসাণে সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে 
পারিত। ,এই ' জাতীয় কাব্যগুলি গ্ীতিকাব্যেরই উৎকর্ষলাধক-) উহ্াদির্গকে 
আধুনিক “দৃগ্তকাব্যের পধ্যায় হইতে পৃথক করিয়া লয় 'গীতিকাব্যের 

স।হিষ্ সভার ম।সিক অধিবেশনে পঠিত! 


২১২ সাহিত্য- সংহিতা । [ €ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। 


পর্ধযায়ভূক্ত করিলে সেই কাব্যবিশেষেরই সৌন্দর্যবিধান. করে, আমাদিগের 
নাট্যলালসা চরিতার্থ করিতে পারে না। সংস্কত বা ইংরাজী নাটকের 
বঙ্গান্থবাদরূপে যে নাটকৃগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদিগের নিজেদের 
গর্ব করিবার কিছুই ছিল না, কারণ অস্থবাদের রুতিত্বাকৃতিত্ব ব্যতীত 
অপর সমূদায়ই মৌলিক নাট্যকারেরই প্রাপ্য ছিল । ম্বতরাং এই 
জাতীয় দৃষ্ঠকাব্যের হারাও কামারের ..নাট্যপিপাসা মিটে নাই। মধুস্ুদনের 
অব্যবহিত পুর্বের কুলীনকুলসর্বস্থ ও ভন্রার্জ,ন নামে ছুইথানি মৌলিক নাটক 
আবিভূ্ত হইয়াছিল। প্রাচীনত্বের হিসাবে উহাদের মূল্য থাকিলেও আমার্দিগের 
নাটাপিপাসা তাহাতেও নিবারিত হয় নাই। ভত্রাঞ্জনে পাশ্চাত্যরীতি 
অবলদ্বিত হইয়াছিল, কিন্ত আরম্ভ হইতে পেষ পর্ধাস্ত পয়ার এবং জ্রিপদী ছনে 
রচিত হওয়ার কাব্যাংশই স্ফু্তি পাইয়াছিল, নাটকাংশ স্ফৃপ্তি পায় নাই। এরূপ 
পদ্ধতিও দৃষ্ত কাবে/র রীতি নহে; সুতরাং ভদ্রার্জ,ন দ্বারাও আমাদের নাট্যাকাজ্ক। 
মিটল না। -কুলীনকুল্সর্বন্থ প্রাচীন সংস্কতরীতির' প্রকরণবন্ধান্থক্রমে রচিত 
হইয়াছিল এবং উহার আভান্তরিক গঠনপ্রণালী দৃষ্ঠকাব্যানয়োদিত হয় নাই, 
কারণ দৃষ্তকাব্যে নাটক্রিয়ার এঁক্য থাকে এবং উহ শ্রোতম্বতীর সায় কতকগুলি 
কুত্র অসমাপিকা ক্রিয়া আপনার অঙ্গে মিশাইয়া লইয়া! উদ্দেশ সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর হয়। কুলীনকুলসর্বন্থের নাটক্রিয়া এরূপ গরল্পরাপেক্ষিভাবে 
সম্পাদিত হয় নাই, সেইজন্ত উহার প্রত্যেক ঘটন! পৃথক. চি্জ বলিয়াই অহ্ুমিত 
ছন্ধ এবং একটা উঠাইয়। লইলে অপরের অঙ্পহানি হুয় না। , ন্থুতরাং উহ! 
দ্বারাও আমাদের নাটকের মাশ! ফরবতী হয় নাই। 

নাট্যসাহিত্যের পুর্বোক্ত গঠনরীতি যখন সার্বজনীন সহাঙ্ছভৃতি. আকর্ষণ 
করিতে পারিল'না, এবং কতকটা ন.হযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় উপনীত হইয়া, রহিল, 
তখনই এক শুভ মৃহূর্তে মধুন্থদন বাঙাল! নাটকের ভাগ্যনিয়ন্ক রূপে নাট্ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়! তাহার গঠনরীতি নিরণীতি করিলেন । শক্মিষ্ঠাই তাহার. অবলদ্ধিত 
নীতির প্রথম ফল। বদিও তাহার অবলম্বিত রীতি পরবর্তী কালের ভৃয়োজ্ঞানের 
পরিমাপে সর্কলগন্হন্দর হয় নাই এব' তজ্জঞ্ত ভন্তরকালের নাটকের মধ্যে যৎ" 
কিঞিৎ আত্ান্তরিফ পরিবর্তন দৃ্িগোচের হইয়া থাকে, তথাপি তাহা “এড সামান্য 
যে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল নাটকগমূহ তাঁহারই গঠনাদর্শে রচিত হইডেছে। ইহা 


ভাঞ ১৩২৩।] -  মধুস্থদনের নাটাসাহিত্য । ২১৩ 


তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথ! নহে। এই হিসাবে নাট্যপ।হিত্যে তাহার স্থান খুব 
উচ্চে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহার গ্রস্থদমালোচকের! তাহার-এই বিশিষ্টতার কথ 
উপেক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রবাকাব্যের ইতিহাসে অমিত্রগ্ছন্দে র. প্রবর্তক বলিয়া 
তাহার নাম যেপ স্বাক্ষরে লিখিত আছে, দৃশ্তকাব্যেরও ইতিহাণে তাঁহার নাম, 
বাঙ্গাগ! নাটকের জনকরপে ন! হইলেও, আধুনিক ছিরনিনিত প্রবর্তক 
স্বরূপ, লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। 

মধুহ্ছদনের প্রতিভ! শ্রব্যকাব্যের উৎকর্ষ সাধন করিলেও দৃষ্তকাব্যকে 
অহ্থপভোগ্া করে নাই; আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাহার নাটকের যথাশক্তি 
সমালোচন! করিয়া এই কথার যাথার্ধয প্রতিপন্ন করিতে চেষ্। করির। 

মধুস্থদনের প্রথম নাটক শশশিষ্ঠ। ১৮৫৮ খৃষ্টাঝের প্রারঞ্ডে রচিত হইয়াছিল 
এবং ১৮৫৯ থষ্টাব্ধের ওর! দেপ টেম্বর তারিখে উহার প্রথম অভিনয় হয়। আমা- 
দিগের প্রথম জাতীয় :নাটক হিপাবে ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনায় প্রবুক্ত 
হইতেছি। ইহার গঠন প্রণালী আধুনিক রীত্যনমেদ্বিত হইলেও ইহার ভাব ব| 
রুচি প্রাচীন প্রথার অনুবন্তাী ছিল। প্রাচীন গ্রথান্থমোদিত নান্দী, নান্দ্স্তে 
হত্রধার ইত্যাদির সমাবেশ ইহাতে ছিল ন! বটে, তবে মধুস্দন তাহার. প্রথম 
নাটক প্রস্তাবনাহীন করিতে পাহসী হন নাই।: সেই জন্ত একট! নৃতন কিছু 
করিতেছেন ইহার বিজ্ঞাপন দিবার মানসেই ম্বকপোলকল্পিত রীতিতে নিম্নলিখিত 
প্রস্তাবনাটী সংযোগ করিয়াছিলেন- | 

“মরি হায়, কোথা সে স্ুথের 'নময়। 
যে সময়, দেশময়, নাট্যরদল সবিশেষ ছিল রসময়। 


শুন গে! ভারত ভূমি কত নিদ্র। যাবে তুমি 
আর দিদ্র। উচিত না হয়। 
উঠত্যঙ্জ ঘুম ঘোর ৃ হইল, হইল ভোর। 
দিনকর গ্রাচীতে উদয়। 
কোথায় বান্জীকিব্যাস. : কোথা তব কালিদাস, 
কোথা 'ভবভৃতি মহোদয় | 
অনীক কুনাট্যরজে মজে লোক রাড়ে, বঙ্গে 


মিরখিক প্রাণে নাছি লয়! 


২১৪ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ৫ম নংখয। | 


, সুধারস অনাদরে . বিষবারি গান করে 
- তাছে হয় তনু, মল ক্ষয়। . 
মধু কছে, জাগো মাগো, বিকু স্থানে এই মাগো! 
সুয়সে প্রবৃত্ত হ'ফ তব তনয় নিচয় 1+*. 

,এই ধরণের প্রস্তাবনা পরবর্তী কালের ছুই একজন নাটককার তাঁহাদের 
কোন কোন নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন । .একট। নৃতন কিছু বিজ্ঞাপিত 
করিবার উদ্দেশ্রেই উহার ব্যবহার হইত.। ..। 

- শর্দিষ্ঠার আরভ অতিশয় চিত্তাকর্ষক । বিদ্যান্থন্বর, কুলীনকুলদর্মন্থ 
এবং রত্বাবলীর অভিনয়ে দর্শকের! সে অভিনব চিত্র দেখিতে পান নাই। প্রথম 
দৃশ্তটা হিমালয় পর্বত, দূরে ইন্জপুরী অমরাবতী। শর্শিষ্ঠার ভাধায় এই দৃশ্টার 
পরিচয় দিতেছি £--স্থানে স্থানে তরুশাখায় নান। বিহঙ্গমগণ মধুস্থরে গান 
কচ্ে, চতু্দিফে বিবিধ বনকুম্থম বিকশিত, ধী দূরস্থিত নগর'হ'তে পারিজাত পুষ্পের 
সুগন্ধসহকারে মুছুমচ্দ পবন-সঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকণ্ঠী অঞ্ষারী- 
গণের তাল লয় বিশুদ্ধ সজীতও কর্ণকৃহর শীতল কচ্চে, কোথাও ভীষণ সিংহের 
নাদ, কোথাও ব্যান মহিবাদির ভয়ঙ্কর শব, আবার কোথাও ব| পর্বতনিংস্থতা 
বেগবন্তী নদীর কুলকুলধবনি হচ্ছে ইত্াদি।” এই সঙুদায় দৃশুটী দৃশ্ঠপট, 
অন্তিনেত। ও তদুপযুক্ত. সাজসরঞ্জামের সাহায্যে এক অভিনব চিত্রে চিত্রিত 
হুইয়৷ বাঙ্গালী দর্শকের মানসনেত্রে অনৃষটপূর্ব মনোহর সামগ্রীরূপে প্রতিভাত 
হইয়াছিল। শর্ষিষ্ঠায় রত্বাব্লীর সাদৃষ্ক অনেক আছে ।, বেলগাছিয়! রঙ্গমঞ্চ 
বারংবার রত্বাবলীর অভিনয় দর্শন করিয়া মধুহুদনের হৃদয়ে উক্ত নংটিকার ভাব 
এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে কিছুতেই: তিনি ভাহ!. অপসারিত 
করিতে পারেন নাই। সেইজন্ত -উভয় গ্রন্থে এতাদৃশ সাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। যোগীন্বাবু মধুক্ছদনের জীবন চরিত গ্রন্থে এই সাদৃশ্য অতি সুন্বরভাবে 
বর্ণনকরিয়াছেন। নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

“উভয় এই ছুইজন নারিকা, জ্যেষ্ঠ অতিদান্লী ৪ কোপনা, কনিষ্ঠ! 
অভিমানশুন্য। ৫-ুদ্বভাবা, রূপগুণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠার নিকট পরীভূহা। উভয় 
গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জোষ্ঠার দাণী। কিন্তু পরিণামে “কনিষ্ঠারই 
অয়। উতর গ্রন্থেই প্রো! কনিষ্ঠাকে স্বাধীর 'মৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চে! 


ভান) ১৩২৩।] মধুস্দনের নাট্য্গাহিত্য ৷ ২১৫ 


করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন লাই। যাজার রূপে উভয় শ্রচ্থের 
নায়িকাই সমান মুগ্ধা। যহদিন কনিষ্ঠাকে ন৷ দেখিয়াছিলেন, ততদিন উভয় 
গ্রন্থের নায়কই জ্যোষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অগ্গুরক্ত, কিন্তু ফনিষ্ঠাকে দেখিবাণান্ত 
উভয়েরই শ্রেম শরতের মেঘের ন্যায় কোথায় ভামিয়! গিয়াছে ।* 

এই সাদৃষ্ত রক্ষার আারও এক কারণ আছে। মধুন্থদন প্রতীচারীতি্ন 
পক্ষপাতী হইলেও সংস্কৃত রীতির নাট্যাভিনয় দর্শনে অভন্ত গ্রাচীন লম্্রদায়ের 
সম্মুখে, তাহাদিগের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায়, তাহার প্রথম নাটক শর্ি- 
টাকে আমূল বিলাতী পরিচ্ছদে বাহির করিতে পারেন নাই। সেইগন্ত রক্া- 
বলীর সহিত তুলন1 করিলে নিয়লিখিত ্রভেদগুলি দেখিতে পাই। শর্দিষ্ঠার 
নায়ক রত্বাবলীর নায়কের ন্তাপ় কেবলমাত্র আদিরসের একান্ত সাধক ছিলেন 
না; দ্য হস্তে নিপীড়ত দরিজ্রত্রাঙ্ষণের উদ্ধারার্থে বীররসের অভিনয়েও 
পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার নায়িকা ও সাগরিকার ন্যায় প্রণয়াস্পদের বিরহে বিধুর 
হইয়াও হৃদক্বিহীনা ছিলেন না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ডাঙ্কে পরিচারিকা 
দেবিকার সহিত কথোপকথনে শর্মিষ্ঠার সহৃবয়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। 
রত্বাবলীর বিদুষক বসন্ত উৎসবের আমোদে উন্মস্ত হইয়াঠমদনিকার হত্যধারণ পূর্বক 
নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্িষ্টার বিদুষক তাহার উপর মাত চড়াইয়৷ রাজার 
চিন্তবিনোদনার্থ আনীত নটার চুগ্বনপ্রয়াদীও হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষদেব বসস্ত 
উত্সবের ব্যপদেশে এই কার্ধ্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইঞ্জন্ত তাহার সাত খুন 
মাপ, সধুহ্ছদন্থের. কিন্তু সেরূপ কোন কৈফিয়ৎ নাই। এইকপ স্থানে স্থানে 
ভাব ও রুচির,ইতরবিশের থাকিগেও শর্দিষ্ঠা প্রাচীন রুচিরই অন্বর্তিনী ছিল। 

শর্ষিষ্ঠা প্রকাশিত হইবার পর তৎকালীন সংস্কতাভিমানী পর্ডিতমগ্ডলী ইহা 
কিছুই ,হয় নাই একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যোপীন্তযাবু 
তাহার মধুনুদনের জীবন চরিত গ্রন্থে পূর্বোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী নির্দেশিত ুঃজ্রব, 
দ্যুতসংস্কারত্ব', “নিহতার্থত্, “অবিষুষ্টবিধেয্নাংশ” প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার 
শান্পেক্ত গৌঁধ নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয় শর্শি্। পাঠ 
করিয়। শ্তীহারা-' এই মত গ্রকাণ করেন নাই। বাঙ্গাল! ভাবী) বর্ণজানশুন্য 
মধুস্দন : নাটক, লিধিতে অঙ্গম এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই রূপ বলিয়া 
থাকিষেন। ' কারণ মরা অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যেই দেখাইতে চেষ্টা 
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করিতেছি যে মধুসুদন বাজালাভাবার, বর্ণজানশুন্য হুইয়াও কিরূপ দক্ষতার 
সহিত শর্ষিষ্ঠ। রচনা! করিগ়্াছিলেন। মধুস্থন কোন কালেই অলঙ্কার শান 
প্রণেতা! বিশ্বনাথের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাহার অজ্ঞাতনারেই অলঙ্কার 
শাস্ত্রামোদিত দৃশ্তকীব্যের লক্ষণচয় শশ্িষ্ঠায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে । বোধ 
হন, তাহার পূর্ববর্তী কালের রত্বাধণীর অভিনয়ই তাহাকে উক্ত রীতি অবরণ 
করিতে শিখাইগ়াছে। 
মধুহুধন তাহার শর্িষ্ঠাকে নাটক নামে অভিহিত করিলেও ইহা! অলঙ্কার- 
শাস্ত্রোক্ত ০84 সাহিত্যদর্পণকার নাটিকার লক্ষণ এইব্ূপ 
বলিয়াছেন-_ ' 
“নাটক ₹ কম্গুবৃত! স্তাৎ স্্ীপ্রায়! চতুরষ্কিক] | 
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্রস্যাক্নায়কে। নৃপঃ ॥ 
 হ্যাদস্তঃপুরদন্বন্ধ। সঙ্গীতব্যাপূতোইথব| । 
নবান্থুরাগ! কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা ॥ 
: বশ্প্রবর্তেত নেতাহস্তাং দেব্যান্ত্রাসেন শঙ্কিত | 
দেবী পুনর্ভবেজ্ঞোষ্ঠা গ্রগল্ভ। নৃপবংশজ1 ॥ 
পদে পদে মানবতী তন্বশঃ সঙ্গমোছয়ো: | 
বৃততিঃ স্তাৎ কৌশিকী স্বল্পবিমর্ষাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ ॥৮ 
শ্িষ্ঠা যদিও মহাভারতের ঘটন। অবলম্বনে রচিত হইঘাছে তথাপি মধুহ্দন 
তাহা! আমূল গ্রহণ করেন নাই। ইচ্ছামত গ্রহণ করায় ইহা কবিকল্পিত 
হইয়াছে। -শশ্টিষ্া যে জভরিজগ্রধানা সে বিষয়ের পরিচয় অনাবন্তক। নধু- 
সদন ইহ! পাঁচ. অঞ্ষে বিভক্ত কঙ্গিয়াছেন; সুতরাং সাহিষ্-দর্পণকারের হিসীবে 
ইনাতে এক অঙ্ক বেশী আছে, কিন্তু এ ক্রটী নগণ্য । ইহার নায়ক মযাতি 
প্রপ্যাতচরিত এবং ধীরঞগলিত লক্ষণাক্রান্ত ( অর্থাৎ নিশ্চিন্ত, মুছ এবং গীতবাস্- 
পরায়ণ )।..হদিও দন্গাদমন করিবার নিগিত্ত ধীরোদ্ধতের পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহা কেবল সমস্ত নাটকের মধ্যে একটামাত্র স্থানে, সুতরাং, তাহার টে 
নিশ্য়োজন। (ছার নবাহরাগিনী কুমারী নার্স শনি বৃপবংশলা, 
চারিণী এবং লঙ্গীতব্যাপূত। | জ্যে্ঠা পন্থী দেবযানী উচ্চৰংশলন্, তা, তি 
এবং পদে গাদে 'সভিমানিনী । সেই পরীর আ্রাষে যয।তি সর্বদ! মশঙ্ক'। পরদিষঠা 
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এবং যযাতির নিলন জোযঠঠাপত্বীর কর্তৃত্বে সম্পাদিত হইন্নাছিল। কৌশিকী বৃত্তি 
নাটিকাতে থাক। আবস্তাক এবং পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্ষনন্ধি নাটিকায় কম থাকে । 
সামান্য ইতর বিশেষ থাকিলেও শন্মিষ্ঠা প্রধানতঃ উল্লিরিত লক্ষণঞ্রাস্! 
হওয়ায় ইহার স্থান নাটিকাপর্য্যায়ের ভিতরে অবিসংবাদিত রূপে দেওয়া যাইতে 
গারে। আমাদিগের এই মত দৃ়ীভূত করিবার মানসে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত লক্ষণের 
আরও একটু অনুসন্ধানে প্রবৃ্ত হইতেছি। কৌবিকীবৃত্তি এবং সন্ধি শর্দিষ্ঠায় 
কিরূপ ভাবে আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা! করিতেছি। সাহিত্য-দর্পণকার 
কৌশিকীবৃত্ির লক্ষণ দিয়াছেন-_ 
“যা শরক্ষনেপথ্য বিশেধচিন্ধ। 
স্ত্রীস্কূল! পুফলনৃত্যগীত। । 
কামোপভোগপ্রভবোপচার৷ 
সা কৌশিকী চারুবিলাসধুক্ত1॥৮ . 
মনোরম সাজস জাশোভা, দ্বীসম্ক.লতা, নৃত্যগীতবাহুল্য, কামভোগেপচার 
এবং চাঞ্চবিলাস যে সব ব্যাপারে. অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টাবিশেষে বর্তমান থাকে 
তাহাই কৌশিকীবৃতি। 
নর্খ, নর্ন্ু্দ, নর্শাস্কোট এবং নর্মগর্ভ নামে কৌশিকীবৃত্তির চারিটী জজ 
আছে । 
প্রথম নর্দ-_বৈদদ্ধক্রীড়াই নবি দবেবযানীকে দর্শন করিয়। রাজ- 
ধানীতে প্রত্যার্তবন পুর্ধক কোন নির্জন গৃছে চিন্তবিকারজনিত চিন্তায় চিন্তিত 
আছেন। সেই সময় বিদূষকের সহিত নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দেব্যানীর প্রতি 
মহারাজের অনুরাগ জানিতে পারিয়! সহান্ত. বদনে বিদূষক বলিতেছেন-- 
“খমন কিছু নয়, তবে তা” হলে রাজলক্ষ্মীর নিকট বিদায় হোন, রাজদণ্ড পরি- 
ত্যাগ কঃরে রীণাগ্রহণ করুন, আর রাতবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষা বৃত্তি অবলগ্বন করুন।”. 
রাজা--“কেন? কেন?” ঃ 
বিদু--গবয়ন্ত ! আপনি কি জানেন না লক্ষ্মী দরদ্বতীর মগ 1 অতএব 
ভূমগ্ডলে সপত্ীগ্রীণয় কি সম্ভব ?' ইত্যাদি। টু 
.বিদূষঞ্ষের এইরূপ বাক্চাতুর্যই এখানে শুন্ধহান্ত নর হইয়াছে। দ্বিতীয় 
নর্মন্কর্জ-_'আরভে সুখ ও ভয়ে সমাণ্ড নায়ক নায়িকার থে প্রথম মিন তাহাই 
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নর্দপ্রুজ্দ ৷ শর্শিষ্ঠার সহিত মিলনে যধাতির ঘে সুখ” হুইয়াছিগ দেবযানী 
সেই মুখের বিষয় অবগত হওয়াতে চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঞ্কে বিদূুষকের সহিত 
রাজার ভীতিসন্ব'ল যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই নর্াপর্জ ।- 

তৃতীয় নর্খবস্ফোট--লেশমাত্র ভাবে জন্থরাগের অল্লন্থচনা নর্শস্ফোট 
গোাবরীতীরস্থ পর্বতমুনির "আশ্রমে অশোক বৃক্ষতলে চিস্তামগ্র শর্মিষ্ঠাকে 
দেখিয়া যযাতির মনে যে প্রথম অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল তাছাই নর্ক্ফোট। 
চতুর্থ নর্মগর্ভ-_ছল্সবেশী নায়কের রসানুকুল ব্যবহার নর্গর্ভ নামে অভিহিত। 
শর্শিষ্ঠার নর্শগর্ড অঙ্গের কোন অস্তিত্ব নাই। শর্িষ্ঠার সহিত যষাতির প্রণয় 
অবগত হইয়া দেবযানী ছদ্মবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
নায়ক ছদ্মবেশে কোনরূপ রসাম্গৃকুল ব্যবহার না করায় উহাকে ঠিক নর্দগর্ভ 
নামে অভিহিত কর! যাইতে পারে না। 

এক্ষণে দেখ! যাইতেছে যে, কৌশিকী বুতির উল্লিখিত চারি অঙ্গ ব্যতীত 
মনোরম সাজসক্জাশোভা, স্্রীন্গ'ল নৃতাগীত: বাহুলা, ফামভোগোপচাঁর এবং 
চারুবিলাস প্রভৃতি অবশিষ্ট অঙ্গবিশেষও ওতপ্রোতভাবে শর্শিষ্ঠার় বিজড়িত 
আছে। উহার শ্বতঃসিগ্ধ বলিয়াই উহা'দিগের উদাহরণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। 
অলঙ্কারশান্তরোক্ত নাটিকার অন্যান্ত লঙ্গণ্ড শর্শিষ্ঠায় পূর্ণগাতরায় বিরান্মমান। 
আমর! পরে পরে সেগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। শঙ্শিষ্। পঞ্চসন্ধি- 
সমদ্থিত। সমগ্র গ্রস্থাংশই এক প্রয়োজন সিদ্ধির অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং 
সেই মুখা প্রয়োজনের যে সকল অবান্তর প্রয়োজন আহে তাহার সহিত. মধ্যে 
মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই সন্ধি। এই সন্ধিমুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, কি 
এবং উপসংহৃতি বিভাগে পাঁচ প্রকার । 

মুখ--যে ঘটনায় মুখ্যফলের বীজ উৎপন হয় তাহাই মুখপন্ধি। ডি 
আশ্রমে যযাতি ও শর্শিষ্ঠার প্রথম দর্শন জনিত পরস্পরের রি প্রগা অঙ্গরাগ 
বীজোৎপত্তিমূলক মুখসন্ধি। 


গ্রতিমুখ-_ম্পষ্টাম্পষ্টভাবে বীজোস্তেঘই গতি নি ৷ তৃতীয় অক্কের 
ভূতীয় গর্ভ্ক্কে- যযাতি ও শর্শিষ্ঠার প্রণয় (বিকার নিকট স্পষ্টভাবে উত্তিষ্ 
হুইগ্লাছিল) দ্িত্ত বিদূষক ও দেবধানীর নিকট তখনভ অল্প্টভাবে উর্তি্ধ ছিল। 
এইরূপ স্পষ্ট এবং অন্পষ্ট ভাবে বীঙ্গোত্তেদই শশ্দিঠ্ার প্রতিমূখ সন্ধি'। 
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গর্ভ--একাধিকবার হু।স এবং অন্বেষণ মিশ্রিত অনুরাগ সমুদ্ধেদই গর্ভপন্ধি । 
তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গরভীস্ছে রাপরান্তঃপুরস্থ উদ্ভানমধ্যে যাতির সহিত শর্শিষ্ঠার 
প্রথম প্রেমালাপ রাজমহিষীর ভয়ে কথক্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চতুর্থাঙ্কের 
প্রথম গর্ভাঙ্কে শর্দিঠার গোপন প্রণয়ের ব্যাপার দেবযানীর কর্ণগোচর হওয়ার 
রাজা ও বিদুষকের শশ্কান্মচক কথাবার্ত। দ্বার! উহ পুনরায় হাস প্রাপ্ত হইকাছিল। 
গোদ্াবরীতীরে শর্দিষ্ঠাকে দর্শনানস্তর রাজার পুনরায় তাহাকে দেখিবার সাধ 
হয়? এবং সেই সাধপুরণার্থে তৃতীয় অস্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক শর্দিষ্ঠার জন্য যযাতির 
অন্বেষণ আছে। এইরূপ একাধিকবার হ্থাসান্বেষণমিশ্রিত অঙ্গরাগ সমুস্তেদই 
শর্ষিঠার গর্ভবন্থি। .. . 

বিমর্ষ__গর্তনন্ধি অপেক্ষ। অধিক উত্ভিন্ন অন্থরাগাদি মুখ্যফলোপায় অভিশীপ 
ইত্যাদি বিদ্লে. অভিভূত হইলে বির্ষগন্ধি স্থির করিতে হয়। চতুরথাক্কের তৃতীয় 
গর্ভাঙ্কে যখন শর্শিষ্ঠার অনুরাগ রাজার ক্ষণবিরহজনিত বিলাপদ্ধার! পূর্বববর্ণিত 
গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক ক্ষ,রিত হইয়াছিল তখন দেবধানীর গৃহত্যাগের সংবাদে 
উভয়ের মন মহাতেক্থী শুক্রাচার্ধ্যের অভিশাপাদি ত্রামে শঙ্কিত হইয়াছিল, এবং 
পরে যযাতি অভিশাপ প্রভাবে জরাগ্রস্তরূপ বিস্বেও অভিভূত হইয়াছিলেন। 
সুতরাং এই ক্রিয্াঙ্থার বিমর্ষ সন্ধি হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন 
পনাটিকা ্ল্লবিমর্যা”। নাটিকায় 'বিমরধদ্ধ সল্প থাকিবে। কিন্তু মধস্থদন হিশ্- 
নাথের এই আদেশ সম্যক্‌ প্রতিপালন করিতে পারেন সাই। বাতির জরাপ্রাপ্ধি 
এবং সীহার সন্তানদিগেয় উপর অভিশাপ ইত্যার্দি ঘটনাপরষ্পরায় এই বিমর্ষ- 
সন্ধি স্বল্প না হই গ্রভৃতই হইম্লাছে। মধুহ্দন উত্তরকালে কৃষণকুমারীর স্টায় 
যে বিধাান্ত নাটক রচনা করিবেন বিমর্যসন্ধির প্রতি তাহার 'অন্গুরাগেই ভাহ! 
প্রমাণিত হইতেছে । 

উপসংহ্বতি__বীঞজবান্‌ মুখাদি অর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ একাধরূপ 
প্রয়োজনে প্রতিগান্ত হইলে উপসংহার সন্ধি হয়। শস্মিষ্টা নাটকে মুখাদি 
নধযর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চমান্ধের দ্বিতীয় গরভাঙকে শর্দিষ্ঠার মিলনরপ 
একার্থে শ্রতিপান্ত হইয়! উপসংহার সপ্ধি হইয়াছে। 

বিশ্স্তক+_-অতীত বা ভবিষাৎ ঘটনার সুচনা ইহাতে হয়। অস্কের গ্রথমেই 
ইহার সন্গিবের্শ থাকে। মধ্যম পান্জ বা মধাম পাত্রন্র অখব। একজন মধ্যম ও 
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একজন অধম পাত্র বিফম্তকে প্রবেশ্ত । প্রথম অক্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের বকান্থুর 
ও দৈত্যের কথোপকথনে শন্ষিষ্ঠার অতীত এবং দেবযানীর দাসীত্বরপ তাহার 
ভবিষ্যৎ ঘটনারও সুচনা ইহাতে আছে। বকাম্থর ও দৈত্যরূপ মধ্যম পাত্র 
দ্বারাই ইহ! হুচিত হইয়াছে? স্ৃতরাং শুদ্ধ বিষ্ষস্তক হইয়াছে । 

প্রসেশেক-ঠিক বিফস্তকের মত, কেবল প্রথম অঙ্কে প্রবেশক হয় না এবং 
প্রবেশকের পাত্র অধম। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকের দেবযানীর জন্ত 
অধীরচিত্ত যুধাতিকে লক্ষ্য করিয়! যে কখোপকথন করিয়াছিল্‌ তাহাতে যযাতির 
দেবযানী-প্রণয় স্থচিত হইয়াছে । এখানে নাগরিকের লাধারণ লোক, স্থতরাং 
পান্রও অধম । 

পতাকাস্থান--“সহসৈবার্থসম্পত্তি গুণবত্যুপচ।রতঃ। 

পতাকাস্থান কমিদং প্রথমং পরিকীত্তিতম্‌ ॥” 

কোন এক বিষয়ের চিন্তামুলক ব্যবহার ঝ। বাক্যপ্রয্নোগ" চিন্তিত বিষয়ের 
সাংন্ম্যসম্পন্ন অতকিত বিষয়ান্তরের সহিত সন্ধদ্ধ হইলে প্রথম পতাকাস্থান বুঝিবে। 
তৃতীয় অক্কের দ্বিতীয় গর্ভাক্কে বিদূষক ও মহারাজের কথোপকথনের মধো দেব 
ধানীকে লক্ষা করিয়া “ক্ষত্রয়দুপ্রাপ্যা। মহধিকন্তা প্রাপ্তি” ইত্যাদি চিন্তামূলক 
ব্যবহার ব| বাক্যপ্রয়োগ-এই চিন্তিত বিষয়ের সাধন্থাসম্ম্জ। “জাহা সথে ! তার 
সহকারীদের মধ্যে একটা যে স্ত্রীলোক আছে, জ্কার রূপ লাবশ্যের কথ! কি বলিব" 
ইত্যাদি অতর্কিত বিষয়াস্তরের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় পতাকাস্থান হইয়াছে। 

যাহা হউক, পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে দেখ! যাইতেছে যে ঈষৎ পরিবর্তন ব্যতীত 
শর্শিঠা সর্ববতোভাবে সংস্কৃত নাটিকারই লক্ষণোপেত। পূর্ব বর্ণিত সংস্কৃতাভি- 
মানী পর্ডিতগণ কেবলমাত্র অলঙ্কার শাস্ত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদান্তগ্্ত দৌষবিভীগের 
কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া শশ্িষ্ঠার দৌব-নির্দেশ করিয়াছিদেন। অষ্টম 
পরিচ্ছেদ-বার্ণত গুণবিভাগ স্পর্শ করেন নাই। আমর! কিন্তু অচুসন্ধান করিয়াও 
ধনিহ্ভাখব) "অবিষুষ্ট নিধেগাংশ” এবং 'চতসংস্কারহ* দৌষের বেশী সন্ধান পাই 
নাই। বিশেষভাবে অন্থধাবন করিলে অড়ি অল্প স্থানেই “ছঃশ্রবন্ধ' দোষের 
সন্ধান পাওয়া যায়। এতছ্যতীত সমুদয় রচনাই প্রসাদ গুণদন্পন্ন), এবং স্থানে 
স্থানে মাধুর্য গুণও বেশ ফুটিরাছে। দৃষ্টান্ত স্থগ-_তৃতীক়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্তাঙ্কে 
দেবযানী ও যযাতির কথোগ্রকথন এবং চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঞধে শর্শিষ্ঠা ও 


ভাত্র, ১৩২৩।] মধুন্দনের নাট/সাহিত্য । ২২১ 


ষষাতির বাক্যালাপ । উক্ত পণ্ডিতগণ নাটক সমালোচন। করিতে, বসিয়। 
অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত যষ্ঠ পরিচ্ছেদকে কেন যে পরিত্যাগ করিলেন তাহা বোধগম্য 
হইল না। বোধ হয় শর্শিষ্ঠার স্তায় নগণ্য নাটকের সমালোচনার অলঙ্কার শান্ত 
কলঙ্কিত হইবে এই আশঙ্কার এরূপ করিয়া থাকিবেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে সাধারণের সহানুভূতি হারাইবার ভয়ে মধুস্থদন 
একেবারে বিলাভী পঞ্জতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যখন 
দেখিলেন যে শর্শিষ্ঠা সাধারণের উপেক্ষার সামগ্রী হয় নাই, বরং ভীহাদের 
তৃপ্তিকরই হইয়াছে, তখন তীহার দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতীকে আসরে নামাই- 
লেন। ইহার রচনা কাল আন্কমানিক ১৮৬* খ্রীষ্টাব্ৰ । বটতলায় জয়মিত্র 
মহাশয়দিগের এক ভবনে এই নাটক খান প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 
শর্মিষ্ঠার সাফল্যে সাহসী হইয়া পন্মাবতীর উপন্তাসভাগের জন্ত মধুস্থদন 
হিন্দু পুরাণ পরিত্যাগ করিয়! গ্রীক পুরাণ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহার স্বাভাবিক প্রতিভাবলে সেই গ্রীক উপাখ্যানকে এরূপ হিন্দু আকার 
প্রধান করিয়াছিলেন যে, গ্রীক পুরাণানভিজ্ঞের সাধ্য নাই যে ইহার 
হিন্দুত্বে সন্দিহান হুন। বৈচিত্রের আধার বিলাতী নাটকের আদর্শে 
মধুহুদন পন্মাবতীকে শর্ষিষ্ঠা অপেক্ষ। বৈচিত্রাময়ী করিয়াছিলেন । পদ্স[বতীর 
পূর্ববর্তী নাটক সমূহের মধ্যে বোধ হয় সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস 
এবং "হরিশ্চন্্র ব্যতিরেকে কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা কোন ভাষারই দৃশ্ত 
কাব্যের এরুপ বৈচিত্র্য ছিল না। শর্শিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতী শ্ত্রীচরিত্রপ্রধান। 
তবে শর্শিষ্া মাত্র ছুইজন নায়িকার লীলানিকেতন। আর পদ্মাবতী নিজে 
নাগ্মিকাপদবাচ্যা হইলেও তিনঞ্জন দেববালার ক্রীড়াপুত্তপী । এই দেববাল!- 
দিগের মধ্যে শচীদেবীর চরিত্র ষধুন্দন বিলাতী ছাঁচে ঢালিয়াছেন। ইতি- 
পূর্বে বাঙ্গাল! বা সংস্কত নাটকে এরপ প্রক্কৃতির চরিঅ দৃষ্টিগোচর হয়.নাই। 
স্ত্রীক্বলভ কোমলতাই সংস্কত নাট্য কবির স্ত্রীচরিত্রের প্রান বর্ণনীর় বিষয় 
ছিল; কিন্তু মধুস্দন ম্লেই কোমলতার অন্তরালে যে কঠোরত। থাকিতে পারে 
এবং সরলতার পরিবর্তে কুটিঙ্গতাঁও যে তাহাদিগের আভরণ &হইতে পারে, 
তাহারই একটী মৃত্তিমতী ছবি এ শচীদেবীর চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
লর্শিষ্ঠায় যেমন পুরুষ অপেক্ষ! স্ত্রীরিত্র অধিক ছুটিয়াছিল। পদ্মাবতীতেও 
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সেইরূপ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। নিজের মনীষাঁবলে এবং রামনারায়ণ 
তর্করত্ব অনুবাদ্দিত শ্ত্রীচপ্সি প্রধান শকুস্তলা, রত্বাবলী, প্রভৃতি নাটক নাটিকার 
ভূয়োভূয়ঃ অভিনয় দর্শনের ফলে মধুস্থদন স্ত্রীচরিত্রচিত্রণে সমধিক দক্ষতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন শন্সিষ্ঠ। বা পল্মাবতীতে মধুহুদন নিপুণতার সহিত 
দৃশ্তবিভাগ দেখাইতে পারেন নাই। ছুই ঝ| ততোধিক দৃশ্তের বর্ণনীয় বিষয় 
একই দৃষ্তে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ করায় একজন পাত্র পাত্রী যখন 
কথোপকথনে নিযুক্ত থাকেন তখন অপর দলের চিত্র পুন্তলিকার নায় দণ্ডায়য়ান 
থাকা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। ইহাতে নাটকের সজীব! নষ্ট হয় এবং পাঠক 
বা দর্শকমণ্ডদীর কৌতুহল উদ্দীপ্ত না হইয়! হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের মনে হয়, 
সংস্কত দৃষ্ঠকাব্যের অনুকরণে মধুস্থদন তাহার নাট্গ্রস্থে দ্বপ্তযোজন] করিয়া 
থাকিবেন। সংস্কৃত দৃষ্টকাব্যে অঙ্কের মধ্যে পৃথক দৃশ্ঠযোজন। নাই এবং অন্ধের 
প্রারভ্তেও কোন স্থান নির্দেশ নাই। অস্কের মধ্যে পাত্রপান্রীরা প্রয়োজনমত 
প্রবিষ্ট এবং প্রয়োজন মত নিশ্রান্ত হইয়া যায়। তাহাদের বর্ণনার মধ্য হইতেই 
ক্রিয়ার স্থান ও সময় নিরূপণ করিয্! লইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় সংস্কৃত 
দৃশ্ত কাব্য বিবিধগুণে বিভূষিত হুইয়াও কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিতে পারে 
নাই। অনেকস্থলে এইটী দোষের কারণ হইলেও সকলম্থলে সেরূপ হয় নাই। 
রত্বাবঙ্গী নাটিকায় আমরা দ্বেখিতে পাই যে, ইহার ক্রিয়! প্রথম দিবসের সন্ধ্যার 
প্রান্কালে আরভ্ভ হুইয়! তৃতী্প দিবসের কিয়দংশ কালের মধ্যে নির্ব্বাহিত হইয়াছে; 
সুতরাং ইহার সংযোগস্থল রাজার প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ কদলীগৃহ, উদ্ঘান, রাজান্তঃপুর 
প্রভৃতি কয়েকটা নির্দিষ্টস্থান মাত্র। সেইজন্য স্থানগুলি পৃথকৃভাবে উনি 
না হইলেও সাধারণের বুঝিবার কে]ুন অন্ুবিধা হয় ন। 

অন্কবিভাগে মধুস্ছদন যে সংস্কত নাটা কবিদিগের অন্ধ অনুকরণ 
করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি তাহার নাটকান্তর্গত অন্কগুলিকে গর্ভাঙ্কর্ূপ 
খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক থণ্ডের উপরিভাগে সেই গর্ভাঙ্গের 
সংঘোগ স্থলেরও নাম করণ করিয়াছিলেন। এসকল অনুষ্ঠান সত্বেও তিনি 
দৃ্তযোজনায়পারদশিত! দেখাইতে পারেন নাইঝ কারণ তাহার দৃশ্ঠ মধ্যে এমন 
অনেক বিষয় আছে যাহ! দৃস্তাস্তরে দেখাইলেই ভাল হুইত। ষ্ঠ এই পদের 
স্থানে গর্ডাঙ্ক' পদ তিনি তাছার অগ্রগ্রামী নাট্যকার রামনারায়ণের নিকট হইতে 
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পাইয়াছেন। সুতরাং ইহার জন্ত তিনি দায়ী নহেন, তিনি কেবল অন্থৃকারী-মাত্র। 
শর্শিষ্ঠ। নাটকে যঘাতির শাপোৎসর্গ ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই মধুসছদন সংস্কৃত 
আলঙ্কারিকদিগের অগ্থমোদ্িত পথে বিচরণ করিয়াছিলেন । পক্মাবতীতে কিন্ত 
সেরূপ করেন নাই। স্থায়ী রসের বিরোধী রসেরও আশ্রয় লইয়াছিলেন। সাহিত্য- 
দর্পণকার বলিয়াছেন “'আত্যঃ করুণবীভংসরৌদ্র বীরভয়ানকৈঃ। করুণ বীভৎস, 
রৌদ্র বীর এবং ভয়ানকরস আদিরসের বিরোধী । সুতরাং আদিরসের বর্ণনায় 
ইহার! স্থান পাইবে না। পন্মাবতী আদ্িরসপ্রধান নাটক। ইন্দ্রনীল ও 
পদ্মাবতী দেববালার ক্রোধে পড়িয়। যেরূপ লাঞুনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে 
করুণরসের উদ্দীপন] প্রভূতই হইয়াছিল; এবং শচীদেবী ও কলিদেব তাহাদিগের 
উপর যেরূপ রুদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে রৌদ্ররসেরও অভিনয় কম হয় 
নাই। মধুস্থদনের এই লকল প্রাচীন নাট্যরীতি সন্ন্ধীয় ব্যভিচার দেখিয়। মনে 
হয় যে, তিনি ধীরে ধীরে আলঙ্কারিক শৃঙ্খল পরিত্যাগ করিতেছিলেন। . 
পল্মবতীতে যেটুকু বাধাব।ধি ছিল কৃষ্ণকুমারীতে তাহাও রহিল না। ইহাতে 
নাট্যকবির অগাধ কল্পনা বিস্তৃতপক্ষ বিহঙগমের ন্ায় উন্মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ 
করিয়াছে এবং ইহার নাটকীয় চরিব্রগতত ভাবরাজিও অঙ্বরের স্তায়ু উদার হইয়া 
রাজান্তঃপুরব্ূপ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়৷ পড়িয়াছে। ইহার নায়ক নারীসেব! পরি- 
ত্যাগ করিয়! দেশমাতৃক। ও কুলগৌরবের সেব! করিয়াছেন । ইহার নারিকা! প্রণয়- 
বিধুর হুইয়াও পিতৃলাঞ্ছনাকারী প্রণয়াম্পদের অঙ্কশায়িনী হইবার পূর্বেই পিতৃ- 
কুলের সম্মান রক্ষার্থ জীবন বলি দিয়াছেন। ইহার প্রতিনায়কদ্বয়ের মধ্যে একজন 
ঘোছ্ধবেশে নৈপথ্যেই দণ্ডায়মান ছিলেন, রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইবার অবসর 
পান'নাই। অপর জনও নায়িকালাভে কুতসঙ্কল্ল হইয়া আবাল্যসেবিত লাম্পট্য 
পরিত্যাগ করিয়া রাজোচিত বীরত্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার মন্তরিত্বয 
হ্বধন্্মনিরত এবং রাজাও রাজত্বের মঙ্গলকামী। ইহার বিলাসবতী ও যদদনিকার 
চরিত্র ম্চ্ছকটিক নাটকের বসন্তসেনা ও মদনিকার ছায়াপাতে স্যই হইলেও 
কাধ্যশ্রোতে বিভিন্নপথে গমন করিয়াছে । বসম্তসেনার চারিত্রিক কোমলত! 
ব্যতীত অপূর কৌন গুণই বিলাগবতীতে প্রতিফলিত হয় নাই % বসন্তসেনার 
লালস! গুণজ, বিলাসবতীর লালসা কামজ ; বসন্তসেন! গ্রস্থশেষে হত্যাপরাধ হইতে 
চারুদত্তকে উদ্ধার করিয়! নিজের অভীষ্টবস্ত লাভ করিয়াছিল । বিলাসবতী গ্রস্থারস্ত 
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হইতেই জগংসিংহের উপভূক্ত। তবে স্বীস্থুলভ কোমল ভার অভাব তাহার ছিল 
না। ধনদান যখন জগৎসিংহের ক্রোধে পড়িয়। জীবন হারাইতে বসিয়াছিল, সে 
সময়ে বিলাসবতীরই আন্তরিক যত্বে তাহার জীবনরক্ষা হয়| মদনিকার চরিত্র 
এক অপরূপ কৌশলে হুষ্ট হইয়াছে। ইহাই কুহুকজালে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 
উদয়পুররাজ ভীমসিংহ স্নেহের প্রতিম! কৃষ্ণাকে অকালে বিসঞ্জন দিয়াছেন ; 
মহামঠিমময়ী সাধবী রাজ্জীকে কন্তাশোৌকে মুহমান অবস্থায় হারাইয়াছেন; এবং 
অবশেষে নিজেও রাজনৈতিক এবং পারিবারিক দুশ্চিন্তায় বিকৃতমন্তিফ হ্ইয়! 
জীবন্ত হইয়াছেন । ক্ষুত্র ধনদাপকে দমন করিবার জন্ত মনিকা যে কৌশলজাল 
বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে পড়ি ধনদাস পতঙ্গ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে 
উদয়পুর রাজপরিবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নাট্যকার মননিকা-চরিত্রের সামঞচগ্ 
রক্ষ। করিয়া এরূপ নিপুণতার সহিত এই শোক-পরম্পর! চিত্রিত করিয়াছেন যে, 
কোন স্থানে নাটকীয় সৌন্দরধ্য নষ্ট হয় নাই। নাটকটা বিষাদাস্ত হইবে বলিয়া 
আরম্ভ হইতেই বিষাদের রেখ! অন্তঃসলিলা ভোগবতীর স্তায় উদয়পুররাজগৃহে 
বিস্তমান ছিল। ইহার তপন্থিনী মালভীনাধবের সংসারত্যাগিনী কামন্দ কীর ন্যায় 
সংসারা শ্রমেরু, বহির্ভাগে থাকিয়াও সংসার লইয়াই বিব্রত। এই চরিত্রের 
অনুপাতে ভবিষাৎ নাটকে অনেক চরিত্র স্থষ্ট হইয়াছে। ইহার ধনদাস 
ওথেলোর ইয়্যাগে চরিত্রের ছাপা অবলম্বনে রচিত, তবে ইহার নৃশংসতার ক্ষেত্র 
তাহার স্তায় বিশাল ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আত্মহ্্য! পাপ-কলুধিত নহে। 
ংশের মর্ধযাদা রক্ষা ঘে আত্মত্যাগের মূলে বর্তমান, :সে আন্মঘাতীর নিকট 
সর্ববিধ বিসর্জনই মৃল্যবান্‌, প্রাণ ত তাহারই চরম দান। নাটাকাঁর এক অভিনব 
কৌশলে নায়িকার প্রাণনাশের কৌশল স্যট্টি করিয়াছিলেন, সে কৌশল'মন্ত্ী- 
মহাশয়-আনীত এক পত্র। পত্রমধ্যে কষ্কার প্রাণনাশের কথ! ছিল. এই 
পত্রথানি বেরূপ ভীমদিংহ ও বলেন্দ্র দিংহকে যুগপৎ চমতকত করিয়াছিল, কিছুদিন 
পুর্বে কৃষ্ণাও স্বপ্রযোগে তাহাদের বংশের নারী পরলোকগতা পদ্িণীর আহ্বানে 
সেইরূপ বা ততোধিক চমৎরৃত| হইয়াছিলেন। মধুহুদন বিস্ত এই ছুই ঘটনা 
. এরুপ কৌ শশ্্ুলর সহিত সম্পন্ন করাইফ়্াছিলেন ষে্ কৃষ্ণকুমারীর দেহ বিসর্জনের বা 
ভীমসিংহের তাহাতে সম্মতিদানের বিরুদ্ধে কেছ কোন ইঙ্গিত করিতে সাহস 
করেন নাই। ক্ুষ্চকুমারীর রচনাকাল ১৮৬৭ খৃষ্টাব। 
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তিনখানি নাটক' ও ছুইখানি প্রহসন লইয়াই মধুনুদনের নাট্য সাহিত্য পূর্ণ 
হইয়াছে । আমর! হার তিনথানি নাটক সম্বন্ধে যখোচিত আলোচন। করিয়াছি 
এবং এ আলোচনার মধ্যে উহাদিগের গুণ দেখাইয়াছি, দোংষর সম্ধন্ধে বিশেষ 
কিছু বলা হয় নাই। এক্ষণে তাহাদিগের দোষ ও তাহার দুইখানি প্রহসন সন্ব্ধে 
যংকিঞ্চিৎ আলোচন! করিয়াই আজিকার প্রবন্ধ শেষ করিব। 

মধুহদনের নাটাশিক্ষার হাতে খড়ি শর্শিষ্ঠায় হইয়া! ছিল? কৃষ্ণকুমারীতে 
তাছারই পরিণতি। তাহার নাট্যকলাকৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাটয়া 
কষ্ণকুমারীতে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কি শশ্শিষঠায়, কি পদ্মাবতীতে, এবং কি 
কৃষ্তকুমারীতে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য চরির্রন্ষ্টি মধুন্থদন দক্ষতার সহিত 
দেখাইতে পারেন নাই। কষ্ণকুমারীতে উহ্বার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র, কৃতকাধ্যতা 
লাভ হয় নাই। অপরিণত কুস্থমস্তবক যেমন আলোক ও তম্বকারের সাহায্যে 
ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া লোকলোচনের আনন প্রদ হয়, নাটকীয় চট্রিত্রও 
সেইরূপ নানারূপ বৈধ এবং অবৈধ ঘটনার ঘা গ্রতিঘাতে বিকশিত হইয়! পাঠক 
বা দর্শকের প্রীতিবর্ধন করে। মধুস্থদনের কোন নাটকীয় চরিত্র এইরূপ ধরণে 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সকলগুলিই যেন ফুটতে ফুটতে ফুটিল না এূপভাবে 
চিত্রিত হইয়াছে । যোগীন্্র বাবুর ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, “অতি 
কমনীয় মৃত্তি ক্ষীণাঙ্গ দেখিলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, মধুস্থদনের নাটকীর় 
চরিরগুলিও আলোচন! করিলে, সেইরূপ ক্ষোভ জন্মে । মনে হয় যেন পরিবর্ধিত 
হইতে হুইতে* হইল না,-ধেন আরও ছুই একটা কথা বলিলে, আরও ছুই 
একটী ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা! হইত ।” 

*শর্শিষ্ঠা পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক ভিত্তির উপরেই উহ্থাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইবে। মধুস্থদন শর্ষি্ঠার দেবধানীর দাসীত্বলাত হইতে আর্ত করিয়া 
বযাঁতির জরাপ্রান্তি পর্যাস্ত ঘটনাবলিরই উল্লেখ করিয়াছিলেন ; সুতরাং উহার 
পরিসর নিতান্ত অল্প এবং এই অল্প পরিসরের মধো নাটকীয় চরিত্রের উন্মেষ 
প্রদর্শন গ্রভৃত নাট্যশক্তির' পরিচায়ক । মধুস্থদন তাহার সাহিত্যসেবার প্রথম 
উদ্মে সে নিপুরণতা দেখাইতে পারেন নাই। ইনার পরবর্ভা নাটক পল্মমবভীতে 
আখ্যাঠিকা বিষয়ে পৌরাণিক বন্ধন না থাকিলেও বিষয় বৈচিত্র্যের দিকে নাট্য- 
কারের লক্ষা থাকায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইঘাছে। কষ্খকুমারীতে কিন্ত 
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চরিত্রস্থষ্টির দিকে লক্ষ্য থাকিলেও পূর্ণাবয়বমম্পন্ন চরিত্র একটাও স্থষ্ট হয় নাই। 
গ্রন্থের নায়ক ভীমসিংহের সুর বিষাদ্ান্ত নাটকের সুরের সহিত বেশ মিলিলেও 
তাহার চরিত্রের একদেশই প্রদশিত হইয়াছিল । যে ঘটনার উপপ্রবে ভীমসিংহ 
সর্বস্থান্ত হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে তাহার সুপশাস্তি চিরদিনের জন্ত তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই ঘটনার কোন চিত্র নাটকের মধ্যে স্থান পায় নাই। 
আমাদের মনে হয়, সেইরূপ কোন চিত্রের সমাবেশ থাকিলে তাহার অপর 
মানদিক বৃত্তির সহিত আমাদিগের পরিচিত হইবার স্থযোগ থাকিত এবং তাহা 
তাহার চরিত্রোন্মেষের সহায়ক হইত। কৃষ্চাচরিজ বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু যে 
শিক্ষার ফলে পরলোকগত! পদ্মিনীর “যে যুবতী এ বিপুলকুলের মান আপন 
প্রাণ দিয়! রাখে, স্থুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না” এই বাণীর অর্থ 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে, সে শিক্ষার কোন নিদর্শন আমর! কৃষ্ণাচরিতে 
দেখিতে পাই নাই । এক স্থানে কষ্ণার সঙ্গীতবিষ্ঠা শিখিবার ইঙ্গিত 'আছে 
মাত্র। কিন্ত যে হদয়বল থাকিলে প্র উক্তির ইন্গিত কাধ্যে পরিণত কবিবার 
সাহস জন্মে সেরূপ কোন সাধনার বা সাধনকারী ঘটনার সমাবেশ দ্বারা 
কুষ্কার হৃদয়বলের পরিচয় দিবার কোন কৌশল দেখ ধায় নাই। এন্প কোন 
কৌশল থাকিলে ক্ৃষ্ণাচরিত্রে মধুহ্দন আরও পারদর্শিত| দেখাইতে পারিতেন। 
এইবূপ বিশ্লেষণ দ্বারা অন্ত চরিত্রেরও অশ্জহানিত্ব দেখান যাইতে পারে ; কিন্ত 
প্রবন্ধের কলেবর বুদ্ধির ভয়ে মাত্র নায়ক নাগরিক! সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলাম। দৃশুবিভাগের দোষ আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং 
এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। আর একটী দোষ মধুন্থদনের প্রথম 
ছুইথানি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার শেষ নাটক কৃষ্চকুমারীতে 
তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। মধুন্দন পাত্র পাত্রীর ্বগতচিত্তার মধ্যে দর্শক বা 
পাঠকদিগকে পরিচয় দিবার জন্ভ অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এটা 
নাট্য গ্রথানহ্ুমোদিত নহে। পান্্র বা পাত্রীর মনে স্বাভাবিক যে চিন্তার উদয় হয় 
তাহাই শ্থগত উক্তির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য । "শর্দিষ্টা ব1 পদ্মাবতীতে মধু- 
দন এ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেনধলাই। কক্ষরদারীতে কিন্ত এ 
দৌধ পরিহার করিয়াছিলেন। ই 
এইবার তাহার প্রহসনের গ্রসঙ্গ। নাটকলিনাগ অপেক্ষা প্রহসনবিভাগে 
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মধুহদন অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন । প্রহসন সমাজদেছের দূষিতাঙ্গের প্রদর্শক । 
যখন কোন বিরুদ্ধাচার সমাজদেহে প্রবেশ করিয়! কোন অঙ্গবিশেষকে বিক্কৃত বা 
দুষিত করে, তখন গ্রহসনরূপ দৃশ্তকাব্যই সেই বিকৃতাঙ্গ বা দুধিতাঙ্গকে লোৌক- 
লোচনের বিষয়়ীভূত করিয়! সেই বিকুদ্ধাচারের প্রতি স্তবণ। জল্সাইয়! দেয়। ইছাই 
প্রহসনের কার্য । মধুন্থদন এই জাতীয় দৃশ্তকাব্যের জনক ছিলেন বলিপে অত্যুক্তি 
হইবে না। মধুস্দনের পুর্ব্বে কুলপালকদিগের হ্ায়হীনতায় এবং কুলীন- 
কামিনীদিগের ছুর্দশায় তৎকালীন সমাঞ্জদেহে যে ব্রণ উদগত হইয়াছিল তাহার 
অস্ত্রচিকিৎসার অন্ত তর্করত্ব মহাপয়ের কুলীনকুলসর্বন্থ নাটক অবতারিত 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহার চিত্রগুলি সন্গীব হয় নাই। সঞ্জীব চিত্রপুলি অভি" 
নয়ান্তে মানবমনের উপর যতটা কার্য করে নি্ীব চিত্র সেরূপ করে না। তর্করদ্ 
মহাশণের চিত্র গুলি নির্জীব-_অভিনয়ের পর সেগুলির কথ! কাহারও মনে থাকে 
না।. মধুহদন ব্যঙ্গচিত্রের মান্বাদ 'কুলীনকুলসর্বন্থ হইতে পাইলেও তাহার 
অঠিনব প্রণীলীতে ইহার অবতারণ। করিয়াছিলেন। সধুস্থদনের প্রহসনে 
চিত্রিত চরিত্রগুলি সজীবও ক্রিয়াশীল হওয়ায় অধিক কার্যকরী হইয়াছিল 
পরবস্তীকালে “এই শ্রেণীর দৃশ্ঠকাব্য-প্রণেহগণ মধুহদনের “একেই কি বলে 
সভ্যতা” এবং “বুড়োশালিকের ঘাড়ে রে।'কেই আদর্শ শ্বপ্ধপ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন? . মধুস্থদনের সমকালীন .ইয়ং বেলের দল এবং ভগুকপটাচারী 
হিন্দুর দল তৎকালীন হিন্দুমমা্জের কণক্বদ্বরূপ হই! উঠিগাছিপ। মধুসথদন 
তাহাদিগের কাধ্যুকলাপ ,এই দুই গ্রন্থে অতি দক্ষতার লহিত চিত্রিত করিয়া" 
ছেন॥ পণ্ডিত, রামগতি স্তাঁয়রত্ব মহাশয় নধুস্দনের প্রহসন সমালোচনা 
গ্রসঙ্গে.বলিয়াছেন ““হন্দু জমিদারের মুসলমান রমণীর গ্রতি আসক্তি স্বাভাবিক 
'নয়।” যে হিন্দু কপটাচারী, যাহার ভিতরে একরপ বাহিরে অন্তরূপ, যে 
বিধিনিষেধের অতীভ। সঙ্গোপনে ঘবনীগমন অপেক্ষাও গুরুতর কার্ধ্য করিতে 
সে সমর্থ। সুতরাং মনত্তত্ববিদ্‌ পঞ্ডিতদিগের দ্বিক্‌ হইতে বিচার করিলে ভ্তায়রত 
মহাশয়ের এই প্রতিবাদ নিপ্র় হইয়া ঘায়। মাইকেলের জীবন চরিভ প্রণেতা 
যোগীন্্ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন গবুড়ে! শালিকের ঘাড়ে রৌয়ারু শেষ অক্কে 
তক্তপ্রসাদের সহিত ফতিমার ও হানিফের ধীরতার সহিত বাক * * * * 
অস্বাভাবিক ৰলিয়াই বৌধ হয়।” আধারদিগের বিবেচনায় ইহা! স্বাতাবিকই 
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হইয়াছে, কারণ পূর্বমীমাংসিত বিষরই ধীরতার সহিত সম্পাদিত হইম়। থাকে। 
হানিফ ও ফততিম। উভয়েই জানে ভক্তগ্রসাদবাবুর এই কার্ধোর প্রতিফল তাহার৷ 
কিরূপে দিবে। স্মৃতরাং তাহাদের ব্যঙ্গ ধীরতার সহিত সম্পাদিত হওয়ায় আরও 
তীব্র হইয়াছে। অধিকন্ত বাচম্পতি মহাশয়ের শিক্ষার ফলে হানিফ উগ্র ত্যাগ 
করিয়া ধীরতা অবলঘ্বন করিবে বলিয়৷ প্রতিশ্রুত ছিল, গ্রস্থমধ্যে এ বিষয়েরও 
উল্লেখ আছে। যোগীন্র বাবু কেন যে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন বুঝিতে 
পারিলাম না। | 

মধুস্দনের কালেই আঁমাদিগের জাতীয় নাটক প্রতিঠিত হইয়াছে। ভাঁব 
ও ক্ষচির পরিবর্তনও এই কালের বিশেষদ্ব। শুধু নাটক, কেন, আধুনিক 
বাঙ্গাল! দৃশ্তকাবা-মন্দিরে নাটক, গীতিনাট/ ও প্রহসনক্ূপে যে তিনটা বিগ্রহ 
বিরাজ করিতেছেন মধুস্দন ওঁ সকল গুলির প্রতিষ্ঠাতা, পৃজ্জক এবং সাধক 
ছিলেন । পন্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী তাহারই প্রতিটিত নাট কমৃত্তি, শর্দিষ্ঠা তহারই 
কৃত গীতিনাটমুত্তি--কারণ এইদ্ধপ ধরণের নাটকই পরবর্তী কালে গীতবছল 
হইয়। গীতিনাট্যে প্রকটিত হইয়াছিল, দেইজন্ত প্রতাক্ষভাবে তিনি ইহার 
জনক না হইলেও উহার প্রবর্তক ছিপেন-_-এবং একেই কি বলে সভাতা, 
ও বুড়ো! শালিকের ঘাড়ে রোয়া তাহারই সংকল্পিত প্রহসনসূত্তি। সুতরাং 
বাঙ্গালা দৃশ্টকাবর ইতিহাসে তীহার আসন কত উচ্চে তাহা প্রমাণিত হষ্টল। 
অধুন! তাহারই পদাঞ্চ অন্ুলরণ করিয়! নাট্যগ্স্থ সকল পূর্বোক্ত হিতে 
বিরাজিত আছে। | 

আহ্ুন নাট্যতক্তবৃন্দ ! সেই নাট্যীঠে উপস্থিত হইয়! বাধীর, একনিষ্ঠ সাধক 
মধুস্থনের উদ্দেশে আমাদিগের শরস্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি। 


শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায় । 


মিথিলার প্রাচীন কাহিনী। 
( পুর্ববানুরৃত্তি | ) 


রাজরধি জনক হ্বয়ং তদীয় বংখাবলীর কীর্তন করিয়াছেন। নিয়ে তাহ! 
যথাযথ প্রন্দত্ত হইল £-- 

শঅনস্তর রাজর্ধি জনক মহধি বশিষ্ঠ ও নরপতি দণরথকে সম্ভাষণ পূর্বক 
কহিলেন, মহর্ষে! মহারাজ! সৎকুলসম্তত আর্ধয ব্যক্তির কর্তব্য এই যে 
কন্যাসম্প্রদান সময়ে আপনার বংশাবলী সমুদার আহ্পূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণন 
করেন, অতর্রধ আমার বংশাবলীকীর্ভন করিতেছি, আপনার! অবহিত হৃদয়ে 
শ্রবণ করুন। 

স্বকণ্্ন দ্বার! ত্রিভূবনবিখ্যাত পরম ধাশ্মিক মহাবল পরাক্রান্ত নিমি নামক 
এক নরপতি ছিলেন । নিমির পুত্রের নাম মিথি। মিথি অসীম তেজঃসম্পন্ন 
হইয়াছিলেন। ' এই মিথির নামানুসারে মিথিল। নগরী প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। 
মিথির তনয়ের.নাম জনক জনকতনয়ের নাম উপাবন্ ; উপারস্থর শুরসে 
সর্বত্র সুবিখ্যাভ নন্দিবর্ধন জন্ম পরিগ্রহ করেন। নন্দিবর্ধনের পুত্র রাজ! 
স্থকেতু । হুকেতুর পুত্র মহাবল দেবরাত ; দেবরাতের তনয় বৃহত্রথ। বৃহ" 
ভ্রথের তনয়, মহ্থাবীধ্যশালী মহাবীর্ধ্য। মহাবীধ্যের তনয় ধৃতিমান্‌ স্থধৃতি; 
স্ধৃতির তনয় পরমধার্টিক ধৃইকেতু ; ধ্টকেতুর তনয় হর্াশ্ব/ হর্ধ্যশ্বের তনয় 
প্রসিদ্ধক; প্রনিদ্ধকের তনয় ধশ্মাত্ম! কীর্তির; কীর্তিরথের তনয় দেবমীঢ়; 
দ্েবমীড়ের পুত্র বিবুধ; বিবুধের তনয় অন্ধক।; অন্ধকের তনয় কৃতিরাত; 
কৃতিরাতের তনয় কৃতিরোমা ; কৃতিরোমার তনয় ম্বর্ণরোম। ; দ্বণরোষার তনয় 
মহাবল হৃহ্বরোম! ; ধর্মশীল মহাত্ম! হধরোমার ছুইটি পু হইয়াছিল; তন্মধ্যে 
জ্োষ্ঠ আমি ও কনিষ্ঠ এই কুশধবজ। 

পিতা কৌ্সিক প্রথাছসারে, আমাকে জোষ্ঠত! নিবন্ধন রাজ্যে এবং কুশ- 
ধ্বজকে কনিষ্ঠত| নিবদ্ধন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন ফরেন ।ঞ্ পরে 
তিনি বার্ধক্য অবস্থায় পাঞ্চতৌতিক কঙগেবর পরিত/াগ পূর্বক. স্বর্গে গমন 
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কষত্িয়াছিলেন। আমি দ্বেব সদৃশ এই অনুজ ভ্রাতাকে নিই ন্যায় 
দেখিতে লাগিলাম। 

এইরূপ কিছুকাল অভীত হইলে সাক্কণ্ত নগরের অধিপতি মহাবল . মহাবীধধ্য 
স্ধস্থা এই মিথিল! নগরী অবরোধ করিলেন। তিনি দূত দ্বার! আমাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, আপনার গৃহে যে দিব্য শঙ্করশরাসন আছে, আপনি প্রতিদিন 
যাহার পু! করিয়া! থাকেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন। আমি নরপতি 
সুধস্থার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে তিনি বলগর্ধে মত্ত হইয়। আমার সহিত 
সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। আমি মহীপতি স্ধস্বাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত 
করিয়। আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সঙ্ধাশ্ত নগরের রাজপদে অভি- 
যিক্ত করিলাম। আমার ছুই কন্ঠা সীত। ও উশ্িল৷ রাম ও লক্ষ্ণকে প্রদান 
করিয়াছি । 

পুরাকালে ভারতবর্ষের মধ্ো মিথিলার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পর ও শিঙ্গ- 
গ্রাণ্থির প্রক্ষ্ট স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হ.ত না। বছ দুর দেশ হইতে 
বিদ্যার্থিগণ মেখানে সমাগত হুইতেন। জনকের রাজনভা শিক্ষার একটি 
ফেন্গস্থল ছিল। বস্ততঃ তাহার সভ। ভারতের প্রধান প্রধান শিক্ষিত এবং 
বিবিধ ভাবাবিশারদ্গণ দ্বার! পূর্ণ থাকিত। মিথিল! বৈদিক সাহিত্যের 
আলোচনায় পূর্ণা্ হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকবৃন্দে মিথিলা 
সর্বদ। পূর্ণ থাকিত। তথাকার প্রধান আচাধ্য মহ্ষি- যাজ্বন্কা। ইনি 
যন্ুর্কেদ প্রযোক্তা ও সংহিতাকার। রাক্গার, বুকালের 'ঈন্দিত পবিজ্র 
উপনিষৎ গ্রস্থাদি এই দময় লঙ্কলিত হয়। উক্ত গ্রন্থাদি 'অধুনা হিন্দু" 
গণের এশ্ব্য্য ও সম্মানের ভ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

বস্বতঃ বিদেহরাঞজোর কেন্দ্র ত্িছতে । উহার রাজধানী মিথিলা। কেছ 
কেহ নিথিলাই জনকপুরের নামাস্তর বলিয়। অনুমান করেন। অন্ত কেহ 
বলেন, জনকপুর রাজর্ষি বিদ্যান্থরাগী জনকের নামান্ছসারেই লেপালরাজ্যের 
উত্তর পূর্ব দিগবর্তা স্থানের কিঞিৎ দূরে একটি-সহর বিশেষ। উক্ত জনক- 
পুর যে বিদ্যোৎমাহী মহত! রাজর্ধি জনকের নামান্থারেই স্থাপিত হইয়া- 
ছিন্জ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ কিএব্তী আছে: যে, ফুলহার 
(চ05/)51 ) পল্লী বেণীপতি খানার ঈশানকোনে অবস্থিত । এ স্থানে রাজার 
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পুম্পোদ্যান ছিল। তথায় যাজকগণ দেবপৃজাধে পুপ আহরণ করিতেন। 
জবনকপুরে যেমন দেবী গিরিজার মন্দির ছিল, এই স্থানেও- উক্ত নামে 
একটি সুরম্য মন্দির বিরাজিত। ফথিত আছে, তথায় জনক-কন্তা! মীতাদেবী 
কুমারী অবস্থায় উক্ত পুষ্পোদযান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া গিরিজার অর্চনা 
করিতেন । এইরূপ শ্রুত হওয়! যায় তথায় কতিপন্ন খধষি বান করিতেন। 
স্থপবিভ্র। যমুনা! ও কমলানদী'র সঙ্গমস্থলে এক মহাপ্রভাব খধি বাম করিতেন। 
তহারই নাম গৈমিনি খধি। তিনি দেবোপাসনার রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে 
একখানি গভীর পাগ্ডিতাপূর্ণ গ্রন্থ র$ন! করেন। তাহার রচিত আরও 
গ্রন্থ আছে। কমল! ও কারাই নদীর সঙ্গম স্থলে কাকরাউন নামক গ্রামে 
অপর একজন মহর্ষি বাদ করিতেন। -তাহার নাম কপিলদেব। তিনিই 
জগদ্ধিখ্যাত সংখ্যষে।গপ্রণয়নকর্ত। কপিল। 
বর্তমান দ্বারভাঙ্গ। থানার উত্তর পশ্চিমকোণে আহিরারী (41711811) 
নামে একটি গ্রাম আছে। তথায় কেবল ব্রাঙ্গ:ণর বাস। উক্ত গ্রামে একজন 
খবি বাদ করিতেন। “তাহার নাম গৌতম। এই তিন জন খা্যর 
নামানুসারেই ত্রিহুত ব| তৈরছুত নাম হইয়াছে ।* গৌতম স্বিখ্যাত স্তায় 
শাস্ত্রের প্রণয়নকর্তা ও অহ্ল্যার ভর্ত।। তাহার নামানুনারেই গ্রামের 
নাম আহিরারী হইয়াছে। এই গৌতম খাঁধির আশ্রম ও অহল্যার বিবরণ 
পূর্বেই প্রদত হইয়াছে। তাহার সন্নিকটেই বিশাউল। এইস্থানে বিশ্বামিত্র 
খবির আশ্রম! কমতোউল রেলওয়ে ষ্রেসনের সন্সিকটবত্বী জাগবান নামক 
স্থানে হুবিখমত মহুধি যাজ্ঞবন্ক্ের আশ্রম ছিল। 
 *কতিগয় শতাবী পরে ব্রিজ্জানগণের কতিপয় উচ্চব্যক্তির হন্তে'সাঘাজ্োর 
শাসনভার পতিত হয়। উক্ত প্রজ্ঞাতন্ত্র অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। অনন্তর 
বিদেছ রাজবংশেরই পুন; প্রতিষ্ঠা হয়। মধ্যভগে রাজধানী মিথিল!' হুইতে 
বৈশানী নগরে লইয়া! যাওয়া! হয়। উক্ত বৈশালী বর্তমান মঙ্জংফর পুর 
জেলার মধাবর্তী বসা ( 85811, ) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। উত্ত ব্রিজ্ঞা- 
গণকে সর্বুদ্ধ 'আটটি বংশে বিষক্ত কর! হগ। তন্মধ্যে ' লিচ্ছরিগণ সর্বাগ্রে 
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উল্লেখযোগ্য | লিচ্ছবিগণ ক্ষমতাশালী হইলে মগধরাজের লঙ্গে তাহাদের 
বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। তৎকালে মগধরাজ্য বলিলে বর্তমান পাটন। 'ও গয়া. 
জেল! লইয়! বুঝিতে হইত। 

বিদ্বিদার মগধরাঁজয ৫১৯ সঃ পু অর্ধে স্থাপন করেন। তিনি মাতামহ 
রাজোর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। উক্ত রাজ্য ত্রিছতের পশ্চিম দিকে বিরা- 
জিত ছিল। উহাই কোশল রাজ্য নামে চির প্রপিদ্ধ। : উক্তরাজবংশ লিচ্ছবি- 
বংশের সহিত আদান প্রদান অর্থাৎ ববাহিক স্তরে আবদ্ধ হইত। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি লিচ্ছবিগণ বৈশালীর রাঙ্গবংশ হইতে উদ্ভৃত। যাহ! হউক, 
অজাতশক্র উপধুক্ত পিতা বিদ্বিলারকে হত্য। করিয়া পিংহাঁদনাধিকার করি- 
লেন। সেই হেতু বৃদ্ধ কোশলরাজ ক্রোধান্ব হুইয়। অজাতশক্রর বিরুদ্ধে 
সমরানূল গ্রজলিত করিলেন। বিদ্বিসারমহিষী বৃদ্ধ' কোশলরাজের ভগিনী । 
তিনি পুন্বহস্তার ভীষণ কাধ্য দর্শন করিয়। অতি বিষাদে তমুত্যাগ করিলেন। 
এই যুদ্ধে অজাতশক্র জয়লাভ করিলেন। তদনস্তর তাহার দৃষ্টি ত্রিহতে 
পতিত হুইল। তিনি উক্ত রাজ্যগ্রহণে নিতান্ত” লোলুপ হুইয়৷ পড়িলেন। 
এই স্থলে লিচ্ছবিগণ ভ্রিহুত ক্লাঙজের প্রধান নেত| ও অজ্জাতশত্র বিশেষ শক্র 
হইয়া উঠিলেন। ইহ ৪৯* খঃ পৃঃ সংঘটিত হয় । অজ্জাতুপক্র এই আক্রমণেও 
.ফল্পললাভ করিলেন। লিচ্ছবিরাজধানী বৈশালী অজাতশক্রর করতলগত 
হইল। অজাতশক্র ভ্রিছুতের রাজা হইলেন। তখন মগধ রাজ্য গঙ্গা 
₹ইতে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিগ। এই লমগ্ন.পাটলীপু নগর স্থাপিত 
হইল। পাটলীপুত্র বর্তমান পাটনা। তখনও লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা প্রশমিত 
হয়, মাই। ম্ুতরাৎ তীহাদিগকে শাসন করিবার জন্ত গঞ্গানদীর 'উপর 
অবস্থি চ পাটলী গ্রামে একটি হুর্গ নির্দিত হুয়। 

বুদ্ধদেব বৈশালী নগরে বলিয়া অনুমান খষ্ট পূর্ব্ব ৪৯* অব ধদ্রগর 
. করেন। দ্বিতীয় স্থবৃহৎ বৌদ্ধসংঘ খই পূর্ব চতুর্থ শতাবীতে সমবেত হইলে 
ত্রিহত তাহার ক্ষেন্তস্থগ হইয়াছিল। তদনস্তর রলুতিপয় শতাবী ব্রিহুতের 
কোন বিবরপই প্রাণ্ড হওয়! যায় না। অবশেষে ংখন লিস্ছবিগণ ও ব্রিজ্জাণ- 
গণ মৌধ্য রাজগণের করদ রূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হইতে পুনরায় 
ইতিহাসের হত্রপাত হদ্ব। পরে গুধবংশের অভাান হইলে স্তাহার। তীর- 


ভাত্র, ১৩২৩। , মিথিলার প্রাচীন কাহিনী । ২৩৬ 


তূক্তি বা ত্রিস্তে সম্ভরতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। জ্রিহত গুপুরাজ্যের 
জেলা বিশেষ ছিল। বসাটের বর্তমান খনন কার্ষেযর ফলে আবিষ্কৃত প্রস্তরফল- 
কাদিতে চতুর্থ ও পঞ্চম খষ্টাবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে 
কতিপয় রাজার শিলমোহরও বহির্গত হইয়াছে। * উক্ত মোহর সকল কোন 
পত্রে অঙ্কিত ছিল। তাহাতে পরিজ্ঞাত হওয়! ঘায় ঘষে বৈশালীতে অবস্থিত 
কতিপয় প্রদেশের শাসনকর্তাকে রাঙ্গপ্রতিনিধি ব৷ স্বয়ং নরপতি তাহাদের 
আদেশ নাম। প্রেরণ করিতেছেন। উক্তপত্রে তৈরতৃক্তি প্রদেশের কম্ঘচারিগণকে 
কোন আদেশ প্রদান কর! হইতেছে তাহাও উল্লিখিত আছে । স্থতরাং তৈরভৃক্তি 
বলিয়া কোন প্রদেশ ছিল, সন্দেহ নাই। উক্ত প্রদেশ বৈশালীর সন্লিকটবর্তী - 
হইবে। অধিকস্ত মোহরাষ্কিত পত্রাদিতে .পা্টন! ও অন্তাগ্ত প্রদেশের বণিক্‌ 
ও সার্থবাহ শ্রেণীর কথ আছে। ইহাতে অঙ্থমিত হয় যে সেই প্রাচীনকালে 
উত্তর ভারতবর্ষে বর্তমান বণিক সভার ন্যায় ( 0180)961 ০6 00180070709 ) 
বৃহৎ সভ! ছিল । তাহাতে বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইত। সামস্ত- 
বর্গ, শাদনকর্তৃগণ, জঙ্জিলাট, পুলিনের সর্বোচ্চ কর্মচারী, রাজগৃহাধাক্ষ, সৈন্য- 
বিভাগীয় খাজাপ্রীখানার খাঙ্গাপ্ী নাগরিক শাসনকর্তা, প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রভৃতির 
উপাধি ৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে আধুনিক হুদভ্য সমাজের স্তায় রাজ 
ইনতিক ও সামাজিক কার্ধ্য সকল স্থনিয়মে পরিচালিত হইত | 

২ হুয়েন সঙ্গের সময় হইতে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে মিথিলার কথক্চিৎ 
বিবরণ প্রাপ্ত, হওয়া ষাঁয়। তিনি ত্রিৃত বৈশালীর অধীন ছিল, দেখিয় 
ছেন। অর্থাং বৈশালীর দক্ষিণে ত্রিহত ও উত্তর পূর্বে বিজ্ঞান রাজ্য ছিল। 
চীন, পরিস্রা্নক হয়েন সাঙ্গ ৬৩৫ খা; ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি 
বলেন, বৈশালীর কালী করিয়। দেখিলে সহস্র মাইল বা পঞ্চশত ক্রোণ অথব! 
৫০** লী হয়। উষ্ার ভূমি উর্বর1। ফুল ফল শঙ্যন্বারা দেশ পূর্ণ। আতর 
ও বস্ত। প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জন্প হাওয়া উৎকৃষ্ট ও মনোরম। অধি” 
খাসিগণ ধার্শিক, সতাকনিষ্, ০ধর্ম প্রাণ এবং বিঘ/ন। তাহার! সর্ববাপেক্ষ। শিক্ষার 
আদর করে। হিজ্জান রাক্জ্যের কালী চারিশত ক্রোশ বা চারিহাজার লী। 
উহা পূর্ব্ব ইইতে পশ্চিমে দীর্ঘ । 
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২৬৪ | সাহিত্য-সংহিতা | [৫ম খণ্ড ৫ম সংখা।। 


জরন্কগুরের ধ্বংসাবশিষ্ট এখনও বিস্তমান। তথাকার অধিবানিবৃন্দ ক্র, 
কারধাক্ষম, ধার্মিক এবং সংসারে অনাসক্ত ছিল। তাহারা বৌদ্ধ ছিন না। হুটন 
সাঙ্গ বলেন, শত শত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 'প্রথায় বিদ্যমান । পরস্ধ 
তথায় তিন চারি জন মাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বসতি করিতেন। অধিকত্ত, লক্ষ লক্ষ 
ব্রাহ্মণ তথায় মঙ্গিয়াদিতে দেবার্চনায় নিরত থ।কিতেন। * 

ছয়েনসাঙ্গের সময় হইতে উত্তর বিহারের বিশেষ কোন এঁতিহামিক বিবরণ 
প্রাপ্ত হওয়। যায় না। অনন্তর পালবংশের অভ্যুদয় হলে (৮০--১২*৪ 
খাঁ; ) উক্তস্থানের- কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। যায়। হয়েন সঞ্ষের সময় 
ঝাজ। হর্য উত্তর ভারতে রাল্ধত্ব করিতেন। তাহার রাজত্ব কাল শ্রীঃ ৬*৬-- 
৬৪৮ স্ত্রী: পর্ধান্ত। পশ্চিম বঙ্গ তাহার অধীন ছিল। তীহার মৃত্যুর পর 
রাজ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শ্বাধীন রাজন্যবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল । ভ্রিগুত 
সেই সমর ক্ষুতর ক্ষুত্র সামস্তরাজ দ্বার! শাদিত হইত। নবম শতাবীতে পাল- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সমগ্র বঙ্গ শাসিত করেন। তাহার রাজত্বের 
শেষ ভাগে অনুমান ৮৫ খ্রীঃ বিহারের পশ্চিভাগ পর্যান্ত তাহার অধীন ছিল। 
একাদশ শতাব্দীতে উক্ত রাজ্য পালবংশের হস্ত হইতে চেদীবংশের হস্তে 
পতিত হয়। অবশেষে ১৯১৯ শ্রী: গাঙগেয়দেব উত্তর ভারতের অধিপতি 
হুন। সেনরাঁজগণের সময়ে শিমরাউন গড় স্থাপিত হয়। 

৫৬ পুরুষ অধস্তন মহারাঞ্জ কৃতি হইতেই জনক বংশের বিলোপ লাধন 
হ। উক্ত বংশের পর ১১৪৬ সংবতে ( ১:৮৯ খুষ্টাবে ) নান্মদেব নামক 
জনৈক ক্ষত্রিয় তীরহতে রাজত্ব করেন। নেপাল তরাইএর ,স্বোস্তিয়াপর 
গণার শিমরাউনগড় নান্যদেবের রাজধানী ছিল। আমর! নিন্নে তাহার যথাযথ 
বিবরণ প্রদান. ফরিব। পু 
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ভাদ্র, ১৬২৩ ।] মিথিলার প্রাচীন কাহিনী । ২৩৫ 


হিন্দু বিজ্ঞান, ন্যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় ্লাককালে প্রাচীন.মিথিল! 
অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রে 
উক্ত আছে মিথিল| বা মৈথিল দেশ বিহারের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত। উক্ত 
মিথিলার ধ্বংসাবশেষ কেবল যে ইংরাজাধিকৃত বিহার প্রদেশেই বিদ্যমান ছিল 
তাহা নহে। উহা বিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন নেপাল রাজ্যের “তেরাই” প্রদেশেরও 
অস্তভূর্ত হইয়াছে । উহা! বিহারের মধ্যেও আংশিক বিদ্যমান আছে 
এরং হিমালয়ের পাদদেশের কতিপয় মাইল" পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । 
অধুন! এ প্রদেশ ভয়াল কেশরী, ব্যাপ্র, বন্তমহিষ ও বরাহাদির নিবাস ভূমি 
হইয়াছে। বৎসরে প্রায় নয় মাস তথায় ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ। 
নেপালী তরাই প্রদেশের মিথিলাভূমিও ভীষণ বনাকীর্ণ, তাহ৷ পীড়ার 
আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই মিথিলার কোন রাজ। পাঠানরাজ 
তোগলক নার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকরত তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। 
মিথিলার রাজচন্রবর্তী নামে খ্যাত হুইয়াছিলেন। 

পরস্ত জনকপুর ও শিমরাউনের ধ্বংসাবশেষ অধুনা নেপাল রাজ্র 
নিয়ভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে । মুপলমান আগমনের পূর্বের ধাহারা মিথি- 
লার বিবরণ অবগত আছেন, তাহান্দের আগর। রাধীয় ও মাথীয়ের শুভাদি 
সন্র্শন করিতে অনুরোধ করি। রাধীয় ও মাথীয় স্তভাদি অধুনা ইংরাজ- 


রাজত্বের অংশীভূত হইয়। পড়িয়াছে । অধিকন্ধ, জনকপুর ও 
নান্য উপসহরের বিন্ময়োংপাদক ভগ্নাবশেষ নেপাল রাজ্যের অস্তভূক্ত 
হইয়াছে। * 


* পঞ্চশত বর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অধিশ্রান্ত ঘাত প্রতিঘাতে এবং 
শোধিত স্রোতে বর্তমান সীমান্ত প্রদেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। রাজলক্্মী 
সেস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। এই প্রকারে মিথিলার ধ্বংস 
সাধন হইল। ইহ! ইংরাজরাজ্যতৃক্ত মিথিলা । পরস্ধ নেপালী তরাই 
১৮১৬ খঃ পর্যন্ত ্বীক্প প্রভাব লমভাবেই অঙ্ু্ন রাখিয়াছিল। ইতোমধো 
নেপাল ও ই'রাজ গবর্ণমেন্টের স্থবন্দোবস্তে নীমাস্তপ্রদেশে, শাস্তি স্থাপিত 
হইলেও নেপাল তরাইয়ে কোন বিভিন্ন জাতির গমনাগমন নিষেধ ছিল। 
অপিচ, অপর কোন জাঁতিই তথায় পদাপূ" করিতে সাহসী হয় নাই। যাহা 


২৩৬ সাহিত্য-সংহিত| | [ ঠম খ্) ৫ম সংখ্যা। 
হউক, অধুনা আমরা শিমরাউন গড়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিয়ে প্রদান 
করিতেছি। | 

পর্বতের পাদদেশ হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে একটি স্থান বিদ্যমান 
আছে; বাগমতী নামক স্থান হইতেও উক্ত স্থান সমদূরবর্তীী। পূর্বব কথিত 
স্থানের দক্ষিণ এবং শেষোক্ত স্থানের পশ্চিম দিকে আমাদের আলোচ্য 
শিমক্নাউন গড় ও নহর। উহা'ই তৎকালে মিথিলার রাজধানী বলিয়। কথিত 
ছিল। উক্ত রাজধানী নেপাল রাজ্যের অস্ততু্ত রোতাহত জেলার অন্তর্বর্তী 
প্রাপ্তক্ত শিমরাউন ইংরাজ রাজাতৃক্ত ভ্রিহত বিভাগের সারণ জেলার বিপরীত 
দিকে অবস্থিত। 

উক্ত ধ্বংসাবশেষ নেপালের দক্ষিণে এবং যমুনা নদীর পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত। ইহার ঠিক পূর্বদিকে কাচোরব! (19১0/৪.) গ্রাম এবং 
উত্তরদিকে ভগবান্পুর । উভয়স্থানই নেপালরাজ্োর অন্তর্ভুক্ত । এই স্থানের 
বিজন অরণ্য মধ্যে চক্রাকারে দ্বাদশ মাইল গ্রহণ করিতে হইবে। উহাই 
আমাদের পূর্বব কথিত ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি । তথায় ব্যাপ্ত, বন্যবরাহ এবং 
ক্কংসার হরিণ বদতি করিয়া প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার 
চতুর্দিকের স্থান সমূহ. কধিত হইয়া নিয়মিত রূপে কৃষিকার্ধ্য চলিতেছে । 
ইংরাজ এবং নেপাল গভর্ণমেণ্টের অস্ততূকক্ত স্থান কধিত হইতেছে । পরস্ত, 
এই প্রাচীন শিমরাউনের কোন স্থান কোন কৃষক খনন. করিতে সাহসী হয় 
মা। এখানকার কষকগণ বলে এ স্থান খনন করিলে ভগবান্‌ ক্রুদ্ধ 
হইবেন। যাহা! হউক, আমাদের আলোচ্য বিজন অরণ্যের মধ্যবর্তী স্থানে 
পঞ্চবিংশতি ফিট বা! সার্ধ অষ্ট হত্ত পরিমিত উচ্চস্থানে রাজগ্রাসাদের ধ্বংসা- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। উহার শিলাফলকে নিয়লিখিত সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়-_ 


"্নঙ্দে্ুবিদ্দুবিধু সম্মিতশাকবর্ষে . 
তৎ শ্রাবণে সিতদলে মুনিপিদ্ধিতিথ্যাম্‌। 
স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলগ্রে 


ঝাঙ্জ। নান্দেব ১১১ শকে অর্থাৎ ১৯৮১ খষ্জানবে ত্রিস্থতে আগমন করেন। 


ভাদ্র, ১৩২৩।] মিথিলার প্রাচীন কাহিনী । ২৩৭ 


তদনস্তর ১,১৯ শকান্ধে শ্রাবণ মাসে শুরু! সপ্তদী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্তে 
শনিবারে সিংহ লগ্নে এই গড় নির্মাণ করেন। 

নান্তদেব মিথিলার রাঞ্জধানী শিমরাউন গড়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার পূর্বে 
মিথিলায় (১) রাজ! রাম, (২) নল, (৩) পুরূরবা এবং (৪) অলর্কদেব 
রাজত্ব করেন। তাহার! রাজ্যের ধনরক্কাদি ঈশ্বর পুদ্করিণী নামক জলাশয়ে 
লুকায়িত করিয়! রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, উক্ত ধনরত্বাদি একটি সর্প দ্বার! 
রক্ষিত হইত। নান্তদেব উক্ত সর্পকে হত্যা করিয়! রাম রাজ৷ প্রভৃতির লুক্কারিত 
রত্বাদি আত্মসাৎ করেন। সেই ধন' দ্বারা তিনি নেপালের তরাই প্রদেশে 
এক মনোহর গড় নিশ্নাণ করেন। তাহাই শিমরাউন গড় বলিয়া কথিত। 
উক্ত গড় নির্বাণ সমন্ধে নিযলিখিত খোিত অন্থুশাসন দৃষ্ট হয়__ 


'রামন্ত বিত্তং নলরাজবিত্বৎ পুরূরবোবিত্তমলর্করাজঃ। 
উদ্ধৃত্য সর্ববং ফণিসাৎ সযঘ্বং গ্রনান্তদেবো নিরমাৎ্বগর্তম্‌ 


অর্থাৎ রাজ! রাম, নল, পুরূরব! এবং অলর্করাজ রাঁজ্যলন্ধ ধনরত্বদি ঈখর 
পু্ষরিণী নামক জলাশয়ে লুক্ক।য়িত রািয়াছিলেন। কথিত আছে, একটি সর্প 
তাহার রক্ষক ছিল। নান্তদেব নামক জনৈক নরপতি উক্ত সর্পকে হত্যা 
করত লুক্কায়িত ধনরত্বাদি গ্রহণ করেন। সেই অর্থ দ্বারাই তিনি শিমরাউন 
গড়ে মিথিলার রাজধানী স্থাপন করেন। 


অন্তচ্চ,” প্রায়ে! বেত্তি নলে। বেত্তি বেত্তি রাজ পুরূরবাঃ। 
অলর্কন্ত ধনং প্রাপ্য নান্তোরাজ। ভবিষ্যতি ॥% 


“উক্ত লিপিদৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে নান্তদেব কর্তৃক ১*৯৭ খুঃ শিমরাউন 
গড় নির্মিত হয়। তীহার পূর্বরত্তাীঁ মিথিগারাজগণের নাম যথাস্থলে উক্ত 
হইয়াছে। অধুনা আমর! তাহার পরবর্তী রাজন্তবর্গের নাম প্রদ'ন করিব। 
(১) নান্তদেব, (২) গঙ্গ।, (৩) নরদিংহ, (৪) রামসিংহ, (৫) শক্তিসিংহ 
এবং (৬) হরিমিংহ। প্রত্যেক নামের শেষভাগে “দেব” শব সংযোজিত আছে। 
তাহাদের রাজত্বকাল যথা-_ 


স্পিন 


* চল 7089005 0980106100 01 880)70000, 


২৩৮ সাহিত্য-সংহিতা । ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


রাজার নাম .. খুষ্টা 
(১) নান্তপদেব ব| নান্যদেব ১০৮৯--১১২৫ ০৩৬ বৎসর 
(২) গঙ্জাদেব ১১২৫-১১৩৯ ১৪ 
(৩) নরসিংহ দেব ১১৩৯-7১১৯১ ০৫২ 
(৪) রামসিংহদেব ১১৯১--১২৮৩ শঈই 
(৫) শক্তিসিংহ দেব ১২৮৩১২৯৫০১২ 
(৬) হরিসিংহ দেব ১২৯৫--১৩২৪ -০২৯ 


কোন্‌ সময়ে হরিসিংহ দেব তাহাদের মনোহর রাজধানী শিমরাউন 
পরিত্যাগ করেন, তাহা নিয্ললিখিত শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়] যায় । 


“বাণাৰ্ধি যুগ্ধশশি সম্মিতে শাকবর্ষে 
পৌষস্য শুর্ুনবমী রবিস্ন্ুবারে । 
ত্য স্পপট্টন পুরীং হরিসিংহদেবো 
দুর্দৈবদেশিতপথোহি গিরিং বিবেশ |? । 


ইরিসিংহ ছুরদৃষ্টবশতঃ এই মনোহপ্স নগরী পরিত্যাগ পূর্ববক ১২৪৫ শকে 
(অর্থাৎ ১৩২৪ গ্রীষ্টান্ধে ) পৌষ মাসের শুক্লু নবমী রবিম্ৃতবারে পর্বতে আশ্রয় 
গ্রহণ (প্রবেশ) করেন। অতএব ১৩২৪ শ্বীঃ হইতে উতরাজ্য পাঠানাধিকৃত হয় । 
এই রাজ্যের অভায সময়ে ইহা! কুণী হইতে গণ্ডকনদ পর্ধাস্ত ও গঙ্গ! হইতে 
নেপাল রাজ্যের পার্বত্য ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। . , . 

ফালের গতি কে রোধ করিতে পারে? এক সময়ে যে স্থান রাজধানী 
ক্ূপে শোভমান হইত অধুন1 তাহা হিংশ্র জন্তর নিলয় ভূমি হইয়াছে । আনুমানিক 
পঞ্চশত বর্ষ পূর্বে শিমরাউন রাজ প্রাসাদ ছুর্গাদি দ্বার! রক্ষিত ছিল। বিগত 
নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইতরাজ পক্ষীয় কোন ব্যক্তি ৭' এই ধ্বংসাবশেষ পরিমাপ 
করিয়। ইহার একথানি নক্কা। গ্রস্তত করেন। তদনস্তর আর সেই নক্কাব! 
তৎসম্বদ্ধে অপর কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।, 

মিথিলার উত্তর দিকের প্রাচীরের চিহ্ন জুক্ষিত হয়। তন্মধ্যস্থিত বিশাল 


ক চা 3. ১ ০08800389০৮ 
শ [10650806 03001680 বোধ হয়। 





ভাব্র, ১৩২৩।] মিথিলার প্রাচীন কাহিনী। . ২৩৯ 


পোক্রা” বা! পুকুর, যাহার অপর নান ঈশ তাহার পরিমাপ কর! হইয়াছে। 
পোকুর।” শব্দ হিন্দী পোকর! শব্বের অপভ্রংশ। উহাই বাঙ্গাল! ভাষায় 
পুকুর বা পুফরিণী । পাঠকগণের মধ্যে ধাহার| বারাণনীতে গমন করিয়া" 
ছেন তাহার! অনেকেই "“মিছরী পোকরা”'র নাম শ্রুত হইয়া থাকিবেন। 
উহার অর্থ মিষ্ট পুকুর। উক্ত পুষ্করিণীর জল অতীব ম্বাছু ছিল; পরে উক্ত 
পুকুর কালের পরিবর্তনে বিলুপ্ত হইয়া গিযছে। এক্ষণে কেবল উহ। নাম যাবে 
পর্ধ্যবলিত হইয়াছে। 

পূর্বের যাহ! নগরস্থ ছুর্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল অধুন! তাহা হষ্টক স্ত.প 
মাত্র। তছুপরি কষ্টে আরোহণ কর! যায়। সেই স্থানেই “রাণী বাস বা 
“মহল সরাই” অবস্থিত।' চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ও বৈশাখের প্রথমে 
এই স্থানে যখন অরথ্যানী পীতবলন পরিধান করে ও পত্র সকল বৃক্ষ হইতে 
্থলিত হইয়া থাকে তখন উক্ত ধ্বংসাবশেষ স্পষ্টরূপে নয়ন পথে পতিত হয়। 
উক্ত মহরের আকার সমান্তরাল সমচতুষ্ষোণ বলিয়! অনুভূত হয়। 

উক্ত রাজধানীর বহির্ভগ ও মধ্যভাগ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্থাৎ 
বহির্ভাগে একটি প্রাচীর ও তন্ধ্য ভাগও অপর একটি প্রাচীর দ্বার! পরিবেষ্টিত । 
বহির্তাগের প্রাচীরের ইষ্টক দগ্ধ করা নহে। পরস্ত মধ্যবর্তী প্রাচীরের ইষ্টক 
পাকা বা দগ্ধ করা। বহিঃ প্রাচীরের পরিধি সপ্তক্রোশ ও মধাবর্ভী প্রাচীরের 
বৃত পঞ্চক্রোশ। 


রাজধানীর পূর্বদিকে ৬৭ টি গড়খাই অধুনা বিষ্যমান আছে। উক্ত 
গড়খাই পাক! ইষ্টকে নির্মিত প্রাচীরে র মধ্যবর্তী। পশ্চিম দিকেও এ প্রকারের 
তিন চারিটি গড়খাই আছে। উহাও পাক! প্রাচীরের মধাবর্তী। ঈশর! পুকুর 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত অবিকৃতাবস্থায় বিদ্যমান রহিঘ্াছে । উক্ত পুফরিণী ৩৩৩ 
ফিট দীর্ঘ এবং ২১০ ফিট প্রশস্ত। উহার চতুর্দিকে বিবিধ সুক্্ম কারুকার্য 
খচিত ইষ্টক প্রাচীর | উহার প্রত্যেক ইষ্টক ওজনে একমণ। রাজ প্রাসাদের 
চতুর্দিকে ৫* হইতে ৬৯,গ্জ উচ্চ বাধা রাত্। আছে। উহ দগ্ধ ইঠ্ক বা 
টাইল ছার! প্রস্তত। উক্ত পাকা রাস্তা রাজ প্রাসাদের সন্নিকটেই দৃষ্ট হয়। 
অন্তান্ত-স্থাঁনেও পূর্বোক্ত প্রকার রাস্তার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ 
হইতেছে বে, নাগরিক রাজবত্বর্ণদি এই প্রকারে বভুব্যয়ে ইমারতাদির ন্যায় 


২৪, : সাহিত্য-সংহিতা । [ £ম খণ্ড, ৫ম সংখ্য। | 


প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদ্ের ভগ্নাবশেষ এবং দেবদেবীর মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দর্শনে উপলব্ধি হয় যে উহ! ও বহুব্যয়ে প্রস্তত করা হইয়াছিল। 
অতি সুন্দররূপে ছাচে ঢাল! ম্যণ ইষ্ট দ্বারা একতালা গৃহের মেজে নির্শিত 
হইয়াছিল। উহাতে বিবিধ কারুকার্য "ও ভাব্বর্ষে/র নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান । 
ইছাদ্বার৷ নেপাল উপত্যকার রাজ প্রাসাদাবলী ও দেবমন্দিরাির যশ:সৌরভ 
অধিকতর বর্ধিত হইয়াছিল। শিমরাউনগড়ের কতিপয় ভাস্কর্য মুগ্ধ হইতে হয়। 
'এক একখানি বৃহৎ প্রস্তর অন্তত ২৫ মাইল দুরবর্তী স্থান হইতে আনীত 
হইয়াছে। তাহা আবার বনু পর্বত অতিক্রম করিয়া আনয়ন কর! 
হুইয়াছে। 

জনৈক ধর্বপ্রবণ গোস্বামী সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে বিংশতি দেবমূর্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। উহার সকলগুলিই প্রস্তর মূর্তি। বর্ধমান যুগের ভাস্কর্যের 
অন্থুপাতে উক্ত মুর্তি গুলি উৎকুষ্টতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার অধি- 
কাংশেরই অঙ্গ ভগ্ন যে সকল মূর্তি অক্ষত শরীরে বর্তমান তাহাদের 
অবলোকন করিলে পৌরাণিক ব্রাক্ষণ যুগের মুর্তি বলিয়৷। উপলব্ধি হয়। 
এই বিগ্রহসন্লিকটে কোন শিলালিপি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহার 
সান্নিধোই ৪1৫টি পাকা কৃপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃপগুলির উপরের 
প্রাচীর ভূমধ্য হইতে আনুমানিক ছুই হস্ত পধ্যন্ত উচ্চ | তাহাও বিবিধ কারু 
কার্যখচিত। 

নগরস্থ ছুর্গেই কোতালী চৌতারা। তথায় প্রাগীবাস” 'বলিয়া কোন 
স্বান ছিল। তথায় একটি জলাশয় আছে। লোকে তাহাকেই “ঈশ-র! 
পোক্র।” বলে। উক্ত পুষ্করিণী সহরের উত্তর পূর্বদিকে অথাৎ ঈশানকোণে 
আন্মানিক পৌনে এক মাইল বিস্তৃত। উহার চতুর্দিকের "পাহাড় ২৯ 
হইতে ২৫ ছুট উচ্চ। তাহার উপর শ্বরলবিস্তর স্বততিকান্তুপ ও বিটপী শ্রেণী। 


মিথিলা! ও শিমরাউন গড়ের হিন্দুসভ্যতা ও ইতিছান অধুনা বিশ্বতির গর্ডে 
বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে। 


১৯১৯ শ্রী: গাজেয়দেব উত্তর ভারতের অধিপতি হইলেন। " একথা পূর্ব্বেই 
বর্ণিত হুইরাছে। উক্ত শতাব্দী শেষ হইতে ন! হইতে সেনবংশের' অতুখান 
হয়। তহারা পালরাজগণের নিকট সমুদ্ায় রাজা কাড়িয়! লয্লেন।' এবং উত্বর 


ভাপ্র, ১৩২৩। মিথিলার প্রাচীন কাহিনী।.. ২৪১ 


বিহারও জয় করেন। মেন রাজগণের শাদনকালে মিথিলা! উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশের মধ্যে ছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ ১১১৯--২* শ্রীঃ লক্ষ্মণসেন লক্ষ্পণ- 
সংবৎ নীমে এক সাল প্রচলিত করেন। ইনিই সেনবংশের শেষ রাজ! । 

ভ্রয়োদণ শতাবীর প্রারভ হইতে বিহারে সুমলমান আধিপত্যের স্থচন! 
হয়। কিন্ত তাহার! গঙ্গানদীর অধিক উত্তরে অগ্রপর হইতে পারে নাই। 
বাঙ্গালার মুনলমান শাননকর্তা গিয়ান্থদ্দিন ১২১১--১২২৬ শ্রীঃ পর্যযস্ত 
বাঙ্গালার শাসনকর্ত। ছিলেন। .তিনি ত্রিুত রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
তাহাকে করদ রাজার মধ্যে গণ্য করেন। চম্পারণ জেলার উত্তর পূর্বব কোণে 
শিমরাউন অবস্থিত। এই. নৃপতিগণ ত্রিুতে কতিপয় শতাবী আধিপত্য 
করিতেছিলেন। অবশেষে ১৩২৩ খ্রীঃ তোগলক নাহ শেষ রাজাকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। উক্ত শিমরাউন রাজব'শের বিবরণ এবং 'শিমরাউন ছুর্গাদি 
নির্মাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতিহাস যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার 
শাসনকর্ত। গিয়ান্থদিন ইওয়াঞ্জ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারভে ব্রিহুত অধিকার 
করিলেও প্রকৃত পক্ষে ত্রিহুত রাজগণ পাঠানগণকে বাধিক কর প্রদান 
করিয়া! অন্য বিষয়ে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য শাসন করিতেন। প্রকৃত পক্ষে 
তাহারাই রাজ!। ১০৮৯ থষ্টাঝে নান্তদেব শিমরাউনের রাজধানী ও ছূর্গ 
নির্মাণ করিয়া রাজত্ব আরম্ভ করেন। তাহার বংশের শেষ রাজ। হরিনিংহদেব 
১৩২৪ আঃ পরাস্ত রাজত্ব করেন। অতএব উক্ত দ্েববংশ ২৩৫ বৎলর 
রাজত্ব করেন) 

(ক্রমশঃ) 


শ্রীগণপতি রায়। 


দ্রোবিড় উপমা । 


(তেলেগু ভাষার কবি “ভিমান' হইতে ) 
(১) 
উদ্মোগ ওঁ পরামর্শ কপ বাতিরেকে 
কোন (ও) কাধ্যে নরবর ! নহেক সফল ; 
বীজ (ও) হইলে উপ্ত অন্থ্ববর-স্থানে 
আশা-অনুরূপ তাহে ফলেনাক ফল। 
(২) 
অতীব নীচের শুধু আড়ম্বর সার, 
স্বজন যে--মুছ্ভাষী অল্প কথা কহে; 
কাঁংস তা'র শব করে পল্লী নিনাদ্দিত 
গু সে যে কনকের-_মৌনব্রতী রহে। 
ক সী রং সং 
(৪) 
অর্থাগমে অপরে (ও) করি? সম্ভাষণ 
নিকট আত্মীয় বলি? দেয় পরিচয়; 
বর্ষণের সনে পূর্ণ সরসীর পাশে " 
লক্ষাধিক মণ্ডকের সহস! উদয়। 
(৫) 
লবণ, বপুর ছুই তুল্যবর্ণধারী, 
বিভিন্নতা বুঝা যায় স্বল্প মনোযোগে ; 
মাছষ (ও) সমানাকতি ; ধার্মিক সুজন-_ 
সাধারণ লোক হ'তে বুটির 'অন্রাগে।' | 
প্রীচতীচরণ মিত্র 


বর্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ক্ষয়রোগের আধিক্য ও তৎতপ্রতিকারোপায়। 


আজকাল বঙ্গদেশ তিনটি রোগের আক্রমণে প্রপীড়িত। এই রোগত্রয় 
দেশের অনেক জনপদ, সমৃদ্ধশালী গ্রাম শৃগাল কুকুরাদিগ লীলাভূমি করিয়া 
তুলিতেছে, এই রোগের আক্রমণে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবক 
সকলেই জর্জরিত। এই রোগন্রয়, ম্যালেরিয়া, ক্ষয় ও ডায়েবেটীশ। 
যদিও এই তিনটী রোগই "শরীরের ধাতু. সমূহের (মাংসাদির) ক্ষদ্ন করে, 
তথাপি ইহাদের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। প্রায় ৩০1৪* বৎসর পূর্বে এদেশে 
এই রোগন্তয় নগরে প্রবল হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ শেষ ছুটী রোগ 
ছিদ না বলিলেও চলে। ক্ষয় বা যন্ধ্া রোগ গ্রামে কদাচ ছুই একট! 
দেখ! যাইত, প্রশ্রাবের পীড়া একরূপ সাধারণের ভিতর অপরিজ্ঞাত ছিল। এই 
পীড়া দুইটা ৩০1৪০ বদর মধ্যে এত প্রবলাকার ধারণ করিল কেন? প্রায় 
প্রত্যেক পরিবারে স্ত্রী পুরুষ মধ্যে এই ছুইটী রোগের আক্রমণ হইতেছে কেন? 
ইহা বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়। কেহ কেহ বলেন ষে স্থান বীক্ঞাণুহুষ্ট হওয়ায় 
ক্ষয় অর্থাৎ যক্মারোগ এবং অত্যধিক মানসিক শ্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে 
ভায়েবেটাশ ঝ্োগ অধিকৃততর বন্ধিত হইতেছে । কথাট। আংশিক সত্য. কিন্ত 
ইহার তত্বানদদ্ধান করিলে উহ! ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ 
দেখা.যায়। অদ্য আমর! এই প্রবন্ধে কেবল যক্ম/। রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ 
সম্ঘদ্ধে আমাদের শাস্াদির অভিমত আলোঁচন| করিব। আমাদের আফুর্ব্ধেদ 
শান্তর কত হুক্ভাবে দেহ ও মনের স্থাস্থা সংরক্ষণের উপদেশ দিয়াছেন 
তাহা একটু .ধীর ভাবে চিন্তা করিলে বাস্তবিকই বিল্ময় জন্মে । আমরা বুঝি 
যে, এই সমস্ত রোগবীজ আমাদের সংযমের অল্পতায় ব1| অভাবে দেহের মধ্যে 
গ্রবেশ কয়ে। এসমাদের ধর্মশান্ও বলেন-__ | 

রোগঃ শোকঃ পন্থীতাপঃ বন্ধনং ব্যসনানি চ। 
আ'ক্মাপরাধ-বৃক্ষাণাং ফল/গ্েতাঁনি দেহিনাম্‌ ॥ 


২৪৪ ৃ সাহিতা-সংহিতা। ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


এই আত্মাপরাধ ছাড়া আরও কারণ আছে। মহাত্ম! চরক বলেন-_ 
অসাস্মেব্জিয়।9-সংযোগঃ প্রজ্ঞীপরাধপ রিণীশ্চেতি- 

অসাত্ম ইন্রিয়ার্থ সংযোগ এই কথাটির প্রতি, আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করিতে 
হইবে, ইহাতেই আমর! দেখিতে পাইব অশিক্ষিত নিষ্শ্রেণীর মধোই বা ক্ষয় 
রোগ কম এবং শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে ক্ষয় রোগ প্রবল কেন। 

আমাদের আমুর্ষেদ শাস্ত্র দেশ, কাল, জাতি, বয়স অন্মারে কতকগুলি 
বিধি নির্ধারণ করিয়া তদনুপাতে রোগের আক্রমণ দেখাইয়াছেন। এখন এই 
অপাত্স কথাটি হইতেই সকলে দেখিবেন যে সাত্মের অভাব বা ব্যতিক্রমই 
অসাত্ম। সাত্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় ধে, যাহা শরীর ও" মনের উপাদানের 
অনুকুল তাহাই সাত্ম। ইহার বিপরীত অসাত্মসংযোগ। "অযোগাতিযোগ- 
মিথ্যাযোগযু ক্তারূপরসাদয়ঃ।” রূপরসাদদির অযোগ অর্থাং যেখানে উহার 
প্রয়োজন সেখানে অবাবহার, যেখানে উহার পরিমিত সেবা! আবশ্বীক তথায় 
অত্যধিক ভোগ্ত এবং যেখানে উহার অগ্রয়োজন সেখানে উহার পরিচালনা । 
এখন এই শ্বত্রটির উপর নির্ভর করিয়া আমর! দেহীর পীড়ার কারণ বুঝিতে 
পারি। তবে একথাও যুক্তিযুক্ত যে আজকাল আমুর্েদের সমস্ত বিধি নিষেধ 
পালন করা অমস্তব বা স্থকঠিন। তবে ইহাও আমরা দেখাইব যে, ক্ষয়রোগের 
ধে সকল কারণ তাহা আমর! ইচ্ছা করিলেই পরিহার বা নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারি। হয়ত আমরা বাল্যে ছুপ্ধ ও শাক সবজি খাইয়া পুষ্টি (লাভ করিয়া 
যৌবনে, মাংস, ডিস্ব ও হোটেলের দুষিত খাগ্চ প্রস্থৃতি খাইতে আরম্ভ করিলাম, 
ক্রমে বদ হজম হইননা রোগ প্রকাশ পাইল। ক্ষর়রোগের কারণ সমন্ধে 
দেখ! যাঁয়-_ | ও 

“যদ পুরুষ; ভয়াৎ প্রসঙ্গাৎ হীমত্বাৎ ত্বণিত্বা্থ। নিরুণদ্ধি আগভানি 
বাতমুত্রপুরীধাণি তদা ভতৎসদ্ধারণাৎ বাসুঃ প্রকোপমাপন্ততে। স প্রকুপিতঃ 
পিত্বঙ্সেম্মানৌ সমৃদ্ধ উর্ামধন্তি্যক্‌ চ বিহরতি। ততশ্চাংশবিশেষেণ পূর্বববৎ 
শরীরাবয়ববিশেষং প্রবিশ্ত শূলং জনয়তি ভিনতি পুরীষমুচ্ছোষয়তি বা। পারে 
চাঁভিরুজতি গৃত্বাত্যংসৌ কথঞচাবধমতি শিরশ্ষোপহস্তি.। কাসং, শ্বাসং জরং স্বর 
ভেদং প্রতিশ!য়ধেোপজনয়তি* ঢরক | উক্ত সংস্কর্তর ভাবার্থ এই যে খুন কোন 
ব্যক্তি জজ্জায়স্বায় বা ভয়ে কিধা গল্প করিবার লময় মলমৃত্রাদির বেগ ধারণ 


ভাত্র, ১৩২৩। . ক্ষয়রোগের আধিক্য ও প্রতিকারোপায়। ২৪৫ 


করে, তখন বাছু প্রকুপিত হইয়! শ্লেক্স ও পিত্বকে স্বস্থান হইতে আকর্ষণ 
করিয়া উর্ধ ধঃ ও বক্রভাবে চালিত করে, এই কুপিত দোষ হেতু কাস, 
শ্বাস, অর, শ্বরভেদ, প্রতিশ্তায় ও শূল রোগাদি জন্মিয়া থাকে । 
এখন মলমৃত্রাদির বেগ ধারণ, সহরে বাহার! থাকেন প্রায় অনেকেরই 
ঘটিয়। থাকে । ধাহার! চাকুরী করেন, স্কুল কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক প্রভৃতি 
অনেকেই উক্ত লজ্জা ত্বণ! ইত্যাদি হেতু মলমুত্রের বেগ ধারণ করিয়া থাকেন। 
এই অবস্থায় ক্রমে 1)/529098. জন্িয়া থাকে। ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে মহাত্মা 
বাহ্বট বলেন-_ 
সাইসং বেগমংরোধঃ শুক্রৌজম্মেহসংক্ষয়ঃ | . 
অস্পানবিধিতযাগশচ্া রত হেতবঃ॥ 
২য় কারণ অসময়ে আহার, অপরিমিত আহার, অনশন ব। ক্ষুধার বেগরোধ। 
এ সম্বন্ধেও শাস্ত্র সতর্ক করিতেছেন- 
“বিবিধাগ্ন্নগানানি বৈষম্যেণ সমগ্সতাং | 
জনয়ত্যাময়ান্‌ ঘোরান্‌ বিষম মারুতাদয়ঃ॥ 
রুদ্ধ। শ্োতাংসি ধাতুনাং বৈষম্যাছ্বিষমং গতাঃ। 
দোষ! রোগায় কল্পস্তে পুধ্যত্তি ন চ ধাতবঃ |” 
যাহারা বহু প্রকার অন্নপানাদি বিষম ভাবে ভোজন করেন, তাহাদের 
বাযু কফ বিরত হইয়। নান! প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়া জন্মে । এইরূপে ধাতু টষম্য 
হওয়ায় শীর! শাহ গ্রভৃতিও বিকার প্রাপ্ত হয়; এজন্য উহাদের স্রোত রুদ্ধ 
হয়, তৃক্ত দ্রব্যের সার ভাগ রদ যথাস্থানে চালিত হইতে পারে না, কাজেই 
শরীরের পোষণ না ভুইয়া ' রস ভাগ এক স্থানে কিংবা অযথ। স্থানে থাকিয়া 
রোগের" আকর হইয়া থাকে । 
এখন এই বিষম ভোজন সম্বন্ধে আমাদের শান্তর বলিতেছেন-_ 
“বহস্তোকমকালে চ তজজ্ঞেয়ং বিষমাশনং” | 
পরিমাণে বেশী, কিংবা অল্প ভোজন অথবা অসময়ে ভোজনই বিষম ভোজন, 
এই বিষম ভোজন শরীরকে পুষ্টু না করিয়! ক্ষয় করে। 
দেখ। যায় অনেকে খুব তাড়াতাড়ি খাইয়। থাকেন, েহু বা সময়াভাবে 
অল্প আহার করিয়াই হ্বকার্ধে ব্রতী হইক্সা থাকেন, কেহ ব! খুব উদর পূর্ণ 


২৪৬ সাহিত্য-সংহিত। । [ €ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


করিয়া খাইয়৷ শেষে উঠিতে বসিতেও কষ্ট বোধ করেন। এ সমস্তই বিষম 
ভোজন। বিষম ভোজনে শরীরপুণ্টি কি প্রকারে হইতে পারে? এখন দেখুন 
এই বিষম ভোজনে আমাদের কত অনিষ্ট হয়। বিষম ভোজনের তিনটি 
অবস্থা, অল্প বেশী ও অকাল ভোজন। 
অল্প ভোজনে দেহের কিরূপ অনিষ্ট হয় তথবিষযয়ে আমাদের শীন্ত্রকা়- 
গণের মত-- | 
ভোজনং হীনমাত্রত্বন বলোপচয়ৌজদে। 
সর্বেধাং বাতরোগ্নাণাং হেতুতাঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ 
অল্প ভোজন বল, মাংস ও ওজ ধাতুর ক্ষয় এবং সর্বপ্রকার বাতরোগের 
নিদান। এইরূপ বছুভোজনে-- 
অতিমাত্রং পুনঃ সর্বানাশ্ দোষান্‌ প্রকো পয়েখ। 
পড্যমানাহি বাতাগ্ভ। যুগ্বপত্তেন কোপিত।ঃ | 
আমেনান্লেন ছুষ্টেন তদেবাবিষ্ঠ কৃর্্বতে। 
বিষটস্তয়ন্তোহলসকাং চ্যাবয়ন্তে। বিহৃচিকান্‌। 
অধিক ভোগঞ্জনে বাতাদি কুপিত হুইয়। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকে ব্যাঘাত 
জন্মায় আর সেই অপক আহার উদরাগ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মায় এবং ক্রমে 
এই অবস্থ। হইতে পিত্বের প্রবলত! হেতৃ-- 
পিত্তাখরাতিসারোস্তর্দাহ তৃট্‌ প্রলয়াদয়ঃ | 
কফাচ্ছর্দাঙ্গগুরুতাকফ সঙ্গচীবনা দয়ঃ | 
পিত্তবিকার হেতু অর অতিসার দাহ তৃষ্ণা এই সকল রোগ এবং কফ জন্ 
বমি; শরীর ভাব, শ্বরভেদ ও মুখ হইতে থু থু উঠিতে থাকে । 
মাধবকর সংগ্রহেও দেখ! যায় যে-_ 
বেগরোধাৎ ক্ষয়! চচৈব সাহ্সান্িষমাশনাৎ। 
ত্রিদোব। জায়তে বন্্া গদে! হেতুচতুষ্টয়াৎ | 
মহবি হারীত বলিয়াছেন-_ 
ক্ষয়ে! দশবিধশ্চৈব বিজ্ঞাতব্যো ভিয্ীরৈ:। 
শান্তা ভারাদ্‌ বিষষশর়নৈ দীর্ঘমার্স ভ্রমৈর্ববা 
ভুজের্দোবাদতিশয়হরতৈঃ সেবনাছৈ হরস্চ 


ভাপ্র, ১৩২৩1, ক্ষয়রোগের আধিক্য ও প্রতিকারোপায় । ২৪৭ 


হরেণাতিক্রান্তে! বিষমাশন1ৎ কুটনপরৈঃ 
জাত! রোগ! মন্ুজবপুষঃ ক্ষীণতাং সংনয়স্তি। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ভারবহন, বিষম শয়ন ( দিবা নিজ্রাদি ), 

অনেক দুর হাঁটাইাটি, আহার দৌঁধ, অত্যন্ত স্ত্ীগ্রসঙ্গ, বহুদিন জ্বরভোগ 
ক্ষয়রোগের কারণ। 

বেগ রোধ ও বিষম ভোজন ব্যাপার আজকাল শিক্ষিত ভদ্র লশ্খরদীয় মধ্যে 
অধিক, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন । 

ক্ষয়ও একটি কারণ। এই ক্ষয় শুক্র ও ওজনীশ বা অপব্যবহার। এই 
জন্ত প্রায়ই ছাত্রদের মধ্যে এই ক্ষয়রোগ জন্মে, ইহ! সংযমের অভাবে ঘটে। 
সাহদজনিত যন্তারোগ.নানা প্রকারে হয়, সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম, অত্যন্ত ব্যায়াম 
ইত্যাদি। দেখ যায়, ছাত্রগণ অনেক সময় বর্তমান ফুটবল খেলায় অত্যধিক 
পরিশ্রমে শীর্ণ ও র্াস্ত হইয়! পড়ে । 

এই ভাবে দেখা যায়, সংমের অভাবে, লঞ্জা বা. সময়বিশেষে মলমুত্রাদির 
বেগ ধারণে এবং আহারের অনিয়ম হেতু ক্ষয় রোগ জন্িয়া থাকে। পূর্বেই 
বলিয়াছি কারণ গুলি কমাইতে বা নষ্ট করিতে পারিলে কাধ্যের নাশ হয়। 
এজন্ত এই তিন প্রকার ক্ষয় রোগের সুত্রপাতে আহারাদি নিয়ন্ত্রিত করিলেও 
প্রতীকার হইতে পারে। যাহা সহ্জপাচ্য ও ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি করে 
তন্্রপ আহার আবশ্তক। আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ ভাত, টাটুক! মাছের 
ঝোল, ও ছুধই বিখেয়। তবে স্থান বিশেষে ছাগমাংসাদিও মিষ্টরসযুক্ত 
ফলাদিও ভাল। কিন্তু শুক্রক্ষয়াদিতে এ সমস্ত আহার ব্যতীত শুক্রকর স্বৃতাদিও 
ব্যবহার আবশ্তক। বর্তমান সময়ে আমরা যথার্থ ছগ্ধ ও গব্যদ্বত পাই না। 

এব্প স্থানে শান্ত্রোক্ত শুক্রল আহার আবন্তক। আমর! বর্তমান সময় 
সহরে বিয়া যে সকল দ্রব্য আহার করি তাগার মধ্যে ভাত, দ্বাইল, তরকারী, 
শাক, সঞ্জি, মাছ ও মাং এবং স্বতপক্ক মিঠাই প্রভৃতিই মৃখ্য। এই আহার্য্য 
মধ্যে শাকসজির অধিকাংশই মলকর, ংস মধ্যে সাধারণতঃ ছাগ মাংসই 
বাজার হইতে ক্ীত হইয়। থাকে, এই ছাগ মধ অধিকাংশুই রোগজীর্ণ 
ও স্বচ্ছন্দ. আহারাভাবে শীর্ণকায়। দ্বতাদি মধ্যে বছল পরিমাণে চর্বি 
প্রভৃতির মিশ্রণ। এখন এই সকল ভ্রবা খাইলে কি অপকার বা উপকার হয় 
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তাহা দেখিলেই বুঝ। যাইবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত বিষ ভক্ষণে শরীরকে পলে 
পলে ধ্বংস মুখে আনিতেছি। আমাদের শাস্ত্র গুফ মাংস সম্বন্ধে বলেন যে, 
গুষ্ক মাংস বিগতবীর্ধ্য, সে জন্য বক্ষ্যমাণ দোবকর--- 

অরেচকং প্রতিশ্যায়ং গুরু গুফং প্রকীর্তিতম্‌। 

কাদশ্বানকরং বৃদ্ধং ত্রিগোষং ব্যাধিদূবিতম্‌ । 

ক্িরমুৎক্রেশজননং কৃশং বাতপ্রকোপনম্‌॥ সঃ 
শুষ্ক মাংস অরুচি, প্রতিশ্যায় জন্মায়, এবং পাকে গুরু, ব্যাধিহুষ্ট মাংস কাস, 
শ্বাস এবং ভ্রিদোষজনক ও বর্ধক, মার কৃশ পশুর মাংস শরীরের ক্লেদ্জনক 


এবং বমি ও বাতকর । 
বড়মাছ--গুরুপাঁক, কিন্তু শুরুকর এবং মল রুদ্ধ করে। 


ছোটমাছ--পেটের অস্থথে উপকারক । 
জিয়োল মাছ (কাল মাছ)--লঘু, অগ্নিকর, বাতনাশক ও শরীর ন্নিগ্ধ করে। 
সাদামাছ--ত্রিদোষ বর্ধক, মলভেদক ও স্পিগ্ধকর। 
এ সমস্ত টাটকা মাছের বিষয়। কিন্তু আজকাল সহরে টাটুক! মাছ ছুল'ভ। 
মৃত মাছ শরীরের অনিষ্টকর। 
তারপর নাদেয় অর্থাৎ নদীর মাছ--স্লেম্মকর, হজম হইলে বৃষা, ম্বাদে মধুর 
কিন্ত মলভেদ করে। 
পুকুরের মাছ--নিগ্চকর। 
এইরূপে দেখ! যায় যাহাদের অপাঁক ব! অগরিমান্দ্য আছে তাহাদের পক্ষে 
মাছ অপকারী, কারণ উহা কফ ও পিত্তকর। অথচ অপাক হইলেই শরীরে 
কফ ও পিত্ত বর্ধিত হইয়া কাস, আমাশয় জনিত রোগ ঝ পাগু)রোগ জন্মে । 
এই ভাবে ক্রমে ক্ষয় রোগ জন্মে । 
খ্বৃত-বুদ্ধাতিশুক্লৌজে। মেদংস্বৃতি কফ ক।রিস্বম্‌ 
বাতপিত্তবিষোম্নীদরোগশোথালগ্ৰী অরনা শিত্বম্‌ 
কিঞ্ মাংসাদষ্টগুণগুরুত্বধ্চ | 
উক্ত গুণ ব্যতীত গব্যঘ্বৃতের বিশেষ গুণ এট. -শুক্ষান্িস্থাহপাক মেধালাবণ্য 
কান্ত্যোজন্তেবৃদ্ধিবযঃস্থিতিবলা ুর্হিতকারিত্বম্‌। ক্তুরুত্বম্‌ রসায়ণত্বচ 7, 
মাহিষ ঘ্বৃত--বাতল্লেন্বহুন মগ্রহণীবিকারনা শিক্ষমমন্দানলোদীপননবঞ্চ পি” 
রক্তনাশিক্কেশ্পুক্বৃদ্ধিকারিত্বম্‌ গুরুত্বঞ্চেতি। 


ভাপ্র, ১৩২৩। ক্ষয়রোগের আধিক্য ও প্রতিকারোপায়। ' ২৪৯ 


উক্ত নংস্কতাংশের.ভাবার্থ_-গুক্র ওজ মেদ ও কফকর আর বুদ্ধি ও স্মরণ- 
শক্তি বর্ধক । এইজন্ত বাযুপিত্ব, বিষদোষ, উন্মাদ, শোথ ও জরনাশক। কিন্ত 
মাংসের আটগুণ গুরু । গাওয়া ঘিরও প্র সব গুণ, তবে উহা! পাকে স্বাছ এবং 
বলকর। যাহিষ ঘ্বত বাত শ্লেম্স-গ্রহণীনাশক অগ্নিদীপক পিত্ত ও রক্তনাশক ঙেম্স 
ও শুক্রবর্ধক ও গুরুপাক। ূ 
বিশুদ্ধ ঘ্বতই গুরুপাক ও গ্গেম্সকর, তারপর ভেজাল শর্থাৎ বস! মিশ্রিত 
স্বত. অত্যন্ত অপকারী ও পাক যন্ত্রের নানা প্রকার বিকার জল্মায়। এ 
অবস্থায় আমরা অপাক জনিত ক্ষযমরোগে প্র সব দ্রবা বিশেষ সতর্কতার 
সহিত ব্যবহার ন! করিতে পারিলে সফলের পরিবর্তে কুফল জন্বিবে, ইহ! 
আশ্চর্য নে । দেখ] যায়, অনেক ক্ষয় রোগীকে দ্বৃতপক্ক দ্রব্য আহার একার্ি- 
ক্রমে করিতে দিলে অরুচি আনে, এ অরুচি অত্যন্ত শ্লেম্ববৃদ্ধি স্থচিত করে। 
ক্ষয়রোগীর আর একটি পথ্য দুধ; তাহারও বিশুদ্ধি এখন সহরে দুল; তবে 
যাহাদের মন্দানল জনিত ক্ষয় তাহাদের কেবল মাত্র দুধ সহ্য হয় ন1। 
বাসী দুধ--গুরুপাক ও আম্মানকর। 
বিবৎস1 ও বালবৎস1 গাভীর দুধ-ত্রিদোষবর্ধক । 
এই ছুধও আবার সহুরে মাহিষ দুধের সহিত মিশ্রত হইয়া থাকে। এই 
মাহিষ দুধ অতি স্বিদ্ধ, নিত্রাকর, অগনিনাশক, খুব ঠাণ্ডা, নিদ্রাকর ও পাকাগিনাশক 
অর্থাৎ পরিপাক (হজম) শক্তি বিনষ্ট করে। এ পর্য্যন্ত আলোচনায় দেখ 
গেল যে খাদ্য দ্রব্যের ক্কত্রিমতায় অপাক হইরাও ক্ষয়রোগ জন্মে; এতত্বযতীত 
কাস রোগাদি,হইতেও ক্ষয় জন্মে, এই কাসেরও প্রবল কারণ সহরে বর্তমান । 
তশ্মধ্যে রাস্তার ধূল। ও ধোঁয়াই প্রধান, তাহ। ছাড়া বাসীপ্রব্য খাওয়াও 
অপর কারণ। 
সাধারণ কান রোগের .হেতু-_ 
ধূমোপঘাতাদ্রজসন্তধৈব ব্যায়।মরুদ্ধান্প নিষেবধীচ্চ। 
বিমার্সবত্বাচ্চ হি ভোজনভ্ত বেগাবরোধাৎক্ষবধোম্তখৈব। 
ক্ষয় কাসের ফারণ-. | : 
বিষমাসাক্মভোজ্যাতিব্যবয়দ্বেগনিগ্রহাৎ। 
স্বণিমাং শৌচতাং ন্‌গাং বা!গরেহৌ অয়ৌধলাঃ ॥ 
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নাসারন্ধ, ও মুখ বিবরাদিতে ধূম ও ধৃলা! প্রবিষ্ট হইলে, ব্যায়াম, রুক্ষ 
আহার, দ্রুত আহার হেতু খাদ্য ভ্রমে বিপথে চালিত হুইলে এবং মল মৃত্র ও 
হাচির বেগ ধারণ করিলে, প্রাণবায়ু ও উদান বায়ু কুপিত হুইয়! কান রোগ 
জগ্মে। এই উদ্ান বাধুর স্থান কঠদেশে, স্থতরাং উহা! কুপিত হুইলে কণ্ঠ 
দেশ হইতে অন্তর যাইতে চেষ্টা করে তাহাতেই কানের উদ্বেগ হয়। সেই 
সঙ্গে প্রাণ বায়ুরও ক্ষয় ঘটে কাজেই শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়। ইহাই 
সাধারণ কাস রোগ । ক্ষয়জ কাসে উহ ছাড়! আরও বিশেষ কারণ আছে। 
বিষম ও অনাত্ম ভোজন, স্ত্রী নেবার আধিক্য ও মল মৃত্রাদদির বেগ ধারণ 
কিন্বা স্বণ। ব1! শোক হেতু যথেষ্ট আহার গৃহীত না হইলে ঝিদোষ কুপিত হইয়! 
ক্ষয়জ কাস জন্মায়। 
এইরূপে দেখ। যায়, বেগ ধারণ, যে সব আহাধ্য ব্রব্য সহ হয় না! ও 
অধিক মলকর সেই সব ভক্ষণ, অতিরিক্ত চল। ফের! ও পরিশ্রম, তার পর 
অত্যধিক স্ত্ীপ্রদঙ্গ এই গুলিই ক্ষয় রোগের কারণ। সাধারণতঃ শরীরের ক্লেদ 
(উহ! মল মুত্র ঝা স্ত্রীরক্গঃ যাহাই হউক ) যথা সময় নির্গত না হইলে, 
শারীরিক ও মানসিক শ্রম জনিত ক্ষয়ের যথারূপ পূরণ না হইলে, আবার 
তদ্বিপরীতে অত্যপিক শুক্রাদির ক্ষয় হইলে, এই ছূর্দাস্ত ক্ষযরোগ জন্মে। 
ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ছুই প্রকার উপায় অবলম্বন আবশ্তক | যাহাদের 
পাকান্সি দুর্বল তাহাদের সহজ পাচ্য লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার একান্ত বিধেয়, 
সে স্থলে কেবল বলকর আহারে অনিষ্ট হইবে। এই বিষয় আমাদের বাঙ্গালীর 
পক্ষে দিবসে চ্ষুধার অনুপাতে সগ্চ চাঁউলের ভাত, মুগের যুষ ও ক্ষুদ্র মাছের 
ঝোপ, শাঞ্চে, বেতাশ, বেতোশাক, কচি মূলা, পুরাতন কুমড়া ও ছোট কীচকলা, 
সজিনা পটোল কচি বেগুন, করল! ও আমরুল, সামুক গুগলী, লেবু ও দাড়িম 
ও যবের ছাতু প্রত্থৃতি ব্যবহারধয। রাত্রেও সম্ প্রস্তুত ধোল, যবের ছাতু, খৈর মণ 
প্রভৃতি খাওয়! বিধেয়। 
পুই শাক, বেশী জল পান, পিষ্টকা্ি, জান, রুড় মাছ ও মাংস মাধকলাই, 
গত ছুধ, ছানা, তালশণাস ও শীতল জল এবং বর্তমান সময়ের গ্রথামত বরফ জল 
একবারেই নিধিদ্ধ। তবে হুধ-ও ত্বৃত ব্যবহার করিতে হইলে উহা! দ্্ব্যাস্তরে 
' ছসংগ্কত ও সহজ পাচ্য করিয়! সেবন করা কর্তবা। এই সব কারণে নব্যমতে 


ভাব, ১৩২৩ | পুনর্জন্ম । র ২৫৯ 
91000250011 প্রত হই়। থাকে, আমাদের আয়ুর্বেদ মতে শর্কর! সংযুক্ত 
ছধ সহজ পাচ্য। ৃ 

কান ও শুক্র ক্ষয়াদি জনিত ক্ষয় রোগ হইলে ও সহজ পাচ্যও বলকর 
আহার আবশ্তক, তবে যাহাদের হজমশক্তি ভাল তাহার। গুরু-পাক অথচ বলকর 
আহার গ্রহণ করিতে পারেন । 

সাধারণত কাম রোগেও দাদ্খানি ও বাক্তুলদী চাঁউলের ভাত, মুগ ও 
ম!বকলাই যুষ, ছাগমাংস, কচ্ছপ মাংস, ছাগছুধ, গম ও যবের প্রস্তত খান্ধ এই 
সমস্ত উপকারী । | 

আর শাক মধ্যে কেবল কচিমুল, বেতোশাক, বেগুন ও স্থৃগুনী শাক 
ব্যবহার্য . ৃ | 
কাম রোগে মাছ, আপু, গঁজর প্রন্থৃতি কন্দ, লাউশাক পুঁইশাক, বাসী 


ভাত নিষিদ্ধ। ৰ 
শ্রীবিনোদলাল দাস গুপ্ত। 


৫ 
পুনজ্জন্ম। 

পূর্ব জন্ম কি এই বিষয়ে মীমাংস। কর! বড়ই কঠিন। নানা মুনি উহ নান] 
তাবে মীমাংসা করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছেন। ধাহাদের যেরূপ অভি- 
রুচি তাহার! উহ! তদহুসারেই অন্মরণ করিয়। থাকেন। থ্্ধর্্াবল্ধীদের 
এক্ল মত আর মুসলমানদের আর এক মত। যাহাদের যেরূপ মতই হউক 
মা ফেন, প্রত্যেক হিন্দুরই উহা! হিন্দুভাবে মীমাংসা কর! উচিত। হিন্দুদের 
ভিতরে ধীহার! উহা! বিশ্বাম করেন ন| তীহারা উহ! বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পানা- 
প্রন্থত বলিয়াই মনে করেন। তীহাদের সঙ্গে বিরোধ করা আমার অভিপ্রায় 
নর। পূর্ব জন্ম কি আমি যতটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হ্ইয়াছি তাহাই 
এখানে লিপিতন্ধ করিব। 
. গন্মীত্মা, অবাক্ত, অক্ষয় ও শবমর অর্থাৎ অক্ষয় ও শব দ্বারাই পরিচিত। 
উহ! ব্যতিরেকে উপধন্ধি করিবার ক্ষমত। কাহারও নাই। কিন্তু.ভিনি হৃষ্টির 


২৫২ ৃ সাহিত্যনসংহিতা ৷ ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্য।। 


ভিতরে সত্যন্বরপ সকলেই উহা! বিশ্বাস করেন। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের 
গ্রকাশক, বিশুদ্ধ, নিশ্মল, নিধূ্ম, ক্যোতিশ্য়। অলীক দেহ চরাচর বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্কে 
আবৃত রাধিয়াছেন। তাহাই জাগ্রদবস্থা স্থ্টি স্ুযুণ্তাবস্থার লয়। অগু 
পরমাণু সকলই তাহার অবিগ্। ও মায়! শক্তি (075506 9০৮1) হইতে 
জাত। উহা সাঙ্খামতে চিদদাকাশ বলিগ্নাই অভিহিত হইয়্াছে। এই চিনা 
কাশই অসংখ্য জীবাত্মা। বা পরাপ্রক্কৃতির মৃলাধার। এই জীবাত্মাকেই প্রাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের 10817165310781 21607969 115176 810075 নাম দিয়াছেন। 
তাই চিদ্দাকাশ হইতে মহাকাশ এবং মহাকাশ হইতে আকাশের উৎপাত্ি। 
শেষোক্ত মহাকাশ ও আকাশও অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এই পরমাণু 
গুলিই জড় প্রকৃতির মুলাধার। এই পরমাণু গুলিকেই বৈজ্ঞানিক মতে 
818067005 নাম দেওয়! হইয়াছে।, এই €1500005 এর বিভিন্ন প্রকার 
সংমিশ্রণে নান প্রকারের জড় দেহ বিশিষ্ট ৪০25 ব1 অণু গঠিত হইয়াছে । 
বলিয়াই অনুমিত হয়। 026 8010 1771102৩1তে প্রায় ৭০* সাতশ ও 
017 ৪1070 180100)তে প্রায় ১৫০*শ 1501:073 দৃষ্ট হয়। সুতরাং 61201707 
এর বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণে অতি সুক্ম হইতে অতিস্থল যাবতীয় জড় 
প্রক্কতির মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের হৃট্টি। অত্যন্ত হুচ্ষ্ম পরাপ্ররকতি জড়া 
প্রকৃতির প্রত্যেক রেণুর প্রাণ ও শক্তি স্বন্নপ। এই পরাপ্রককৃতি জড়গ্রক্ক তির 
ক্ষেত্রজ্ শ্বরূপ। জড়াপ্রকতি ক্ষেত্র স্বরূপ। ভাই জড়াগ্রকৃতি হইতেই লিঙ্গ 
দেহ বাস্থুল ও লুক্ছম দ্েহাদির উৎপত্তি যদি তাছাই হয় তবে স্পষ্টই এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে, ছই প্রকার লিঙ্গ দেহ জড়া৷ গ্রকুতি হইতে জাত। 
সুতরাং পরাপ্রক্কৃতি সমন্বিত জড়া প্রক্কৃতি দ্বিবিধ--.00210 €61075 800. 1617810 
291708 অথবা 10816 17061609 0: €807216 1201008, উক্ত বিষয়ের তাত! 
স্ত্রীও পুরুষের দৈহিক গঠন হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে। ইহা সকলেরই 
শ্বীকার্ধা। আর এই জড়া প্রন্কৃতির অতি হুম্মাংশই মন বুদ্ধি অহঙ্কার। 
জীবাত্া! উহার ভিতরে থাকিয়! অভিব্যন্ত হুইয়৷ থাকে । শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে 
এই বিষয়ে আমাদিগকে স্পষ্টই বলিতেছেন-_ 
 ভূমিয়াপোহনলে! বাযুঃ যং মনোবুদ্ধিরে ব ৮--. 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিরা প্রকৃতি রইধ।। 


ভাত্র, ১৩২৩।, পুনর্জন্ম । | ২৫৩ 

উপরোক্ত গ্লোক' হইতে ইহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মন, বুদ্ধি, মহঙ্কার 
সমুদয়ই জড়াপ্রক্কতি হইতেই জাত। 

আর এক প্রকার প্রকৃতি আছে। তাহা! এই অপর! এবং নিঙ্গ চেতনা 
শক্তি দ্বারা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে । এই পরা প্রকৃতিই জীবাত্মা ও 
প্রত্যেক জড়া প্রকৃতির রেণু দেহে প্রাণ স্বক্নপে অবস্থিত ও [96911950) 
দ্বার| বর্ধিত। | | 

অপরেয়মিন্বগ্তাং গ্রককতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ 

গীতার উপরোক্ত বিষয় গুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জড়! প্রক্কৃতি 
পরাপ্রককতি হইতে বিভিন্ন ও তাহার পৃথক্‌" সত্ব। আছে। সে যাহা হউক কিন্ত 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তির কারণ নাই যে জড়া 
প্রকৃতি পরা গ্রকৃতিকেই আশ্রদর করত অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং জীবাত্মা 
প্রত্যেক জীবেরই আত্ম! ও প্রাণ ম্বরূপ। পুরুষ দেহস্থ বীজ নির্দিষ্ট কালে 
প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্তিত হইয়! থাকে। এবং স্ত্রী বীজ নীত হইলে 
8010 হইয়া থাকে । পুরুষ ও স্ত্রীবীজ সংম্পর্শজাত ০2:7০ তিনটা 
1776: বা ভাজ বিশিষ্ট ও অনেক গুলি :1)101915 বা জীবাণুর সমষ্টি 
মাত্র। এই জীবাণুর সমষ্টি হইতেই পুত্র সন্তান কিংব! কনা সন্তানের জন্ম 
হইয়। থাকে। যদি পুরুষ জাতীয় জীবাণুর সংখা! অধিক হয় তবে পুত্র সন্তান 
আর তাহার অগ্তথ! হইলে কন্ঠ! সস্তানের জন্ম হইয়। থাকে । উক্ত জীবাণু গুলির 
কেন্ত্রস্থলেন্থিত'পরমাণুটাই প্রাণ শ্বন্ধূপ ও অন্থান্ত অপু ও পরমাণুগুলি তাঁহারই 
, চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। সমস্ত শক্তি জীব পরমাপুটীতে কেন্দ্রীভূত হওয়াতে, 
অন্তান্ত ,অণু পরমাণু গুলি তাহার চতুদ্দিকে ঘুরিতে সমর্থ হয়। স্থষ্টি যেমন 
একটা সৌর জগতের প্রাণ ও আত্মা স্বরূপ এবং গ্রহ ও উপগ্রহাদি তাহার 
জীবাণু স্বন্নপ সেই প্রকার পরমাণু সমষ্টিতে গঠিত দেহের কেন্তুস্থলস্থিত পুষ্ট 
পুরমাগুটীই সমস্ত গ্রাণ ও অধত্থা শ্বরূপ এবং হবদয়কাশে অধিতিত-_ 

জঙ্ষ্ঠমাত্রঃ পুরুযোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি-_- 
ঈপানে। ভূত ভব্যম্ত ন ততো বিজুগুগ্মতে ॥ 
এত দ্বৈত্য কাঠকোপনিযৎ। 


২৫৪ | সাহিত্য-সংহিতা । হম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


্রন্ধ অঙুষ্ঠমাতর প্রমিত, কেন ন! হৃদয় পুগুরীক অঙ্ুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ পুরুষ 
ও দয় পুগুরীকের ছিদ্র মধ্যগত অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত তাই তাহাকে অনুষ্ঠ 
প্রমিত বলিয়৷ নিরূপণ কর! হয়। এই পুরুষ বারা নিখিল বিশ্বঙ্গা গড পরিপূর্ণ । 
এখানে ব্রঙ্গ জীব অর্থবাচক | 

এই পুক্কুষ জন্ম জন্মাস্তরে পুরুষ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়। স্ত্রী ক্ষেত্রে গমনাগমন 
করিয়া থাকে । এই বিষয়টার সমর্থনার্থ__মামি নিয়লিখিত গ্লোকটী কাঠকোপ- 
নিষদ্‌ হইতে উদ্ধৃভ করিলাম_ 

যোনিমন্তে প্রপদ্ধান্তে শরীরত্বায় দেছিনঃ 
স্থান মন্যেইসংবস্তি ষথাকন্ম যথাশ্রতম্‌। 

দেইখারণার্থ শুক্রবীজ সমস্থিত হইয়। কতকগুলি অবিস্ধ/ মোহেও প্রাণী 
যোনি দ্বার প্রাপ্ত হয়। আবার কতক গুলি অধমজীব মরণান্তে স্থাবরতা লাভ 
করে। এই প্রকার বিরুদ্ধ উৎপত্তির পূর্ববজন্মীয় সঞ্চিত কর্ণ এবং জ্ঞানই 
কারণ। যে ব্যক্তি যেরূপ কম্ম করে সে তদ্রপ শরীরই লাভ করে। ইত্তি 
শাঙ্করভাষ্য | 

কর্ম ও বাসনান্ুসারে জীব ক্রমশ£ই উন্নত দেহ প্রাপ্ত হয় ইহ! ঠিক। কিন্তু 
উহ! আবার নীচকণ্ম দ্বারা নীচ জীবদেহ লাভ করে কিংবা! উহা উচ্চ দেহের 
ভিতরই কর্মফল ভোগ করে কিন! তাহাই জিজ্ঞান্ত। কিন্তু জীব একবার 
উচ্চদেহ লাভ করিলে, সেই উচ্চ জীবদেহ্র ভিতরেই কর্মফল লাভ করে বলি- 
যাই বিশ্বাস। অর্থাৎ পণ্ডর জীব ক্রেমোন্ধতিতে যখন মনুষ্য জীবে পরিণত' হয় 
তখন মন্ুঘারূপ দেহের ভিতরেই নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। 
আবার কন্ম স্বার। মগুযাজীবন উন্নত হইলেই আরও উচ্চতর জীবের দেহ পরি- 
গ্রহ করিয়। থাকে বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার সেই উন্নত “দেহেও নিজ 
কন্মাকম্ম জনিত সুখ ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই আমার উপরোক্ত 
বিষয়ের বক্তব্য । 

পুর্ব্বেই বল। হইয়াছে হৃদয়ের মধ্যস্থিত অঙ্গুঠ পরিমিত ব্রচ্ছই আত্মা 
স্বরূপ। হুরধ্য যেমন সৌর জগতের প্রাণ গ্জগতের হৃদয়স্থিত পুরুষই সেই 
হদয়ের আত্মা ও. প্রাণ দ্বরূপ। জীবাণুগুলি সেই আত্মাকে বেষ্টন করত 
ঘুরিতে থাকে। অঙ্গ প্রমিত পুরুষই পরে 'হুখ ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 


ভাবত, ১৩২৩ | পুনর্জন্ম । | ২৫৫ 


ঘেমন 2০090010" গমনকালে নিজ শ্রেণীস্ক জীবকেই গ্রহণ করে সেরূপ 
জীবও মৃত্যুর পরে নিজ শ্রেণীস্থ পুরুষ দেহের তিতর দিয়া স্ত্রীদেছে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। নিজ জ্ঞান বুদ্ধি'ঘারা এই দেহকেই মনোনী'ত করিতে 
সমর্থ হয়। 
পূর্বেই বজ হইয়াছে এক একটা পরমাণু এক একটা জীব বিশেষ। এই 
জীবের তিনটা দেহ স্তলদেহ বা লিঙ্গদেহ, হুঙ্ষ ও জানাত্মক দেহ। মৃত্যুর পরে 
অণ্াৎ প্রত্যেক রেণুর মৃত্যুর .পরে কেবল স্থুলদেহ বর্তমান থাকে। সুক্সম ও 
জ্ানাত্মক দেহ রেণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে। আত্ম। এই ত্রিবিধ দেহের ভিতরে 
বিচরণ করে। মৃত্যুর পর কেবল সুম্ক্ ও জ্ঞানাত্মক “দেহে বিচরণ করিয়! থাকে 
বলিয়াই প্রত্যেক হিন্দুর বিশ্বাস। 
| পুনশ্চ জন্মান্তর কম্মযোগাৎ 
সএব জীবঃ ম্বপিতি প্রবুদ্ধঃ 
পুবত্রয়ে ক্রীড়তি বশ্চ জীব- 
স্ততশ্চ জাতং সফলং বিচিত্র 
আধার মানন্দ সথণ্ড বোধং 
যন্সিন্লয়ং যাতিপুরজনঞ্চ । ১৪ কৈবপ্যোপনিষদ-_. 
আত্মা উল্লিখিত ত্রিবিধ দেহের ভিতরে বিচরণ করে । 
079 0065৮০10600. 20৫ (06 6727507151007 0 5001-- 
জীবাত্ম! বিভির বাসন! লইয়! বিভিন্ন পরমাগুতে বিদ্যমান। সেই পরমাণুর 
প্রাণ শ্বরূপ 'জীবাত্স। ৷ স্ৃতরাং এক একটী পরমাণু ধেন' এক একটী জীব 
স্বরাপ। ইহার শ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি আছে এবং তদ্ার! প্রাণবাসু গ্রহণ করিয়া 
থাকে "এবং [10600918907 ত্বার। বর্ধিত হয়| গ্রন্কৃতির চিতরে বহুদিন অবস্থান 
হেতু ও জন্মজন্মান্তরে বাসনার পরিতৃপ্তি দ্বার একই প্রকারের জীব অন্ত প্রকা- 
য়ের জীবে পরিণত হয়। ক্রমশঃ বাসনার পরিতৃপ্থির সঙ্গে সঙ্গে -নিয়তর জীব 
উচ্চতর জীবে অথবা নিয়তর জীবাত্মা উচ্চতর জীবাত্মাতে পরিণত হইতেছে । এই 
প্রকারে ক্রমশঃ উত্তিদ জগৎ হইতে প্রানী জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, 'একথ! সকলেই 
বিশ্বাস করেন। কারণ উদ্ভিদ জগতের জীব ক্রমশঃ 7:06011850) দ্বারা বর্ধিত 
হইয়া! প্রীর্ণিজগতের জীবে গরিগত হয়। 


২৫৬ সাহিত্য-সংহিতা । €ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


এখন দেখা যাইতে পারে কি প্রকারে উত্তিদ্‌ জগৎ হইতে প্রাণিজগতের 
সৃষ্টি হইয়াছে। 11961 15 10055800016 অর্থাৎ জড় পদার্থের ধ্বংদ 
নাই। কেবল উহা আকার পরিবর্তন করে। বৃক্ষা্দির ধ্বংস হইলেই ইহার 
পরমাণুগুলি আকাশের ভিতরেই বিদ্যমান থাকে । আকাশ ভিন্ন ইহারা আর 
কোথায় যাইবে? . ক্রমশঃ সময়ের্‌ সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ পরমাণু অন্য প্রকার পর- 
মাথুতে পরিণত হয়। -এই জন্যই প্রাণিতব, ভূতত্ব ও উত্ভিদ্তত্ববিদের৷ বলিয়! 
থাকেন অনেক নীচ জাতীয় জীব এই পৃথিবী হইতে অনৃষ্ঠ হইয়াছে। 

এই প্রকারে ক্রমশঃ উত্ভিদ জগতের জীব 1১:0:01218917 দ্বার! বর্ধিত 
হুইয়। প্রাণি জগতের জীবে পরিণত হইয়াছে । এই জঞ্ই প্রাণিতত্ববিদের 
প্রাণিজগ্ন্জর জীবদিগকে তৃণভোজী, মাংসভোজী ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। এই প্রকারে গ্রাণী ক্রমশঃ উন্নত. দেহ লাভ করত অবশেষে ব্রচ্ছে 
লীন হুইয়। যাঁয়। 

পুনশ্চ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সুক্ষ ও জ্ঞানাত্মক দেহ ক্রমশঃ 
পরিস্কৃট হইতে থাকে | সেই নিমিত্তই মানব জাতীয় জীবে জ্ঞান ও বুদ্ধির 
বিক্কাশ দেখ! যায়। অনেকে বলেন নীচ জাতীয় জীব জন্ত ইত্যাদির জ্ঞান 
বুদ্ধি নাই। ইহা! তাহাদের তুল বিবাদ। কারণ তাহাদের জীবের জ্ঞানাত্মক 
ও হুল্সদেহ অস্ফুটাবস্থায় থাকে । এই জন্যই তাহাদের ভিতরে উহা! সুযুধ্া- 
বস্থায় পরিলক্ষিত হয়। | 

প্রত্যেক জীবই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। -তাহাদের দেহমধ্যস্থিত 
85%910050 ব| পুষ্ট পরমাগুটাই আবার সেই জীবের জীব স্বপ্নপ। তাহাই 
মৃত্যুর পর সেই জাতীয় জীবের পুরুষ দেহে প্রবেশ পূর্বক সেই পুরুষ দেহে 
জাত জীবটীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করে। জীব প্রত্যেক জীবেরই হৃয়নূপ 
গুহাতে অবস্থান করে। 

পূর্ব ছুই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বল! হইয়াছে । পরা প্রন্কতি ও জড়। 
প্রক্কতি। পর! প্রন্কৃতি জড় গ্রকৃতির প্রাণ ও আত্ম। শ্বর্ূপ। ইহা! পরমাণু 
হইতেও কুক্্ব& কতকগুলি পরমাণুর শক্তি একটা নির্দিষ্ট ও দু এবং অধিক 
শক্তি বিশিষ্ট পরমাণুতে কেন্ত্রীভূত হইগ্জাই এক একটী দেহ গঠিত হয়] এক 
একটী দেহ অনেকগুলি ও তনেক প্রকারের পরমাণুর সমট্িমাতর।' কেজস্থলে 


ভান্র, ১৩২৩। পুনর্জন্ম । ২৫৭ 


অবস্থিত নিষ্দিষ্ট পরমাণুটী জীব। ইহা প্রত্যেক দেহের হৃদয়স্থলে অধিঠিত। 
এই জীবই ব্রন্ষরূপে প্রত্যেক প্রাণীর কেন্ত্ুস্থলে অবস্থান করিয়া দেছের সমস্ত 
পরমাণুগ্ডলিকে আকর্ষণ শক্তি হবার। আবদ্ধ রাখিয়াছে ) সুতরাং এই জীবের 
অন্তধ্ণীনেই অণু ও পরমাণু গুলি ক্রমশ: বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 

এখন এই কথা সহজেই বলা ধাইতে পারে একটা ধ্রানিধেহ কতকগুলি 
জীবাণুর সমষ্িমান্ত্র। প্রত্যেক জীবাণুই তাহাদের খাদ্য 70:06011858 দ্বার! 
বর্ধিত ও পুষ্টুহ্য়। জীব খাদ্য বস্তর সঙ্গের 70900018577 সংগ্রহ করিয়। 
জীবাণু গুলিকে বিতরণ করিয়া থাকে । সেই 1১০:০1185/2এর অভাব হইলেই 
জীবাণুগুলি নিপ্ডেজ ও ন্ুযুপ্তাবস্থানন মৃতবৎ' অবস্থান করে। এ জন্যই বার্ধক্য 
অবস্থায় উপযুক্ত 0:0:০)15377এর অভাবে শরীরের জীবাগুগুলি নিপ্থেছঠ হইয়া 
পড়ে। কারণ সেই সময়ে পাক্ষস্ত্রের ক্যা হাস হওয়াতে খাদ্যবস্ত হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণে 9:9690159) বাহির হয় না। এই জন্যই বাদ্ধিক্যাবস্থায় 
অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি শিথিল হইয়া! পড়ে। জীব বাহ্জগৎ হইতেই দেহের পুষ্টি- 
নাধনোপযোগী পরমাধুগুলি গ্রহণ করিয়া! থাকে । আর অনেক খাদ্যবস্তর সঙ্গে 
থে সমস্ত পরমাণু গ্রহণ করে গেই সমস্ত পরমাণুর ভিত্তরে যেগুলি আমাদের 
স্বাস্থ্যের অন্থকুল সেই গুলিই আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে। এতদ্বাতীত 
অন্তান্ত জীবাণু হইতে কেবলমাত্র 2:০91891) গৃহীত হয় । 70:0:01890৫- 
গুলি মৃত দেহে থাকিয়া! যায়। রেণুগুলি দেহ হইতে বহিষ্কৃত হয়। 

লকলেই ভ্বানেন মৃত্যুর পরে জীবাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হুইয়৷ পড়ে এবং কতক 
দিনের জন্ত এই, জীবাণুগুলি অসংখ্য কীটাগুতে পরিণত হয়। এই কীটাণু থুলির 
জীবিতকাল মাত্র ২৪ ঘণ্টা। তৎপরেই ইহার। ইহাদের 10501681078] 
1151778 79810015এর ০০901000তেই পরিণত হয়। ইহ! প্রার্কতিক দৃশ্ত। 
অল্প পর্য্যবেক্ষণ করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। স্থতরাং প্রত্যেক 
0788010 995680০5এর রেণুতে রেপুতেই অতি হুক জীবাত্ম! বর্তমান। 
এই জীবাত্মাগুলির প্রত্যেক রেণু স্থগ দেহ। স্থুল দেহের ভিতরে যে পরাস্ত 
উহার 0:0051458) পাইতে পারে ঠিক সেই সময় পধ্যস্তই উহারা এই 
রেগুর, ভিভঞ্জে থাকে । ভ্রমর যেমন প্রত্যেক রেগুর ভিতরে থাকি! মধু অন্বেষণ 
করিয়া! থাকে "এবং স্থাস গ্রশ্থাস দ্বার! প্রাণবাযু গ্রহণ করে, 0:০:০01850এর 


২৫৮ * সাহিত্য-সংহিতা । হম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 


অতাব হইলেই উহারা এই রেধু, দেহকে ছেড়িয়া দেয় শ্রবং অন্ত রেণু দেছে 
ন্জি বাসনাহ্ুসারে আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রত্যেক জীবাত্মার দেহাস্তর ও দেহ 
প্রবেশ ও সেইরূপ । -আবার প্রত্যেক পরমানুস্থিত জীবাত্মার স্থিতি কাল নির্দিষ্ট 
আছে। এই জন্য মোটাঙ্গোটি হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর জীবিত কাল নির্দিষ্ট 
আছে 
কোনও দেহস্থিত জীবের দেহত্যাগের সঙ্গে তদান্থুদঙ্গিক জীবাণুগুলিরও 
যু বাঁ দেহান্ত ঘ্টয়। থাকে । এবং তাহার! নিজ বাসনোপযোগী দেহাবলম্বন 
় কে 1. এই প্রকারে প্রতিদিনই জীব জীবাণুর দেহ প্রান্তি ও দেহাস্তর। 
জম্মান্তর ও সুখ ছুঃখ__ভীবাস্মা ক্রুমশঃই বাসনার পরিতৃত্তি দ্বারা একই 
রাধা হইতে অন্ত প্রকারের জীবাত্মাতে পরিণত হয় ; সুতরাং দেখ! যায় 
মানব জাতির ভীবাত্ম! বাসনার সুষ্পূর্ণ বিকাশাবস্থায় মানবজাতি নিজ বাসনা 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অনেক গুরুতর পাপ কান করিবে মনে করিয়াই বোধ 
হয়, পরম পিতা পরমেশ্বর বাসনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি ও যুক্কি 
ইত্যাদিরও ম্পূর্ণ বিকাশাবন্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হুতরাং হিভাহিত্‌ 
বিবেচনা শক্তি দ্বারা চালিত বাদনাকজ্জাত কাজই পুণ্য ও ইহার অন্যথা 
হইলেই পাঁপ। তাই পাপ পুণ্যের জন্যই জীবাত্স! জগ্মান্তরে ফল ভোগ করিয়া 
থাকে। মানদিক অশাস্তিই পাপের শান্তি, মানসিক শান্তি পুণ্যের ফল। 
দবাসদাসীপরিবেষ্টিত ছুগ্ধ ফেননিভ শধ্যাস্থিত অস্টালিক! বাসী ধনীর মানসিক 
অশাস্তিই পূর্বজন্মের কিংবা বর্তমান জীবনের পাপের ফুল, আর পর্ণ কুটাররাসী 
দরিত্রের মনের শাস্তি স্বকৃতির ফল। পার্থিব বৈষমা শুধু কেবলন্জীবন সংগ্রামে 
উপযুক্ত কিংব! অন্ুপযুক্তরূপে চালিত বুদ্ধিবৃত্তির জয় পরাজয় । 
.. ভরীস্বরেন্রনাথ গুপ্ত। 





নবপর্ধ্যায়, ৫ম খণ্ড । ] ১৩১৩ সাল, আশ্িন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


৮ঘ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের 
স্্রীবিয়োগের কবিতা ৷ % 

ঘটন। চক্রে বাঙ্গালার বর্তমান যুগের তিন জন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি-- 
স্বর্গীয় ছিজেন্্রলাল রায়, শ্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অক্ষপকুমার বড়াল 
প্রোড় বয়সে পত্বী-বিয়োগ-ছংখ প্রাপ্ত হইয়। তাহাদের শোকোজ্ছাস কবিতায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তুল্যাবস্থায়, একই বিষয়ে লিখিত সেই কবিতাগুলির 
অস্থশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কবিব্রয়ের প্রতিপান্য বিষয় এক হইলেও 
তাহাদের প্ররুতিগত বৈষম্য, প্রতিভার বিশিষ্ঠত। ও রচনাভঙ্গীর পার্থক্য অন্থ্যায়ী, 
কবিতাগুলি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে । কখনও তাহাদের চিস্তাআোত 
একই নির্ঝর হইতে নিঃম্ত হুইয়! পৃথক খাতে প্রবাহিত হুইয়াছে, কখনও ব! 
বিপরীত ম্র্গ অবলঘুন করিম! পরিণামে একই গন্তব্য স্থানে উপনীত হ্ইয়াছে। 
কবিতাগুলির সেই সাম্যের মধ্যেও বৈষম্যের--রস-বৈচিত্র্যের কিঞ্ৎ পরিচয় 
নেওয়াই এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্ত। রঃ 

স্বর্গীয় কবিবর ছিজেন্্লালের জীবন-কথা! ও রচনার ইতিহাস সঙ্কলন 
করিবার সময় আমাকে অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে কিছু অনুশীলন করিতে হয়। . 
তাহারই ফল এই প্রবন্ধে লিপিবন্ধ করিয়াছি । ছিজেন্্রলালের স্ত্রীবিয়োগের 
কবিতা সমূহে যে কয়টী প্রধান প্রধান ভাবের ব্যঞ্চন। আছে, দেই গুলিকে যুল 
স্ৃত্জ ধরিয়া সেগুলির সহিত' রবীন্্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের তুল্য ভাবাত্মক 
কবিতার সাদৃশ্ত বা বৈষম্োর পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। * 
» সাহিত্া-প্তার সাঁসিক অধিবেশনে পটিত। 


২৫৪ সাহিত্য-সংহিত1। ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


এস্থলে একথা বলা প্রয়োঙ্জন যে অক্ষয়কুমার স্ত্রী-বিফলোগ সম্বন্ধে “এষ।” 
নামক একখানি স্ুসপ্পূর্ণ কাব্য-গ্রস্থ লিখিয়াছেন। সেই কাব্যখানি ধণ্ড কবিতার 
সমষ্টি হইলেও কৰি ঠাগুলির মধ্যে. একটি শৃঙ্খলা ও সংযোগ আছে । 
রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য বিষয়ে সেরূপ কোনও স্থ্‌সন্বদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন 
নাই--কতকগুলি স্বতন্ত্র কবিতা লিখিয়াছেন ;- সেগুলি তাহার কাব্য গ্রস্থাবলীর 
*শ্মরণ” নামক খণ্ডে একত্রে স্থান পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালও এ বিষয়ে 
কোনও কাব্য রচনা করেন নাই-__-তিনি তাহার বিপত্বীক জীবনের অস্থভূতি 
কয়েকটা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অক্ষয়কুমারের ও রবীন্নাথের 
সহিত তৃলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ কবিতা অল্পাই লিখিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে 
অক্ষয়কুমারের কাব্যে যে সকল ভাবের সমাবেশ আছে, রবীন্দ্রনাথের বা 
স্বিজেন্্রলালের কবিতায় তাহার কোনওটির অভাবকে ক্রুটী বলিয়া! নির্দেশ 
করিলে শেষোক্ত কবিষ্বয়ের-বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের উপর অবিচার করা 
হইবে। সেরূপ ভাবে তুলনায় সমালোচন! করাও আমার উদ্দেশের বহিভূতি। 
আমি ফেবল কবিত্রয়ের রচনাভঙ্গীর পার্থক্যের, মনের গতির এ্ীক্য ও 
অনৈক্যের এবং কবিত্বের বিশিষ্টতার কিঞ্ণৎ পরিচয় দিব। সেই অভিপ্রায়ে, 
থে কয়টা প্রধান প্রধান ভাবের অভিব্যক্তি তাহাদের তিন জনেরই আলোচ্য 
রচনায় লাধারণ ভাবে বিদ্যমান--তাহারই কয়েকটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া 
আমার বক্তব্য পরিষ্ষ,্ট করিতে চেষ্ট! করিব। অনুশীলনের সুবিধার জন্য 
সেই ভাব কর়টার ক্রমাস্থয়ে নাম দিয়াছি--( ১) শোকোম্ছাস, (8) স্মৃতি” 
উপভোগ, (৩) অতীত চিন্তা, (৪) বিধাতার প্রতি অনুযোগ, (৫) লোককাস্তরিতা 
'পন্ধীর গুভ-কামন, (১) উপস্থিতি কল্পনা, (৭) আহ্বান, (৮) বিচ্ছেদের হেতু 
কল্পনা, (৯) মৃত্যু-মাধুরী, (১০) শোক জয়। [ও 
(১ শোকোচ্ছাস। 
দবিজেম্্ লাল. 
শ্রাস্ত দেহে, সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন, 
আপন ঘরে যাবো, 
ফাহার কাছে বদবো৷ এসে তখন আমি? কাহার 
মুখের পানে চা'কেো? 


আশ্বিন, ১৩২৩] স্ত্রীবিয়োগের কবিতা । ২৫৫ 


ক্ষুদ্র দুঃখ সুখের কথা কইব আমি এখন 
কাহার কাছে এসে? 
যাহার কাছে .কইতাম নিত্য,-গৃহ আধার কোরে 
চোলে গিয়েছে সে। 
অপমানে ক্ষিল্নগ্রাণে পড়তাম যখন এসে, 
তাহার কাছে লুটে, 
শাস্তিজ্ধা রাশি দিয়ে, ধুয়ে দিত ক্ষত 
কোমল কর পুটে; 
গুভদৃষ্টি ছড়িয়ে দিত তাহার রূপের, গ্রভায় 
.... পরিপূর্ণ ঘষে; 
বাড়ির বত কর্কশ ধবনি ঢেকে যেত তাহার 
কোমল কম্বরে। 
চাইনি আমি কখনও কারে! কাছে কিছু 
দেয়নি কিছু কেহ; 
কেবল তুমি, প্রিয়তমে, দিয়েছিলে, গভীর 
অযাচিত স্নেহ। 
তোমায় আমায় বিধাদ হয়নি, এমন মিথ্যা কথ! 
কেমন কোরে কই ? 
কখলো৷ ব। আমার কন্মুর, কখন ব। তোমার, 
হবে গবশ্তই | 
তুমি মাঙ্গষ আমি মান্য, গড়া দোষে গুণে, 
_একটু বেশী কম; 
তদুপরি অনেক সময়ই, বুঝত্তে পরম্পরে 
হোতে পারে ভ্রম। 
তবু, তুমি আমায় ভাল বেসেছিলে, জানি, 
| ভরে" তোমার বুক, 
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটেন। সর্ববর। 
যে সেই ভাগ্য টুক্‌।, 


৫৬ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ধম খণ্ড ৬ সংখ্যা 


অনেক সময় অনেক বিপদ, অনেক জ্বালা, ছিল-_ 
অনেক ছুঃখ রাশি, 

করে ছিলে, তুমি প্রিয়ে, আমার আধার নিশায় 
শুরু পৌর্মাসী। 

বহেছিলে কোঁথ! থেকে এসে, স্থচ্ছ-তভোয়। 
নিঝণরিণী তুমি। 

করে ছিলে স্ুশ্তামলা, তোমার স্সেছে, আমার 
হৃদয় মরুভূমি। 

আমার হৃদয় সরোবরে পদ্ম ফুলের মতন 
তুমি ফুটে ছিলে। 

আমার নীরস বৃক্ষকাণ্ডে বনলতার মতন 
জড়িয়ে উঠে ছিলে । 

পুম্পিত অটবী দিয়ে, দিয়েছিলে পাহাড় 
ঘেরে,চারিদিক। 

গেয়েছিলে আমার বাবলা গাছের উপর এসে 
হে বসম্ত-পিক। 


রবীন্দ্রনাথ-- 


তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে 

যে পথে চলনি কতূ সে অজানা পথে। 
যাবার বেলায় কোনো বলিলে ন! কথা, 
লইয়া গেলেন! কারে! বিদায় বারতা । 
স্প্রিমগ্র বিশ্বমাঝে বাহিরিলে একা, 
অন্ধকারে খু'জলাম না পেলাম দেখা। 
মঙ্গল মূরতি সেই চির-পরিচিত, 

,অগণ্য তারার মাঝে কোথা অস্তর্থিত! 
গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে ? 
এ ঘর হইতে কিছু নিলে নাকি দাথে? 


আশ্বিন, ১৩২৩1] স্রীবিয়োগের কল । ২৫৭ 


বিশ বৎসরের তব স্থখ ছুঃখ ভার 
ফেলে রেখে দিয়ে গেলে কোলেতে আমার ! 
প্রতি দ্দিবসের প্রেমে কত দিন ধরে” 
যে ঘর বাধিলে তুমি সুমঙ্গল করে, 
পরিপূর্ণ করি তাহে ন্নেহের সঞ্চয়ে 
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে ? 
তোমার সংসার মাঝে, হায় হোমা-হীন 
এখনো! আদিবে কত হ্ৃদিন ছুর্দিন,- 
তখন এ শুন্তঘুরে চিরা ভ্যাস-টানে 
তোমারে খু'জিতে এসে চা*ব কার পানে ? 
| (শেষ কথ1) 
অক্ষয়কুমার 
হও নাই গৃহের বাহির ; 
আজ্জ তুমি কোথা যাবে? কার মুখপানে চাবে 
সুখে দুঃখে হইলে অস্থির ? 
অচেন। অজান! ঠাই, কেহ আপনার নাই, 
কে মুছাবে নয়নের নীর? 
কোমল! সরল৷ অতি, পতি গতি, পতি মতি ; 
কে বুঝিবে মর্ধ্যদ] সতীর ! 
ক ক কা 
মেল আখি, সর্বন্থঃআমার ! 
ম'রে। না-মারো। না, পরিয়ে, এক মাত্র তোম। নিয়ে 
আমার এ সাঙ্জান সংসার । 
চেষ্টা করি,” গ্র্যুণেশ্বরি, নয়-_তবে দয়। করি” 
নিশ্বাস ফেল গো একবার ! 
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি জান 
শ্বাসেল শ্বীসে অধরে তোমার । 


রি সাহিত্য-সংহিতা | [৫ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা। 


দ্বিজেন্্রলালের কবিতার প্রথমাংশের সহিত .রবীন্দত্রণাথের কবিতার 
শেষাংশের এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথমাংশের সহিত অক্ষয়কুমারের 
কবিতার প্রথম ক্লোকটার সাদৃশ্য আছে। অক্ষয়কুমারের বিলাপধ্বনি মর্শম্পর্শী 
হইয়াছে, তাহার নিয্বোদ্ধত আত্ম-অন্ষোগে ২-- | 


অক্ষয়কুমার-- 

জীবনে চাহিন! কিছু আর, শুধু তারে দেখি একবার, 
একবার তার মুখখানি ! 

জলুক-_যতই প্রাণ, করিবনা কোন অভিমান, 
স্থুথী হ'ব 'স্থখে আছে" জানি । 

জীবনে সে পায় নাই সুখ, ছুঃখে কতু ভাবে নাই ছঃখ, 
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল ; 

সরল অন্তরে হাসিমুখে, সকলি সহিয়াছিল বুকে, 
কাদিলে যে হবে অমঙগল। 

বলেছি অনেক রূঢ় কথা, দিয়েছি নেক বুকে ব্যথা, 
সকপি সয়েছে ভালবাসি । 

অনাদরে ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটে নাই কতু মুখ 
হাসিতে ঢেকেছে অশ্ররাশি। 
ক ১ ১ ১ 


আজ বুঝি আমি অপরাধি, মশ্মে মর্খে তাই এত কীদি 
বহি নিজ পাপ তুষান্ল। 

অহঙ্কারে রুদ্ধ করি মন, করেছি প্রেম-সংযতন 
খু'জেছিনু ছলন। কেবল। 

বলিনি, বলিতে ছিল কত! লুকাইতে ছিলাম বিব্রত, 
লয়ে অভিমান রাশি'বীশি। 

মন খুলে প্রাণ খুলে তারে বলি নাই কেন বারে বারে, 
“ভাল বাসি- বড় ভাল বামি !, 


আঙিন, ১৩২৩। ].. আ্্রীবিয়োগের কবিগা। ২৫৯ 


শৃষ্ঠগৃছে বসে আজ ভাবি-_করেছি প্রেমের স্থধু- দাবী! 
সে দেছে সর্বন্থ হাসি মুখে! 
শৃন্প্রাণে চেয়েছে কাভরে, প্রেমবিন্দু দেইনি অধরে ! 
ক্লানমুখ চাপি নাই বুকে ! 
লয়ে তৃচ্ছবাদ বিসংবাদ , ফুরাইল জীবনের সাধ! 
অপ্রকাশ রহিল সকলি ! 
জীবনে মহজ ছিল যাহা, মরণে দুল তাহ! ! 
কে ক্ষমিবে? সে গিয়েছে চলি? | 
অক্ষয়কুমারের উক্ত শোকোচ্ছাসের কিয়দংশের সহিত ববীজ্ছনাথের নিয়ো" 
দ্ধুত বিলাপোক্তির সাদৃশ্ত আছে £__ 
রবীন্ত্রনাথ__ 
তোমার সকল কথ! বল নাই, পারনি বলিতে, 
আপনারে খর্ব করি” রেখেছিলে, তুমি হে লঙজ্জিতে, 
যতদিন ছিলে হেথা, হৃদয়ের গুড আশাগুলি 
ষখন চাহিত তারা কীদিয়। উঠিতে কণ্ঠতুলি' 
তক্্রনী ইঙ্গিতে তুমি গোপনে করিতে লাবধান 
ব্যাকুল সঙ্কোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান ! 
আপনার অধিকার নীরবে নিশ্মম নিজ করে 
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলাভরে। 
লজ্জার অতীত আজি মৃত্যুতে হয়েছ মহীয়সী, 
মোর হ্ৃদ্দিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বলি 
নতনেত্রে বল তব জীবনের অসমাপ্ত কথ! 
ভাষাবাধাহান বাকো! দেহ-মুক্ত তব বানুলতা 
জড়াইয়া দাও মোর মন্মের মাঝারে একবার-*. 
আমীর অন্তরে রাখ ঠোমার অন্থিম অধিকার!  ( কথা) 


বিগেজুলালের বিলাপ-ীতির করুণ স্বর চরমে উঠিয়াছে, বখন ভিনি কাহার 
মান্ৃহারা শিশুপুত্রের চিত্র পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিতি করিয়া, লেই অবোধ 


২৬৭ সাহিত্য-সংহিতা [ ৫ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা । 


শিশুর অবস্থ(র সছিত নিজের ছূর্ডাগোর তুলনা করিয়াছেন? মাতৃতীন শিশু- 
পুত্রকে সম্বোধন করিয়। দ্বিজেন্্রলাল লিখিয়াছেন-_ 
যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল 
তুই বলে সে সারা, 
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখেন! সে তোরে 
ওরে মাতৃহারা ! 
কোথায় যে সে চলে? গেল কিছুই না! বলে গেল ॥ 
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার,__ 
যে, ফিচ্চেনা সে আর। 
যাহ! কিছু বিশ্বাস করে; দিয়াছিল'ম তাহার কাছে, 
সে তা নিয়ে গেল; 
রচেছিলাম যে সংপারে এতদিনে, এত শ্রমে ১-- 
ভাসিয়ে দিয়ে গেল। 
এখন আবার নৃতন যত্বে, নৃতন শ্রমে, নৃতন করে 
নৃত্তন সংসার রচি, 
আমি ন! হয় সেট। পারি, তুই যে নেহাইৎ কচি! 
না না, তুইই সইতে পারিস, আমিই সইতে পারি নাক; 
কি জিনিধ যে হারিয়েছিস বুঝিস্‌ নাক তুই। 
এখন যে রে তোর কাছে, তুলামূল্য লো স্বর্ণ ছুই ।' 
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙ্গে গেলে ষোড়া লাগে 
আমাদের আর লাগে নাক যোড়া ) 
তোদের যদি শুকায় গাছটি, শুকাক় শুধু গাছের ডগ! 
আমাদের যায় একেবারে গোড়া । 
অপর একটি কবিতায় হিজেন্্রলাল লিখিয়াছেন যে সর্বস্থধন পুত্রের ও 
শ্রিমতমা কল্তার প্রতি মায়ের স্সেহটুকু তাহার পত্ধী তাহার কাছে জমা রাখিয় 
গিক্লাছেন ; এখন তিনিই তাহাদের বাপের চিন্তায় ও মায়ের যত্বে রাখেন। 
এইকপূ সন্তান ন্েহের অভিব্যক্তি দ্বিজেন্্রলালের কবিতায় একটি ' বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে, অক্ষযকুমারের কাব্যেও সেইরূপ ভাবের কযপেকটী 


আই্থিন, ১৩২৩।] স্ত্রীবিয়োগের কবিত।। ২৬১ 


কবিত! আছে বটে (গৃলতলে আছে বদি পুত্রকন্যাগণ", “অজয়ে দ্িজ্ঞানে দাসী 
'কোথ| মা আমার+,* ইত্যাদি) কিন্তু খিগ্জেন্রলালের কবিতায় সেই ভাবটা 
যেরুপ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, অক্ষয়কুমারের কবিতায় সেরূপ করে নাই। 

রবীন্নাথের শোকোচ্ছাের বিশেষত্ব তাহার সংঘত আবেগে, অক্ষয়কুদারের 
বিশেষত্ব তাহার আত্ম-মনুযোগে এবং ছিঞ্জেন্দ্রলালের বিশেষত্ব তীহার সন্তান 
বাৎসল্যের প্রাবল্যে। 


(২) স্ৃতি উপভোগ । 


দ্বিজেন্্রলাল-_ ূ 
একটা স্বতি সকল স্মৃতির সেরা জাগে চিত্ত মাঝে; 
একটা! গীতি-_ছুঃখ দিয়ে ঘেরা স্থখের মত বাজে ; 
কন্তার প্রতি মায়ের বিদায় বাণী, রূপের মত নেশা) 
বিরঞ্জিত সন্ধ্যার মেঘখানি-- স্ুথে ছুঃখে মেশ। |. 
উঠেছিলে যখন চিত্তে নামি”, উধার মত জেগে, 
কি গরিম! দেখেছিলাম মামি আকাশে ও মেঘে 
জন্মাস্তরের ষেন একটি গাথা জীবন আমার ব্যেপে, 
সৃষ্টির উজ্জ্বল একখান! ছেঁড়া পাতা এলে! যেন কেপে। 
ঝাঁপিয়ে গীতি লভিল সে মরণ বঙ্কারেই কৃপে ঃ 
পুড়ে গেল উধার রাঙ্গা বর নিজের তীব্র রূপে; 
ক্ষু্ধ নইক-_আছে সেই স্মৃতি জীবন আমার ছেয়ে, 
আকাশ থেকে মাছে সেই প্রীতি আমার পানে চেয়ে। 
অক্ষয়কুমার-_ ৃঁ 
আকাশের ছায়া যথ। সমুদ্র হিয়ার রঙে সদা পড়ি-_ 
তেমনি তাহার স্ম'তি বিবিধ মায়ায় মন গ্রাগ ভরি। 
উড়ে পাখী ল্লোতে যথ! ক্ষুত্র ছাপা তার নিমেষে মিশায়, 
অন্ত সখ ছুঃখ আঙজহৃদ্য়ে আমার আশ্রয় ন| পায়। 
চক্ষে স্বপ্ন-কুছেলিক1 বক্ষে মরীচিকা মৃত্যুর তি্রিরে_ 
নিঃশব্দে তাহার গ্রীতি-_দীগ্াহীন শিক্ষা ধূমাইছে ধীক্ষে । 


২৬২ সাহিত্য-ংহিতা।  [ ৫ম.গও, +্/সংখয।। 


রবীন্্রনাথ-_ 
আদি এ উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়! 
তোমার নয়ন ষেন ফিরিছে চাহিয়।। 
তোমার সে হাসিটুক সে চেয়ে দেখার স্থখ 
সবারে পরশি চলে বিদায় গাহিয়। 
এই তালবন গ্রাম প্রান্তর বাহিয়!। 
তোমার দে. ভালবাসা মোর চোকে আঁকি 
আমার নযনে তব দৃষ্টি গেছে রাখি । 
আজি আমি একা একা দেখি দুজ ছুজনের দেখা 
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাঁকি” 
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি রাখি। 
এই স্বতি উপভোগের মধ্যে “আজি আমি একা এক! দেখি ছুজনের দেখা” 
কবি-কল্পনাটী রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব । 


(৩) অতীত চিন্তা । 
দ্বিজেজলাল - 

জান্তাম্‌ নাক, চিন্তাম নাক তোমায় আমি প্রিয়তমে, 
বোল বছর আগে। 

আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক গতি এ সংসারের 
ছিল পৃথক্‌ ভাগে; | 

তোমার জগৎ নিয়ে তুমি, আমার জগৎ মিয়ে আমি, 
ছিলাম ত সে একা 

একরম ত যাচ্ছিল সে জীবন, নিরুতৎ্সবে কেটে) 


 সাকেন হোল দেখ। 
ক ক কু ক 
এসেছিলে সে দিন তুমি যেমন ক্লান্ত নিষ্ভাবেশে 
সুখ স্বপ্ন আসে 3 
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে .চামেলি গন্ধ, 
' শ্বসস্ত বাতাসে; 


আদ্বিন, ১৩২৩. স্রীবিরয়োর্গের কৰবিত। ৷ 1. হ৬৬ 


শুফ তপ্ত মদী তটে উচ্ছ'সিত কল্লোলিত 
ঢেউয়ের মত এসে, 

স্থৃতি হতে হারা একটা অজানা রাগিনীর মত 
কোথায় গেল ভেসে। 


অক্ষয়কুমার _ 
জন্মেছিত একা ! 
না হয় কৈশোর শেষে তার সনে দেখা | 
তার মিলনের আগে কিছুতে মনে ন! জাগে 
কেমনে কাটিত দিন-_কি অনৃষ্ট লেখা । 
কে বলিবে আজ 
কি ছিল কৈশোর আশা, কৈশোরের কাজ ! 
সেই আদি সুত্র ধরি আবার জীবন গড়ি 
সে যদি মুছিয়! যায় জীবনের মাঝ । 
কি গড়িব আর? 
আমি শুষ্ক ছিপ স্থত্র দেব মালিকার। 
কোথ। হ'তে কি যে 'এলো-- 
গেল--গেল--সব গেলো-_ 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সর্বস্ব আমার । 


রবীজনাথ_ 

এ সংসারে একদিন নববধূ বেশে 
তুমি যে আমার পাশে ফ্রাড়াইলে এসে, 
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত 
নে কি অনৃষ্টের খেলা, লে কি অকম্মাৎ £ 
গুধু এক মুন্র্তের এ নহে ঘটনা 

. অনাদি কালের এই আছিল মন্্রণা । 
ধ্োহার মিলনে মোরা পূর্ণ হব ফছে 
বনযুগ আসিয়াছি এই আশ! বহে? । 


২৬৪ . সাহিত্য-সংহিতা ৷ [৫ম খণ্ড ৬ লংখ্যা । 


নিয়ে গেছ কতখানি মোর প্রাণ হতে ' 

দিয়ে গেছ কতখানি এ জীবন স্রোতে ! 

কতদিনে কত রাত্রে কত লজ্জা ভয়ে 

কত ক্ষতি লাভে কত জয়ে পরাজয়ে 

রচিতেছিলাম যাহা মোর! শ্রীস্তি হার! 

সাঙ্গ কে করিবে তাচা মোরা &্োহে ছাড়! ? 
এই নথ দুঃখ বিজড়িত অভীত চিন্তা দ্বিজেন্্রপাল সরল ও সাধারণ ভাবেই 
* উপভোগ করিয়াছেন। অক্ষযনকুমারের মনে সেই চিন্তায় বিয়োগ-বাথ! তীব্র 


ভাব ধাব ধারণ করিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে সেই চিস্তা অনাদি অনন্ত 
মিলনের তৃপ্তিগ্রদ কবিশ্বপ্র জাগরিত করিয়াছে । 


(8) বিধাতার প্রতি অনুযোগ । 


দ্বিজেন্্রলাল-_ 
এইত ছিল দেবী মৃত্তি, আলাপ, বিলাপ হান্ত, রোদন 


কচ্ছিল তকাছে; 

কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাওহে বিশ্বপতি ৷ দাবী কচ্ছি-_ 
বল কোথায় আছে? 

এই সে ছিল, গেল কোথার ? দেখা হবে আবার, 
কিন্ব! এ চির বিচ্ছেদ? 

আমি পাল্পশাম নাক; তবে তুমি করে দাও হে প্রভু 
এ রহস্য ভেদ । 

হারে মূর্খ! কাহার কাছে কিসের কন্ঠ দাবী কচ্ছিস? 
জানিস্‌ ন। কি ভবে, 

যা ছবার ত1 হবেই হবে, মাথ। খুঁড়ে মরিস যদি 


য। হবার তা হবে। 
কাহার কাছে বিচার চাচ্ছিস,? বিচারু কর্ত। বছৎ দুরে, 
পু আর্জি বড়ই কুত্র'$ 


তোর আর বিচার কর্তার মধ্যে পড়ে আছে উত্তাল 
এক প্রকাণ্ড সমুদ্র । 


আশ্বিন, ১৬২৩. স্্রীবিয়োগের কবিতা । ২৬৫ 


আজ পর্য্স্ত শুনিনিক-_গুনে কারো আর্তধবনি 
ফিরেছে প্রবাহ; 
বাত্যা থেমে গেছে ; গেছে সমুদ্র গুকারে 
অগ্নিকরে নাইকদাহু; 
উঠে মাত্র আর্ত ধ্বনি, মিশে যেতে সমীরণে 
নব মৃচ্ছ নায়; 
আমি কীদি, আমি কাদি, এ মহা! ব্রহ্মাণ্ডে ভাহে 
কাহার আনে ঘায়। , 
(বিপত্বীক --২) 
অক্ষয়কুষার__ 
কোন্‌ অপরাধে এই কঠোর শাসন ? 
কোন পিত৷ পুত্র প্রতি 
এমন নির্দয় অতি ? 
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন-- 
কত রাগি চোখে মুখে, 
তখনি ত টানি বুকে, 
মুছাতে নয়ন তার-_মুছিত আপন 
এ নহে দেবের দয়া--দৈত্র পীড়ন। 
গিয়াছে প্রাণের সার, 
মন্মে মর্মে হাহাকার, 
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভূবন ? 
মরণের পথে আজ 
দূরে ফেলি' ঘ্বণ। লা-_ 
কে দেবত৷ তার স্থান করিবে পুরণ ? 
রা । চা ক 
হৃদ্দিহীন বিধির কি ছুর্বোধ স্থজন ! 
নাহি বুঝে নিজ শক্তি, 
নাহি লক্ষ্য আরকি, , 


২৬ | সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা! 


নাহি অনুভব-তৃপ্তি-সুক্ম দরশন 
উন্মত্ত কবির মত, 
০ গড়ে ভাঙ্গে অবিরত 
লয়ে এক অন্ধ শক্তি_-কল্পনা ভীষণ ! 
€( এযা--৭) 
রবীন্দ্রনাথের “ম্মরণ” কাব্যের কোনও কবিতায় বিধাতার প্রতি একুপ 
অন্থযোগের অভিব্যক্তি নাই। স্ত্রী বিয়োগের বু পূর্বের লিখিত *শুন্ঠ গৃহে” শীর্ষক 
কবিতা হইতে এইরূপ ভাবাত্মক ছুইটী ক্সোক এস্থলে উদ্ধৃত্ত করিলাম-_ 
কাল ছিল প্রাণ জুড়ে আঞ্জ কাছে নাই 
নিতান্ত সামান্ত একি নাথ? 
- তোমার বিচিন্ত্র ভবে কত আছে কত হবে 
কোথাও কি আছে প্রভূ হেন বজ্পাত !. 
চি চি ১ চি 
এ আর্ত স্বরের কাছে রহিবে অটুট 
চৌদিকের চির নীরবতা? 
সমস্ত মানব প্রাণ বেদনায় কম্পমান 
নিয়মের লৌহ চক্ষে বাজিবেনা ব্যথা ? 


(৫) লোকাস্তরিত। পত্বীর শুভ কামনা ॥ 
ছিজেজলাল-- 
প্রিয়তমে ! আজি ভুমি জানি নাক কোথায় গেছ ; 
কোথায় আছ আর; 
কোন শাস্ত্রের কোন ধর্মের সাধ্য নাইক দিতে পারে 
তাহার সমাচার-- 
বেখাঁ থাক ( থাক যদি) আশ! করি আছ শ্খে, 
আশা করি তবে, রা 
তোমার জগং--যাহাই হোক না আমাদের এ জগৎ চেয়ে 
কিছু ভাগ হবে। (বিপন্বীক-_২) 


আঙ্বিন, ১৩২৩. স্ত্রীবিয়োগের কবিতা । ২৬৭ 


অক্ষয় কুমার--. " 
বিদায় বিদায় তবে! দিবা হল অবসান; 
জানিন! মৃত্যুর পরে বিধাতার কি বিধান। 
যেথা থাক সুখে থাক! ঝরে তগ্ত অশ্রধার 
অদুরে জাহবী বহে ধ্রা অতি অন্ধকার ! 
রবীন্দ্রনাথ-_. 
আজি বিশ্ব দেবতার চরণ আশ্রয়ে 
গৃহলক্্মী দেখ! দাও বিশ্ব লক্ষ্মী হয়ে! 
নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের-রেখ। 
"সীমস্তে আকিয়! দিক সিন্দুরের লেখা ! 
একান্তে বসিয়! আজি করিতেছে ধ্যান 
সবার কল্যাণে হোক্‌ তোমার কল্যাণ! 
(আহ্বান) 
পত্বীর পরলোকে শুভকামনায় কবিব্রয়ের কোনও মতভেদ নাই, কেবল 


রবীন্দ্র নাথের আশিস্-বাক্যে, তীঙ্গার পত্বী যে বিশ্বদেবতার চরণে আশ্রয় 
পাইয়াছেন এ বিশ্বাস ফ্রবতর। 


(৬) উপস্থিতি কল্পনা । 


দ্বিজেন্ত্রলীল -- 
আমার নাইক এমন কোন দাবী 
তোমায় আমি পাবো! 
আমি শুধু পূর্বব কণা ভাবি 
তুমিও কি ভাবো? 
তোমরে পানে সকল ছঃখ মাঝে 
আমি চেয়ে থাকি; 
হখন ছঃখ বড় বক্ষে বাজে পু 
তুমি আসে! নাকি ! 


২৬৮ সাহিত্য-সংহিতা। [৫ম থণড,৬ঠ সংখা। 


আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন 

তোমার করব 
তোমার স্পর্শ তোমার হাসা হেন 

করি অনুভব। 
সবই ভ্রান্তি একি? সবই মায়া 

তোমার এই '্রীতি? 
শুধু ্বপ্র! শুধুই কি ছায়া? 

শুধুই কি স্বতি? 


(আহ্বান ) 
অক্ষয়কুমার-- 


এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন জনা ? 
এখনে। আধারে যেন ভাসে তার ব্প কনা। 
মূরছিয়। পড়ে দেহ, আকুলিয়। উঠে মন, 

শরনে তৈজসে বাদে কাপে তার পরশন ? 
এসেছিলে কত সাধে, মনে যেন পড়ে পড়ে, 
পৃরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে ! 
কাতর নয়নে চেয়ে কোথা গেল নাহি জানি 


মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘ খানি ! 
ববীন্ত্রনাথ-- 
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্খবর রাগিনী 


তোমার সে কবে কার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার । 

জাতগ্ত শীতের রৌদ্রে নিজ হস্তে করিছ বিস্তার 

ফত শীত মধ্যাহ্বের হুনিবিড় সখের স্তব্ধতা ! 

আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথ! 

কত তব রাত্রি দিন কৃত সাধ মোরে ঘিরে আছে 

তাদের ক্রন্দন গুনি ফিরে ফিছুর ফিরিতেছে কাছে। 

(আহ্বান) 
দেহ-ুক্ত  শরিয় সান্লিধয কল্পনার নুখ-স্থপ্র তিন জন কবিই সমান আবেগে 
হৃদয়ে পোষণ করিবার জদ্ব বাগ্র। 


আর্িন, ১৩২৩। ] স্রীবিয়োগের কবিতা ।' ২৬৯ 


(৭) আহ্বান । 
দ্বিজেন্দ্রলাল__ 
যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা 
তুমি আমার এসো , 
যখন ধারে পড়ে” আসবে বেলা 
তুমি একবার এসো। 
যখন যাবে কলরব থামি ; 
-যখন বড় এক, 
কাউকে খুঁজে পাব নাক ন্দার্মি 
রি তুমি দিও দেখা । 
' যখন হেথায় ছেড়ে যাবে! শেষে 
যাহ। কিছু প্রেম; 
তুমি তখন সাগর তীরে এসে 
সঙ্গে নিয়ে যেও । 
আধার যদি-্তুমি শুধু হেসে 
আধার হবে আলো, 
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসে! 
--তুমি বেসে! ভালো। 
( আহ্বান ) 
অক্ষয়কুর্মার- 
সে সময়ে দিও দেখা! 
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ ধরণী হইবে ধূসর বরণ, 
নয়নের তলে অতীত জীবন ম্বপনের সম লেখা। 
ক ৪ চু চে 
অতি নিরুপ্লায় কোথ! ছিল পড়ি 
আজীবন স্তৃতি আসে হাহ! করি 
প্রতিদিনে দিনে রহিয়াছে তরি 
| কি গাড় কলঙ্ক দাগ? 


২৭৯ ও সাহিত্য-সংহিত। ৷ [ধম খণ্ড ৬্ঠ সংখা । 


নিজ পাপে তাপে অনৃষ্ট গড়িয়া 
দেহ হতে আমি যাই বাহিরিয়! 
সে সময়ে কাছে দাড়াবে কি প্রিয়া 
লয়ে চির-অঙগরাগ ? 


রবীন্ত্রনাথ-_ 


আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে 

হে কল্যাণি, গেলে যদ্দি, গেলে মৌর আগে 

মোর লাগি কোথাও কি ছুটি স্সিপ্ধ করে 

রাখিবে পাতিয়৷ শয্যা চির সন্ধ্যা তরে। 

( শেষ কথ!) 
ইহজীবনের শেষ নিমেষপাতের সময় লোকাস্তরিতা! পত্বীর সাক্ষাৎ কামনা- 

তেও কবিভ্রয়ের অভিব্যক্তির মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
অক্ষয়কুমার অগ্তিমকালকে একটি কঠিন ও ভীষণ পরীক্ষার ক্ষণভাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং অক্ষয়কুমার সেই ধারণাকে আত্মগ্লানিতে ভীষণতর করিয়। 
তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৃত্যুক্ষণের সেই বিভিষিকাময়ী মুত্তির 
আভাষ নাই। 


(৮) হি হেতু কল্পনা । 
দ্বিজেজ্্লাল--. 
ওগোততুমি কেন আমার আস ন। 
এসো তৃমি এসো৷ আমার কাছে। 
বড় রোষে বড় অভিমানে গে! 
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়া-ছাড়ি 
নফল ব্যথ! গলে গেছে প্রাণে, গো 
এসো আমার- এসে! তামার বাড়ি ! 
অক্ষয়কুমায়ের এ সম্বন্ধে ধারণাও আত্মগানির ভিত্তিতে প্রধিত-সে ধারণ। 
সুষ্পষ্ট ও'দৃঢ়তর--. 


আশ্বিন, ১৩২৩. ] স্ত্রীবিয়োগের কবিতা । ২৭১ 


 প্রতিকর্খে প্রতিধর্শে উঠেছিলে সতী 
উচ্চ হতে উচ্চতরে ! 
নিয় হতে নিয় স্তরে 
নামিতে ছিলাম মামি অতি দ্রতগতি ৷ 
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান, 
তাই হ'লে অন্তর্ধান__ 
তোমারে ম্মরিয়। যাহে তই শুদ্ধমতি ! 
রবীন্দ্রনাথের ধারণ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মত অন্থমান সাপেক্ষ বা অক্ষয়কুমারের 
মত বাস্তবের কঠোর সত্য হইতে উদ্ভত নহে, উহা কবিকল্পনার বন্দর স্বর" 
লোকে উদ্ভাসিত ' রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণাকে “ত্বতরহস্ত, নামে অভিহিত 
করিয়াছেন_-ধারণাটী এই-_ 
যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী 
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি 
ষে ভাবে সুন্দর তিনি সর্বচরাঁচরে, 
যে ভাবে আনন্দ তার প্রেমে খেল। করে, 
যে ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী, 
ষে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী, 
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান, 
তটিনী ধরারে স্তন্ত করাইছে পান, 
যেভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক 
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ, 
ছুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদন! 
নিত্য বর্ণগন্ধগীত করিছে রচন!, 
ছে রমণী, ক্ষণকাল আনি মোর পাশে 
চিত্ত তরি' দিলে সেই রহস্ত আভালে ! ( খৈতরহন্ত ) 


(৯) ম্বত্যু মাধুরী। 
অক্ষয়কুমার দাধনার বলে শেষে মৃত্যুকে প্লেম হতে মধুময় স্থির করিয়াছেন, 


২৭২ | সাহিত্য-দংহিভা। ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


রবীন্দ্রনাথের মনশ্চক্ষে মৃত্যু স্ন্দর ও মধুর সৃত্তিতে প্রকট" হইয্বাছে। ছ্বিজেন্্- 
লালের কল্পনা ততদূর অগ্রদর হয় নাই, তিনি জীবগ-সায়াহ্নে বিষাদক্ষিথ মনে 
মৃত্যুকে শাস্তিদায়ক ভাবে কল্পন। করিয়াছেন। 
ছ্বিজেন্্রলাল-_ 
একে একে চোখের সামনে কুহ্মগুলি পড়ে যাচ্ছে ঝরে, 
ধীরে ধীরে পশ্চিমের প গীতাকাশে নিতে আস্ছে আলো, 
ঝাপসা হয়ে আসছে জগত, সোণার বরণ হয়ে আসছে কালো, 
চক্ষুদুটি মুদে আস্ছে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে, " 
বাজছে দুরে বিজয়-ডঙ্কা-_শুস্তে পাচ্ছি, লাগ ছে নাত ভালো, 
ইচ্ছ! শুধু, পক্ষ ছুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে। 
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয়-বন্ধু কে আছে! কুটীরে ? 
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধা|-দীপটি জালো, 
শ্রাস্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি গে! নিজ জন্মভূমি, 
দেখাও কোথায় শাস্তিশষ্যা পেতে আদার রেখেছ গো তুমি। 
(শাস্তি) 
অক্ষয়কুমার-__ 
সতী, মরণে ভাবিন। আর ভয়ঙ্কর অতি। 
তুমি যাহে দেছ পদ সে যে ফুল্ল কোকনদ, 
সে নহে শ্মশান চুল্লী ভীষণ মূরতি। 
মৃত্যু যদি নাহি হয়, প্রেম হতে মধুময় 
দিবেন কন্তারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি ? 
অক্ষয়কুমার অন্তর লিখিয়াছেন-_ 
হে মরণ ধন্ত তুমি! না বুঝে তোমায় 
বুথ! নিন্দা করে লোকে ; 
জগতে তুমিত শোকে 
অমর করিছ প্রেমে দেব মর্হিমায়। 
আজি মোর প্রিয়তমা তব করে বিশ্বরম। 
ভাসিছে ইন্দিরা সঞ্জা সৃষ্টি নীলিমায়! 


আশ্বিন, ১৩২৩।] স্ত্রীবিয়োগের কবিতা । ২৭৩ 


কিবা বর্ণ, কিবা গন্ধ কিবা স্থুর কিবা ছন্দ 
জগৎ হয়েছে অন্ধ প্রতি ভঙ্গি মায় 

নাহি কায়া, নহে জায়। নাহি সে সম্পর্ক ছায়া-_ 
জাগে শুধু প্রেম মায়। স্থৃতি স্যমায়। 


রবীন্দ্রনাথ _ . 
তুমি মোক জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধূরী 
চির বিদায়ের 'আভ। দিয়া, রাঙায়ে গিয়েছে মোর হিয়া 
একে গেছে, সব ভাবনায় সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী। 
জীবনের দিক্‌ চক্রীমা ল্ভিয়াছে অপূর্বব মহিমা, 
অশ্রুধৌত হৃদয় আক্ষাশে দেখা যায় দুর স্বর্গপূরী। 
১ ১ ১ সু ক 
তুমি মোর জীবন মরণ বাধিয়াছ ছুটী বাহু দিয়া। 
প্রাণ তব করি অনাবৃত ম্বত্যু মাঝে মিলালে অমৃত, 
মরণেরে জীবনের প্রিয় নিজ হাতে করিয়াছ প্রিয়া, 
খুলিয়। দিয়াছ দ্বার খানি যবনিক। লইয়াছ টানি 
জন্ম মরণের মাঝখানে নিশ্তব্ধ রয়েছ দীড়াইয়!। 


(সার্থকতা ) 


(১০) শোক জয়। 
ঘিজেন্্লালের স্ত্রীবিযোগের কবিতায় শোক জয় সহায়ক কোনও ধারণার 
অভিব্যক্তি নাই। তাহার একটী গীতে তিনি মনকে সেই উদ্দেস্টে গ্রস্তত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ভীহার প্রবোধ বাক্য যে বিশেষ শাস্তিপ্রদ 
তাহা বোধ হয় না। গীতটি এই-_ | 
একই ঠাই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদ্দি, 
জীবন জল $বন্ব সম মরণ-হুদ হৃদি । 
দুঃখ মিছে কাঙ্জা মিছে, 
ছুদিন আগে ছুদদিন পিছে, 
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী । 


২৭৪ ্‌ সাহিত্য-সংহিতা ৷ [ ৫ম খও, ৬ সংখা | 


একই ঘোর তিমিরে আছে ঘেরির! চারিধারে, 
জলিছে দীপ নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে ; 
“ অসীম ঘোর নিররতায় 
উঠিয়া গীতি থামিয়া যায়, 
বিশ্ব জুড়ি একই খেলা চলেছে নিরবধি । 
অক্ষয়কুমার ভগবানের অপার প্রেমের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়! 
শোক জয় করিয়াছেন। ভগবানের নিকট তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন-- 


ভাঙ্গিতে গড়নি প্রেমে ওহে প্রেমময় । 
মরণে নিত ভিন্ন প্রেমকুত্র নহে ছিন্ন 
স্বর্গে মর্ডযে বেধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়! 
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার। 
আমি ক্ষুত্র বুদ্ধিধরি কতভাঙ্গি কত গড়ি 
কবি কত সত্য মিথ্যা নিত্য আবিষ্কার ! 
নিজ সুখ ছুঃখ দিয়! তোমারে গড়িয়া! নিয়! 
বসি তব ভাল মন্দ করিতে বিচার! 


রঙ ক ৪ 


ক্ষম এ ক্রন্দন গীতি শোক অবসাদ! 
সেছিল তোমারি ছায়া! তোমারি প্রেমের মায়! 
তার স্বতি আনে আজ তোমারি আম্বাদ ! ও 
এখনে সে যুক্ত করে মাগিছে আমার তরে-_- 
তোমার করুণ! ন্েহ শুভ আশীর্ব্বাদ ! 
রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপায়ে কবি কল্পনার জুন্গিঞ্ধ বারি সম্পাতে-_তীহার 
. শোক তপ্ত হৃদয়কে স্শীতল করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন-_ 
বজ্র যথা বর্ষণেরে আনে অগ্রসরি, 
কে জানিত তব শোক'সৈইমত করি 
আনি দিবে অকস্মাৎ জীবনে আমার 
বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার। 


আশ্বিন, ১৩২৩.] ্ত্রীবিয়োগের কবিতা । ২৭৫ 


'মোর অশ্রবিন্দুগুলি কুড়ায়ে আদরে 

গাখিয়। সীমস্তে পরি” ব্থ শোক পরে 

নীরবে হানিছ তব কৌতুকের হাসি। 

ক্রমে বা হতে যতদুরে গেলে ভাসি, 

তত মোর কাছে এলে! জানি নাকি করে, 

সবারে বঞ্চিয়া তব সব দিলে মোরে ! 

ম্ৃতামাঝে আপনারে করিয়! হরণ 

আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন, 

আমার নয়নে তুমি পেতেছ আলোক-_. 

_ এই কথা মনে জানি, নাই মোর শোক ! 
(অশোক ) 
বন্ধ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে কিন্ত কবিব্রয়ের শোক-গীতির পূর্ণ*্পরিচয় দেওয়া 
হইল ন!। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বদন্ত, উত্নব, জীবন লক্ষী প্রভৃতি যে সকল উৎ- 
কৃষ্ট কবিত৷ আছে, এবং প্রক্ষয় কুমারের কাব্যে হিন্দুর গৃহধন্ানঠানের, জীবন- 
মরণ সমস্যার, শোকজয়ের জন্য অন্তদ্বন্বের_-নিরাশ। ও অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাদ ও 
শাস্তির ক্রমবিকাশের যে অভিব্যক্তি না| মাছে, তাহার পরিচয় দিতে পারি 
নাই; কারণ দ্বিজেন্দ্রলঙলের কবিতায় সে সকল বিষয়ের অবতারণ। নাই। 
পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা কবিতা সম্পূর্ণ আকারেই উদ্ধৃত করিয়াছি, 
কিন্তু ছিজেন্্রলালের ও অক্ষয় কুমারের কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়! 
পূর্ণভাবে উদ্ধত করিতে পারি নাই; তাহাতে শেষোক্ত কবিদ্বয়ের ফোনও 
কোমও কবিতার রস ভঙ্গ হইয়াছে । এরূপ স্থলে উদ্ধত কবিতাংশগুলি হইতে 
কবিত্রপ্নের সমগ্র শোফ-গীতির দোষগুণ বিচার করিলে তাহাদের প্রতি অবি- 
চার কর! হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি লেরপতাবে তুলনায় সমালোচনা করাও 
আমার অভিপ্রেত নহে। সেই হেতু উদ্ধৃত কবিতাগুলি সম্বন্ধে আর কোনও 
আলোচনা না করিয়া কহিত্রয়ের পহী-বিয়োগের সমস্ত কবিতাগুলি পাঠে 
আমার মনে, যে ধারণ! হইয়াছে,তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া! এই প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করিব । 
রবীজ্নাথৈর, “স্মরণ” নামক কাব্-গ্রস্থের, সমুগ্র কবিতাগুলির অদ্গলীলন 


২৭৬ সাহিতযসংহিতা। [৫ খত কউ যা? 
করিলে আমর! দেখিতে পাই কির প্রতিপাদ্য এই বে, তিনি ও হার প্রিয় 
অনাদি কাল .হইতে ছুইজনে মিলির পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং 
সেই পুর্ণভা- প্রাপ্তির যাজ। তহাদের ছুইজনকেই - সাঙ্গ করিতে হইবে, তীহার। 
ছইজনেই এক,--কবির প্রিয়া ক্ষণকাঁলের এ্ত বিদ্ছি হইয়া কবির স্তরে 
ৈত-রহস্তের ভাভাহ দিয়া গিয়াছেন। . সৃত্যুর অন্তরালে গিয। কবির প্রিয়া 
কবির জীবনেই 'জীবন। ধারণ করিয়া আছেন _বিচ্ছেদ বেদনার নিবিড় বন্ধনে 
উভয্বের মিলন সম্পূর্ণ হইয়! গিয়াছে ; মরণের পরপার হইতে কবির প্রিয় 
এখন কবির সহিত টির-মিলনের প্রতীক্ষার আছেন; বিবাহ বেদনাকে কষি 
তাহার ইহ-জীবনের মানন 'বপিয়া বরণ ₹রিয়া লইয়াছেন$ যৃত্যুকে কবির 
প্রি ুধ্যান্তের বরাগে রজিত করিয়া কবির চক্ষে সদর মুহ্িতে প্রতিভাত 
করিরা'গিয়াছেন। এই কথা গুলিই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন, ভাবে, নানা ভঙ্গীতে 
সাহার কবিতাশমূহে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতা গুলির ভাবব্যঞনা রবীন 
 নাখের -গ্বভাবসিদ্ধ. কবিত্ব-সৌরভ,দমাকুল এবং তাহাদের ভাষা ও অভিব্যক্ধি 
যহজ ও সুবার বিশেষত: তাহার চতুর্দশ পংক্তির কবিতাগুলি,_যদিও সে 
গুলি “মনেই” নামের গৌরব পাইতে পারে না, কারণ সেখুলিতে ইতালী 
লনেটের খিলের ও অতিব্যক্তির' অপরিহার্য নিয়মগুলি রক্ষিত হয় নাই_িস্ত 
সুজ -কৰিত! হিসাবে.সেগুলি হনিনদা নায় । রবীজনাথের শোক-গ্রকাশ ধীর 
খনাহত; তীর বপেক্ষাকত তরুণ বয়মে লিখিত *শৃন্ত গৃহে”, “কোথা, 
এমিউ,র চ্* প্রত্ভৃতি শোক-গাথায় যে আবেগ, 'অন্থুযোগ ও উচ্ছাস ছিল, 
ীবিযোগের ফবিতান্গ তাহা নাই। 'কবিতাগুলিতে কবির নিজের ব! ভীহার 
পরীর বা্াব জীবনের--ভাহার গুছের_কোনও স্পট .চি্র নাই --শোঁক্ষের, 
গাম কবির সেই স্বাজাবিক সন্কোচের হীধ ভাঙ্ষিতে 'পাঁরে নাই! ' প্রস্ত 
ক্বরগ কাবো রিচ্ছেদ-িপনের . উপরোক্ত কবি্বপ্রষর : অভিধাক্ষি ' ব্যতীত 
বলয় কোদ উদ্গেস্ত-নিক্বপণের : আলোচন! নাই-কবিকে বিষোগ বেদনার 
রনির কমম.করিতে' যে.লাধনা। করিতে কৃহইয়াছিল তাহার বিশেষ- ফোন 
অভিযান মাই... বিশ্বপতির রবদ্গলমে একান্ত দির বি হয়ত লেস্প: 
শালোচাহ প্রধান বোধ বেন নাই 2 

: শক্ষাতথয়ে অ্ষয়কুমারের 'কথিভায় তিনি. তীঁহার নিজের ও পশ্ীর বাস্তব 





আঙ্বিন, ১৩২৩।] স্্রীবিয়োগের-কবিতা। ২৭৭ 


জীবনের চিত্র, জননী,'ভঙ্মী, পুত্র, কন্যাদি আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবানীদ্দিগের 
সহিত স্নেহ-ুত্রে বদ্ধ গৃহের চিত্র, নিঃসঙ্কোচে ও স্শপষ্টভাবে অন্কিত করিয়া- 
ছেন। সে কবিতায় আচার-নি্ হিন্দু-ুদ্ধান্তের--হিন্দু-শ্নুষ্ঠানের চির 
সমুজ্জল রেখাপাতে নিপুণ-তুলিকায় প্রতিফলিত। শমরণে কি মরে প্রেম! 
অনলেকি পোড়ে প্রাণ?” জীবনমর্ণের এই চিরন্তন প্রহেলিকার মীমাংসার 
কামনায় কৰি প্রথমে প্রাচীন শান্্কারগণের এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিকগণের আশ্রয় লইয়া, নিরাশ হইয়া, শেষে প্রকৃতির সাহা অভীষ্ট লাভ 
করিয়াছেন, বারিধির অনন্ত বিস্তার প্রত্যক্ষ করিয়া কবির মনে, অসীম বিশ্বের 
সহিত তুঙ্গনায় মানব কত ক্ষুত্র এবং তাহার জীবন মৃত্যু কত তুচ্ছ ঘটনা দেই 
সত্য প্রতিভাত হইয়াছে । সেই অভিজ্ঞতার ফলে কবি শোক জয় করিয়াছেন 
এবং বিগত অস্ৃপ্তি অবিশ্বীদ ও অন্ুযোগের জন্ত তগবাঁনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিগ্নাছেন। শেষে কবি এই ধারণাক্ম উপনীত হইয়াছেন, যে তিনি যেমন ইহ 
লোক হইতে প্রিরার শুভ কামন। করিতেছেন, তীহার প্রিয়াও তেমনি পরলোক 
হইতে কবির কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন । অক্ষয় কুমারের শোক চিত্র বাস্ত- 
বহার যাছ্দস্ত্পর্শে সজীব--তাহার বিলাপধবনি আত্ম-অনুযোগে হৃদয়োদ্বেলক। 
এষা” কাব্যের প্রতি কবিতাই কোনও নূতন ভাবের মমাবেশ হেতু সার্থক। 
কবি অসামান্ত শবকুশলী তিনি সর্বত্রই স্বল্পতম নুনির্বাচিত কথায়, বক্তব্য পরি- 
স্কুট এবং ভাষা, ছন্দ, ও ভাবের শ্রেষ্ঠ মিগন প্রদর্শন করিয়াছেন । “এষ।” কাব্য 
বঙ্গীয় কাবা-সংসারে অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আশা আছে 
. সে প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হইবে। 

স্বিজেন্ত্রলালের কবিতা, শব লালিত্য ও রচনা শিল্প চাতুর্ষেয রবীন্দ্রনাথের বা 

অক্ষয়কুমারের কবিতায় সমতুল্য না হইলেও, নিজস্ব সম্পদে 'মতুল্য _ প্রসাদ- 


শশা পিপাসা পেপসি পিপিপি সিপাপিিপপপাাপসপা 


শোকের তীব্রতা উপশম হইলে, এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্বিজন্্র অন্তর হইতে অন্তহ্বত 
হুইগাছিল, তাহার রচনায় সেরূপ আভান আছে। “শান্তি” ও “আহ্বান* কবিতায় সে পরিচয় 
আছে। "সীতা” নামক নাট্যকাধ্যের তুমিকা পঠেও তাহা জান বায়। এ ভূমিকায় মৃত।গত্থীকে 
উদ্দেশ করি! বিজেন্র লাল লিখিয়াছেন আমি যাহাকে (সীতাদেবীকে) আগ ফল্লানার চক্ষে 
দেখিতেছি' তু আজ ভাহার সহিত একই লোকে বাদ করিতেছ. আর গাহাকে প্রত্াক্ষ করিয়া 


পৃ্নার নিরতা। আছ ৮ 


২৭৮ সাহিত্য-সংহিতী। [৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখা! । 
গুণে কোনও কবির কবিতা হইতে হীন নছে। দ্বিজেন্ত্লালের শো কোচ্ছাদ 
গভীরতম আবেগে উচ্ছ,সিত। কবি তাহার নিজের দ্র্ভাগোর কথা মাতৃহারা 
পুত্র কন্ঠ।র চিত্র, হতশ্লী সংপারের চিত্র-_অবাধে-_ম্বাভাবিক ভাবে ও করুণার 
ভাষায় বর্ণনা! করিগ়াছেন--ঠাঁহার সন্তান স্মেহের অভিব্যক্তির সরল সত্য প্রাণ- 
স্পর্শা। কবি, মরণের পরপারের যবনিক! উত্তোলন কর! মানবের ক্ষমতাতীত 
সে চেষ্টা করেন নাই, তাহার শোক নৈরাস্ঠ ব্যঞ্ক এবং প্রিয়ার সহিত চিরভাবিয়! 
মিলনের আশা, সংশয় কুহেলিকাছন্ন।* তিনি তাহার মনের সন্দেহ অবিশ্বাস, 
আশা নৈরাশ্ত অকপটে, নির্ভীক ভাবে, প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্ত্র- 
লালের কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রচন! ভঙ্গীতে যেমন তাহার ম্বকীয় বিশেষত্ব 
দেদীপ্যমান তেমনই তাহার শোকের অভিব্যক্তিতে কেমন একটি পুরুযোচিত 
ভাব--তেজের ব্যঞ্তন--আছে, যাহা বাঙ্গালার অপর কোনও কবির 
শোকোচ্ছাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ । 


পঞ্জেক।-সংক্কার ৷ 


সম্প্রতি সাহিত্য-সংহিত। পত্রিকায় (১৩২৩ সনের বৈশাখ সংখ্যায়) বিশুদ্ধ- 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ ও অয়নগতি সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া,.প্রীযুত আগ্ত- 
ভোষ মিত্র এম, এ মহাশয় প্রথমেই তদীয় প্রতিকূল পক্ষের নানাপ্রকার নিন্দাবাদ 
করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকার অয়নাংশ যে ভ্রমশূন্ত ও বিজ্ঞান সম্মত তাহা 
দেখাইবার জন্য তিনি চারিটা হেতুবাদ দিয়াছেন । আমরা এই হেতুবাদের মূলা, 
কি তাহাই অতি সংক্ষেপে দেখাইব। বিষয়টাতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে 
.হুইবে, অয়নাংশ (150593107) 06 [700109555 ) বলিতে কি বুঝায় 1 রবিবন্ঝ 
বিষুবৎমন্পাত বিন্দু হইতে নক্ষত্র খচিত রাশিচক্ষের ন্রিপিত আদি বিন্দুর পার্থ-. 
ক্যকেই অয্ননাংশ বলে। প্রথমটা প্রত্যক্ষ স্থান স্থিরীক্ৃত; দ্বিত্তীয়টা কতকট! 
স্বীকারের উপঝ্ে স্থাপিত। একটা সচল বলিয়া সায়ন, অপরটী অচল ' বলিয়া 
নিরয়ণ অভিধাপ্রাপ্ত । কিন্তু উভয়টা ই বিজ্ঞানমতে প্রত্যক্ষ ও নি্দি্ট-কোনটাই 


আশ্বিন, ১৩২৩. ] পঞ্জিকা-সংস্কার। | ২৭৯ 


কেবল কল্পনা প্রহ্থত'নহে। একটী সমরাজ্রিন্দিব অথব| ঠিক পূর্বে উদীয়মান 
সুর্য সংস্থান হইতে পর্যযবেক্ষিত, অন্তটী নক্ষত্রপুঞ্জ মধো বেধোপলন্ধ। 

প্রথমতঃ আশুবাবু বলেন, বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্রিকার প্রতোক গ্রহের ক্ফুটে 
অয়নাংশ যোগ করিলে প্রর্ুত বিজ্ঞান সম্মত সামনক্ফুট যখন পাওয়া যাইতেছে, 
তখন এই অয়নাংশ বিজ্ঞান সম্মত। ইহা কেন্ত্র পরিবর্তনে (08199 
0€০০-০:01)859 ) উপজাঁত মান্র। এই যুক্তি ধলে যে কোন অস্ককেই 
অগ্ননাংশ আখ্যা দেওয়! যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সায়ন 
জ্যোতিষ হইতে হিন্দুমতের নিরয়ণে পরিবর্তনের জন্ত ছুইটী উপান্ন অবলম্থিত্ত 
হইতেছে । অগ্ননগতি প্রকৃত রাখিয়। নির্দিই পরব বিন্দু কিংবা সময় হইতে অয়নাংশ 
গণনা কর! এক প্রকার ) অয়নগতি কল্পন! করিয়া উহা! অন্য অনুরোধে ব্যবহার 
করা দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম সম্প্রদায় বলেন, নক্ষত্রের শান্ত নির্দিষ্ট সংস্থান হইতে 
অয়নাংশ গণন| কর! হউক । এই মতের প্রধান পৃষ্টপোষক বেস্কটেশ কেতকর। 
তিনি প্রধাণতঃ চিত্র সংস্থানানূসারে আদি বিন্দু নির্ণয় করিতে বলেন, যেহেহু 
উক্ত তারকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং ইহা হইতে গণিত হইলে বর্তমীন সময়ের 
তারিখের সহিত অনেকটা এঁক্য থাকিবে। শ্রীবিনায়ক শাস্ত্রী খানপুরকার প্রতৃতি 
রেবতী যোগ তারার সংস্থান ধরিয়! নিরয়ণ গণন! করিতে বলেন, যেহেতু শাস্তরানথ- 
সারে উহ! রাশিমুখের অতি নিকটবর্তী । ভিন্ন ভিন্ন তারকাবস্থান হইতে ভিন্ন 
ভিন্ন মেষাদি বিন্দু হয় বণিয়া, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, একটা সময় নির্বাচন 
করিয়া, একাল হইতে অয়নগতি অঙ্ুনারে অয়নাংশ নির্ণয় কর! হউক। তাহার! 
শান্্রোলিখিত যোগতারা সমূহের হারাহারি সংস্থান হইতে খৃষ্টার পঞ্চশতাব্দীর 
ঞ্রেষভাগে অথবা ৪২১ শক হইতে গণনা করিতে বলেন। ইহা! অপেক্ষাকৃত 
বৈজ্ঞানিক বল! যাইতে পারে; যেহেতু ইহাতে অয়নগতি প্রকৃত থাকায়, আদি- 
বিন্দুর গতি নাই) বাহার! অয়নগতি কল্পন। করিয়! কেবল সায়নের সহিত মিল 
রাখিতে হচ্ছ। করেন, তাহার ছইভাগে বিভক্ত । এক সম্প্রদায় বলিয়। থাকেন, 
ুধ্যসিদ্ধাস্তের (বার্ধিক ৫৪ বিকলা অয়নগতি )কি গ্রহলাঘবের (বাধিক এককলা 
অয়নগতি ) অয্ননাংশ পাশ্চাত্য * মতে গণিত দায়নস্বূটে হীন করিলেই নিরয়ণ 
হইকে।* এই পন্থ। কেরোলছমন্‌ ছত্ধে অবলম্বন করিয়াছেন। * অপর সম্প্রদায় 
বলেন এতদ্েশীয় গ্রস্থমতে একটা গ্রন্থের শ্ছুট গণনা করিয়া এ সময়ের অন্য 


২৮০ সাহিত্য-সংহিতা ৷ [৫ম খণ্ড ,৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


পাশ্চাত্য সায়ন প্রণালীতে প্র গ্রহের ক্ষ, নির্ণয় করতঃ বিয্বোগ করিলে যাহা 
হইবে তাহাই অয়নাংশ বলিয়া ধর! সঙ্গত। কেহ কেহ পর্ববান্ত সময়ের চ্তর ক্ষুট 
হইতে উহা! গণন! করিতে বলেন। বাপুদেবশাস্তী প্রচলিত তারিখ গণন! প্রণালী 
অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেস্টে স্্ধ্যসিদ্ধান্তের একটা ল্লোকের উপর নির্ভর করিয়া, 
তম্মতে মেষ সংক্রমণ কালীন সায়ন রবিষ্কটকেই অয়নাংশ বলিয়। নির্ণয় করিতে 
বলিয়। ছিলেন। ইহাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় অনুসরণ করা হইয়াছে। 
প্রক্কৃত অয়নগতি ৫*.২৪ স্থলে ৫৮-৭ বিকল! শ্বীকার করিতে হুইতেছে। কিন্তু 
অয়নগতি (81705] £6176158] 760959101) ) কারণিক ব্যাপার নহে--উহ! 
সায়ন-চক্রে পরিদৃশ্ঠমান নক্ষত্র চলনোদৃভূত অন্ত কথায় রবিবত্ম্* বিষুবতের উপর 
প্রতিবর্ষে যে পরিমাণে অপসারিত উহ্াই অযননগতি। কো-অর্ডিনেট পরিবর্তন 
সময়ে তদধিক ধরা হইলে উহা! অয়নজনিত নহে। ইহাকে অয়নজ অর্থাৎ রবিবর্ঝ্ 
চলনজনিত গতি বলিয়া, অয়নাংশ কহিলে বিজ্ঞান উহাকে রখনই সত্য ঝলিবে 
না। আমর! বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিতেই ইহাকেই লক্ষ্য করি। ইহাকে নিরয়ণ না 
বলিয়া কম্পিত অয়ন বলিয়া চালাইলে কোন আপত্তি থাকিত না। বিষমটী 


বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ ড়া, অর্থাৎ ১৩ই এপ্রিল তারিখে, 
সায়ন রবিদ্ফ,ট - সুধ্য-সিদ্ধান্ত মতের রবিস্ফুট 4 অয়নাংশ 
৩৬ 
পাশ্চাত্য মতের সায়ন রবিস্কুট বিজ্ঞান সম্মত, কিন্তু এ দিনের সু সিদ্ধান্তের 


রবিদ্কূট বিজ্ঞান সম্মত কিন1 ইহাই দেখিতে হইবে। উহা! যদি বিজ্ঞান সম্মত 
না হয়, তাহ। হইলে অয়নাংশে প্রকৃত প্রস্তাবে কখনই বিজ্ঞান সম্মত হইতে 'পারে 
না। আমরা জানিনা, এক্ষণে আশুবাবু হূর্যযসিদ্ধাস্তের এই রবিসংহ্থানকে প্রন্কত 
বৈজ্ঞানিক সত্য বলিবেন কিনা? কিন্তু চতুর্দশবর্ষ পূর্বে বঙ্গে পঞ্জিকা সংস্কার 
প্রবন্ধে আমর! দেখাইয়াছি যে, ইহাকে পাশ্চাত্য মতের শুদ্ধ সংস্থান বল! যাইতে 
পারে না। ইহাতে সুর্যের বাধিকগতি জনিত সাড়ে আট বিকলার ভ্রম রহিয়াছে 
এবং গী সময়ের মান্দ্য ফলেরও কতক ভ্রম থাকিতে পারে। এতদ্যতীত কলি- 
কাতার ভ্রান্ত দেশাস্তরের জন্য অর্ধকলার . স্থায়ী ভ্রমু আছে ও অন্তান্ত গ্রহের 
সামরিক আকর্ষণের ফলেও এ পরিমাণ পথ্যন্ত*পার্থক্য হইতে পারে। কাজেই 
এই অগ্রক্কত 'অস্কের সহিত যে মঙ্কের যোগে প্রক্কত শুদ্ধ ফল হয়, "যেই অন্ধ 
কখনই ভ্রম বিহীন হইতে পারে না। এই অশুদ্ধ অক্ষকে নানাগ্রকর বিশেষণে 


আশ্বিন, ১৩২৩. ] পঞ্জিকা সংস্কার । ও ২৮১ 


'বিভূষিত করিয়! বিজ্ঞান সিদ্ধ বলিতে ক্কইলে, বড়ই কষ্টের কথা । স্ু্ধ্যসিঙ্ধাস্তের 
বর্ষাদির গণন! বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, প্রথম প্রসারণে অন্যান্য দিনের স্ুর্ধযস্কুটও 
বৈজ্ঞানিক হইয়। যাইবে ইহাই কি বন্ধে পঞ্চাঙ্গশোধন সভার, প্রথম প্রশ্নোন্তরের 
প্রক্কত কারণ ? ইহাই কি 'সৌরবর্ষনানং স্ূর্ষেতর গ্রহগতিমানং চ কি স্বীকার্ধযং 
প্রশ্নের উত্তরে, “হ্র্য-সিদ্ধান্তোক্তং ,সৌরবর্ষমানং গ্রাহং তদিতর গ্রহগতিমানং 
্ধ্যসিদ্ধান্তোক্তং বেধোপলন্ধবীজসংস্ক তং গ্রাহ্থংং বলিবার হেতু ? স্ু্ধ্যদিদ্ধান্তের 
সুর্্যগণন প্রণালী বিজ্ঞান সম্ম হ। বলিয়। একবার স্থির হইলে, দ্বিতীয় প্রপারণে 
বৈজ্ঞানিকত্ব লাভ করিবে; তখন 'আর বিসংবাদের কারণ থাকিবে না। 
আমাদের একস বলিয়াছিলেন ফে, শাস্ত্রমতে গণিত সংস্থান যেমন সময়ের হিন্দ 
ক্োতিষের সমগ্র গণনাই (6176) এক প্রকার ক্রিয়াবিকাশ (607০6০০),পাশ্চাত্য 
মতের গ্রহ সংস্থানও সময়ের ( (1009) অন্তরূপ ক্রিয়াবিকাঁশ (87011017) বলিয়া, 
একে অন্তর ক্রিয়াবিকাশ (€00006107 ) বিবেচন। করতঃ বৈজ্ঞানিক বল! যাইতে 
পারে। এই নীতি অবলম্বনে পৃর্থীকে স্থিরতর বলিয়াও, কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আসন 
প্রার্থী। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞান এই সকল অধিক মূল্যবান মনে করেন না । বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ কেন্দ্র পরিবর্ধন ( 0:80500911090610 0? 0০-০010+ 
17965 ) বশতঃ বলিতে গিয়া সংজ্ঞ! পরিবর্তনরূপ ভ্রম করায় বিজ্ঞান বিরুদ্ধ 
হইয়াছে এবং ইহা কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ইহা মুত সাহিত্যাচার্যের 
গ্রহের গতি মাপ করিবার ষ্টেশন কম্পনার তুল্য। বাস্তব বিষয়ে কল্পনার অতিরিক্ত 


বিকাশ ফলে 'বণিক্‌ যুবকের ন্যায় ছুর্দশ। ঘটে । অতএব এই আদি বিন্দু কখনই 
সথম্পষ্ট বল যাইতে পারে না । 


* আস্ত বাবুর দ্বিতীয় যুক্তি এই,যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রিকার অয়নাংশ অনেকেই 
হ্বীকার করিয়াছেন। মৃত বাপুদেবশাস্ত্রী পাশ্চাত্য মতের গণনা প্রণালী হিন্দু 
সমাজে প্রবর্তনের ' জন্ত অয়নাংশ গণনার এ প্রণালী প্রাথমিক সময়ে অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। সৌর বর্ষমান তিনি পরিবর্তন করিতে সাহসী হন নাই, অথব! " 
'সাফ়ন প্রণালী প্রবর্তনের জন্য সোপান স্বরূপে ইহ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। 
নিরয়ণ আদি বিন্দুকে একবার চল করিতে পারিলে, সায়ন তুল্য বর্ধমানের 
্রস্তাব'করিয়া, উহাকেই নিরয়ণ আখ্যা দ্দিতে সমর্থ হবেন, ফেনেতু পূর্ববাভি- 
মুখে সচ্জী সাদি বিন্দুর পরিবর্তে, পশ্চিমাভিমখে অয়নগতিতুল্য সচল 


২৮২ সাহিত্য-সংহিতা ৷ [৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ দংখ্য! । 


আদি বিন্দু কল্পনা করিলেই, অভীষ্ট ক্টর্ণ হয়। তাহ! হুইলে যোগেশ বাবুর 
স্তায় বলিতে পারিতেন “৮1০ 10956 1991019 £/090099 0)2 2972178 
1751055 010150105 16 1 016 9801 10000 85 13 0015 2 10£95617,+১ 
যাহা হউক, এই 'ন যযৌ ন তস্থোৌ অবস্থ। বর্তমান সময়ের উপযোগী নহে। 
যোগেশ বাবু ইহা যে লম্পূর্ণ ভাবে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ভাহ! 
আমর! বলিতে পারি না। তিনি একবার লিথিয়াছিলেন [7:08 1১2৮] 
100৭ 06 005 0166090100 001 90105 আ160 0976510000৩ 10165] 00106 
91177178521) 2090180 8০, এবং অন্তস্থানে লিখিয়াছেন *1£ ৮০ ৯০০৫ 
931001)8171555 1917500০0৫6 0105 5০81১ ৪. 5170010 00816 0136 8100091 
01506595690. 180 ঠ0.%244+ 8.44ক ০7 58:68. ইহা আলোচন! করিলে, 
তিনি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বুঝা! যায় না। বরং তিনি 
যে ১৮১৯ শকের প্রত্যক্ষায়নাংশ প্রায় ২২1১৪ বন্পিয়াছেন, তাহা! অন্ততম মত 
মাত্র মনে করেন। ইহার পরে বম্বে পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার মীমাংসা উল্লেখ 
করিয়া, তদহুদারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্িকার অয়নাংশ গণিত হইতেছে বলিয়! 
ভ্রমহীন বলিয়াছেন। বোম্বাই সভার শেষ কার্ধ্য বিবরণী এ পর্যন্ত প্রচারিত 
ন! হওয়ায় বিস্তারিত সমালোচনার সুযোগ নাই। এই অন্ননাংশ প্রশ্নেই এই 
সভার মতভেদ হইয়াছিল এবং আগত বাবুই এক্ষণে বলিতেছেন, ইহা 'নাকি 
ভবিষাতের পুনবিচার্ধ্য ছিল। শ্রনবিনায়ক শাস্ত্রী খানপুরকর প্রভৃতি এ সভার 
৭জন পণ্ডিত রেবতী যোগ তারাই আদি বিন্দু বলিয়! স্বীকার *করিয়াছিলেন। 
তথ্াতীত আরও কয়েকজন অয্ননগতি বিকলা্দি ৫০১৪ ধরিয়াছেন। ইভার 
পর বেস্কটেশ কেতকার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করেন নাই। এই মতে 
ধাহার! স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেরও একজন এম, এ উপাধিধারী 
অধ্যাপক সম্প্রতি অয়নগতি ৫**২৪ বিকলার অধিক ম্বীকার করিতেছেন না। 
বোখাই সভার ২**০২ টাকা পারিতোধিক ঘোষণার ফলে [9৪৫18] ৬০9 
0৪৮৩ ০0709 070 01১9] 5: 9%:8001050 টড 2 ০023101065৩ 0৫ 891:০- 
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[0 2. 867 [917 0০2 08০ 5৩০৫50885 ] কিছুই হয় নাই। আমর. বিশুদ্ধ 
সিদ্ধাস্ত “পঞ্চিকার অপর সংস্করণ “সরল ফলিত পঞ্জিকা” সম্পর্কে "পঞ্জিক! সমা- 


আঙ্বিন, ১৬২৩।] পঞ্জিকা-সংস্বার। ২৮৩ 


লোচন।” প্রবন্ধে (সাহিত্য সংহিতা ১৩১৬ সনের আষাঢ় ও ভাত্র সংখ্যায় 
প্রকাশিত ) বোস্বাই সভার নির্ণর সমূহের মাধারণ আলোচন! কালে দেখাইয়া- 
ছিপাম যে, তথায় অনেকগুলি পণ্ডিত সমবেত হইলেও প্রকৃত পক্ষে এ দভা 
উপযুক্ক রূপে গঠিত হয় নাই এবং বিষয়টী নিরপেক্ষভাবে আলো5নার অবসর 
ছিল না। কাজেই তাহাদের বিভক্ত অভিমতির দ্বার! নিঃসন্দেহে শাসিত হওয় 
নিরাপদ নহে। উক্ত অধিবেশনের পরে শুঙ্গের'র শ্রীমদ্জগদ্গুরু মহোদয়ের 
আহ্বান মতে দাক্ষিণাত্যে আদি শঙ্করাচা্যের জন্মভূমি কাল্টা গ্রামে থে জ্যোতি- 
বির্ষদ মহ।সম্মিলনী হইয়াছিল ( ১৯১ দনের ১৫ই ফেব্রুারী ), তথায়ও অনেকেই 
ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু শাস্ত্রে ব্যক্তিগত নির্ভর অঠিশয় 
ক্ষীণ প্রমাণ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস - আপ্তবাক্য বাতীত এই উত্তি সমূহ পরীক্ষার 
অধীন এবং পবিত্র সত্যের দ্বারা পরিমেয়। প্ররুত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত নে বিবেচন।য় অনেকেই অয়নগতি ৫৮-৭ বিকল! বলিতে লঙ্জ। বোধ 
করিতেছেন।* বস্তুতঃ ইহা অয়নগতি নহে, প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ অয়নগত ও 
সুর্য দক্ধান্তের বর্ধমানের অশুদ্ধি উভয়ে এক্রীভৃত হইয়! কাল্পনিক অঙ্ষমাত্র__ 
কাজেই ভ্রম পৃর্ণ। অতএব প্ররুতবিষয়টী বুঝিতে পারিলে, এই কাল্ননিক 
অম্ননাংশ, প্রকৃত বিবেচনায় নাক্ষত্রিক স্থিতিকাল কি রাশি সঞ্চার সময় নির্ধা- 
রণের জন্থ বাবহত হইতে পারে বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিবেন না। 
তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে,বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের অয়নাংশ সৌর পুস্তকের উপদিষ্ট 
দৃষ্টি মূলক। আঁু বাবু বলেন যে সুর্য সিদ্ধান্তে ছায়া হইতে স্ক্যাস্ফুট গণনা 
করিবার ব্যবস্থা থাকায় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অয়নাংশ সমর্থিত হইরাছে। 
ইহায় মূলে হুর্ধ্য সিদ্ধান্তের নিরয়ণ মেষাদি রবিষ্ফুট প্রকৃত ধরিয়া লইতে হয়। 
এইরূপ-ধরিয়! লওয়ার অগ্থুমতি বিজ্ঞান দিবেন কি? যেহেতু তিনিই এ গণন। 
প্রণালী ভ্রমপূর্ণ বলিয়াছেন। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় বসিয়৷ সেই শাখার মূল দেশ 
কর্তন কালে, কালিদালও উহার দৃঢ়ত৷ স্বীকার কর!র অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। 
মাধ্যাকর্ষণের নিকট মহাকবির ও কল্পুন। বিফল হয়। অধ্যাপক নিউকোস্থ গ্রীন্মে 
এ শীতে শল্ত বপন ও সংগ্রহের কাল নিয়মিত করার উদ্দেস্তে যে, নি নির্ণয়ের 
(০84%788) প্রয়োজন তাহীতে সামান্ত সঙ্গত থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই 
বলিলে প্র বর্ধমান বিজ্ঞান সম্মত সৌর বর্ষমান বলিয়াছেন বলিয়! ধারণ করার 
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কোন হেতু নাই। বিশিষ্ট বর্ষমান বলিয়া গ্রহণ করা এক কথা ও উহাকে 
নিরয়ণ বর্ষমান বলা সম্পূর্ণ অন্ত কথা। প্রমাণ উল্লেখে নানা স্থান হইতে উক্তি 
উঠাইয়, বাঙ্গালা প্রবন্ধ মধ্যে বঙ্গভাষার পরিবর্কে ইংরাজী অনুবাদ করিয়া চমৎ- 
কারিত্ব বৃদ্ধি কর! যতদূর সচজ, শ্রী কল উক্তি দ্বারা প্রকৃত পক্ষে বিষয়টী সমর্থিত 
হইয়াছে প্রতিপন্ন করা ততদূর সামান্ত নহে বৈজ্ঞানিকগণ বংণলোপের ভয়ে 
স্ু্য্যে বীজ দিতে পশ্চাদ্পদ নহেন। ভাস্করাদি অনেকেই বর্ষনান পরিবর্তন 
করিতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। অধ্যাপক নিউকোম্ব আশু বাবুর 'নির্বংশ'বাদ 
বৈজ্ঞানিক বলিয্। বিশ্বাস করেন না। ভাস্কর বলিয়াছেন, পূর্বদিকে ষে দিন 
সুর্যের উদয় হর, এ দিনের ক্ষ রবিই অয়নাংশ। এই স্বুট রবি বলিতে-কি 
বুঝিতে হইবে? বিজ্ঞানবিদ্‌ অবশ্ঠই বলিবেন উহ! আধুনিক বেধদিদ্ধ নিরয়ণ স্মধ্য 
ক্ষুট ব্যতীত আর কিছুই নহে__বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত শিরোমণির গণিতাধায়ের সুর্য 
ক্ষুট নে । ইহাতে অন্ততঃ স্তু্ধ্যসিদ্ধান্তের রবিস্ফ,ট (যাহা পাশ্চাত্য গণনা 
বিরুদ্ধ ) স্থুচিত হয় নাই। আমাদের ছুর্দৈব তথাপি আমাদিগকে ইহাই ভাস্করের 
ফ্রব উদ্দেস্ত ছিল বলিতে হইবে-_কেন?-_ইহ| না করিলে যে বিশুদ্ধসিনধান্ত 
পঞ্জিকার অগ্তদ্ধ অয়নগতিকে বিস্তন্ধ বল! যাইতে পারে না। ১০৭২ শতক 
ভাঙ্করাচা্য এ প্রণালীতে অয়নাংশ ১১ প্রাপ্ত হইয়া! থাকিলে উহা কুর্যযগতির 
মূল ভ্রমের উপর স্থাপিত জানিয়াও অগ্ত উহা৷ “নছীর' স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, 
কেন যে কৃতার্থমন্য হইতে হইবে বুঝ! গেল না । ৬৫১ বৎসরে ১১ অংশ হইলে 
বার্ধিক অয়নগতি ৬*৮ বিকল হয়, তৎস্থলে অয্ননগতি ৫৮'৭ বিকলা গ্রহণ 
করার 'সর্বপ্রত্যক্ষ দর্শিবাণের মধ্যাদা কোথায় রক্ষা হইল? ' 

চতুর্ঘতঃ আশুবাবু বলিয়াছেন, স্থ্ধ্যসিদ্ধান্তের বর্ধমান লইয়া পঞ্জিক। 
বিজ্ঞান সম্মত রাখিতে হইলে, অয়নাংশ ২২1৩৩ রাখিতে হয়। এই রর্যমান 
গ্রহণ করার বৈশগনিক হেতুবাদ সুম্পষ্ট নহে। স্থূল বর্ষমান গৃহীত হইলেও 
মিথ্যা অয়নাংশ গ্রহণ করার রীতি নাই। যাহার! গ্রেগেরিয়ান লৌর“র্যমান 
লইয়াছেন, কিবা! জুলিয়ান বর্ষমান ব্যবহার করার দোষ দেখিতে পান না, 
ত্রাহারাও উমুনগতির ৫০২9 বিকলার অধিক বলিতে সাহসী ইন নাই। এ 
সকল কঙ্পিত বর্ষমানের সহিত প্রকৃত কুর্যের অবস্থানের এঁক্য' নাই। 
বর্ধমানের 'ভ্রমটী অয়নাংশের গ্ষদ্ধে চাঁপাইয়। দিয় প্রকৃত বিষয়ের " বিরুদ্ধাচরণ 


আাহ্ছিন, ১৩২৩). পঞ্জিকা-সংস্কার । ২৮৫ 


করিতে কেহই সক্ষম 'হন নাই। অয়নাংশ ধে একটা নির্দিষ্ট বিষয়, উহার 
গতি যে প্রক্কতই বাস্তব_-এবং কল্পনার সহিত দুরতর সম্বন্ধও নাই__তাঁহ! প্রকৃত 
বিজ্ঞান সেবকের হৃদয়ে জাজ্জল্যমান আছে । মেষ-সংক্রমণ-কালীন ঘট উৎসর্গের 
বিভীষিকা তাহাদের মানস পটে উদ্দিত হয় নাই; সমাজ-সংস্কারের প্রতিষ্ঠাতা 
তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পুরেন নাই, এবং তাহাদের ম্বাধীন অন্তরে 
বোম্বে সভার কাল্পনিক আদেশ প্রবেশ লাভ করে নাই। তাহাদের নিকট 
গরম. সত্যই একমাত্র আরাধ্য দেবতা -উহ্াই তীহাদের কাছে ভগবদা- 
দেশ। অতএব আমাদের দুঢ় ধারণা, অচিরেই আতগুবাবুর এই ভ্রমপূর্ণ 
অয়নগত্তির পরিবর্তন অবস্তন্তবী। বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের সম্মতি 'অসম্মতির 
অপেক্ষা করে না এবং বৃথ! কল্পনার প্রশ্র় দেয় না। একটা ভ্রমপূর্ণ বর্ষমানের 
অন্নুরোধে, নিরয়ণ কব আদি বিন্দুতে গতিশীলতা আরোপ করিয়া কো-অডিনেট 
পরিবর্তন প্রভৃতির আচ্ছাদনে, সমর্থন করতে প্রবৃত্ত হওয়। বিজ্ঞান শ্লা্থার 
বিষয় মনে করে ন|। আদৌ সংজ্ঞ! কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রয়োগ 
কালে পরিবর্তন করা অবিধেয়। স্্ধাসিদ্ধাস্তে যখন খগোলে নির্দিষ্ট 
ফরব' স্থানে রবির পুনরাবর্তন কালকে সৌরবর্ধমান বল! হইয়াছে; তখন 
আবার এ কাল নিরূপণের স্থূলতা কি ত্রম প্রবুক্ষ, তর স্থল কি ভ্রান্ত সময় অস্ত 
কুর্ঘ্য যেখানে আসিবে, ভাহাকে খগোলের এ নির্দিষ্ট ঞ্রববিন্দু বলা যাইতে 
পারে না। এরূপ হইলে, যে কোন ব্যক্তিই সার রবার্টপনের সর্বসন্মতি 
বিশিষ্ট বিষুবৎ স্থিত রবিবর্মের বিদ্দুকে সায়ন মেযাদি ন1 বলিয়। কো-অডিনেটের 
আকারাস্তরে 'অন্াআ লইতে পারে। এই সংজ্ঞাপরিবর্তন জনিত অগুদ্ধিই 
অন্যতম ভ্রম। যেহেতু, ব্যবহার সময়ে, সংজ্ঞাহুযায়ী সময় নিয়ে প্রতিবন্ধকতা! 
ঘট! অনিবাধ্য। ৃ 

পরিশেষে আশ্ুবাবু বুঝাইফুত প্রশ্গাস পাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকায় যখন লেখা আছে ঘে, তাহাদের বর্ষমান অশ্তন্ধ এবং উহা শুদ্ধ 
করিয়া লইতে হইবে; তখন উহ! বিজ্ঞান দিদ্ধ হইয়। গিয়াছে। প্রচলিত: 
পঞ্জিকাকারুগণ যখন বলিয়া! থাকেন যে তাহাদের গণনাদি শ্্াস্্র সম্মত) 
পাশ্চাত্য মতের নহে, পাশ্চাত্য মতে করিতে হইলে শোধন, করয়। 
লইতে হইবে, *৬খন তীহাদেরও পঞ্জিকা »গুলিকে কি বৈর/নিক 
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বলিতে হইবে? ইহা! ধৈজ্ঞানিক শব্দের বাখ্যার আশ্চর্য পরিবর্তন 
( 0505001705000 )। 

উপরোক্ত আলোচনায় ইহাই প্রকাশ না যে, (১) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত 
পঞ্জিকার গ্রহস্ফুটে কল্পিত অয়নাংশ যোগ করিলে সান পাশ্চাত্য গ্রহপ্ফুট 
হয় বলিয়া, এ অয়্নাংশ বিজ্ঞান সিদ্ধ বলা যায় না, যেহেতু ইহাতে যে কোন 
অস্কই অয়নাংশ বল! যাইতে পারিবে, অথচ অয়নগতি সমুচ্চয়ে অয়নাংশ 
বলিয়া, অবিশ্তদ্ধ অয়নগতি মুলক বিবেচনায় প্রকৃত বিজ্ঞান সম্মত হইতে 
পারে না। (২) এ পঞ্জিকার অয়নাংশ ও অয়নগতি কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন 
উদ্দেশ্যে স্বীকার করিলেও, সর্ববাদিসম্মত নহে এবং অয়নগতি ৫৮৭ বিফল! 
অবাস্তব বলিয়! দকৃবিরুদ্ধ এবং অবশ্য পরিবর্ভুনীয় বলিয়া! লোকে বুঝিয়াছে। 
(৩) বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় হৃ্ধাসিদ্ধান্ত এ সিদ্ধান্ত শিরোমণির মূল 
উক্তি ও প্রকৃত মর্ের প্রতি লক্ষ্য না করিগা এই অয়নাংশ ও অয়নগতি নির্ণাত 
হুওয়াম্ উহ! সংজ্ঞাপরিবর্কনজনিত ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে ; যেহেতু সায়ন মতে কোন 
যোগ তারাটী বার্ধক পরিবর্তন ৫৮"৭ বিকলা হয় না। (৪) স্র্য্যসিদ্ধান্তের 
বর্ধমান গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহাকে নিরয়ণ সৌরবর্ধমান বিবেচনা করত 
উহার ভ্রম অয়নাংশের স্কন্ধে চাপাইয়! দেওয়া বৈধ হয় নাই; যেহেতু উহার 
পরিবর্তনের জন্য আশুবাবু প্রথম সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন। তথাপি 
এই অয়নাংশ ও অয়নগতিকে বিজ্ঞানদিদ্ধ, কাজেই অন্রান্ত রব সত্য বলিতে 
হইবে। ইহারই নাম অধিকারিত্ব এবং প্রকৃত বিগ্ভার নিদর্শন-.সমস্যা বড়ই 
কঠিন, কিন্তু মীমাংসা অতি সহজসাধ্য। তবে আগুবাবু এতদিনে যখন 
তদীয় পঞ্জিকার অশুদ্ধ বর্ধমান পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলদ্ধি করিতে 
পারিয়াছেন, তখন সন্বরেই তাহার সত্যের ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রের পরিবর্তন 
ঘটিবে, ইহাই আশা-প্রদ । 


শ্রীসাভকড়ি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিভূষিণ। 


মিথিলার প্রাচীন কাহিনী 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

অতঃপর রামসিংহদেব পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি পরম 
ধাশ্মিক। পবিত্র সাহিত্যের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারই 
তত্বাবধানে বেদের কতকগুলি. ভাষ্য সংকলিত হয়। হিন্দুগণ কিপ্রকার 
ধশ্ম কার্য ও সামাজিক ব্যাপার গ্রহণ করিবে তাহার বিধান প্রণীত হইল। 
প্রতিগ্রামে তজ্জন্ত একজন করিয়। তত্বিষয়ের উপদেষ্ট। নিযুক্ত হইলেন। 
তিনিই ধন্ম কার্ষোর ধিধান প্রদ্দান করিবেন। এই নরপতি সামাজিক বহু 
বাবস্থা করিয়া! দেশের এবং দশের মহ্ছুপকার সাধন করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজা, ধন্মব সকল বিষয়েরই স্থব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক 
গ্রামে একজন করিয়! পুলিস ব৷ শাস্তিরক্ষক নিষুক্ত করিলেন। উক্ত কর্মচারী 
সেই গ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রাত্যহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া! সেই বিভা- 
গীয় চৌধুরীর নিকট প্রেরণ করিবেন। অথব। রাজস্ব আদায়ের প্রধানকণ্ম- 
চারীর নিকট উক্ত বিবরণ প্রেরণ করিতে হুইবে। উক্ত পুলিস কর্মচারী 
তজ্জন্ত রার্জার নিকট হইতে বেতনের পরিবর্তে পুরুষাচুক্রমে কতিপয় জমি 
ভোগ দখল করিবে । তাহার বহুতর গ্রাম্য সরকার থাকিত; তাহারা 
হিসাবরক্ষকের্‌ কাধ্য করিত এবং প্রত্যেকে মাসিক দশ টাক! বেতন প্রাপ্ত 
হইভ। বর্তমান সময়ে এই প্রকার নরপতি প্রায় দৃষ্ট হয় না। 

রামসিংহদেবের মৃত্যুর পর শক্তিসিংহদেব সিংহাসন অধিকার করেন। 
তাহার, ওদ্ধত্যে উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এইপ্রকার আলো- 
চনা করিয়া তাহার অন্ততম মন্ত্রী সপ্তঙ্জন মন্তান্ত ব্যক্তি দ্বার একটি সমিতি 
গঠিত করিলেন। উক্ত সমিতি দ্বার। রাজার শ্েচ্ছাচারিত দমিত হইয্াফিল। 
তদীয় তনয় হরসিংহ দেবু শেব নরপতি ছিলেন। তিনি বর্তমান দ্বারবঙ্গ 
জেলায় হরহি 'নামক একটি দীর্িকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি সাধা- 
বরণের জন্য' উক্ত জেলায় আরও একটি দীধিক! খনন করাইয়াছিলেন। তিনি 
তাহার রাঙ্গ্য'মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের জাতীয় উপবিভাগের সথ্ি করেন। 


২৮৮ সাহিত্য-সংহিতা ৷ ৫ম থণ্ড *্ঠ সংখ্যা । 


পাঠানরাজ তোগলক সাহ বঙ্গদেশের রাজবিদ্রোহী শাসনকর্তা বাহাছুরসাকে 
পরাজিত ও শাসিত করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় বিজয়োৎ- 
ফুল্লবাহিনী লইয়া ত্রিছ্তরাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজ। হরসিংহের ছুর্গ 
পাঠানাধিকৃত হইল। রাজ! উত্তর/ভিমূখে পলায়ন করিয়া নেপাল উপত্যক! 
অধিকার করিয়া বণতি করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলেন, হরসিংহ ও তদীয় 
বংশধরগণ ধাহার। ত্রিুত, শিমরাউন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারাই সম্ভবতঃ 
নেপাল সম্রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন এবং নেপাল তরাইও সম্ভবতঃ 
তাহাদের রাজ্যতৃক্ত করিয়া থাকিবে। % 

হরসিংহের রাজ্যত্যাগের পর হইতেই র্রিহুত দিল্লী সাম্রাজ্যের অস্ততূক্ক 
হইল। তোগলক স] ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ কামেশ্বর ঠাকুরকে উক্ত ত্রিহুত 
সা্রাজা প্রদান করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দী পর্যযস্ত তথায় রাজত্ব করেন। 
তখন এই স্থানে হিন্দুসামন্তবর্গকে পাঠান সম্রাট অযথা তাড়ন বা উৎপীড়ন 
করিতেন না। পরস্ত অধিকাংশ স্থলেই নিত্য নৃতন শাসনকর্তার সমাবেশ দৃষ্ 
হুইত। বস্ত্রতঃ ত্রিহুতের শাসনকর্তৃগণ পাঠান সম্রাটের অধীন হইলেও তাহারা 
স্বাধীনভাবেই কাধ্য করিতে পারিতেন। তবে বাধিক কর পাঠানসম্রাটুকে 
প্রদান করিলেই সকল দোষ কাটিঘ্! যাইত। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ সা 
কামেশ্বরের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়৷ লইয়! তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগীশ্বরকে 
প্রদ্দান করেন। সম্রাট, ফিরোজ সা কি দোষে যে কামেশ্বরের হস্ত হইতে রাজ্য 
কাড়ির়। লয়েন তাহা অবগত হুওয়। যায় ন। এই মান্ত্র কারণ জানিতে পার! 
গিয়াছে ষে, ভোগীশ্বর ফেরোজের প্রিয়বন্ধু ছিলেন। ভোগীশ্বরের পর কীর্তি 
সিংহ উক্ত সিংহামনে আব্ধঢ় হয়েন। তিনিও ভোগীশ্বরের জ্যেপুত্র ছিলেন 
'না। তিনি দিল্লীতে গমন করিয়া সম্রাটের সহিত ফড়যন্ত্র করিয়। এই কার্য 
করিয়াছিলেন।" এই বংশের সর্ববাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য নরপতি শিবপসিংহ | তিনি 
দেখিলেন পরাধীন থাকিয়। রাজত্ব কর। নিতান্ত কষ্টকর। সুতরাং তিনি ১৪৯২ 
তীঃ বিদ্রোহী হইলেন এবং এঁ বৎসরই আপন্ঠুকে স্বাধীন রাজ! বলিয়া ঘোষণ। 
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করিলেন। পরস্ত এই প্রকার তিন বংসর কাটিয়া গেল। অবশেষে মুসলমান” 
গণ যুদ্ধে পরাঞ্জিত করিয়1)তাহাকে দরিলীতে কারারদ্ধ করিয়া রাখিল। 
অনন্তর হার মহিষী লধিমা ঠাকুরাণী কবিবিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া 
নেপাল রাজোর ম্ধাবর্তী জনকপুরের সন্নিকটে বনাউলীতে (০8011) আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। অবশেষে তথায় তিনি দ্বাদশবর্ধ অতিবাহিত করিয়া স্বামীর 
কোন প্রকার সংবাদ অবগত ন| হইয়া চিতানলে “সতী” হইলেন । এই প্রকারে 
রাজ! ও রাণীর জীবনে যবনিকার পতন হইল। রাঙ্জ! শিবসিংহ “রাজবাভী”তে 
একটি দীর্ঘিক! খনন করাইয়াছিলেন। লোকে উক্ত দীর্ঘিকা লক্ষ্য করিয়। অধুনা 
শিবসিংহের নাম করিয়। থাঁকে। তাহার সম্বন্ধে স্থানীয় বহুপ্রবাদ প্রচলিত আছে, 
যথা ২-_শিবসিংহের নির্শিত “রাজখাড়ী* যথার্থ দীর্ধিকা, আর যে সকল 
দীঘিকা নয়নগোচর হয় তাহা! দীর্ধিক। নামের যোগ্য নহে, সে নকল “ডোবা” | 
শিবসিংহই প্রকৃত রাজপদবাচ্য অন্য নকল রাজ। নহেন, তাহারা সামস্তরাজ বলিয়া! 
কথিত। পরস্ত পিবসিংহের যশের হেতু এই যে, তিনি প্রকৃত বিছ্যাহুরাগী ও 
শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার মহিষী লখিম! দেবীও ভারতবর্ষের মধ্যে 
ততককালে অদ্বিতীয় বিছুষী ছিলেন । বিষ্যাবত্তায় রাজ! ও ততমহিষী বিশেষ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ! শিবসিংহের রাজসভ। সর্বধদ। সধী, পণ্ডিত, কৰি 
এবং গুণিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। স্বপ্ৎ নরপতি তাহাদের সমাদরে নিয়ত 
পরিতুষ্ট করিয়। গুণের পুরস্কারম্বরূপ অর্থ, সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বার প্রোৎ্পাহিত 
করিতেন। তাহার সভাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 
তিনি উজ সতায় যথেষ্ট খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেন 
রাঞ্জগণের নায় তাহারাও সৈন্ত সংগ্রহের পরিবর্তে দেশময় কবিতা সংগ্রহে 
ব্যাপৃত ছিলেন। এই ক্রান্ষণ রাদগণ শিক্ষা ও কলাবিদ্যা আলোচনার 
প্রসার কল্পে গুণী ব্যক্তিদ্িগকে গ্রভৃত পুরস্কার প্রদান করিতেন। তাহার 
বিষ্যাপিক্ষায় উৎদাহ প্রদানে কৃপণ ছিলেন না। তাহাদের লভা প্রকৃতই সংস্কৃত 
সাহিত্যের ও অলঙ্কারের লীলাভূমি ছিল। তাহারা পবিত্র ধন্ম পুস্তক এবং 
কবিতা পাঠে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন। * রাঞ্জা শিবনিংহ থে বিদ্কাপতিকে 
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২৯০ সাহিত্য-সংহিত । [ ৫ম খণ্ড, ৬ট সংখ্া। 
বেণীপতি থানার অন্তর্গত বিশকি গ্রাম দান করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ 
দ্বারব্জের প্রাচীন দানপত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ।৫ * 
কামেশ্বর ঝার বংশাবলী। 
রা ঝা 
ভবনিংহ 


] | 
টা হরিসিংহদেব 





] | রূপ নারায়ণ (নরসিংহদেব) 
শিবসিংহ পল্মসিংহ | 


। | 
মহাদেবী, বিশ্বাস, হৃদয়নারায়ণ (ধীরনারায়ণ) হরিনারায়ণ 


ই"হার ছয় ্- গজহায়ণী, রত্বা, লথিম! (ভৈরবসিংহ) 
উমা ও গুণ! ] | (নসরৎ 
৪ সাহের সহিত যুদ্ধে হত) 
রাখবনিংহ বূপনারায়ণ 


(ম্বী মহাদেবীহাসিনী) (্ত্রী__ভাঙ্থমতী 

] মেধ! ও অজ্ঞাতনায়ী) 

কুমার গদাধর 1 

(নিঃসন্তান) কংসনারায়ণ 

(নিঃসস্তান) 
শিবসিংহের বংশধরগণ করদ রাঙ্জযবূপে ত্রিছতের উত্তর ভাগে ১৫৩২ শ্রীঃ 

পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। অনস্তর উক্তরাজ্য মুনলমান শাসন কর্তার 
অধীনে আইসে। এই সময়ের পূর্বে বঙ্গাধিপতিগণ গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর 
সঙ্গম স্থলে হাজিপুরে তীহাদের রাজধানী স্থাপিত করেন। কতিপয় দুর্দান্ত 
রাজাকে দমন করিবার জন্য এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ষত 
বিপত্তি উক্ত হাজিপুরের উপরে পতিত হইয়াছিল। পরস্ত উত্তর ত্রিছতে নে 
টি তির নিত তিতা 
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আশ্বিন, ১৩২৩. মিথিলার প্রাটীন কাহিনী। ২৯১ 
বিপদের আশঙ্ক। ছিল 'না। স্থতরাং মুসলমান শাসনের চিহ্ন কেবল হাজিপুর 
অঞ্চলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হঁজিপুর বঙ্গদেশের রাজ! ভাজিইলিয়ামের নামে 
স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গালায় ১৩৪৫-৫৮ গ্রীষ্টাবব পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। কিয়ৎদিন পরে তিনি বাঙ্গালা ও দিল্লীর সীমান্ত প্রদেশ ত্রিহুত ধ্বংস 
করিলেন এবং তংস্থানের ছুর্দাস্ত ব্যক্তিগণকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্ত 
একটি উত্তম ছুর্গ নিম্াণ করিলেন। দিলীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইল । 
হাজিইলিয়াসকে শাসন করিধার জন্য দিল্লী হইতে ফিরোজসা সসৈন্যে সমূপস্থিত 
হইলেন। তিনি অমিত বিক্রমে ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন। হাজি ইলিয়াস 
উপায়াস্তর ন! দেখিয়া! পাগ,য়ায় পলায়ন. করিলেন। অবশেষে ফিরোজ নস! 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাঞ্জিত করিয় ত্রিছতে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিল্লী 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

অবশেষে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হইয়! বঙ্গদেশের রাজ। 
হুসেনসাকে পরাজিত করিবার মানসে টৈন্য প্রেরণ করিলেন। হুসেন ৷ 
কালবিল্ঘ না করিয়! বাঢ় (7387) নামক স্থানে সম্রাটের সহিত সন্ধি- 
সুত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাহাতে এইরূপ স্থির হইল যে, বঙ্গাধিপ হুসেন সা 
বিহার, ত্রিহুত এবং সারণ দিল্লীর সম্রাটুকে প্রদ্দান করিবেন। কিন্ত 
সম্রাটু আর কখনও হুসেনদার বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিতে পারিবেন ন1। 
ত্রিন্তরাজ এই প্রকার সন্ধির সর্ভ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাট 
সেকেন্দরের বস্তা স্বীকার করিয়! কতিপয় লক্ষ মুদ্রা সেলামী ম্বরূপ প্রদান 


করিলেন। *%" 

*বঙ্গাধিপ এবং ত্রিুতরাজ অধিক দিন নিরাপদে থাকিতে পারিলেন ন1। 
যোড়শ,শতাব্দীতে নসরৎ সা ( ১৫১৮-৩২ গ্রাঃ) ত্রিস্ৃত আক্রমণ করিয়া! দর্প- 
নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ওরফে ভৈরবসিংহকে পরাজিত ও নিহত 
কযিলেন। অতঃপর সেখানে তাহার জামাতা আলাউদ্দিনকে শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিলেন। পরিশেন্জে তিনি হাজিপুর আক্রমণ করিয়া! তথায় তাহার 
অপর জামাত! মুখদাম আলীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তথায় এই 
গ্রকারে 'নাঁনা গোলযোগ ঘটিল। 
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২৯২ সাহিত্য-সংহিতা ৷ ৫ম খণ্ড, ৬ সংখা! । 
অনন্তর নম্রাটু আকবরের রাজত্বকালে হ্বয়ং সম্রাট বাঙ্গাল! দেশ নিজ করায়ত্ব 


করিয়া ্রিহুত দিলীর স্থবা মধ্যে পরিগণিত করিলেন। অবশেষে ১৭৬৪ হ্রীঃ 
প্ধ্ন্ত ব্রিহত রাঙ্গ্ে আর কোন গোলযোগই হয় নাই । উত্ত থৃষ্টান্বের শেষে 
ব্রিহুত প্রস্ৃতি অগলে দশ্্যগণের পূর্ণ অধিকার হইল। অবশেষে ইংরাঙ্গ ও 
ও নেপাল গভর্ণমেপ্টের সাহায্যে দন্্যভীতি.বিদুরিত হইল । 

যাহা হউক, মিথিল। রাজো টন্য সংগ্রহে যত্ব করা হইত না। তাহার 
পরিবর্তে শিক্ষা! বিস্তার কল্পে হ্বয়ং নরপতি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাহার 
ফলে তংস্থান বিদ্যার কেন্রুস্থান হইয়া উঠিল। মিথিলা! বীরত্বের আবাসভূমি 
নহে, উহা! সরস্বতীর লালানিকেতন। তথায় সমর বিজয়ের আবশ্যক হয় নাই, 
পত্স্ধ বিশ্ববিজ্ঞয়ী গুণিগণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। বহু শ্বনামধন্য মনীষী 
মিথিল! ভূমি হইতে মহামৃল্য রত্ব কেবল ভারতবর্ষ কেন জগৎবাসীকে প্রদ্দান 
করিয়া গিয়াছেন। যিশুখূষ্টের আবির্ভাবের সহস্র বর্ষ পূর্বে মিথিল! হিন্দশান্ত্ 
শিক্ষার কেন্ত্রভৃমি ছিল। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববে ঠবশালী 
বৌদ্ধধর্শের কেন্দ্রভূমি ছিল। অবশেষে তথ| হইতে বৌদ্ধধন্ম অন্তমিত 
হইলে, মিথিলা! পুনর্র্বার জ্ঞান গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। উহা 
খৃষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের কথা | যে সময় মুনলমান বন্যায় বিহার প্রদেশ 
প্রাবিত হইভেছিল, তখনও মিথিল৷ শিক্ষা-বিস্তারে শ্বীয় প্রাধানা রক্ষা 
করিয়াছিল। সে কার্য অবিরাম গতিতে চলিতেছিল। তখনও কাব্য- 
রসে মিথিলা প্লাবিত হইতেছিল। শিক্ষিত জনগণের অবিরত সমাগমে মিথিলা 
তখনও ভারতবর্ষের গৌরবের বিবয় ছিল। নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
তথায় অবিরত শান্রালোচনা ও শিক্ষিতগণের গুণ গরিম! পরিবর্ধন করিবার 
জন্য স্বয়ং নরপতি বিনিষুক্ত ছিলেন। তদীয় প্রজাগণও সেই সরল পান 
করিয়া কতা হইয়াছিলেন। কারণ, তথায় এই স্থদীর্ঘথ সময়ের মধ্যে কোন 
াষ্্রবিপ্রব, ধর্ষ্মবিপ্রব বাঁ অপর কোন অশাস্তির কারণই উত্থিত হয় নাই, ইহাও 
ভগবানের কৃপা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বস্তীতঃ প্রজাগণ শিক্ষারমের আস্বাদন 
প্রাপ্ত হইলে অপর কোন অশাগ্ডিই তাহাদের হৃদয়মন্দিরকে উদ্বেলিত .করে না । 
পুর্ব যে মিথিলার এব্প্রকার উন্নতি লক্ষিত হইত, তাহ! কালের হট গতিতে 
বিশ্বাতির গর্ডে বিলীন হইয়। গিয়াছে । শ্রী 


প্রণয়-পারিজাত। 
7 ঝা 
বসম্তসেন। 1% 
(১) 
“তপস! মনদ। বাগ.ভিঃ পুজিতা। বলিকম্মভিঃ । 
তুষ্যন্তি গৃহিণাং নিত্যং দেবতীঃ কিং বিচাকিতৈ: ॥* 
উজ্জঞয়িনী অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালিনী নগরী। চারুদত্ত নামক এক ব্রাঙ্গণ 
এই মহানগরীর অতুল ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। তরুগণ ফলশাপী হইলেই অবনত 
হইয়। থাকে, কিন্তু ফলবিহীন বৃক্ষ আর অবনত থাকে না; এই গুণেই ধন- 
গর্ব্বিত মানব অপেক্ষা! ইহার! শ্রেষ্ঠ । চারুদত্ত নিজ বিনীততায় এই তরুরাজিকেও 
অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি ধন থাকিতে যেরূপ বিনীত ছিলেন, নিধন 
অবস্থায়ও সেইরূপ লোকপ্রিয় ও বিনয়-বিনম্র ছিলেন। 
চারুদত্তের পূর্ববপুরুষগণ উজ্রয়িনীর শ্রেষ্ঠ পল্লীতে বান করিয়া বাণিজ্য ব্যব- 
সায়ে আপনাদের অবস্থার অত্যুন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । তাহাদের দ্মবর্তমানে 
চারুদত্ব সেই বিপুল ধনসম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন । 


*. "যৃচ্ছকটিক” সংস্কৃত ভামার একথানি অতু]ৎকৃ্ট নাটক :--কাব্যের লক্ষণ অনুনাঁরে 
সংস্কৃত অলঙ্কার শান্ছে ইহাকে নাটক ন। বলিক্। “প্রকরণ” বল হইয়া থাকে । প্রনিদ্ধি আছে 
যে, মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন নাটক, মহাকবি কপিদাস ও ভবতৃতি প্রভৃতি কবিগ্ণণের প্রাছু- 
ভাবেরও অনেক, পূর্বে বিরচিত হ্ইয়াছ্িল। ইদানীং মহাকবি ভাদ-প্রণীত “চারুদত্ত” 
দেখিয়া অনেকের ধারণ! হইয়াছে, ভাদের রচন! অবলম্বন পূর্ব্বকই শৃত্রক স্বীন্প মৃচ্ছকটিক প্রণয়ন 
করিয়া ছিলেন। ফিন্তু কাঁধ্যতঃ '্ডাঁসই পূর্বের হউন অথবা শৃড্রকই পরবন্তা হউন, পি গ্রণপতি 
শীন্ত্ী যে ভাসের গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে *চারুদত্ত” অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখন 
উহ্থাই ভাসের রচিত, কি উহার পরবর্তী অংশ কা'লধর্ট্ে বিলুপ্ত হুইয়।ছে, তাহার নিশ্চয় নাই। 
যাহা হউক, যাহার সংস্কৃত ভাষার এই মৃচ্ছকটিক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহ।র! এই সরস কাব্য- 
প্রণেতাকে শতমুখে প্রশংস1 ন! করিয়া! থাকিতে পারেন ন1। 

প্চারুদত্ত" নামক সার্থবাহ (বণিক) ব্রাদ্ষণ এই গ্রন্থের নায়ক ও অসামাগ্ঠ রাপ ও গুণশালিনী 
বসস্তলেন। নায়ী বেশ্ঠাপুত্রী ইহার নানি । উভয়ের অলৌকিক প্রণয় উপাখ্যানেই এই প্রন্থরত্ব 
বিরচিত হুইগ্নাছে। সংস্কংতে অনন্ভিজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই অপাখিব করুণ ও অপূর্ব প্রণয় 
উপাখ্যানের রসাম্বাদনে সমর্থ হইবেনঠএই আশাতেই "্ৃচ্ছকাটক'+ অবলম্বন পূর্বক এই 
“ৰসন্তসেনা* নিখিত হইয়াছে। ইহা! পাঠে গ্রস্থকারের কাব্যের রস গ্রহণে পাঠক কিঞ্চিম্বাত্র 
সফল হইলেও ঘড় ও পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা! করিব। এন্বলে একথা বক্তবা, এই প্রবন্ধে 
“সচ্ছকটিক?' অধিকল জন্ুবাদ কর! হয় নাই। লেখক। 
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চারুদত্তের নিতান্ত দয়ার শরীর,দীনহীন জনগণের দারিন্ত্াহুঃখ দর্শনমাত্র তাহার 
অক্কান্্ম দয়ার উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। উপাঃহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি দর্শন মাত্র 
তিনি নিজের জীবন পণ.করিয়াও তাহার ছুঃখ নিবারণ করিতে যত্বপর হতেন। 
'ন্যাদদিকে স্বকীয় ধর্মুকর্শেও তীচাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল;-_দেবত। অর্চনা ও 
অতিথি-সৎকার প্রভৃতি নিত্য কণ্ধ অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদাই অবিচপিতমনা ছিলেন । 

এই সব গুণে চারুদত্তের প্রতি সাধারণ লোকে বড়ই সন্তুষ্ট ৪ অনুরক্ত ছিল; 
কিন্ত এই ব্যাপার হইতেই চারুদত্তের অচল! কমলার াদন টলিল! দান- 
ব্যাপারে তিনি প্রতি নিরতই মুক্তহস্ত ছিলেন, পক্ষান্তরে আয় পরিবৃদ্ধির উপার 
কিছুমাত্রই দেখিতে পারিতেন না, অথব! তাহ! জানিবার জন্য কিঞ্চিমার ওৎ- 
স্থক/ও তাহার ছিল ন1; তাহার ধারণ! দৃঢ়বন্ধ,ছিল যে, কুবেরের ন্যায় স্বীয় অতুল 
ধনভাগ্ডার কখনও পরিক্ষীণ হইবে না । কিন্ত অবিশ্রান্ত সৎপাত্রে দান করিয়া 
চারুদত্ত অবশেষে কপদ্দকপর হইয়া পড়লেন! এই মবস্থায় ক্রমে তাহার বাদ- 
ভবন লোৌকসমাগমশূন্য হইতে লাগিল! দাস দাসী, লোক জন, একে একে 
বিদায় গ্রহণ করিল! অতিথিগণও দরিদ্র বোধে তাহার আশ্রয়ে আগমন করা 
পরিত্যাগ করিল। 

একদিন চারুদত্ত দ্লেবতাঁর অচ্চনায় অভিনিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তাহার 
অকৃত্রিম মিত্র মৈত্রেয় কোন বন্ধু-প্রদত্ব উত্তরীয় বন্ত্রপহ তাঁহার নিকটে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। মৈত্রেয় দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, চারুদত্ত পৃঙ্জোপ- 
করণ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, আর অনসময়ের এরুমাত্র সহচরী 
দ্বাসী রদনিকা তাহার পশ্চাতে আছে। চাকুদত্ত তৃণগুচ্ছ দ্বারা সমাচ্ছা্দিত নিজ 
গৃহ-প্রাঙ্গণ নিধীক্ষণ করিয়া অত্যান্ত দুঃখের সহিত দীর্ঘনশ্বীল পরিত্যাগপূর্ব্বক 
বলিতে লাগিলেন,_হায়, আমার সুনির্মল স্বচ্গপ্রায় তৃণশূন্য গৃহপ্রাঙ্গণে বিনিক্ষিপ্ত 
পুজার উপহারগুলি হংস ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ শ্ুচ্ছন্দে আগমন পূর্বর্বক 
মুহূর্ত মধ্যে নিঃশেষ করিয়। ফেলিত, সেই গৃহপ্রাঙ্গগ এক্ষণে তৃণসমাচ্ছন্ন ;--আর 
তাহার মধ্যে কীটদষ্ট বীজগুলি পতিত হইয়! পড়িয়। রহিয়াছে! 

মৈত্রের নিকটে আলিয়া বন্ধুপ্রদত্ত উপহাক্ষ বস্ত্র চারুদত্তের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন, চাঁক্ুদত্ত তাহ! গ্রহণ করিয়া নিরতিশর শ্রিগমাণ হইয়া “রহিলেন! 
“এক্ষণে আমার আর পূর্বের স্তায় সৌভাগ্য নাই, তাহাতেই এই সময়ে বন্ধু 
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কর্তৃক এই উত্তরীয় প্রদত্ত হইয়াছে,-এইকপ চিন্তা করিগ। তিনি দীর্ঘনিষ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক অধোমুখে রহ্লেন ৃ 
মৈত্রেয় চারুদত্তের তৎকালিক মানপিক অবস্থ। বুঝিতে পারিয়। প্রবোধদান 
মানসে তাহাকে বণিলেন, “সখে, তুমি এত ছুঃখিত হইলে কেন? ধন চিরদিন 
এক হস্তে থাকে না। লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা,কদাপি তিনি একস্থানে স্থির থাকিতে 
পারেন নাই ! যাহারা কুপণ, সঘ্যয়ে একান্ত পরান্মুখ, তাহারাই বিশেষতঃ ম! 
লক্ষ্মীর কপার পাক্র হইয়া থাকে । আরও দেখ, তুমি অসদ্থয় করিয় অর্থের 
অপচয় কর নাই, সংপান্বে সধ্ধ্যয় করিয়া এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে, তাহ! 
অপেক্ষা! গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে 2 
চারুদত্ত সাশ্রুনয়নে ইমত্রেয়কে বলিলেন,-_-সখে,তুমি ভূল বুঝিয়াছ ১--অর্থহীন 
হইয়। এখন অর্থের অভাবে আনার এই কষ্ট ও শোকের উদয় হয় নাই! কারণ 
স্ায়ে অথহীন হইয়াছি, সুতরাং তাহাতে আর আমার ক্ষোভের সম্ভাবনা কি 
আছে? সখে, আঞ্জ আমার কি জন্য এই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! তুমি 
শুনিতে চাও; তবে শোন।-:এখনও যে আমি পূর্বের মত নিজের ইচ্ছা 
অন্ষারে ধন দান করিয়। দীন ছুঃখী ব্যক্তিগণের অভাব বিমো5ন করিতে সমর্থ 
হইতে পারিতেছি না, এই জন্যই আমার বিষাদ, ইহাতেই আমার ছুঃখ সমুদ্র 
উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছে ! দেখ, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমর, মধুহীন পুপ্পের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়াই অন্তত্র চলিয়! যায়, সেইরূপ জঅতিথিগণও দূর হইতে আমার 
শ্রীহীন আবাপথৃহের প্রতি বিষাদভরে চক্ষু ফিনাইয়৷ স্থানান্তরে গিমা আশ্রর 
গ্রহণ করিতেছে! চির প্রতিপালিত মন্থচরগণ আঞগ্গ আমার গৃহ শৃন্ত করিয়! 
অন্তন্র বাদ করিতেছে । অধিক আর কি বলিব, একথ| মুখে বলিতে আমার 
সদয় শতধা বিদীর্ঘ হইয়া যায়, আজ আমি এরূপ নিঃম্ব_নিরন্ন হইয়া 
পড়য়াছি ষে তোমার স্ঠায় চিরন্থহ্ংকে ও, আমার এই ভাগ্যহীনহার জনা, 
নিজভিগ্গালন্ধ অন্পে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষ। আমার 
দুর্ভাগ্যের আর কি পরিণতি,বাকি আছে, তাহা কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন ! 
মৈত্রের সাস্বন! বাক্যে বলিলেন, সখে, তুমি স্থির হও। দৈবের উপরে 
কাহারও*হত নাই, জগতে এইন্ধপ অবস্থার পরিবর্তন চিরকাল হইতেই ঘটিয়। 
আসিতেছে )* কেহই এ সংসারে চিরদিন এক অবস্থায় জীবন যাপন করিতে সম 
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হয় নাই। দেখ, যে ব্যক্তি অদ্য লক্ষপতি, দৈবছূর্বিপাকে কাল সে পথের 
ভিথারী ;-_-আবার ভিখারীও অনৃষ্টবলে লক্ষপতি হইয়া পড়ে। আরও ভাবিয়! 
দেখ দেখি, তোমার এত দুঃখিত হওয়ার কি কোন কারণ আছে? আজ 
তুমি নিজেকে কিসে অর্থহীন বলিয়। ভাবিতেছে? এই বিশাল নগরী 
উদ্্রপ্িনী ধাহাকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়! গৌরববিমণ্ডিতা--পরম স্থভূষণে 
সুভূষিতা, দেই ব্যক্তি আবার দীন হীন কি প্রকারে হইতে পারে? 
তোমার আলয়ে এখন আর পূর্বের মত সেইরূপ জনসমাগম নাই,_এই 
তোমার ছঃখের কারণ! কিন্ত তোমাকর্তৃক সংস্থাপিত দেবালয় ও অন্নসত্রে 
যে এখনও বহু দরিদ্র ব্ক্তি ক্ষুধায় অন্ন পাইয়। স্বীয় স্বীয্ধ প্রাণ যা নির্বাহ 
করিতেছে! আবার তোমাকর্তৃক থনিত কৃপ ও সরোবর প্রভৃতি হইতে এই 
উজ্জয়িনীবাসী শত শত ব্যক্তি ভৃষ্ণায় হবশীতল পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছে ! ভবে 
আর তোমার এই শোক, এই তাপ কি জন্তে? উজ্জয়িনীবানী সকল 
লোকেই এখনও তোমাকে পূর্বের ন্যায়ই সম্মানপ্রদান করিয়া থাকেন ;-- 
তবে ভাবিয়! দেখ দেখি, তোমার তুল্য ভাগ্যশীল ব্যক্তি আর কে আছে? 
চারুদত্ত বলিলেন, সথে, দারিজ্র্য অপেক্ষা এ জগতে ছুঃখকর আর কি 
আছে? দরিদ্র ব্যক্তির সহিত তাহার ধনবান্‌ স্থহদ্গণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যায়! ছুরবস্থায় নিপতিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে সময়োচিত 
সাস্তবন] প্রদান কর! দূরে থাকুক, ভাগ্যবান্‌ বান্ধবের ভ্রমবশতঃ ও দরিদ্র সুহৃদের 
কথ। শ্রুতিগোচর হইলে তিনি নিজের অপুণ্যের সঞ্চার হুইল বলিগ্লাই 
বিবেচনা করিয়। থাকেন! যদি নিধ্ন হতশ্রীক ব্যক্তি কদাচিৎ ধনশালী 
সুহদের নেত্রপথবন্তী হয়, কি জানি, পাছে স্বীয় দৈন্য জানাইয়! কিছু যাঙ্জ। 
করিতে পারে এই ভবিয়া ধনী বন্ধু বিপরীত্ত পথ অবলম্বন পূর্বক তাহার, 
নয়নপথের অনৃশ্ত হইয়া থাকেন। দরিদ্র অবন্থ! অনুসারে নিজের পুর্বব- 
. গৌগব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, সুতরাং সাধারণের নিকটে তাহাকে 
নিতান্ত লজ্জার ভাজন হইয়! পড়িতে হয়। লঙ্দ। আসিয়৷ আশ্রয় করিলে, 
সেই ব্যক্তিকে নিজের পৌরুষপরিচাত হইতেস্্ম। পৌরুষহীন ব্যক্তি প্রতি- 
পদেই সাধারণের নিকটে অবমাননার পাব্রক্ূপে পরিগণিত হয | “দেখ, এই 
অবমাননা, হইতেই নির্কেদ। ও নির্ষেদ হইতেই বিষাদ ও শোক জন্মিয়া থাকে। 


আশ্বিন, ১৩২৩। প্রণয়-পারিজাত। ও ২৯৭ 


শোকাভিভ্ূত ব্যক্তির বুদ্ধিত্রংশ হইয়! পড়ে । বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্ষয় অবশ্ান্তাবী : 
তাহা হইলেই দেখ, নখে, একট্রাত্র নিধন চাই সকল আপদের আম্পর। 

মৈত্রেয় প্রবোধচ্ছলে সাস্বন! প্রদান করিয়া বলিলেন,.-তুচ্ছ অর্থ, আগামী 
কাল পধ্যন্তও যাহার অস্তিত্বের বিশ্বাস নাই,-সেইব্প ক্ষণস্থায়ী জানিয়াও 
তাহার জন্য আর দুঃখ কর কেন? 

পূর্ব বৈভব স্মরণে দারুণ চিন্তায় উদ্বেলিত চারুদত্ত বলিলেন, সথে, দরিভ্্রত| 
পুরুষের একমাত্র চিন্তার নিবাস স্থান। বলত দরিদ্র ব্যক্তির চিত্তশাস্তির কি 
উপায় বর্তমান থাকিতে পারে? কেবল অপরের অবজ্ঞার পাত্র নহে, 
দরিদ্র ব্যক্তি মিত্রদিগেরও অতিশয় স্বণাভাজন হইয়া থাকে। 
অথবা অন্যের কথ! কি বলিব, দরিদ্রব্ক্তি আপনার গৃহেও সতত 
লজ্জিত হইয়। মরণাধিক যন্ত্র পাইয়া থাকে! পিতা বা মাত, 
ভ্রাতা বা! ভণ্রী, পুত্র বা কন্তা, দাস বা দাসী প্রস্থতি পরিবারস্থ 
কোন ব্যঞ্জিই তাহাকে স্গেহ, মমতা, ভক্তি ঝ৷ গ্রভুভাবে নিরীক্ষণ করে না, 
তাহার গ্রতি কাহারও কিছুমাত্র সমহ্ঃখশীলত্ব প্রাদুভূ্ত হয় না! অধিক আর 
কি.বলিব, স্থুখ ও ছুঃখের চিরসহচারিণী অদ্ধান্গিণী জায়া হইতেও নিধন ব্যক্তি 
সর্ধবজ মরণাধিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়। থাকে । অসন্থ যন্ত্রণ। পরম্পরায় বনবাদই 
নিজের শ্রেকস্কর বলিয়া বিবেচন! করিয়া! থাকে। অপর ব্যক্তিকৃত দুক্কৃতির 
ভার দৈবদুর্বিপাকনিবন্ধন তাহারই অঙ্গে আসিয়া আপতিত হইয়া থাকে! 
হাদয়ের প্রবল: দাবানলম্ববূপ স্ুহঃসহ োক প্রভাবে. অহনিশ সম্তাপিত হয়, কিন্ত 
একেবারে ভন্মীভূত হইয়া যাঁয় লা, যাহাতে জীবন অপগমে শান্তির স্ুশীতল ছায়ায় 
বিশ্বামলাভে সমর্থ হইতে পারে! 

সয়লনেত্রে মৈত্রের় বপিলেন, নখে, তুমি আর বিলাপ করিও না, হ্তোমার 
এই দকরুণ আর্তনাদে এই মৈত্রেয়ের পাষাণ হৃদয়ও বিগপিত হইয়। যাইতেছে ! 
চিরদিন কাহারও একভাবে যায় না, বিশেষতঃ তোমার মত সর্বগুণশালী 
ব্যক্তিকে কখনও এই দীর্ঘকালব্যাপী দরিদ্রতার জন্ত ব্যাকুলিত হইয়! কাটাইতে 
হইবে না। তোমার ভবিষ্যৎ শুভ অতি নিকটবর্তী বলিয়া জানবে; দেবগণ 
নিশ্চয়ই 'ষ্ঠোমার মঙ্গল বিধান করিবেন ;--অতএব এখন স্থির হও । 

সন্তপ্ত ঢারুদত্ত তখনও বলিতে লাগিলেন ,_-ঘনৎটাচ্ছন্ন অমানিশীয় নিবিড় 
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জনশূন্ত অরণো পবিভ্রষ্ট পথিক, হ্দূর জনপদস্থিত দীপালোকে যেন্ধূপ জীবন 
আশায় উৎফুল্ল হইয়া থাকে, চিরহুংখগ্রস্ত বাক্তি দিরিণামহৃধভোগ ফলে তাহা 
হইতেও অধিক শীস্তিস্থথনন্োগে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যে বাকি সখ 
সম্পদের অধিকারী হওয়ার পরে ভাগ্যবিপর্যযয়ে দারিদ্রাদ্বিপীর বিশাল দ্র! বিবরে 
চিরদিনের জগ্ত নিপতিত হয়, তাহার শরীর ধারণ কর! বৃথা ;-কারণ জীবিত 
থাকিতেও সে মৃতব্যক্ির অবস্থাই ভোগ করিয়া! থাকে ! 

এইরূপ মন্খ্রভেদী পরিবেদনার পরে হস্তস্থিত পুজোপহার প্রনারিত করিয়! 
চারুদত্ত বলিলেন, সে ধাহ! হউক সথে, সময় অতীত হইয়1 গিয়াছে। যাও তুমি 
চতুষ্পথে গিয়া মাতৃদেবতাদিগকে এই বলি প্রদান করিয়! এস ;. গৃহদেবতার 
পুজা আমি অগ্রেই সম্পন্ন করিয়াছি। 

চারুদত্তের এই কথায় মৈত্রেয় বাধ! দিয়] তাহাকে বর একান্ত মনে 
দেবতার অর্চন। করিয়াও তোমার এই সর্বস্বাস্তরূপ সমৃদ্ধি লাভই দেখিতে 
পাইতেছি ! ইহাই ষদি দেব-আরাধনার পরিণাম, তবে আর এ বিড়ম্বন। 
স্বীকার কর! কেন? 

চারুদত্ত বাঁধ! দিয়া বলিলেন-_-মমন কথা মুখেও আনিও না। মানব 
নিজ রুতকর্ম্ের ফলভোগ করে, তাহাতে ভাই আর দেবতার অপরাধ কি! 
গৃহদেবতার অর্চন। করা গৃহস্থের নিতাবিধি। কারমনোবাক্যে শ্দ্ধাচীরে নিত্য- 
দেবতার অর্চন| করিলে, তাহার! প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেই কর্তব্যকার্ধে 
সংশয়বুদ্ধির আশ্রয় করিতে নাই; অতএব যাও, তুমি শীষ্ব মাতৃদেবতাদ্িগকে 
পৃজার উপহার প্রদান করিয়া এস । * 

এতরাত্রিতে বাহিরে যাওয়ার নির্বন্ধে সরলমন] মৈত্রের বড়ই আপত্তি 
দেখাইয়া! বলিলেন, ওহে এখন আর আমি কিছুতেই বাহিরে যাইতে পারিৰ না। 
তোমার যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, অন্ত কাহাকেও পাঠাও । বাহিরের অবস্থ। 
যে এখন কিরূপ তাহাত ঘরে বসিয়া কিছু দেখিতে পাও ন।! রাজপথে কি 
এখন অপর লোক কিছুতেই গমনাগমন করিতে সমর্ধ হইতে পারে? এখন ত 
নিশাচরেরই রানত্ব হইয়াছে । বাহির হইপেই দৌঁথিতে পাইবে, বেস্তা। ও ল্পটে4! 
ছটাহুটি করিয়া! বেড়াইতেছে ! যেমন আলেয়ার ছারায় দিকৃত্রম হয,"ডান ও 
বাম জ্ঞান থাকে না, আমার মতন লোকও ত এই বেটাদের গোলক ধাধার 
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পড়িম্না তাই হুইয়া গড়িবে! এই পাযগু গুলার কাগডকারখানার সংবাদ তুমি 
কিছুমাত্রও রাখ কি? ব্যাং দ্যমন সাপের মুখে পড়ে, পথে এই রান্রি বেলায় 
বাহির হইয়। আমিও কি সেইদ্রপ ইহাদের গ্রাসে গিয়া পড়িব? তোমার মনের 
ভাবট! কি বল দেখি? 

চারুদত্ত বলিলেন, ছ্াচ্ছা, তুমি আর একটু অপেক্ষা কর, আগে আমি জপটা 
সারিয়া লই। জপ সমাধানাস্তে পুনর্ব্বার বলিলেন, বয়ন্য, আমার জপ শ্ষে 
হইয়াছে। যাও, এক্ষণে তুমি বাহিরে যাইয়া! মাতৃগণ বলি প্রদান করিয়া এস | 

এইরূপে পুনর্ধার অন্থরুদ্ধ হইরাও মৈত্রেয় গমন করিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করিলে, তাহাতে চারুদত্বের ঠিশয় নির্কোদ উপস্থিত হইয়। পড়িল! তিনি 
নিতান্ত অধৈর্ধের সহিত বলিতে লাগিলেন, ধিক্‌, ধিক, এই অবস্থাতে আমার 
মৃত্যুই শরেয়স্কর! হায়, দরিপ্রদ্শায় নিতান্ত অনুগর্ভ বাক্তিও এইরূপে আদেশ 
লঙ্ঘন করিয়া থাকে সুতরাং এইরূপ ঘটিধার পূর্বে মৃত্যুকে আশ্রয় করাই 
দেই হতভাগ্য মানব্বের পক্ষে পরম €েবিভাগোর বিষয় । হে দারিদ্রাদশা, আমার 
এই বর্তমান অবস্থাতে একমাত্র হোমার জন্তই আমার শোক উপস্থিত হইয়াছে 
কেননা তুমি ত অক্ুত্রিম স্থহৃদের ন্যায় বিশ্বত্তব্থত্রে নিঃশঙ্ক প্রা আমার এই 
জীর্ণশীর্ণ কস্কালশরীর আশ্রয় করিয়! রহিয়াছ, কিন্তু ভাই, বল ত, ভাগ্যের বিপর্যয়ে 
এই দেহের অবসান হইলে, এইক্প সুখে তুমি শেষে মার কোথায় গিয়া অবস্থান 
করিতে সমর্থ হইবে? 

চারুদত্তের এই মর্দঘাতী বিলাপে মৈ.ত্রয়ের হৃদয় গ্রস্থ বড়ই বিদলিত হইয়! 
পড়িল। এক্ষণে আর তাহার চতুষ্পথে যাইতে কোন আপত্তি রহিল না, কিন্তু 
ছুবৃত্ত নিশালম্পট জনগণের হন্তে কথঞ্চিং উদ্ধান কামন। করিয়! তিনি চারুদত্ের 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন, যদি রদনিক! সঙ্গে যায়, তাহা হইলে আর চতুষ্পথে 
যাইতে তাহার কোন আপত্তি থাকিবে ন|। 

চারুদত্তের আদেশে অগ্রে প্রদীপ হস্তে রদনিকা ও তৎপশ্চাৎ পূজোপকরণ 
হস্তে মৈত্রেয় বহির্গমনের আন্ত প্রস্বত হইণেন। বহিদ্বার উদঘাটিত হইবামাত্র 
কাহারও ফুৎকারে রদনিকার হস্তস্থিত প্রদীপ নির্বাপিত হইয়! পড়িল এবং 
উভয়ের অলক্ষিতেই সেই অন্ধকারে এক আগন্তক বেগে চারুদত্ের বাড়ীর 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ! কেহই এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইলেন ন|। 
চারুদত্ত গ্রদীপ নিভিয়! বাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মৈজ্রেয় বলিলেন কপাট 
ত বন্ধই ছিল, ভাহাতেই বাতাসগুল! একত্র জগাট বাধিয়! পড়িয়াছিল। যেমন 
দরজ! খোলা পড়িয়াছে, আর সেগুলিখুব কোরে আলিয়! ঢুকিয়া পড়িয়াছে ; 
অমনি প্রদীপটাও নিবিয়। গিয়াছে ! যাহ! হউক, রদনিকা, তুম একটু বাহিরে 
ফ্াড়া ৪, আমি ঘরে যাইয়। প্রদীপটা আবার জাপিয়া! আনিতেছি। 

শ্রীমথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিস্তামণি। 


সমালোচনা । 


দবিজেন্দ্রলাল। শ্রীযুক্ত নবৃষ্ণ ঘোষ, বি এ গ্রণীত। মূল্য দেড় টাকা । 
ইহ ম্বরগীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবন চরিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যবান্‌ 
পুরুষ ; বাণীর পৃজায় জীবন আরম্ত করিয়াছিলেন, সেই পুজাতেই জীবন শেষ 
করিয়াছেন ; দেশবাসী তাহার পুজার মূল্য বুঝিয়াছে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান 
দিয়াছে। শত শত বঙ্গবাসীর হদয়-উৎম নয়ন-দ্বারে প্রবাহিত হইয়। তাহার. 
চিতাভদ্্ বিধৌত করিয়াছিল। ইহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলালের 
আর এক সৌভাগ্য যে, নবকৃষ্ণ বাবু তাহার জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। 
নবকৃষ্ণ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে স্থপরিচিত। আলোচয গ্রস্থখানিতে তাহার 
. প্রতিষ্ঠঠ আরও বর্ধিত হইবে। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন 
কিন্তু তাই বলিয়। তাহার দোষের প্রতি অন্ধ নছেন। কবির চরিত্র ও রচনার 
সমালোচনায় তিনি অনেক অশ্রিয় সত্যও বলিয়াছেন। গ্রন্থ-সমালো5নায় 
তাহার হুস্্ দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দিজেন্ত্রলালের পারিবারিক 
জীবন অপেক্ষা সাহিত্যিক জীবনেরই পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে, অধিক পাওয়! 
যায়। ইহাতে গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধিই হইয়াঞ্ছে। গ্রন্থকার দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য 
দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহাতে অনেকাংশে কৃতকার্ধ্য,হইয়াছেন। 
কালের নিকষের গ্থায় গ্রন্থপরীক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। দ্বিজেন্ত্রলালের 
গ্রন্থের সে পরীক্ষার সময় এখনও আমে নাই । আজ যাহাকে 'নোণ।” বলি, কালে 
তাহ। 'বেঙ। পিতল' হইয়া দাড়ায় । দবিজেন্্রলালের অনেক জিনিসই এখনও সোগা, 
পরেও সোণ! থাকিবে। কেন? তাহ! নবক্ৃষ্ণ বাবু সন্দররূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। 
ভাষ। ও ভাবে গ্রন্থথানি উপাদেয় হইয়াছে । আমর। প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীকে 
ইহ পাঠ করিতে অন্থুরোধ করি। 





সুসঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ 







হত্য-সংহিতা। 


নবপর্ধ্যায়, ৫ম খণ্ডা ১৩২০ সাল, কার্তিক। [৭ম সংখ্যা। 


চীন ও হিন্দু সভ্যতা । 


চীন ও হিন্দুএই ছুই জাতির মধ্যে কোন্‌ জাতি অধিকতর প্রাচীন তাহ! 
নির্ণয় করা সহজ নহে । হিন্দুগণ মনে করেন যে, তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন জাতি । আবার চীনাগণ মনে মনে গর্ব করিয়া থাকেন যে, 
তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন সভ্য জাতি পৃথিবীতে আর নাই। চীন জাতির 
৫** বৎসরের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়; কিন্তু হিন্দু জাতির কোন ধারাবাহিক 
প্রাচীন ইতিহাঁস নাই। বর্তমান অনুসন্ধানের ফলে ষত দূর জানা যাইতেছে 
তাহাতে বোধ হয় ইজিপ্টবাসিগণ পৃথিবীর সকল জাতি হইতে অধিক প্রাচীন । 
কারণ তথায়" তৃগর্ভ হইতে সমাধি সকল উত্তোলন করত বিশেষজ্ঞের 
ধ্সকলের কোন ফোন সমাধি যে দশ হাজার বৎসরের পূর্বে 
নির্মিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। আমাদিগের এ সম্বন্ধে 
একটী কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য । আমাদিগের দেশে যে 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি বলিয়া চারি যুগের উল্লেখ আছে, সেই চারি যুগের 
বয়স হিসাব করিলে আমর! ইজিপ্ট অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইব তাহার 
সন্দেহ নাই। এক কর্পিধুগের, বয়সই প্রায় ৫০১৭ বৎসর হইল। সত্য, 
ত্রো, াপ্ররের প্রত্যেকের বয়স কত হুইয়াছিল তাহা জাঁনিবার উপায় নাই। তবে 
প্রত্যেক যুগের বয়স হৃদি গড়ে ৫০**. বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিও 
২০০০০ বৎসর বয়সের দাবী করিতে পারেন । এ স্গলহ অনুমানের নির্ভর 
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জাত্র, ইজিপ্ট বা চীনদেশের মত আমারিগেরও অতি প্রাচীন'কালে যদি সমাধি-্তস্ত 
নির্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকিত, কি প্রস্তর ব৷ তাম্রফলকে প্রধান প্রধান 
ঘটনা সকল লিখিয়া. রাখিবার নিয়ম থাঁকিত, তাহা হইলে আমরাও আমাদিগের 
সভ্যতার বর্পস নির্ণর করিতে সমর্থ হইতাম | বৌদ্ধ যুগের পুর্বে প্রস্তর বা 
তাআ্ফলকে প্রসিদ্ধ ঘটনা সকল-লিখিয়! রাখিবার প্রথা! এ দেশে ছিল বলিয়। 
মনে হয় না। দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্মের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা 
তিরোহিত হইয়াছে। যাহ! হউক, এ প্রশ্নের মীমাংসা মাদৃশ লোকের 
সাধ্যাতীত ঃ ইহার মীমাংসা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ নহে। 

চীন ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করিতে গেলে প্রধানতঃ নিক্মলিখিত 
কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য ) 


.১। ধর্ম) ২। সামাজিক রীতি । ৩। সাধারথশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা।। 
৪1 শিল্প ও বাণিজ্য। 


১। ধর্ম ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খুষ্টীয়ান ধর্ধর 
প্রচলিত । চীনে কনফুসার ধর্ম, তাঁও ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম 
প্রচলিত। চীনে থুষ্িয়ানের সংখ্যা এত সামান্য ষে তাঁহা নগণ্য । কনফুসা চীনের 
মন ছিলেন । তিনি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক লোক ছিলেন। আমাদিগের 
. মনুসংহিতানুসারে যেমন হিন্দু্দিগের অনেক ধর্ম ও সামাজিক কার্য্য সম্পর হইয়া 
থাকে, সেইরূপ কনফুসার সংহিতানুসারে চীনাদের ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক 
কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকের 
' বিশ্বাস এই যে, চীনারা সকলেই বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা! ঠিক নহে।- চীনাদিগের 
ধর্থমন্দিরে যেমন বুদ্ধমূত্তি স্থাপিত আছে, তাদৃশ অন্তান্ত বহুসংখ্যক নেব 
দেবীর মৃষ্তিও দেখিতে পাওযা যায়। আমাদিগের দেশে যেমন শাক্তের বাড়ীতে 
শালগ্রাম শিলা ও শিবপিঙ্গ পুজিত হইয়া থাকেন, সেই মত চীনারা কনফুসার, 
তাও ধর্ম ও বুদ্ধ দেবের পৃজা করিয়! থাকে। মূল কথা, এই তিন ধর্ম্ম একক্র 
জড়িত। ক্ুতরাং অধিকাংশ লোকই খাঁটি বৌন্ধ বহে । খাঁটি বৌদ্ধ হইলে 
ভীবহিংসা বা অপর দেবদেবীর উপাঈনা করিতে গারে না। 
হিন্দুগণও পৌত্বলিক, চীনেরাও পৌত্তলিক। চীন জাতিকে কেহ 'কেহ ছুই 
প্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন, এক শ্রেণীকে হিন্ুু চীনা ও অপর শ্রেশ্ীকে 
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মুসলমান চীনা আখথা! প্রদান করেন। চীনাদিগের জাতিভেদ নাই এবং 
খাদ্য বিচার নাই। তাহা! হইলেও অনেক বিষয়ে চীনারা হিন্দুদিগের মত। 
নানা দেবদেবীর উপাসনা, গাছ পাথরের ও ভূত প্রেতের পুজা করা, পূর্ব 
পুরুষগণের শ্রাদ্ধ করা, পুজা ও শ্রান্ধাদিতে অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির দ্বার! 
ভোগ ও ভোজ্য প্রদানের রীতি, পিত৷ মাতার মৃত্যু হইলে নিদিষ্ট কালের জন্ত 
অশৌচ গ্রহণ করা, দেবকার্ষ্যে ও শ্রাদ্ধাদিতে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা, গৃহে ও 
মন্দিরে ধৃপাদি জালাইবার প্রথা চীন দেশে প্রচলিত আছে । তবে এক কথা এই 
যে, ছুই জাতির পৃঁজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার পদ্ধতি এক প্রকার নহে। আমাদিগের 
দেশের মত কোন পর্রোপলক্ষ্যে মুস্তি গড়িয়৷ পূজা করিয়া' পৃজান্তে সেই মৃষ্তি জলে 
বিসঞ্জন দ্রিবার রীতি চীম দেশে নাই । চীন দেশে সমস্ত মন্দিরে স্থায়িভাঁবে 
দেবযৃত্তি সকল স্থাপিত থাকে, তাহার আহ্বান ও বিসঙ্জন নাই। চীনারা 
কোন পর্কেপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়! ধূপাদি জালাইয়!, বরাহ মাংস, কুকুট মাংস, 
কিংবা অন্তান্য উপচার সহ অন্ন ভোগ দিয়া, জান পাতিয়! প্রথম তিনবার 
প্রণাম করিয়া, করযোড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুনরায় তিনবার প্রণ/ম করিয়া, 
পুজা .সাঙ্গ করে। অগ্নি জালিয়া তাহাতে রূপা ও সোণালি রঙের কাগজ 
জালাইয়৷ আহুতি প্রদান করে। বুদ্ধদেবের পুজায় শুদ্ধ শান্ত ভাবে নিরামিষ 
ভোগ প্রদান করে। যেমন আমরা দুর্ণা ও কালী পৃজায় মাছ মাংসর ভোগ 
দিয়! থাকি, কিন্তু নারায়ণের ভোগ নিরামিষ দিই | শক্তি পৃজায় আমরা যেমন 
ছাগ বলি দিই, চীনার। কুকুট ও বরাহ বলি দেয়, তবে এক কোপে নয়, 
কতকট! মুমলমানদিগের হালাল করার মত। 

চীন দেশে মৃত দেহের প্রতি যে প্রকাঁর সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিবার 
রীতি আছে, তাহা বান্তবিকই প্রশংসাহ্‌। পক্ষান্তরে, আমাদিগের হিন্দু জাতি 
মৃত দেহের প্রতি যে প্রকার স্বণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা অতি 
ক্ষোভের বিষয় ও নিন্দনীয় । হিন্দুর পরম পুজনীয় পিতামাতা, পরম স্নেহের 
ভাতা ও পুত্রাদির মৃত্যুর প্রাক়ালে, যখন মূহূর্য, ব্যক্তিকে শীস্তিতে রাখিবার 
প্রয়োজন, তখন ঘরে মৃত্যু হইবার আগক্কায় টানা হেঁচড়া করিরা উঠানে অনাবৃত 
স্থানে একখানি চাটাই কি মাছুরের উপর আনিয়া শোয়ান হয়। অনেকের, 
তাহাতেও মৃত্যু হয় না। পুনরায় গৃহে তুলিবার প্রয়োয়াদ হয্ব। ফেওরাগী। 
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ছুই চারি ঘণ্টা আরও বচিত, তাহাকে টানাটানি করিয়! সত্বরই স্বর্গে যাইবার 
সহায়তা করা হয়। রর 

আমন্ন কালে মুমূর্য, ব্যক্তিকে টান! হেঁচড়া কুরিবার রীতি চীন দেশেও আছে, 
কিন্তু তাহ! ঘরের বাহিরে নহে, ঘরের ভিতরে । চীনারা! প্রাচীন ব্যক্তি সকলের 
মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে তাহাদিগকে ন্গান করাইয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়া, 
একখানি চেয়ারে উপবেশন করাইয়া তাহার মুখের মধ্যে কিঞ্চিৎ তুল ও এক- 
খণ্ড রৌপ্য প্রদান করত মৃত্যুর জনা অপেক্ষা করে। অনেকের এই সকল 
টানাটানিতে সত্বরই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মুখগহ্বরে 
তণ্ডুল ও একথণ্ড রৌপ্য প্রদানের উদ্দেশ্ত আত্মার সন্তষ্টি সাধন করা । ইহ! 
দ্বারা পরকালে মৃত ব্যক্তি ধনধান্যে এরখ্যযশালী হইবে এই বিশ্বাস। 
রোগীর মৃত্যু হইবামাত্র গৃহের জানালাদি খুলিয়৷ দিয়! মৃত ব্যক্তির আত্মার 
গতি বিধির পথ মুক্ত করিয়া রাখে। মৃত্যু হইবার পর মৃত দেহটীর মাথায় 
টুপি ও পায়ে জুত৷ পরাইয়৷ শোয়াইয়৷ রাখে । পরে মুত দেহটী একটি মৃল্যবান্‌ 
শবাধারে রাখিয়! ও বস্্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া উহা বন্ধ করত গৃহের 
মধ্যে এক উচ্চ আসনে স্থাপিত করে। তৎপার্থে ধুপ, দীপ, দিবা রাত্রি 
জলিতে থাকে। প্রেতাত্মার পানাহারের জন্য অন্ন জল প্রত্যহ প্রদত্ত হইয়া 
থাকে । মৃত ব্যক্তির পুররগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি সর্বপ্রধান শোককারী 
(০1015790917৩0 হইয়া শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করত মৃত দেহের পার্খে দিবা 
নিশি উপবিষ্ট থাকেন। মৃত্যু হইবামান্র স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দন ধ্বনিতে মৃত্যু 
সংবাদ ক্ষণমধ্যে চতুর্দিকে ঘোষিত হইয়া পড়ে। প্রতিবেশীর! পর্য্যন্ত সেই 
ক্রন্দনে যোগ দিয়া থাকে । প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুগণের বাড়ীতে তিন 
হাত পরিমিত লম্বা দেশী তাতের মোটা কাপড় এক এক খণ্ড প্রেরিত হয়। 
মৃত্যু সংবাদ শুনিব।মাত্র যত লোক মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন[র্থ গমন করিবে, সেই সকলকে শোকচিন্বম্বরূপ এ শ্বেত উ্ীষ ধারণ 
করিতে হইবে। বাঁহার। প্রণাম করিতে পারেন, তাহার! মৃত দেহের 
সন্ধে অবনত হইয়! প্রথাম করেন, পঞ্ে আহারাদি করিয়া প্রস্থান করেন । 
যে ব্যক্তির 'অবস্থা ভাল, সে পিতা মাতার মৃত দেহকে এক মাস, এম্ন কি ছুই 
তিন মস পথ্যন্ত গৃহে রাখে। যত* অধিক দিন মৃত দেহটী ঘরে রাখা যায়, মৃত 
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ব্/ক্তির আত্মা তত সন্তুষ্ট হন। যত দিন মৃত দেহ ঘরে থাকিবে, তত দিন 
প্রত্যহ বাটীতে নিমন্ত্রর ও দদাত্রত চলিবে । পরে জ্যোতির্বেতা। বা দৈবজ্ঞ 
সমাধির দিন ও ক্ষণ স্থির করিয়৷ দিলে, শেষ দিনে বড় নিমন্ত্রণের আয়োজন হয়। 
সে দিন যত লোক আমিবে সমস্ত লোৌককেই শ্বেত উষ্ণীয গ্রদান কর! হয় এব 
যাহারা বেশী পয়সা খরচ করে তাহার! শ্বেত পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া থাকে। 
ছুই একবার লেখকও এই প্রকার শ্বেত উ্ষীষ ও শ্বেত পরিচ্ছদ উপহার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন । যত লোক যাইবে সকলকেই কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিবার রীতি. 
আছে। যে দিন মৃত দেহের সমাধি হইবে সে দিন নানাপ্রকার সং সাজাইয়া 
নৃত্যগীতাদি সহ বহুবিধ ছবির মিছিল বাহির হয়। “প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সেই 
শোভাযাত্রা! চলিতে থাকে ৷ বাটীর বধূ ও কন্তাগণ আপাদমস্তক শ্বেত পরিচ্ছদ 
আবৃত হইয়া বদনাবৃত করত মৃত দেহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে 
করিতে, চিৎকার করিয়া রোদন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকদূর গিয়া, 
পথিমধ্যে আবার প্রণাম করিবার পর, গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কেহনা পড়িয়া 
যাঁয় তজ্জন্য শোকার্তদিগকে, বিশেষতঃ প্রধান শোঁককারীকে, ছইজনে ধরিয়া চলে । 
তিনিও শোকে অতি কাতরতার ভাগ করিয়া অবনত হইয়া চলিতে থাকেন। 

চীনাদের প্রত্যেকের পারিবারিক সমাধি স্থান আছে। সেই স্থানে সমাধি দেওয়া 
হইলে অচিরে তথায় এক সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়! মৃত ব্যক্তির নাম গ্রসৃতি 
প্রস্তর ফলকে লিখিয়! রাখে । সেই লিপিসকল শত শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া 

মৃতের স্থৃতি, জাগাইয়৷ দেয়। অনেক খ্তিহাসিক ঘটনা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের সমাধি, স্কান হইতে সংগৃহীত হয়া থাকে । আর আমাদিগের দেশের 
যু বড় প্রসিদ্ধ লোৌকই হউন না কেন, তি'ন মরিনামাত্রই তাড়াতাড়ি শ্মশান 
ক্ষেত্রে লইয়া! গিয়া তাহাকে তম্বীভৃত করিয়। তাহার সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া 
ফেলা হয়। ভীনার! গ্রতি বৎসর পর্ববাদির সময় এই সকল সমাধি স্থানে গিক্ 
পুজা দেয় এরং তথায় বন্দনা! করিয়! সবান্ধবে ভোজন করে। প্রতি বৎসর চীন! 
দিগের সপ্তম মাসে চীনাদের মাসের কোন নাম নাই, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে 
চীনাদের প্রথম মাস আরম্ভ হয়? প্রথম, দ্বিতীয়, ভৃতীয় মাস বলিয়া. মাসের 
উল্লেখ রুূরে; এই রূপ বারের নামও নাই) অর্থাৎ আগষ্ট ব! ভা্র মানসে আমারিগের 
পিতৃপুরুষের তর্পণের ভ্তায় পনর দিন যাৰৎ প্রেতাত্মারে অহন, প্রদ্ন করে । 


৩০৬ ূ সাহিত্য-সুহিতা । [ ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ? 


চীনারা বিশ্বাস করে যে, এই সময়ে প্রেতাত্মগণ বাড়ীতে ফিরিয়! আঁইসে। 
পনর দিন শেষ হইলে শেষ দিনে প্রত্যেক ব্াটীর সম্মুখে একথানি টেবিল 
পাতিয়৷ তাহাতে ধৃপ দীপ, নৈবেদ্য, নানা' ভোজ্য দ্রব্য প্রেতাত্মার 
আহারের জন্য রাখিয়া! দেয়। পরে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির নামে এক এক খান! 
১ ফুটু ল্বা! বড় চিঠির খামের. উপর তাহাদের গুণ কীর্তন লিখিত থাকে । 
অগ্রিকুণ্ড করিয়! মন্ত্র পাঠ করত এঁ সকল খাম অমি দ্বার! দগ্ধ করিয়! প্রেতাত্ম- 
গণকে হ্বস্থানে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করে । আমাদিগের হোমের মত সকল 
কার্য্যেই চীনারা অগ্থিকুণ্ড করিয়া! তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া! থাকে । ছিপ্দু- 
গণ পিতা মাতার মৃত্যু হইলে এক বৎসর যাবৎ কালাশৌচ পালন করে, কিন্তু 
চীনারা মাতা মরিলে তিন বৎসর এবং পিতার মৃত্যুতে এক বৎসর অশৌচ 
পালন করিয়া থাকে । 

স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তিন বংসর যাঁবৎ মাথায় শ্বেত উষ্ভীব ধারণ করিয়। 
অশৌচ পালন করে। বিধবাগণ পুনর্ববার বিবাহ করিতে পারে। যে সকল 
অল্পবয়স্ক বিধবা পুনরায় বিবাহ না করিয়া পবিভ্র বৈধণ্যভাবে নিষফকলঙ্কে কাল 
কাটাইতে পারে, চীনারা তাহাদের স্মরণ চিহ্তম্বরূপ সদর রাস্তার উপর বিধবার 
স্থৃতিরক্ষণ অর্থব! (/100%/5, [70670801181] 2100) নির্মাণ করে। 

সমগ্র চীন দেশের সর্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ ধর্মমন্দির নিশ্মিত আছে । এমনকি 
এমন বৃহৎ গ্রাম আছে যেখানে তিন চারিটী পর্যন্ত বড় বৃড় মন্দির দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রতি সহরে বন মন্দির আছে। এ তুলনায় বঙ্গদেশ কত হীন ভাহা' 
সহজেই বুঝা! যাইতে পারে । তবে আধ্যাত্মিকতা হিন্দুগণ জগতে শ্রেষ্ট । চীন- 
দেশে বাস করিয়! চীনাদিগের সঙ্গে মিলিয়! এক দিনও কোন চীনার মুখে ঈশ্বরের 
নাম শুনি নাই । ফলতঃ ঈশ্বরের যে কোন একটা প্রতিশব্দ চীনভাষায় 
আছে, তাহা চীন ভাষায় পণ্ডিত পাদার সাঁহেবগণের নিকট জিজ্ঞাস! করিয়াও 
জানিতে পারি নাই। 

চীনাদিগের জাতিতেদ নাই, খাদা বিচার নাই,) স্থতরাং আহারাদি লইয়া 
জাতি ধ্বংসের হুত্রে দলাদলির কোন আশঙ্কা নর্ঘই । পার্থিব ব্যাপারের উন্নতিতে 
চীনারা হিন্দুগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্ত আধ্যাত্মিক চিন্তায় আতঃদিগের 
অপেক্ষ। নেক হীন । 


কার্তিক, ১৩২৩] চীন ও হিন্দু সভ্যতা । ৩০৭ 


২। সমাজ: বিবাহপ্রণালী-কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে 
চীনাদের বিবাহপ্রথার সাদৃহী, দৃ্ট হয়__েমন বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় ও পাত্রী 
নির্বাচনে পিতা মাতার কর্তৃত্ব থাকে, ধিনি বিবাহ করিবেন, তাহার মতামতের 
প্রয়োজন হয় ন$। পিতা মাতা কালো, বোবা ও কুংসিৎ পাত্রী দিলেও পুক্র 
তাহাকে লিবাহ করিতে বাধ্য । সেই মত কন্ঠাকেও যে ৰরে পিতামাতা বিবাহ 
দিবেন তাহাতে তাহার আপত্তি করিবার শক্তি নাই। পাত্রী নির্বাচিত হইলে, 
পত্র-করিবার পর, বিবাহের পূর্বে, পাত্র মারা গেলে ত্র পাত্রীকে বিধব1 বলিয়া 
গণ্য কর। হয় । চীন দেশে স্ত্ীস্বাধীনতা নাই, অথচ স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথ। ব 
অবগ্ুঠন প্রথা নাই । যুবতীগণ অভিভাবকের অধীনে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে 
যথাতথা। যাইতে পারে, কিন্তু যুবতী কুমারীদের বিবাহ না হওয়! পর্য্যন্ত তাহা- 
দিগকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধভাবে রাখা হয়। কন্ঠা বিবাহ দিয়! পণ গ্রহণের 
প্রথা আছে। 

বিবাহের পত্র বা এগ্রিমেপ্ট অনেক সময় বালক বালিকাদিগের অল্প বয়সেই 
হয়। কিন্তু বিবাহ উভয়েই যৌবনে পদার্পণ না করিলে হয় নাঁ। পাত্রের 
অথ. সঙ্গতির অভাব হইলে কন্তা যৌবনে পদার্পণ করিলেও কোন কোন সময় 
৮1১০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। | 

বিবাহ ব্যাপার আমাদিগেরও যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, ইহাদেরও সেইরূপ । 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিবাহ করিতে হইবে, অবিবাহিত থাকিবার উপায় নাই। 
যৌতুক দান ও লোকজন থাওয়াইতে অনেক অর্থ নষ্ট হয়। এ বিষয়ে 
ইউরোপীয় ও 'ন্মান্গণের বিবাহ পদ্ধতি ভাল,অন্প খরচে হইয়া থাকে । আমা- 
দিগের দেশে অনেকে খণ করিয়! বিবাহ করে, চীন দেশেও সেইরূপ । একবার 
বিবাহ করিয়া তালাক দিবার বা ডাইভোর্স করিবার রীতি নাই, তবে যাহার! 
বহু বিবাহ করে তাহারা পরব্থি-সত্ীদিগকে অন্ঠের নিকট মূল্য গ্রচ্ণ 
করির! বিক্রয় করিতে পারে । এই সকল স্ত্রীকে উপপত্বী স্বরূপ মনে করে। 
চীনদেশে দাস দাসী ক্রয় বিক্রন্থ প্রথা আছে। 

চীনাদের বিবাহে কন্তা তুলিয়া আনিয়া বরের বাড়ীতে র্রিবাহ হয়। 
বিসাহের দিন নানা বাগ্ঘ বাজনা করিয়াকন্তার জন্ত নান! প্রকার পরিচ্ছদ, মিষ্টালস 
একটী বরাহ্‌,' কু্ুট,. হস গ্রতৃতি ভ্রব্য, উপহার. প্রেরিত হয়। তাহা পরে 


৩০৮ সাহিত্য-্ংহিতা £ এ €ম খণ্ড, এম সংখ্যা। 


সায়ংকাঁলে বু পতাকা উড়াই়া বাগ্তাদি সহ একধানি উতকৃষ্ট শিবিক1 কন্তাকে 
আনিবার জন্য প্রেরিত হুয়; এক বা একাধিক বঙ্বঃস্থা মহিলাঁও অপর শ্িবিকা- 
রোঙণে প্রেরিত হয়। কন্ঠ! উঠাইয়। দিবার সময় নান স্ত্রী-আচার আছে। 
কন্তা বরের বাড়ীতে উপস্থিত হুইলে বাটীর সদর দরজা হইতে কন্া তুলিয়। 
আনিতে আরও অনেক স্ত্রী-আচার করিবার রীতি আছে। ইতিপুর্ধে বরের 
কক্ষ সঙ্জিত থাকে । কন্া উপস্থিত হইয়! বরের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তথায় 
পরম্পর পরস্পরকে শুরা আদান প্রদান করত এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি বশুতা 
স্বীকার শ্বরূপ ছুই একটা আচার ব্যবহার করার পর, বিবাহ হইয়! যায়। 
কন্। ধান ও মন্ত্র পাঠের জন্ত কন্ঠাকর্তা ও পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। 
রাত্রিযাপনের পর দিন কন্ঠা কুমারীত্বের চিহ্বম্বরূপ মাথার বেণী কর্তন করিয়! 
ফেলিয়া শ্বামিসহ গৃহদেবতাকে ও গুরুজনকে প্রণাম করে; এইরূপে 
বাসি বিবাহ সাঙ্গ হয়। তা'ও ধর্মের পুরোহিত আলিয়া কিছু দৈবকার্য্য 
সম্পন্ন করেন। 

চীনে বাল্য বিবাহ নাই, সচরাচর ম্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স ছুই তিন বা 
ততোধিক বৎসর বেশী হইয়া থাকে । তাহার ফলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী শীত্রই 
বুদ্ধ হইয়। পড়ে । ৃ 

(২) আহাধ্য ও আহার প্রণালী-_পুর্ব্রেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চীনের! এক 
জাতি, সুতরাং খাস্ত বিচার নাই। জগতে এমন কোন থাগ্য নাই যাহা চীনদেশের 
প্রায় কৌন না কোন প্রদেশে ভক্ষিত হয় না। চীনাদের প্রধান আহার্য 
অল্প এবং মাংপ। বরাহ মাংসই চীনের সর্বত্র নিত্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। আমাদিগের দেশে যেমন মত্ত না হইলে এক বেল! আঁহারে রুচি হয় না, 
চীনদেশে তাদৃশ কোন প্রকার মাংন ব্যতীত চীনেরা এক বেল! আহার 
করিতে পারে ন1। 

চীনারা ইউরোপীয়গণের মত টেবিলে আহার করে। তবে ইউরোপীয়গণ 
কাট, চামচ ও প্লেটের সাধায্যে আহার করেন, চীনারা চীন| মাটার বাটা 
ও একজোড়া শলাকার (01১০ 31০0) সাহাযে আহার করে। এক একটী 
টেবিলে/ ছয় থব! আটজন লোকের আহার করিবার রীতি । কোন নিমন্ত্রণ 
কার বাড়ী কত লোক খাইবে ভিজ্ঞাসা করিলে' বলে ষে”বিশ কি ত্রিশ টেবল্‌ 


কাতীক, ১৩২৩। ] চীন ও হিন্টু-সভ্যত! 1 | ৩০৯ 


হুইবে |» টেবিলের সংখা দ্বারাই লোকের স*: নির্ণীত হয়। চীনাদের আহার- 
প্রণালী আমাদিগের আহার-প্রণালী অপেক্ষা অনেক উত্কৃষ্ট। আমাদিগের 
কোঁন নিমন্ত্রণে বাটার আঙ্গিনায় কলার পাঁতা৷ পাতিয়। লোক মাটীতে বসিয়া 
অঙ্গুলির সাহায্যে আহার করে । দই কি অন্বল খাইবার সময় মহা! মুস্কিল । 
অন্গুলির ত্বার়া পাতল! দই কি জন্বল তুলিয়া মুখে দেওয়া কষ্টকর। ইতিমধ্যে 
পাতা খানি হটাৎ ছি'ড়িয়। গেলে নিয় হইতে মাঁটী উঠিয়া খাগ্ দ্রব্যের সঙ্গে 
মিশ্রিত হইয়া “মাঁটী খাওয়া” কাধ্যে পরিণত য় । আমাদিগের কলার পাতায় 
খাওয়।৷ আজকাল বিজ্ঞান-চচ্চণর দিনে অতি আপত্তিজনক । এই প্রকার 
আছার-প্রণালী ও অন্তান্ত কারণে ইউরোপীয়গণ তারভবাসীঙ্দিগকে অসভা 
মনে করেন। কলার পাত অচিরে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। কাসার ঝ 
পিতলের থালায় .আহার-প্রণালীও আজকাল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। তাহার 
গরিবর্তে চীনামাটীর বাসন চলিত হইলে খুব ভাল হয়। আমর! অঙ্গুলি দ্বারা 
আহার করি বলিয়! চীনারা আমাদিগকে বিজ্জপ করে । 

চীনাদিগের টেবিলের উপর একটী বাটি, এক জোড়! শলা (বাশের-__হাতির 
দাতের বা রূপার ), একখানি চামচ প্রভৃদ্কি প্রত্যেক বাক্তির জন্তঠ সজ্জিত 
থাকে । টেবিলের উপর আট কি দশখাঁনা প্লেটে নানাবিধ ফলাদি সাজাই! 
রাখে। অনেক নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত ব্যক্িথণের কে কোন্‌ স্থানে আসন গ্রহণ 
করিবেন, স্কাহার নিদর্শনন্বর্ূপ এক এক খানি করিয়! কাগজে ঠাহাদের নাম 
লেখা থাকে |, সুতরাং কোথায় কে বসিবে, পাতা প।ইলাম না, জগ পাইলাম 
না বলিয়া একট! গণ্ডগোল হয় না। গৃহস্থ প্রত্যেক নিমগ্রিত ব্যক্তিকে আভি- 
বাদন করত নিদ্দিষ্ট স্থানে বসিবার জন্ত অনুরোধ করেন। সকলে শাসন 
গ্রহণ করিলে এক এক টেবিলে একজন বা ছুষ্টজন করিয়! নির্দিষ্ট পরিবেশক 
নিযমমত আহার্য্য পরিবেশন করিতে থাকে । কোঁন গোলযোগ হয় ন1। 
একটুশবও শুনিতে পাওয়! যাঁর না । টেবিলের মধ্য ভাগে একটী গামলায় ব! 
বড় বাটিতে করিয়। এক একটা ব্যঞ্জন রাখিয়! দেওয়া হয়, সকলে তাহা হইতে 
উক্ত শলাকা দ্বার! উত্তোলন করত মুখে দেন । ঝোল থাইতে হইলে চীনারা চীনে 
মাটর বা,ঙরীপ্যের চামচ ব্যবহার করে। আহারাদ্ির সময় চীন দেশে জল পান 
করিবার নিয়ম নাই। আমর! কিন্ত খাইবার সময জল পান ন| করিলে 
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খা গলাধঃকরণ করিতে পারি না। প্রত্যেক নিমন্ত্িত ব্যক্তির নিকট এক একটী 
ক্ষুদ্র সুরা পাত্র থাকে, তাহাতে এক কি দেড় তোলার বেশী গ্ুপনা ধরে না। 
পুন: পুনঃ স্থুরা পানের অন্ুবোধে সকলকে অত্যধিক নুর! পান কন্ধিতে হয়। 
ই দ্বারা নেশা হইলেও আমাদিগের দেশের মাতালগণের মনত ইহা'দিগকে 
উলিয়া৷ পথে ঘাটে পড়িতে বা! নানারূপ কেলেষ্কারী করিতে দেখি নাই। 
গ্রত্যেক বাড়ীতেই প্রত্যেক টেবিলেই প্রতিদিন স্ত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
চীনাদের অনেকে তোজনে মাংসাদিই অধিক পরিমাণে আহার কয়ে। ভাত 
অতি অন্পই খায় । কেবল মদ ও মাংসদ্ধার! উদর পূর্ণ করে, চীনাদের আহার্ধোর 
“মধ্যে 037195755£ 5097১ সর্বাপেক্ষা মূল্যবান । ইহার এক তোলার মূল্য ৪1৫ 
টাক।। ব্রহ্মদেশের সমুদ্রের ধারে 5%8110% নামে এক প্রকার পাখী দেখা 
বায়। তাহারা পাথরের উপর আপন থু থু গ্বারা এই সকল বাসা নির্মাণ 
করে। ইহা অন্তি বলকারক পথ্য । আহার শেষ হইলে মিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণ 
শলাঁকা ছুটি হাতে করিয়া গৃহস্থকে নমস্কার করিয়! আহার সমাপ্ত কেন! 
পরে এক এক পেয়ালা উত্তগু সাদা! চা অর্থাৎ চিনি ও ছুধবর্ধদিত চ পান 
করিয়া ও ধূম পান করত আহার কার্ধ্য শেষ করেন। সাঁহেবদিগের মত 
চীনারা আহারান্তে মুখ ধোয় নাঁ। অনেক চীনা আহার কালে মাঝে মাঝে 
'ূত্রপান করে। 

(৩) অন্যান্য সামাজিকপ্রথা-_জাতিতেদ না থাকিলেও শ্চীনাদিগের 
মধ্যে ইউরোপীয় জাতি সকলের ন্যায় উষ্চশ্রেলী, মধামস্রেণী ও নিষপ্রেণী এইরূপ 
বিভাগ জাছে। অর্থ-প্রতিপত্ভিশালী র্লাজকর্শাচারিগণ উচ্চশ্রেঈীর মধ্যে গণ্য, 
ব্যঘসায়ী ও ধনী শিল্পিগণ মধ্যমস্রেলীতৃক্ত এবং কৃষক ও মভুরগণ নিয়শ্রেণী- 
ভক্ক। প্রয়োজন হুইলে নিন শ্রেণীর কন্যাও উচ্চশ্রেণীর লোকে বিবাহ 
করিয়া থাকে । সামাজিক -নিমন্ত্রণে নিয়শ্রেণীর লোকে ম্বতন্ত্র ঘরে আহার 
করে। 

সৌজন্য ও আদব কাদায় চীনাদ্দিগের মমকক্ষ কোন জান্তি নাই। 
এত 5065৩৫০ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না । কোন ভদ্র লোকের কাহারও সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কম্পিতে হইলে কার্ড হবার] সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম । সফল ভগ্রলোকেরই 
লিজের নিজের নামের ক্কার্ড আছে। কোন আগন্তক ভদ্রলোক অন্য কোন 
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ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ঘাইলে বার সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া 
সর্ববগ্রে কার্ড খানি পাঠাইয়! অপেক্ষা করিতে থাকেন। ধাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিৰেন, তিনি স্বয়ং নিজের* কার্ড পাঠাইয়। আগন্তক ভদ্রলোককে. সংবাদ 
দেন যে তিনি অবিলম্বে যাইতেছেন। পরে নিজে গিয়! সদর দরজার উপস্থিত 
হইয়া, পরস্পর অভিবাদন কর্ত আগন্তককে সাদরে আহ্বান করিতে থাক্নে। 
প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে অগ্রে যাইতে অনুরোধ করার পর জআগস্তককেই 
বাধ্য হইয়। অগ্রে যাইতে হয়। পরে বৈঠকখানার় উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ 
আগন্তককে আসন গ্রহণ করিবার জনা অঙ্গুরোধ করেন। আগন্তকও গৃহ- 
স্বামীকে অগ্রে বসিতে অন্কুরোধ করেন, কিন্ত কেহই আগে বসেন না। এইভাবে 
শিষ্টাচার করিতে করিতে কতকট1 সময় যায়। অতঃপর কেহ যখন অগ্রে- 
উপবেশন করেন না, ভথন উভয়েই অবনত হইতে হইতে একযোগে বসিয়া পড়েন। 
অতঃপর ভূত্য দুই পেয়াল। চা আনিলে গৃহস্বামী স্বয়ং দণ্ডায়মান হুইয়। এক 
পেম্বালা চ! লইয়া! অতি বিবীতভাবে আগন্তকের হন্যে দিলে, তিনি স্বয়ং দগ্ডায়মান 
হইয়৷ অভিবাদন করত চার পেয়ালাটা হাতে গ্রহণ করেন। আবার চা 
একটু ঠাওা হইলে, গেয়ালাটী মুখে তুলিবার সময় আবার পরস্পরকে পরম্পর 
চা-পানের জন্গুরোধ করিয়া পান কার্য শেষ করেন। আগন্তক যদি কোন 
বিশেষ গুধবিশিষ্ট হন তাহা হইলে গৃহন্বামী তাহাকে শতমুখে প্রশংস। করেন। 
প্রশংসা করিতে করিতে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলি সটান করিয়৷ তাহাকে দেখান । 
আরও বেশী এশংসাঁ করিতে হইলে ছুই হন্যের বৃদ্ধানুষ্ঠ একযোগে সটান করিয়া 
দেখান। ভাষায় ষে কথা প্রকাশ করা না যায়, এই বৃদ্ধাহৃষ্ঠ দেখাইলে তাহা! 
প্রকাশ পাক অর্থাৎ ইহ! অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসা হইতে পারে না) 
আমাদিগের দেশে এই প্রকার বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইলে বিষম অনর্থ ঘটে। কিন্ত 
চীনাদিগকে বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইলে তাহার! বড় খুনী. হয়। চীনাদিগের জন্মদিন 
উপলক্ষে তাহার! বন্ধু বান্ধবগণকে কার্ড পাঠাইয়! নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং বন্ধু 
বান্ধবগণও নানাপ্রকার উপহার কার্ডসহু প্রেরণ করেন । এই প্রথা আমাদিগের 
নাই ৯ কিন্তু ইহা ইউরোপীয়দিগেরমত । কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা রাজকম্মচারী: 
যদি একন্থান হইতে স্থানাস্তরে গমন করেন ৰা! অন্তস্থান হইতে আ্বাসেন, তাহা 
হইলে সহরেক্ট সমস্ত সন্্রান্ত লোককে কার্ড পাঠাইয়। নমন্তার প্রেরণ করেন ৮ 
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কোন সন্ত্রান্ত ব্যক্তির স্থানান্তরে গমনকালে সহরের বাঁ গ্রামের লোকের 
তাহাকে সঙ্গে করিয়৷ অনেকট! দূর আগাইয়! দিবার রীতি, এবং কোন বিশিষ্ট 
সন্তাম্ত লোক ব! কর্মচারী অন্তস্থান হইতে আপিবার কালে তাহাকে অগ্রসর 
হইয়া লটয়া আসিবার রীতি আছে, তাহা না হইলে অসৌজন্ত প্রকাশ পায়। 
মলত্যাগের সময় চীনার! সাহেবদিগের মত কাগজ ব্যবহার করে, 
জল ব্যবহার করে না। চীন দেশে চীনার! কচিৎ স্নান করে। এ দেশে 
একট প্রবাদ আছে যে, চীনারা জীবনে তিন দিন ন্নান করে-_জন্মদিনে 
এক দিন, বিবাহের দিন এবং মৃত্যুকালে একদিন । তবে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
একটা বেসিনে গরম জল লইয়া সাবান দ্বারা হাত ও মুখমস্তক ধুইর়! 
গামছ! দ্বারা মুছিয়া ফেলে, এই তাহাদের ন্নান। এক চীন জাতি ছাড়া এসিয়া 
থণ্ডে অন্ত কোন জাতির চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আসবাব ছিল না। চীনাদিগের 
বৈঠকথান! মূল্যবান চেয়ারে সজ্জিত, টেবিলও বেশ মুল্যব্যন সোনালী রং দ্বারা 
ভূষিত। চীনাদিগের বৈঠকথানাঁর সম্মুখে মুল্যবান ফুলের টব সকল সজ্জিত 
থাকে। গৃহ মধ্যে নানা ধর্ম-কথাযুক্ত নানাপ্রকার পট ঝুলান থাকে। 
আমাদিগের আসবাবের মধ্যে পিঁড়ি জল চৌকি ও তক্তপোষ খাট, ও ফরাষের 
বিছানা, তাহাতে ছুই একটী তাকিয়! থাকে । চীনাদিগের চেয়ার টেবিল 
ছাড়া খুব সম্মানহ্চক আসনও আছে। তাহ! এই--একখানা তক্তপোষের উপর 
মধ্য স্বানে এক খানি একফুট উচ্চ, তিনফুট লম্বা ও দেড় ফুট প্রশস্ত 
টেবল থাকে । তাহার দুই পার্থে ছুই লাল রঙের ব্নাতের দ্বারা 
প্রস্তুত করা ছোট গদি এবং তাহার প্রান্তে ছুষ্টটী লাল রঙের তাকিদ 
থাকে । যাহাকে বেশী সম্মান দেখাইতে হুইবে, তাহাকে সেই আসনের 
বামদ্দিকে বসাইতে হইবে এবং গৃহস্থ দক্ষিণ দিকে বসিবেন, কারণ বামহস্ত চীন 
দেশে পবিত্র, বাম দিকও সম্মানন্চক। দক্ষিণ হস্ত অপবিত্র, কারণ ডাইন 
হাত দ্বার! নান! ময়লা! দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়। আমাদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় চীনজাতি হিন্দুগণ অপেক্ষা হীন। সাধারণ 
লোকের গৃহ গুলি অতি অপরিষ্কার । চীনারা যে ঘরে বাস করে তাহাতে থুথু 
ফেলিয়! কক্ষটি অতি অপরিষ্ণার করিয়া রাঁথে। গ্রের মেজে কাঠের-রা মাটির 
হইলেও )চাহা কখনও ধুইয়৷ পরিষার করিবার রীতি নাই । ন্নান ন করার 
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গায়ে মহল! আটিয়! ,থাকে, এবং অধিকাংশ লোকের গাত্র খুজলী প্রত্ৃতি 
ছেশয়াচে রোগে তর1। তবে দিন রাত্রি গায়ে জাম! থাকায় তাহ! সহসা দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। আমাদিগের অপৈক্ষা চীনারা! আমীর ও খুব বিলাসী । তাহাদের 
পরিচ্ছদ আমাদের পরিচ্ছদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ অতিহীন 
ও হর্তমাঁন সভাতাবিরুক । এ বিষয়ে চীন বু অগ্রসর । ইউরোপীয়গণের 
নীচেই চীনারা । / 
৩। শিক্ষা ও নীতি_-সাধারণ শিক্ষায় সমগ্র চীনদেশ আমাদিগের দেশ 
অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । প্রতি পল্লীতে. অন্ততঃ একটা করিয়। বিস্তালয় আছে। কোন 
বদ্ধিষু গ্রামে তিন চারিটি স্কুলও আছে । বর্তমানকালে নুতন ধরণে শিক্ষণ 
প্রচলিত হুইয়। সমগ্র চীনদেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষ! পূর্বে 
আদৌ ছিল না, এখন সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে । বয়ঃস্থা বিবাহিতা স্ত্রীলোক পর্ধ্যস্ত 
স্কুলে গিয়। অধ্যয়ন করিয়া থাকে | চীনদেশে লেখাপড়ার চর্চা এত অধিক যে 
নিরক্ষরের সংখ্য। অতি কম। চীনদেশে ইউনিভাপিটা বন্ধ প্রাচীনকাল হইতে আছে। 
পেকিন গেজেট নামক সরকারি কাগজ 'গ্রায় সহস্র বংসরের প্রাচীন । ইহ। বখন 
স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর কুত্রাপি কোন সংবাদপত্র ছিল না। পরীক্ষা দ্বারা 
এপ্টণস, এফ এ, বি, এ, এম, এ গ্রভৃতি পরীক্ষার সমান ডিগ্রি প্রদত্ত হইয়া 
থাকে। পেকিনে পরীক্ষার কেন্রস্থল। তথায় ইনভারসিটী হল আছে। চীন 
দেশে যেখানেই যাওয়া যায়, তথায়ই প্রস্তর-ফলকে, কা্ঠ-ফলকে, প্রাচীর-গাত্রে, 
সমাধিস্তপ্তে, গুহ মধ্যে, দোকানে সর্বত্রই চীনাভাষায় লিখিত নানা ধর্্মবকথ| ব1 
অন্ঠান্ত প্রয়োজ্বনীয় কথ! থাকে । এইপ্রকার সর্বত্র লেখাপড়ার ছড়াছড়ির এক 
কারণ আছে। চীন! ভাবায় 811172০6 নাই। বর্ণবিস্তাস-প্রথা নাই, ব্যাকরণ 
নাই। এক একটা অক্ষর এক একটা শব । সেই সকল স্মরণ করিতে তীক্ষ 
মস্তিষ্কের প্রয়োজন | চীন ভাষায় বু সহস্র অক্ষর আছে। কেহ কেহ বলে 
৪1৫০ হাজার অক্ষর চীন ভাষার দৃষ্ট হয়। চীন দেশে এমন কোন পণ্ডিত 
নাই, ধিনি এই সমস্ত অক্ষর জানেন। শুনাযার দশ বার হাজার ব ত্রিশ 
হাজারের বেণী কেহ জানেন নখ। এই কারণে সর্বত্র বড় বড় অক্ষরে 
লিখিত, ধন্দম-কথাযুক্ত সকল বিবরণ দৃষ্টিগোচর হইলে অপরিচিত অক্ষরগুলি 
শিখিবার ও স্মরণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়। 


৩১৪ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ॥ 


চীনাদিগের নৈতিক চয়রিত্র আমাদিগের অপেক্ষা উন্নত নহে । চীনার! অনর্থক, 
সর্বদাই মিথ্যা কথা বলে। তবে সন্ত্রাস্ত মহাজনগণ ব্যবসায়ে ততদুর দিথা। বলে 
ন1। সচরাচর চীনার! এত মিথ্য। বলে যে, সত্য মিথ্য। নির্ণয় কর দুরূহ । চীনার! 
সর্বদাই কুৎসিৎ ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়। আমাদের কাঁণে কিন্তু 
অসহ। চুরি, দন্্যতা, প্রতারণা এদেশে অত্যন্ত অধিক। চুরির শান্তি এত তাহ! 
কঠোর যে চোরকে ধরিতে পারিলে তাহার ছুইটী কাণ কাটিয়া দেয়। 
কফি ও শিল্প__চীনার! উৎকৃষ্ট কষক। আমাদিগের দেশের কৃষক হইতে 
ইহাদের কৃষি কার্যে বুদ্ধি ও কৌশল বেশী। ইহাদের ক্ষেত্রে জল সেচনের' 
প্রণালী ও ইরিগেসন প্রথ। চমৎকার । গবর্ণমেপ্ট ইহাদের কোন সহারতা 
করেন না। প্রজামগুগপীর সমবেত চেষ্টার ও একতা ক্ষেত্রে খাল খনন, রাস্তা 
নির্মাণ, প্রস্তরের সেতু নিশ্মাণ কার্ধ্য চীন দেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়। যায়। 
ক্ষেত্রে জল আনিবার প্রণালী চমৎকার । প্রয়োজন হইলে নদীর জল চালিত 
করিয়া ক্ষেত্রে আনে । ক্ষুদ্র নদী সকল এই সময় কিছু কালের জন্ত এই কারণে' 
জলশৃন্ঠ হয়। পৰ্তের গান্র কাটিরা চীনারা থিয়েটারের গ্যালারির মত ক্ষুদ্র ত্র 
এক এক খণ্ড জমি থাকে থাকে উপর হইতে নিম্ন পর্ধ্স্ত প্রস্তুত করিয়া, 
পর্র্বতের গাত্র বেষ্টন করিয়া পরিখা কাটিয়া তাহার দ্বারা ঝরণায় জল আঁনাইয়া 
ক্ষেত্রে পাতিত করায়। উপরস্থ ক্ষেত্র জলে ভরিয়া! সিক্ত হইলে নিয়ে 
পতিত হয ; সমস্ত ক্ষেত্র তরিয়! উঠিলে সেই জলের মধ্যে চাষ করে। নান! 
প্রকার সার, মক্ষ্যের মল-মুত্র, আগাছাসকল ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলে ! আগাছাসকল 
পচিয়! সার হুয়। মনুষ্য-মল যখন ক্ষেত্রে ও বাঁগনে ঢাগে তখন পথ ঘাটে, 
চলিতে বড় কষ্ট হয়। নাক বন্ধ না করিয়া চল! কষ্টকর। তরকারির বাগানের 
মধ একটী করিক্স। পাক! ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা থাকে | পায়খানার মল ভারে 
ভায়ে কিনি আনিয়! সেই চৌবাচ্চায় ঢালে । এক এক ভার মন পাচ ছয় 
আনান বিক্রীত হয়। মুত্র সংগ্রহের জন্ত ককষকগণ হাটের মধ্যে গামলা 
রাখিয়। দেয়, যত লোক হাটে বার, তাহার! সেই নকল পাত্রে মুত্র ত্যাগ করে। 
ক্কষকগণ তাহা লইয়া! উক্ত চৌবা্চান়্ কাঠেক় হাত! দ্বারা মল মৃক্স খাটিয় 
চতুর্দিকে গন্ধে আমোদিত করিয়া তোলে। ঞ্পরে হাতায় করি! ত্রকারি্ 
গাছের গোড়ায় ঢালে ।, চীনার!। কলে যে মল মুত্র না দিলে তরকারি ও ফসলাদি 
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ভাল জন্মে না। চীন,দেশে যেমন ও যত্ত বড় অরকারি জন্মে অন্ত দেশে তেমন 
দেখি নাই। চীনারা ষে প্রসিদ্ধ শিল্পী তাহ। সর্ববাদিসম্মত। তাহাদের 
অনেক বিষয়ে মৌলিকত্ব আছেে। চীনা মাটির ভ্রব্য তাহাদের মৌলিকত্বের 
শ্রযাণ। চীনদেশীয় পষ্টবস্থ জগতে প্রদিদ্ধ। চীনাদিগের মত ব্যবসাযবুদ্ধি 
অল্প লোকেরই আছে। ইউরোপীয় জাতিসকলের নিয়েই চীনারা । অবশ 
বর্তমানে জাপানীর। চীনান্ষিগকে অতিক্রম করিয়াছে । ইহাদের বাণিজ্য বিষয়ে 
শ্বদেশে ও বিদেশে প্রসিন্ধ প্রসিদ্ধ সভাসমিতি আছে । তাহা দ্বারা ব্যবসায় কাধ্য 
চালিত হন্স। গুপ্ত সমিতি দ্বারা সমগ্র চীনদেশের রাজনৈতিক ও অনেক 
সামাজিক ও নৈতিক কার্ধ্য সকল পরিচালিত হইয়া থাকে । এবিষয়ে আমা- 
দিগের দেশ কত হীন তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! যাক়। যে দেশে দশজন 
একত্র হইয়! একী কাধের প্রস্তাব করিলে দশ মত হয়, সে দেশের কথায় 
উল্লেখ নিশ্রয্লোজন । যুল কথা, এক ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিগ্ত। ভিন্ন এবং কোন 
কোন নীতিমূলক আচার ব্যবহার ভিন্ন চীনার! হিন্দূজাতি ছপেক্ষণ 
অনেক শ্রেষ্ঠ । 


শ্রীরএলাল লরকার। 


৬মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাছুর বি, এ। 


“আমরা অতীব শোকার্ডহদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সাহিত্য-সভার 
পরম হিতৈষী ব্ধু-_-অন্যতম সহ-সভাপতি মহারাজ কুমুদচন্ত্র সিংহ শর্মা বাহাদুর 
বি, এ, সাহিত্য-সভাকে, আত্মীয় শ্বজনগণকে, বঙ্গবাসীদিগকে শোকসাগনে 
ভাসাইয়া, গত ১৬ই আশ্বিন অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন । গত ৩২শে আঘাঢ় 
সাহিত্য-সভার, ১৭শ বার্ষিক ২য় মাসিক অধিবেশনে মহারাজ কুমুদ্চন্ত্র, সভাপতির 
কার্ধ্য সমাপনের পর বলেন, "আমি বাণীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্ঙ 
এতদ্রিন* সাহিত্য-সভার সহিভ সংশ্লিষ্ট ছিলাম । ছুর্বিষহ রোগ আমাকে 
এদেশ ছাড়ি যাইতে হইল, কিন্তু সাঁহিত্য-সভার সহিত .আমার সম্বন্ধ চিরকালই 


9১৬ সাহিত্য-সংহিত! । [৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা! 


অক্ষু্ থাকিবে । আপনারা আমার সমঘ্য ত্রুটি, মার্জন! করিবেন ।” 
মহারাজের এই উক্তি শ্রবণে তখন সভান্ত সকলেই ছুঃখিত হইয়ছিলেন, কিন্ত 
হায়! তখন কেহই ভাঁবেন নাই যে, মহাপ্সাজের এই বিদায়বাণীই শেষ 
বিদায়বাণীতে পরিণত হুইবে। সাহিত্য-সভা, ন্বর্গীয় মহারাজের নিকট 
নানা বিষয়ে খণী। মহারাজের অকালে ন্বর্গীরোহণে সাহিত্য-সভার বে 
বিশ্মে ক্ষতি হুইল, তাহা পূর্ণ .হইবার নহে । আমর অগ্ক নিয়ে মহারাজ 
কুমুদচন্ত্রের আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিলাম। ভবিষাতে 
বিস্তৃত সমালোচনার ইচ্ছা রহ্িল। 
মহারাজ কুমুদচন্ত্র ১২৭৩ সালে, ১৮ই আধাড়, রবিবার (7866, 00076) 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত স্সঙ্গ ছুর্গাপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাল্যকালে দুর্গাপুর উচ্চ-ইংরাজী বিস্তালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, পরে এই 
স্কুল স্থায়ী ন৷ হওয়া অধ্যয়ন সমাপ্তির জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন। তথায় 
যথাক্রমে এপ্টে ন্স, এফ,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৯ খুষ্টাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ 
হইতে তদানীন্তন বিকোর্সে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি 
এম, এ, ও আইন পরীক্ষার জন্ট প্রস্তুত হইতেছিলেন । এমন সময় তাহার পিতা 
৬মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদ্ররের পীড়ার সংবাদ পাইয়! শ্বদেশে গমন করেন। বাট 
যাইবার কিছুকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং বাধা হুইয়াই এম, এ, 
ও আইন পরীক্ষা দিবার বলবতী বাসনা পরিত্যাগ করেন। তিনি 
কলেজে সংস্কত পড়েন নাই, কিন্তু শৈশবাবধি সংস্কৃত ভাষার প্রতি গ্রগা 
অন্থুরাগ থাকায় বাড়ীতে আসিয়! -স্বচেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যাদি 
পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তীহার এই অদ্ভূত অধ্যবসায়ের ফলে তিনি 
স্কুত শাস্ত্রে এতদূর বাৎপতি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি অনায়াসে সংস্কৃত 
ভাষায় আলাপাদি ও বক্তূতা করিতে পারিতেন এবং কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, 
জ্যোতিষ, আযুর্বেদ, সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রভৃতিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে 
কোন স্থানে যেকোন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইত, তিনি. তৎক্ষণাৎ তাহা! 
আনাইয়। পাঠ করিতেন । কতিপয় বৎসর হুইল, মহারাজ বাহাছুর আঘুর্বে্দ শাস্ত্রে 
সবিশেষ অনুশীলন আরস্ত করিয়াছিলেন এবংখ্মহাকবি ভাসের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ 
সমূহ সম্যক্রূপে অধ্যক্নন করিয়! মনীবী পণ্ডিতগণের সহিত তদ্বিষয়ে সবিশেষ 


কার্তিক, ১৩২৩।] মহারাঁজ কুমুদচত্ত্র সিংহ বাহাদুর ৩১৭ 


জালোচনা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি পালকাস।-প্রণীত সুবৃহৎ “হস্তযাযুর্বোদ* 
গ্রন্থখানি আগ্ঘোপাস্ত পাঠ 'করিকাছিলেন (এই গ্রন্থ বিষয়ে তাহার 
অভিমত সাহিত্য-সংহিতাঁয় হস্তী-গ্রীসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। তিনি যে সমস্ত উতরুই ও 
দপ্রাপ্য সংস্কত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়। রাঁখির! গিয়্াছেন, তাহা অনেক বৃহৎ 
পুস্তকাপয়েও বিরল। 

বঙ্গ-সাহিত্যকে তিনি যে কেবল প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এমন নহে, পরস্ত 
বথোপধুক্তরূপে তাহার সেবা করিতেন এবং সংস্কতের ন্ঠায় বাঙ্গলারও তিনি 
একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন: ( আধুনিক বঙ্গসাছিত্যের গতিবিধি সম্বন্ধে 
মহারাজ বাহাদুরের অভিমত ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতিরপে তাহার বস্তা তরষটব্য)। বঙ্গভাষার গোজাতি, হস্তী ও নানাজাতীর 
পঙ্গী সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমন্ড প্রবন্ধ *সাহিত্য-সংহিতা, “আরতি' 
“সৌরভ' প্রভৃতি মাসিক পক্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে 
অনেক তত্ব অবগত হওয়া যায় । তন্মধো দছুগ্ধ' “হস্তী-প্রসঙ্গ'““প্রা্ীন ভারতের পপ্ত 
চিকিৎস1” “প্রাচীন ভারতের চতুঃবন্ি-কলাবিষ্তা” প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। ৬কালীঘাটের ব্রাহ্মণ সহাসম্মিলনীতে তিনি যে বক্তৃতা দিক্লাছিন্লন 
তাহা এবং কলিকাত-সাহিভ্য-সম্মিলনে 'প্রাচীনভারতের পুষ্পকরণ' সম্বন্থে 
তাঁহার পঠিত প্রবন্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচারক । 

পেন্সিল দ্বারা অতি অল্প সমরের মধ্যে তিনি বেশ নুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিচ্ছে 
পারিতেন। চিত্রবিগ্য! সন্বন্ধেও তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। সঙ্গীত চর্চায় 
তীহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি নিজেও বেহাল, বাশী ও ভারমোনিয়মে 
দিদ্ধহত্ত ছিলেন । 

্বগীয় মহারাজ রাজকুষ্ণ সিংহ বাহাদুর ১৮৬৫ খুঃ 'রাজা বাছাছুর, ১৮৭৭ খুঃ 
১ল! জানুয়ারি দিল্লী দরবার উপলক্ষে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং উল্লিখিত 
উপাধি ১৮৮৪ খৃঃ 71615916977 অর্থাৎ বংশানুক্রমিক হয় । মহারাজ কুমুদচক্র 
তদক্ুসারে ১২৯৭ বাঙ্গলা সকনর ১৭ই পৌষ বুধবার, মহারাজ রাজকৃষ সিংহ 
বাহাদুরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মহারাজ হন। মহারাজ রাজকুষ্ের 
জীবিভাবস্থাক়ই মহামাগ্ঠ সদাশয় গভর্ণসেপ্ট ভাহাকে সশস্ত্র '১** শত শরীর- 
রঙ্গী সৈন্ত 'রাধিবার আধিকার প্রদান করেন |" মতারাজ কুমুদচজা 
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খই সম্বান শ্রব্যাহত ডাবে ভোগ করিক়া গিয়ঠছেন এবং এই সঙ্ধান 
অস্ঠাপি তাহার স্থযোগ্য পুর শ্রীযুক্ত মঙ্থারাজ ভৃপেক্ত্রন্ত্র সিংহ ও তাহার 
খুল-পিতামহ ও পিতৃব্যগণ ভোগ করিতেছেন। মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ 
বাহাছুরকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত না, 
গঞ্পমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া এই সম্মান ও 11576 06217526107 
-(পাধারণের অব্যবহার্ধ্য দ্বার দিয়! রাজপ্রাসাদে প্রবেশ ) ১৯১৩ খুঃ হইতে 
মহারাজ কুমুদচন্দ্রকে বংশাহুক্রমে ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করেন। 
মহারাজ কুমুদচন্ত্র, মহামান্ত ভারতেশ্বরের ভারতে আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে 
যে অতি বুহৎ দরবার ভইয়াছিল, ভ্ভাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন 
এবং উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা পদ্ধতির বিষয় 
আলোচনা করিবার জন্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্তার আগুতোষ মুখো- 
পাধ্যার মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল যে কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন এবং সংস্কত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোঁচন! করিবার জন্ত যে কমিটি 
'গ্রঠিত হইয়াছিল, মহারাজ কুমুদচন্দ্র এতছুভয়েরই একজন সদস্ত ছিলেন। লর্ড 
“কারমাইকেল বাহাদুর ও অন্তান্ট বু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ক্ঠাহাকে অত্ন্ত 
'প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং অকৃত্রিম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্বর্গীয় মহারাজ বাহাছুর, লর্ড কারমাইকেল বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ কালে 
শিক্ষা ও ্থাস্থ্য বিষয়ে ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি সন্বপ্ধে বিশেহ আলোচন! 
করিয়া গিয়াছেন। ভূতপুর্ব লর্ড হাড়িগ্র বাহাছরের প্রতিষ্ঠিত [1125719 
/2116]166 (10) 5758] (31810) এর অন্ততম সদস্ত দ্পে মহারাজ 
বাহাছুর মনোনীত হইয়াছিলেন। 

বারেক কুলীনসমাজ ৮টি বিভিন্ন পঠিতে বিভক্ত ছিল, সুসঙ্গের রাজবংশ 
এই আট পঠির নায়ক। এই সম্মান অন্ত কাহারও নাই এবং ইচ1 সুসঙ্গের 
রাজবংশ বু পুরুষাবধি ভোগ করিয়! আসিতেছেন। মহারাজ কুমুদচগ্জ 
এই বিভিন্ন ৮ পঠির মিলন সাধন কর়েন। ৬কালীঘাটে ১৩২* বাহ্কলা সনে 
ষে প্রথম ব্রাহ্মণ মহাসন্সিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজ কুমুদচন্্ 
তাছার সর্ব” প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। “তিনি 'হাহ্মণ-সভা,, কলিকাতাস্থ 
আয়মনসিংহ ছাত্র-সন্মিলনীর সম্ভাপতি ছিলেন এবং কিছু কাঁলের নিমিত্ত 


কার্তিক, ৯৩২৩।] মহারাজ কুমুদচন্্র সিংহ বাহাছুর ৩১৯৮ 


'সাহিত্য-সতার সভাপতি এবং বনু ধর্ষকাল উহার সহ-সভাপতি ছিলেন 1, 
ময়মনপিংহে বিজ্ঞানাচারধ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশকের- 
নেতৃত্বাধীনে সাহিত্য-সন্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, মহারাজ 
কুমুদচন্ত্র তাহার ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন । এতত্তিন্ন '08100%5 
910 ০10৮৮ 40810965 17061819 ১০০1১ ৮মহাকালী পাঠশালা, 
*সৎসঙ্গ' প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি ও সঙ্ভারপে কার্ধ্য করিয়াছিলেন! 
বর্তমানে প্জিকা-সংস্কার.বিষয়ে তাহার অত্যধিক আগ্রহ.'ও উৎসাহ ছিল এবং 
তাহারই যত্বে*ব্রাহ্গণসন্ত! সে ভার গ্রহণ করিক়্াছেন। 

প্রজাবসল মহারাজ কুমুদচন্দ্র, প্রভৃত ভোগ বিলাস' ও বিষয় সম্পত্তির 
অধিকারী হইলেও কোন দিনই ভোগ বিলাস বা বিষয়াসক্ত ছিলেন ন! পরস্ত 
বিষয় কাধ্যে কোন দিনই অনুরাগ বা স্পৃহা প্রদশন না করিলেও প্রজার 
আর্তনাদে তাহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইত ; এমন কি মুহ্যুর সপ্তাহকাল 
পূর্বেও যখন: প্রজাবৃন্দ ও অমাত্যবর্গ নহারাজ কুমুদচন্দ্রের রোগ মুক্তি কামনার 
ছুই দিন অহোরাত্র হরিসংকীর্ভন করিতেছিলেন, তখন সেই সংবাদ শুনিতে 
পাইয়। তাহার শুভানুধ্যায়ী প্রজাবুন্দ ও আমাত্যবর্গকে দর্শন অভিলাষে ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি শধ্যাশারী ও উত্ণানশক্তিরহিত সৃতরাং 
তাহাদ্দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে ন! পারিয়া, অশ্রপাত করেন-ও অবশেষে 
অরীর হইয়া নিন্নপিখিত কতিপয় ছত্রে তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন £--. 

“সমবেত প্রিয় অমাত্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ! আমার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত 
ব্যথিত ও চিত্তিত 'ইইয়। আপনারা" সকলে, আমার অচিরে রোগমুক্তি কাননায় 
ভগবচ্চণে যে প্রার্থনা জানাইতেছেন: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার ফল শীত্বহ 
ফলিবে এবং অন্নকাল মধ্যেই আমি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া হাদয়ের 
ক্কতুজ্ঞত। জ্ঞাপনে সমর্থ হইব। আজ আমি উখানশক্কি-রছিত, হদয়ের 
প্রবলভাব, প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আহার. 
জদ্গত সামান্) ই একটি ভাবর্পলিখিয়া দিলাম এবং তাহ! আপনাদিশের নিকট 
পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত আমার সর্ব কনিষ্ঠ অনুজ শ্রীমান, জগ 
চদ্দ সিংহকে পাঠাইলাম। জানিনা জন্মান্তর কি ইহজন্মকৃত কোন্‌ চড়গির 
ফলে মাজ মামাকে রোগশযায শামিত থাকিস) এইবুপ, যন্ত্রণা ভোগ করিতে 


৩২০ সাহিত্য-সংহিতা | [৫ম খণ্ড, এম সংখ্যা । 


হইতেছে । এ সংসারে কর্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে । গগনম্পর্শি 
প্রাসাদবাসী হইতে ৪পর্ণাঘুভোজী দীন কুটারবাসী পর্য্যস্ক কাহারও কর্মফলের 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় মাই। *“মবাতুক্তং ক্ষী্নতে কর্দ ক্পকোটা 
শটৈরপি” | নিশ্চই. কোন পাঁপের ফলেই আজ আমাকে এই ছঃখ ভোগ 
'কষিতে হইতেছে । আপনাদের নিকট জ্ঞানতঃ কিন্ব। অজ্ঞানতঃ যদি কোন 
অপরাধ করিয়া! থাকি, আপনার! অন্ুগ্রহপূর্বক তাহ! ক্ষমা করিবেন । আমার 
'আর যেশী লিখিবার ক্ষমত1 নাই, ভরসা! করি আপনাদের গ্রার্থনায় ভগবান 
কর্ণপাত করিবেন এবং আমিও শীন্র আরোগ্য লাতপুর্বক আপনাদের সকলের 
নয়নপথবন্তী হইরা জীবন ধন্ত করিতে সমর্থ হইব। ইতি ১০ই আশ্বিন 
মঙ্গলবার ( ১৩২৩১)।% 

শ্বগাপ মহারাজ বাহাছরের [ভি 15 0801) ভীবন কর্তব্যময় ইহাই 
তাহার প্রবাদবাক্য ছিল তিনি এই প্রবাদবাক্য জীবনে কতটুকু অস্থসরণ করিয়া- 
ছিলেন, শুধীগণ তাহার জীবনী স্বন্দরর্ূপে পর্য্যালোচন! করিলেই বুঝিতে 
পারিবেন। তিনি অত্যন্ত গরল ও উন্নতহনয়, উদারপ্রকৃতি, স্বধন্শাুরাগী, 
শিষ্টাচারসম্পন্ন, বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে . অত্যন্ত 
সন্মান করিদ্ধেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাহার চক্রিত্র সম্পূর্ণরূপে 
নির্শণ ও তাহার হৃদয় পবিভ্রভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার ন্তায় 
বালকম্থলভ সরলতা! বর্তমান কালে কচিৎ দৃষ্ট হর। সাহিত্যচচ্চার নানাবিধ 
শান্রালোচনা ও ধর্প্রসঙ্গেই তিনি -কালাতিপাত করিতেন। তাহার 
ধর্মভাব এতদূর প্রবল ছিল যে, আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ প্রক্ষাশ পাইলে খন 
তাহাকে ভগবানের নাম ম্মরগ করিতে বল| হইল, তখন অতি কষ্টে হাত 
জোড় করিয়! স্পষ্টভাবে কতকবার “ণর্গা£ নাম উচ্চারণ করেন্‌ ও জড়িতত- 
কণ্ঠে একটি স্তোত্র পাঠ করেন। 

মৃতার দিন সন্ধার সমর যখন করাল কাল তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছিল, তখনও তিনি অসহা রোগ যস্ত্রণ1 বিস্থৃত হইয়া, স্ুসঙ্গনিবাসী 
যুক্ত যোগেন্্র নাথ তর্ক-সাংখ্যবেদান্ততীঘু মহাশয়কে সন্নিকটে বসাইয়। ৬বটুক 
ভৈরব স্তোত্র পাঠ করিতে বলেন। তখন তাহার ক বিজড়িত ও "তিনি সুস্ন্মহ 
মোছে আক্রান্ত হইতেছিণেন ও সুদীর্ঘ শ্বাস তাঁহার আমন মৃডা জ্ঞাপন করিতে" 


কার্তিক, ১৩২২1] মহারাজ কুমুদচক্দ্র লিংহু বাহাদুর । ৬২১ 


ছিল, সেই অবস্থায় ক্ষণকাল সংজ্ঞা লা করির়1, পণ্ডিত প্রবরের সতিত 
সাগ্রহে অর্ধ স্কুঠিত স্বরে স্তৰ পাঠ করিয়।ছিলেন। 

আসন্নকালে তীহার প্রবল ধর্মভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়! 
যায় নাই, মহারাজ বাহাছর তদীয় খুল্পতাত-অগ্রজ ভ্রাতাকে তখন ডাকিদা 
বলেন যে, “আপনার! দেখিবেন ষে ওঁষধ রূপেও যেন আমাকে কোন অথাস্ 
না দেওয়। হয়” এইরূপ কথাটীই ভাহার হিন্দু ধশ্মান্ুমোদিত লদাচার পালনের 
বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
_ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি ষে. কেবল প্রবন্ধাদি লিখিয়। গিয়াছেন এমন নহে, 
তাহার লিখিত অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও বর্তমান আছে। 

পুর্ব ময়মনসিংহে 111707 (মধ্য ইংরাজী) পরীক্ষাপ্রাথী জমিদারবর্গকে পৃথক 
আসনে বসিতে দেওয়। হইত ॥ মহারাজ বাছাছুর 1/1707 পরীক্ষা দিতে ষাইয়! 
পৃথক ভাবে বসিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়। সর্বসাধারণের সঙ্গে একত্রে বসিক্কা 
পরীক্ষ! দেন এৰং তদবধি উল্লি/খত বিভিন্ন আমনে উপবেশনের প্রথা লুপ্ত হয়। 
ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনার সময় খন কমিটি জমিদাক্সবর্গের জন্ত পৃথক 
বিগ্ভালর স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, তখন স্বীয় মহারাজ 
বাছাছরও এই প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। 

দেশের জিনিষকে আস্তরিক ভালবাস।, দেশের পুরাতন আদর্শ গুপিকে 
প্রীতির চক্ষে দেখা এবং সেই গুলিতে একটা আমোদ ও প্রর্কত মাধুধ্য অনুভব 
কর! ও সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ গুলিকে দেশের 'খাঁটি' জিনিষ বলিগ্ন! ধারণ! 
রাখা ও তংগ্রতি সন্তান প্রদর্শন কর! তাহার একটী লোতনীয় বন্ত ছিল এবং 
প্রকৃতপক্ষে এই ভাবে কিনি একজন খাঁটি দেশহিতৈষী ছিপেন। দামোদরের 
বন্তায় ধখন বন্ধমানবাসী নিরাশ্রয় হইয়াছিল, স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর সর্বরএ্রথমে 
সেই সংবাদ পাইস্া, শ্রীযুক্ত মাননীয় স্তার মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সন্মানাথ 
আহত সভায় বর্ধবানবাসী ধিগের দুর্দশার অবসানকল্পে নান।রূপ অনুষ্ঠান, 
করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন । 

৬বৃন্দাবন ও তত্নিকটবন্তী স্থলে পণুহত্যা-নিবারাণ জন্য মাননীর গভর্ণমে্ট 
বাহাদুরের নিকট আবেদন করিবার জন্ত কলিকাতায় ৬মদ্বনমোহন তলায় 
যে সঙ আহত হইয়াছগ, সেইখানে শ্ডিনি সকরুণ ভাষায়, বে বক্তৃতা 


৩২২ সাহিতা-সংহিতা । . [হম খণ্ড, গম সংখ্যা 


দিয়াছিলেন তাহাতে অনেককেই অশ্রপাত করিতে হৃইয়াছিল এবং সেম্টলিল। 
উপস্থিত শ্রোতৃবর্ণ প্রক্কুই তাহার দেৰভাব লক্ষ্য করিয্নাছিলেন। | 

তিনি বিজ্ঞানাচার্ধয শ্রীযুক্ত স্যার জগদীশ চন্্র' বস্থু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়। প্রারই বিজ্ঞান-আলোচনা করিতেন। এবং বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে সমধিক 
চেষ্টা না করায় ও শৈশবাবধি ব্যাকরণ আদ্বত্ত না করিয়৷ সংস্কৃত পড়ায় সময়ে 
সময়ে আক্ষেপ করিতেন। 

তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ফণও, দামোদর গিলিক' ফণ্ড, বেজল 
এস্ুলেন্স্‌ কোর, ইম্পিরিয়েল' গিলক ফণ্ড ও অন্তান্ত অনেক সদনুষ্ঠানে অনেক 
অর্থ সাহাধ্য করিয়াছেন। 

যদিও ন্বগীর মহারাজ বাহাদুর রাজনীতিক আলোচনায় অতি অল্পই 
যোগদান করিয়াছেন, তথাপি রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহার লক্ষ্য ছিল। স্বদেশী, 
আন্দোলনে তাহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং এবং কলিকাতা-দ্বদেশী- 
প্রদর্শনীতে ( চ:৮%১10০7 ) সর্বদ! গমনাগমন করিয়া! দেশের শিল্পাদদির 
উন্নতি লক্ষ্য করিয়! আনান্দত হইতেন। তৃতপুর্ধ বড়লাট লর্ড কার্জন 
বাহাহছুর যখন ময়মনসিংহে গমন করিয়াছিলেন, তখন ময়মনসিংহে ব্্গবিচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার জন্ত যে মহতী সভা আহ্‌ত হয়, মহারাজ 
বাহাদুর তাহার সভাপতিরূপে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং গভর্ণমেণ্টের 
প্রস্তাবের গ্রতিবদ করেন। কতিপর বৎসর পুর্বে ময়মনসিংহ জেল বিভক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিয়া মামনীক় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ময়মনসিংহে বে 
7২০০1)এ 9916 ০০1/6:5)০5 আহ্বান করেন, শ্বগীয় মহারাজ বাহাছুর তাহার 
সভ্যরূপে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন এবং পক্ষান্তরে জেলার বিভিন্ন স্থান. 
গুলিতে চ৪11%2) বিস্তার করিবার প্রপ্তাব উত্থাপন করেন । 

মহারাজ বাহাহুর স্বচেষ্টায় ও নিজ পরিশ্রমে সুসঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিক 
রাজা রাজসিংহের প্রণীত অপূর্ব “ভারতী মঙ্গলকার্ গ্রন্থথানি সাহিত্যসংহিতা 
প্রকাশ করেন। 

পু, রাুপ্পুজ, ভাগিনেয় প্রতৃতিকে শিক্ষা প্রদান করিবার মানসে ও অন্যান্ত 
কাধ্যবশতঃ তিমি জীবনের শেষাংশের অধিকাংশ সমর কলিকাতা অতিবাহিত. 
করিতেন । 'তথার অবস্থান.কালে দেশহিতকর প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই যোগদান 


স্কার্ডিক, ১৩২৩।] মহারাজ কুমুদচক্্র সিংহ বাছাড়র় । ৩২৩ 


করিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থানের পরে বিগত ভাদ্র মাসে দেশবাশী 
প্রজাবৃন্দ অমাত্যবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্বদেশে 
প্রতাগমন করেন। বাড়ী আগমনের ৪৫ দিন পরেই জরাক্রান্ত হন, এই 
অনুস্থতাই তাহার কালস্বরূপ হইল। প্রায় ৬৭ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি 
বহুমুত্ররোগে আক্রান্ত হইগ্লাছিলেন এবং সেই দারুণ পীড়াতেই তাছার শরীরের 
অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইতেছিল। বাড়ী আসিয়াই যে জরাক্রান্ত জন, ক্রমে 
তাহার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল ও নান! উপসর্গের সঙ্গে অবশেষে--0151017র লক্ষণ 
সমূহ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। লকলে বুঝিতে পারিল স্ুসঙ্গের মুকুটমশি চিরতরে 
অন্তমিত হইবে । প্রজাবৃন্দের, আত্মীর স্বজনের সমস্ত আকুল প্রার্থনা শেষ হইল। 
দেখিতে দেখিতে ১৩ই আশ্বিন কাল নিশা আসিয়! সমুপস্থিত হইল। মহামায়ার 
বোধন আরম্ভ হইল, জগজ্জননী নিড্রোখিত। হইয়। দেখিলেন, তাহার প্রিয় সন্তান 
কুমুদচন্ত্র তীহারই ক্রোড়ে স্থান লাভ করিৰার নিমিত্ব লালায়িত হইয়া! অপেক্ষ| 
করিতেছেন, মায়ের প্রাণ কীাদিয়া উঠিল, বোধনের অব্যবহিত পরেই ১৬৯ 
আশ্বিন সোমবার রাব্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় শাস্তিরূপিণী মহামায়! 
তীহার শান্তিময় ক্রোড়ে সন্তানকে আশ্রয় দান করিলেন। ১৬ই আশ্বিনের 
রজনী অবসানের সঙ্গে কুমুদচন্দ্রের চিতানল সোমেশ্বরীতীরে নির্বাপিত হুইল। 
সব ছাই হুইয়! গেল, স্ুসঙ্গের আশাভরসা যশঃ গৌরৰ কুমুদচজ্জের সি 
তিরোহিত হুইল: 

স্বর্গীয় মহারাজ বাহাছ্বরের বৃদ্ধা জননী ও ভাটা এখনও বর্তমান। 
তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূগেক্রচ্ প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হুইয়। পিতৃপথান্গসরণ করিতে 
সমর্থ হউন, ভগবানের নিকট আমাদিগের ইগাই গ্রার্থন!। 

ল্ী*_ 


শুসঙ্গাধিপতির স্বর্গারোহণে-- 


বাগীম্বরী-বরপুত্র কমণার প্রিয় 

'ফুমুদ' মুদিল আজ ছড়ায়ে সৌরভ 
খুখরিত খ্যাতি ঘা বঙ্গের পৌরব 

সেই রত্ব কাধি দিল দেব-উত্তরীয়, 

ত্যক্ত দেখি তা'রা--যা”রা কেবলি নিক্ষিয় 
কালরূপী মহাকাল ভূতেশ ভৈরব 

সিদ্ধহস্ত ফিরিছেন হরিতে বৈভৰ 

কেন হেন ? বোঝেনাক মোর জ্ঞালেত্্িয় 
বন্ধময় বঙ্গনৃদি-মধুর আসনে 

কত মুক্ত! কত মণিমাঁণিফ্যের ভার 

একে একে খমিতেছে কালের শাসনে ! 
আজি যে খসিল ভীর! কিবা! জ্যোতিঃ তার 
অশপূর্ণ আখি মোর নীয়ব ভাষণে 

'কুমু' ছিল না সে যে গতদল-ছার ! 


শ্রীচণ্তীচরণ মির 


বৈজ্ঞানিক-তত্বীন্ুসারে মানবের স্বাভাবিক 
আহার বিচার । 


প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপরম্পরার দিকে উত্তরোত্তর অধিকতর 
মনোনিবেশ হইতেছে, এবং সভ্যজন সভ্যতার উচ্চতমাবস্থা প্রাণ্ড হইয়া যে 
দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক অশ্তভ ফল ভোগ করিয়া থাকেন তাহা 
অধিকাঁংশ ষে যথার্থই উচ্চতমাবস্থাসস্তব বিলাদিত বা অস্বাভাবিক আচার- 
জনিত বিধয়ে ধারণ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে ইহা বর্তমানকালীন 
জ্ঞানোরনতির বিশেষ পরিচায়ক | 

বিগত কতিপয় শতাবীতে জনসমাজে অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হওয়া! সত্বেও 
মানব জাতির বাহক এবং মানসিক অবনতি হওয়াতে সপ্রমাণ হইতেছে যে 
সভ্যত। উৎকৃষ্ট ফলপ্র্থ এবং শুভকারিণী হইলেও তাহ। হইতে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল 
আশা করা যায় না । “আমর! ্ষি মরনোন্মুখ জাতি?” এই আখ্য। বিশিষ্ট 
কোন পত্রিকার লেখক নিশ্চিত ঘটনাপরম্পর! দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন ষে “আমরা মরণোন্দুখ জাতিই বটি।” 

মানব স্বভাঁবতঃ সরল রীতি এবং প্ররুতির উপযোগী । ইহার বহুল 
পরিমাণে ব্যতিচারই এই বান্ছিক অবনতির কারণ। সভ্যতা জনিত অবশ্ঠস্তাৰী 
কলুষিত ভাবের তথ্যান্থসম্ধানে যে নান! প্রকার কথা উপস্থিত হয় তন্মধ্যে: 
একটির মাত্র উল্লেখ করাই এই পত্রিকার উদ্দেস্বা। এ কথাটি মাংসাহার বিষয়ক ; 
অর্থাৎ প্রাণি-মাংস মনুষোর স্বাভাবিক আহার ? কি স্বচ্ছন্দ ভূমিজাত শণ্ডাদি 
মনুস্ের স্বাভাবিক আহার ?--এই কথাটিরই পত্রিকায় আলোচন] করা হইয়াছে। 
এই কথার মীমাংসার জন্য তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয় £-_ 

প্রথমতঃ-_পুরাবৃত্ত অর্থাৎ মানবের অভিজ্ঞতা যাহা! জানা ঘা, 

দ্িতীয়তঃ-_বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রান্কৃতিক তত্বের আলোচনায় বাহ! জানা যায়, 

ভৃতীয়তঃ-_-ধর্শনীতি অর্থাৎ প্রশ্বরিক অভিপ্রায় বিচার, 

বিজ্ঞান অধায়নের ফলে জানা যায় যে শ্বাভাবিক অবস্থায় ষে কোন প্রাণীর 

৪ 


৩৯৬ সাহিত্য-সংহিততা | [ €ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


আহার তাহার দৈহিক গঠনভাব ও তাহার পরিপাক: প্রণালী পরম্পর! এবং 
ভাহার অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়ার অনুরূপ 7 এই বৈজ্ঞানিক স্ুত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 
পূর্বোক্ত কথ! বা প্রস্তাবনা-_অর্থাৎ মাংস মানবের স্বতাবসিদ্ধ ভোজ? বা 
'শাক শনম্ত তাহার শ্বাভাবিক ভোজ্য1__ইছা পর্যযালোচন। করিতে হইবে। 

শারীরতত্ববিৎ পগিতের! ও ত্র অবলম্বন পূর্বক প্রারণি-গণের আহারের 
প্রকার ভেদে তাহাদিগকে চারি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । 'যথা,- 
ভূণপত্রভোজী, ফলাহারী, মাংসাশী এবং সর্ধভুক। উচ্চশ্রেণীস্থ জীবের পক্ষেই 
প্রধানতঃ এই বিভাগ সঙ্গত হইয়। থাকে । তবে পক্ষী, মস্ত প্রভৃতি অধঃ- 
শ্রেণীস্থ প্রাণীকেও এই বিভাগের অন্তভূতি করা যাইতে পারে। 

এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগকে আরও অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে 1 
ষথা-_-শশ্তভোভী, চর্বক, রোমস্থক এবং জদস্তী। অধিকাংশ ফলহারী প্রাধীর 
'উক্ষ্য শস্য, তজ্জন্য শস্য-ভোজী প্রাণী ফলাহারীর অন্তনিবিষ্ট বলিয়৷ সাধারণতঃ 
পরিগণিত হুইয়! থাকে । 

কোন্‌, প্রাণী পূর্ব-নির্দেশিত কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত রা নির্ণর করিতে 
হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রাণীর গঠনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ কর! আবশ্তক। 
এই পর্যবেক্ষণে প্রাণি-জগতের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়প্রাণী নিজ নিজ প্রাকৃতিক 
্সাহারাহ্সারে আবার বছতর শাখ! শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের 
আন্কতির প্রক্কৃতিগত বিশেষদ্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে। তাদৃশ শ্রেণী- 
“বিভাগ হেতু প্রয়োজনীয় উপাদান--জানিবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীস্থ প্র4ণীর 
প্রন্কৃতিগত বিশেষ ভাঁব সংক্ষেপে কথিত হইতেছে । 

তূণপত্র ভোজী প্রাণীর দত্ত । 


গো, অশ্ব, মেষ, প্রভৃতি তৃণপত্র ভোজি-প্রাণি অস্তপনিবিষ্ট শ্রেণীর দত্ত ভাা- 
'দিগের কর্কশ এবং আয়ত আহার্ধয পদার্থ চর্বণের সম্যক উপযোগী । গোৰ 
চতুর্ষ্বিংশতি চর্বণ-দস্ত ; তন্মধ্যে প্রত্যেক হনুর প্রত্যেক দিকে ছয়টী। অষ্ট 
সংখ্যক ছেদন-দত্ত; সবগুলি নিয়€নূতে সঙ্িবিষ্ উপরিস্থ হনুতে ছেদন-দত্ত নাই 
সেই স্থান শৃঙগ-সদৃশ এক প্রকার কঠিন পত্র দ্বারা পরিব্যাণ্ত। হনয় বন্ধ হইলে 
সেই ফঠিন পত্রে নিয়স্থ ছেদন দত্ত পঙ্ক্তি সংলগ্ন হইয়া থাকে । 


কার্তিক, ১৩২৩।] বৈজ্ঞানিক-তত্বানুসারে আহার বিচার । ৩২৭ 


ইহাদিগের দত্তের গঠন প্রণালীতে বিশেষ আছে। অন্চান্ঠ শ্রেণীস্থ প্রাণীর 
অধিকাংশের দত্তের ন্যায় ইহাঁদিগের দত্ত রুচকে * আবৃত না হইয়া তাহা পর্য্যান- 
ক্রমে রুচক এবং রদিনের 1 দ্র! স্তরে স্তরে' সংযোজিত। দৃঢ় ও-মন্থণ রুচকের 
স্তর গুলির মধ্যস্থিত কোমল রদিনের স্তর গুলি অপেক্ষা নীন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
তখন তৃণ পত্রা্দি পেষিত এবং বিচুর্ণিত করিবার উপযোগী প্রসারিত রুচকের 
স্তর গুলি বর্তমান থাকে। 


মাংস ভোজি-প্রাণীর' দন্ত ?-_ 


মাংসাশী মাত্রই মাংসভোঙ্ি প্রাণীর অন্র্গত। এই শ্রেণীভুক্ত প্রাণিগণের" 
বিশেষত্ব এই যে ইহাদের উভন়্ হন্থতে শ্বদস্ত $ চতুষটয় বর্তমান। প্রত্যেক 
হন্থর উভয় পার্থে দুইটি, অবস্থিত। শ্বদস্তের সন্ভুথে ছেদন-দস্ত , এবং পশ্চাতে 
চর্ধণ-দস্ত। এই চর্কাণ-দস্তগুলির অগ্রভাগ দেখিতে ঠিক করপত্র অর্থাৎ 
করাতের কর্তন প্রান্তের স্ায়। 

কেবল মাত্র সিংহের মত মাংসভোজী জন্তর শ্বদস্ত অতিদীর্ঘ এবং তাহা 
সমস্ত শবদস্ত প্রাণীর শ্বদস্তের হ্যায় অন্য দস্ত হইতে স্ুদুরে সংস্থাপিত। কুকুরের 
শব্দস্ত অপেক্ষাক্কত ক্ষুদ্র। ভল্ল,কের মত যে জন্ত অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ এবং 
ফলভোজী তাহার শ্বদস্ত কু্ুরের শ্বদস্তাপেক্ষ। অধিকতর ক্ষুদ্র । 


ফল ভোজী জন্তর দত্ত £__ 


ফলভোজী প্রাণি-শ্রেণীর অন্তর্গত বনমানুষ অর্থাৎ সিম্পাঞ্জি, ওরাভ.- 
আউটাঙ, এবং গোরিলার কেবণ মা ফল শদ্য, বাদাম প্রভৃতি কঠিনতৃক. 
সম্পন্ন, অন্তশদ্য বিশিষ্ট ফল আহার |, ইহাদিগের সর্বসাকল্যে দ্বাত্রিংশ 
খ্যকদস্ত। প্রত্যেক হন্ুর দত্ত সংখ্যা! ষোড়শ । যথা, চারি ছেদন-দস্ত, শ্বদস্ত 
স্থানে প্রত্যেক দ্বিকে একটী করিয় ছুইটী ভেদন-দস্ত, চারি দ্বিপিগু অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
চর্ববণ দন্ত এবং ছয় বৃহৎ চর্বণ-দস্ত । তীক্ষ ভেদন-দস্তঘয় অন্যান্য দস্তাপেক্ষা 
বৃহতর ; এবং অন্ঠান্ হইর্তে অল্প ,পৃথকভাবে অবস্থিত। বানর জাতি ব্যতীত 
আরও বহুতর জতীয় ফণভোজী-প্রাণী আছে। চর্খচটী বা বুঁছড়, কাঙ্গার 


শশী ৯ 
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প্রভৃতি জাতীয় প্রাণীর দত্ত উচ্চশ্রেণীস্ক বানর জাতির অর্থাৎ বনমানুষের দত্তের 
অনুরূপ । 


সর্ববভূক জন্তর দত্ত-সর্ধতুক প্রার্ণার দত্ত তাহাদিগের প্রকৃতির 
বিশেষ অনুরূপ । এই শ্ররেণীস্থ প্রাণী সর্বপ্রকার আহারই গ্রহণ করিয়া থাকে। 
স্বভাবতঃ ইহার! আবর্জনা পরিষ্ষারক। "শূকর এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা- 
দিগের দন্তে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে সন্মুথে প্রসারিত ছেদন-দস্ত এবং শ্বদস্তগুলি 
দীর্ঘ এবং উপর দিকে বক্র। ইহার! উহার অপর জীবিত ঝ! মৃত জন্তকে 
নষ্ট বা ছিন্ন ভিন্ন করে এবং বন্ঠাবস্থায় ইহাদিগের ছিনিভিটিি 
হইতে উত্তোলন করে। 


নর-দস্ত- মানব দস্তের প্রতিকৃতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সহিত 


পুর্ব কথিত বিবিধ শ্রেণীস্থ প্রাণী সমূহের দত্তের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইরে। 
মনুষ্ক দত্তে ছুইটি বিশেষত আছে। প্রথমতঃ ইহাদিগের অর্ধচন্্রাক্কৃতি দস্তাধার 
দস্তে পূর্ণ ; অর্থাৎ দত্ত-পউংক্তি মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। দ্বিতীয়তঃ সকল 
দত্তগুলি কার্যযতঃ সমান দীর্ঘ। দৃস্তের সংখ্যা দ্বাত্রিংশং। প্রত্যেক হন্থুতে চারি 
ছেদক, ছুই ভেদক, চারি ক্ষুদ্র চর্বক এবং ছয় বৃহৎ চর্ব্ক দস্ত। 

এক্ষণে যদি আমরা দত্তের গঠন বিচার পূর্বক স্থির করিয়া! থাঁকি মানব কোন্‌ 
শ্রেণীস্থ প্রাণীর অন্তর্গত তাহ! হইলে আমাদিগের আলোচিত পূর্বো্লিখিত 
কতিপয় শ্রেণীস্থ প্রাণীর বিবরণ উল্লেখ করিলেই জিজ্ঞাস্যের উত্তর দেওয়! 
হইবে। এই প্রকার পর্ধ্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগের পূর্ব স্থিরীকৃত 
মত এবং সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে ? এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত মনুষ্যকে 
কোন ভূতপূর্ব তৃগর্ভ নিহিত অপ্রকাশিত প্রাণী বলিয়! গণ্য করিতে হুইবে। 
তাহার রীতি প্রকৃতি নির্ধারণ জন্য তাহার কঙ্কাল, ষে সকল প্রাণীর রীতি প্রর্কৃতি 
আমরা অবগত আছি তাহাদিগের কঙ্কালের সহিত মিলাইতে হইবে। তৃণ-পত্র 
ভোগিপ্রাণীর দত্তের সহিত মানবদস্ের আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও সাদৃশ্ত 
দেখিনা। কেবল মাংস ভোজী-প্রাণীর ধনের সহিত মনহুয-দন্তের তুলনা 
করিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, মনুস্ের সিংহ এবং ব্যাস্ত্ের স্যার অন্ত মাংস- 
চ্ছেদনোপযোগী দীর্ঘ ধারংল দস্তের সম্পূর্ণ অভাব । সর্কভুক-প্রাণীর দত্তের সহিত 
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মানব-দস্তের তুলনা করিতে আমরা দত্তের আকৃতি এবং হমুতে সঙ্জিত সাধারণ 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে আধিকতর বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিব, কিন্তুষখন নর-দন্তের সহিত উচ্চ- 
তর বানর বা বনমামুষ জাঁতিরপ্অন্তর্গত ফলাহারী প্রাণীর দন্তের তুলনা. করিব, 
তখন ষে কেবল মাত্র আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিব তাহ! নহে; দত্তের সংখ্যা, 
আকৃতি, যোজন! এবং হনুতে সজ্জিত হুইবার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্ত লক্ষিত হফ়। 
কেবল মাত্র আকারে এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে; বানর জাতির ভেদ-দস্ত 
তাহার অন্ত দস্তাপেক্ষা বৃহত্তর ; এবং অন্য দস্তাঁপেক্ষা অল্প দুরে অবস্থিত । ইহাতে 
হন্থু যোজনের এবং বদ্ধ করিবার সুবিধা হইয়!। থাকে । এবং দত্ত-চতুষ্ঠ় মাংসাশী 
প্রণীর শ্বদন্ত-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; যেহেতু সেই শ্বদস্ত দীর্ঘ, ধারাল ও তীক্ষু 
এবং মাংসচ্ছেদনোপযোগী ) কিন্তু বানর জাতির ভেদন-দস্ত বিষমকো ণাক্কৃতি 
এবং ইহা পরস্পর সম্যক্রূপে সংযোজিত হইতে পারার, বানর জাতি তদ্বারা 
তাহাদিগের ভোজ্য বাঁদাম প্রভৃতি কঠিনত্বক্‌ সম্পন্ন অন্তঃশস্য বিশিষ্ট ফল পেধিত 
করিতে এবং ফলের আবরণ চ্যুত করিতে সমর্থ হয়। 


কেবল মাত্র দত্ত নহে। অন্যান্ত যন্ত্রে ও পরীক্ষায় দেখা যাইবে 
যে,'ষে গুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর খাগ্চ সামত্রীর পরিচায়ক এবং 
উপযোগী । এই সকল বিশেষত পরম্পরাভাৰ এবং বর্তনান জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধের সংক্ষেপ পধ্যালোচনায় ওৎসুক্য জন্মাইবে 
সন্দেহ নাই। 


দেহের, শাখা চতুষ্টয়__জীব-রহস্ত বিৎ প্ডিত হকৃপ্রি (111১1) 
সাহ্কেব জায়াযুজ প্রাণীর দৈহিক শাখা লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়। 
তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন । যখা মশক, নখী, এবং হী 
(হ্তশিষ্ট)। মশক প্রাণী তৃণপত্র ভোবী বা সর্বভুক্‌ হইবে। নখী গানী 
াব্ণতঃ মাংসভোজী হয়। মানবের পদ হস্তের রূপাস্তর় মাত্র। অতএব 
হস্তী বা হস্ত বিশিষ্ট প্রামী, মাত্রেই ফলাহারী। এই নিরমের ব্যতিক্রম 
কেবল মাত্র কতিপয় নিম্ন শ্রেণীগ্ছ মানবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাঠ। 
তাহারা *অন্য আহারাভাবে কীটও ভক্ষণ করিয়া থাকে । অত্ব পূর্বেো- 
লিখিত বিবরণানুসারে মাঁনবকে ফলশশ্তভোনী প্রাণি-শ্রেণী ভুক্ত করিতে, হইবে । 
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তাহার হস্ত মাংসাশী প্রাণীর নথের মত মাংস ছ্েদনের সম্পূর্ণ যোগ্য । 
তাহার হস্ত তৃণপত্রভোজী ব৷ সর্কতূক প্রাণীর খুরের মতও নহে । 


অন্ননালী 1-_আপেক্ষিক শারীরবিদগণ * কর্তৃক অন্ননালীর ঘের্ঘ্য 
বিষয়ক এবং অত্যাবশ্তক তঙ্থনিক্ূপিত হইয়াছে । মাংসাশি-প্রাণিগণের 
অননালী অতি হম্ব) এবং তৃণপত্রভোজি-প্রাণিগণের অক্গনালী দীর্ঘ। বিভিন্ন 
জাতীক্গ প্রাণীর শামীৰির দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনায় অন্লনালী এইরূপ হইয়। থাকে 
ধথা,__মাংসাশি প্রাণিগণের অল্লনালীর দৈর্ঘ্য তাহাদিগের দেহাপেক্ষা ব্রিগুণ 
জাধিক ১ মেষের মত ভূণ পত্র ভোজী প্রাণিগণের অন্নালী তাহাদিগের দেহা- 
পেক্ষা ত্রিংশ গুণ দীর্ঘ ; বানরের অল্ননাঁলী তাঁহার দেহাপেক্ষা দ্বাদশ গুণ দীর্ঘ 
জর্বতূক গণের অন্রনালী তাহাদিগের দ্বেহাপেক্ষা দশগুণ দীর্ঘ % এবং ফলাহারী, 
প্রাণীর সাক মানবের অন্ননালী তাহাদিগের দেহাপেক্ষা ্বাদশগুণ দীর্ঘ । এ 
স্থলে দেখা যাইতেছে যে শারীরসংস্থান বিগ্তা। + অনুসারে মানব পুর্বব কথিত মত 
ফলাহারী প্রাণী মধ্যে পরিগণিত । কোন কোন লেখক ভ্রান্তিক্রমে মনুষ্যের 
দণ্ডায়মান কালীন দৈর্ঘের পরিমাণ গ্রহণ করাতে দৈর্ঘা ছিগুণিত করিয়া দৈর্ঘের 
অনুপাত ১৯১২ স্থলে ১*৬। স্থির করিয়াছেন । এই রূপ পরিমাণ ভ্রাস্তিমূলক । 
কারণ, ইন্ছাতে নিক্প সীমা কর্থাৎ পদদ্য় পথ্যস্ত পরিমাপিত হইতেছে । অথচ 
অন্ান্ত প্রাণীর অগ্রভাগ হইতে পুষ্ট বংশের শেষ পর্য)স্তই মাপ হইয়া থাকে। 
সর্বভূক প্রাণীর অন্ননালী' বানর এবং নরের অন্লনালী অপেক্ষা হম্ব । সুতরাং 
এই জাতীয় প্রাণীর সহিত তৃণ পত্র ভোজিপ্রাণীর অপেক্ষা মাংসাশি প্রাণীর 
সহিত অধিকতর সাদৃশ্ঠ আছে। 


শারীরবিৎ কটনার কর্তৃক এক রহস্ত প্রক্যশিত হইয়াছে । গ্রন্থকার 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্যাক্তির ক্ষুদ্র অস্ত্র $ সম্বন্ধে বল পরিমাণ 'গবেষণা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন রুসিয়ার উত্ভিভোজি কষকগণের ক্ষুদ্র অস্ত্র দৈ্যে ২৯ 
হইতে ২৭ ফীটু ॥ এবং জান্মানৰাসিগণ নান। প্রকারের যথেষ্ট পরিমাণ মাংসাহার, 


ক 00770985055 95860701515, ্ রি 7080000, 
বু আজে তেতা, $:57091) 1711512)৩, 


1 ৩ ফীটে ১গজ বাংহাত। 


কাঁপ্তক, ১৩২৩।.] বৈজ্ঞানিক-তত্বানুপারে আহার বিচার । ৩৩১ 


করাগ্ন তাহাদিগের ক্ষুদ্র'অন্থের দৈর্ঘ্য ১৭ হইতে ৯৯ ফীটের মধ্যে আহারের 
বিভিন্নত| নিবন্ধনই ফে এই দ্িবিধ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির মধ্যে ঈদৃশ তারতম্য ইহাই 
গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন । বহু পুরুষ পর্য্যস্ত কোন এক প্রকার গৃহীত 
আহারের প্রভাবে ষে এই বৈলক্ষণয লক্ষিত হইয়া থাকে ইহা স্থির। এই 
কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মাংসাশি প্রাণি সহম্র সহত্র বৎসর হুইতে 
তাদৃশ আহার গ্রহণ হেতু তাহার প্রভাবে ক্রমশঃ তাহাদের দৈহিক গঠন 
বিশেষ রূপে সেই আহার গ্রহণের উপযোগী হইয়াছে । যদি মন্গুষোর অন্ত্রের 
দৈর্ঘ্য, কয়েক শতবৎসর অন্য আহারের সহিত মাংসাহার হেতু হস্ব হইয়! যার তাহা 
হইলে যে সকল প্রাণী কেবল মাত্র মাংসাহার করিয়া থাকে অধিকতর দীর্ঘকালীন 
অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদ্দিগের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্তন সহজেই 
লক্ষিত হইবে । 


একটী জৈবিক রহস্য £ 


“জীব রহস্তবিৎ হক্প্রি এই রহস্তের আবিফাঁরক । রহন্ত এই যে প্রাণীর 
জন্মের পূর্বে তাহার! যে গঠন প্রণালী ক্রমে পৌষণ প্রাণ্ত হইয়া থাকে তাহার. 
প্রকার ভেদানুসাঁরে তাহাদিগকে শ্রেণী বন্ধ কর! যাইতে পারে। 

১। তৃণ-পত্র ভোজি মশক এবং সর্বভূক্‌ প্রাণী। জন্মকালে ইহাদিগের 
প্রস্থতির পরিশ্রব * জরায়ু হইতে স্থলিত হয় না) ইহা নাভীদেশে সংলগ্ন 
থাকিয়া যায়। এই অস্থ মধ্য দিয়া অজাত শাবক প্রন্তী হইতে পোষণ 
প্রাপ্ত হয়। 

২৭ মাঁংসাশী প্রাণী। ইহাদিগের পরিশ্রব শাবকের জন্মকালে জরায়ু হইতে 
স্থলিত হয়; এবং ইহা বলয্লাকার 1 । 

৩। বানর প্রভৃতি ফলাহারী প্রাণী। ইহাদিগের জন্মকালে পরিশ্রব 
স্থালিত হয়; এবং ইহা! মগুলাকৃতি*। 
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স্তন ১7 
মাংসভূক্‌ এবং সর্বভূক্‌ প্রাণীর স্তন নিয়়োন্দেরে স্থিত । উচ্চ-শ্রেণী বানর 
জাতির এবং মানবের স্তণ বক্ষে অবস্থিত। দৈহিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে এই 
একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষষ। ইহাতে কোন ব্যতিক্রম দুষ্ট হয় না। 
বৃহৎ অন্ত্র ণ | মাংদাশি প্রাণীর বৃহৎ অন্ত্র মহ্থণ) এবং কোঁষা 
কারে বদ্ধিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বিশিষ্ট : নহে। 


উচ্চশ্রেণী বানর এবং নরের বৃহৎ অন্ত্র কোষ বিশিষ্ট | তৃণপত্রভোজী 
প্রাণীর বৃহৎ মন্ত্র নরের ন্যায় কোষ বিশিষ্ট । 

জিহ্বা । মাংসাশি-প্রাণীর জিহ্বা অতি কক্ষশ। শরীরে লাগিলে 
ঘর্ষণের যাতনা অনুভূত হয়। উচ্চ শ্রেণী বানর এবং নরের জিহ্বা 
মস্ণ ॥ 

চন্ম-মাংসাশি প্রাণীর চন্ে ঘর্মনালী নাই; সুতরাং কুকুর, বিড়াল 

এধং তজ্জাতীয় প্রাণীর চর্ধে ঘর্দ থাকে । বানরের চর্দে লক্ষলক্ষ ঘর্ঘনালী; 
আছে? এবং মানবের চর্ম্মে এতাধিক ঘর্মনালী বা আঁধার আছে যে সে গুলি 
খুলিয়৷ দিলে একাদশ সহত্র বর্গকীট * স্থান আচ্ছাদিত হইতে পাঁরে। সর্বভূক 
প্রাণী শুকরের কেবল মাত্র নাঁসাগ্র ঘন্মাক্ত হইয়। থাকে । অশ্ব, গো প্রভৃতি 
উদ্টিদ্‌-ভোজি প্রাণীর সমগ্র চন্ম মনুষ্োর স্থায় ঘর্মাক্ত হইয়। থাকে। . 

2 ১৯০০৯০১২২২২ বর্গগজ। 


লাঙ্গুল__মাংসাশী, তৃণপন্রভোজী এবং সর্বভৃক রর মেরুদণ্ড * 
পরিবন্ধিত হইয়া একাংশ লাঙ্গুল রূপে পরিণত হইয়া! থাকে । উচ্চশ্রেণীস্ক বানর 
লাুল বিহীন। 

চলিবার ভাব-_মাংসাশী, তৃণপঞ্জভুক্‌ এবং সর্বভুকক প্রাণী চতুষ্পদ; 
এবং চলিবার সময়ে তাহা দিগের চক্ষু উভয় পারে দৃষ্টিপাত করে ; কিন্তু ওরা, 
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কার্তিক, ১৩২৩।] বৈজ্ঞানিক-তত্বানুারে আহার বিচার ৩৩৩ 


ওটাঁড, প্রভৃতি অনেক. উচ্চ শ্রেণী বানর প্রায়ই অথবা সম্পূর্ণরূপে মন্্য্যের 
ন্যায় সোজা ভাবে চলে এবং তাছাদিগের দৃষ্টি সম্মুখ দিকে থাকে । 
নখর- মাংসাশি-প্রাণীর ধারাল নখ আঁছে। তৃণপত্রভোজী এবং 
সর্ধভূকের খুর আছে ; এবং উচ্চ শ্রেশীস্থ বানর ও নরের চেপ্টা নখ আছে। 
এইরূপ নখ অন্ত কোন প্রাণীর নাই। মাংসাশী তৃণ পত্র ভোজী এবং সর্বভুক 
প্রানী চতুষ্পদ; কিন্তু উচ্চশ্রেণী বানর 'এবং নর ছুই হস্ত ও ছুই পদ বিশিষ্ট। 
কখন্‌ কখন ভ্রান্তি বশতঃ বানরের পশ্চাদে কিছু পদ দ্বয় হস্ত নাম অভিহিত হইয়া 
থাকে । ডাক্তাঁর হৃকৃষ্নি বলেন 'সেই দুইটীরঅস্থি এবং মাংস পেশীর গঠন প্রতি 
লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে হস্ত শ্রেণী ভুক্ত ন৷ করিয়া পদ-শ্রেণী ভুক্ত 
ফরিতে হয়। . .. ' | ৃ 
লালাধার | মাংসাশি প্রাণীর লালাধার ক্ষুদ্র; এবং তাহাতে 
ঘে পরিমাণ লালারক্ষিত হয়। তাহার শ্বেত সার? জাতীয় আহারের পক্ষে 
কার্যকারী নহে। কিন্তু উচ্চশ্রেণী বানর এবং নরের লালাধার সম্পূর্ণ পরি- 
বঙ্ধিত এবং লাল! কার্ধ্যকরী ৷ 
* দপ্ত-নরের চারি ভেদন-দস্ত ; থাকায় কিছু মাজ প্রমাণ 
[ হইতেছে না যে আহার সম্বন্ধে এই প্রাণী সম্পূর্ণ ক্রপে বা কিয়ৎ পরিমাণে 
মাংসাশী। যদি আহারে ইহাঁকে শ্থভাবতঃ সর্ববতুক বলা হয়, তাহা হইলে 
ইহার দন্ত শৃকরের দত্তের স্তায় গঠিত এবং সজ্জিত হইত। ইতঃপুর্কে কথিত 
হইয়াছে, যে মাংসাশী-প্রাণীর শ্বদস্ত তাহার ভোঙ্য মাংসের পরিমাণের অল্লতান্- 
সারে হস্ব হইয়া! থাকে ; অর্থাৎ সেই প্রাণী যত অল্প পরিমাণ মাংসাহার করে 
তাহারি শ্দত্ত তত হম্ব এবং তত অল্প প্রকাশিত হয়। এই জন্য কুকুরের শ্বদস্ত 
সিংহের শ্বদস্তাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ৷ 
বানরের ভেদন দস্ত মাংসাশি-গ্রাণীর স্বদস্ত,স্থানীয় এবং এই ভেদন-দত্ত অন্ট 
দস্তাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর । এই প্রাণীর আহার্ধ্য মাংস নহে। ফল, শম্ত এবং 
বাদাম প্রভৃতি কঠিন ত্বক যুক্ত অন্তশস্ত বিশিষ্ট ফলই ইহার অহাধ্য। নরের 
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৩৩৪ সাহিত্যএসহহিতা |. | ৫ম খণ্ড, দম সংখ্যা । 


ভেদন-দস্ত বানবের ভেদন-দত্তাপেক্ষা ক্ষুপ্রতর |. ইহাতে প্রতিপন্গ 
হইতেছে এই প্রাণী বিশেষরূপে ফলাহারী। মাংসাহার দূরে থাকুক স্থুল উদ্ভিদ 
এবং অপরু শস্ত পর্য্যস্ত তাহার পক্ষে বর্জনীয় ৷ 'এটি সহজে প্রমাণিত হইবে ঘে 
মন্ুষ্যের ভেদন-দস্ত কোন প্রাণীর আম যাংসচ্ছেদন কা্যের একেবারে 
অন্গপযোগী। 

নিরবচ্ছিন্ন তৃণ-পত্র 'তোঁজী মৃগ এবং উষ্রের নাম মাত্র ভেদন-দস্ত 
থাকায় এবং অশ্বেরও শ্রন্ধপ বলগাদন্ত নামক দত্ত থাকায় ঈদৃশ ভেদন-দস্ত 
একেবারেই সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে মাংসতোগের পরিচায়ক হইতে 
পারে না। 
_ পুর্ব কথিতান্ুসারে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানবের গঠন প্রণালী দৃষ্টি 
পুর্ববক বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞান এবং প্রন্কতি অনুসারে নিরামিষাহারই 
নি:সংশয়িত রূপে মানবের পক্ষে অন্ুকুল। এই কথ প্রতিপন্ন করিবার জন্ 
গঠন প্রণালী সংক্রান্ত আরও পোঁধক প্রমাণ নির্দেশ কর! যাইতে পারে; কিন্ত 
তাহা বিশেষ প্রতিপাঁদক হইলেও এস্বলে অনাৰশ্ঠক বিবেচনায় পরিত্যক্ত 
হুইল। 


(ক্রমশঃ) 
শরীহর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


৬পণ্ডিত লালমোহন বিষ্ভানিধি। 


বঙ্গভাষ। বঙ্গসাহিত্য একটী উজ্জ্বল রত্র-_সাহিত্য-সন্ভা একজন মাননীয় 
সভ্য হারাইয়াছে। আমরা শোকার্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, পণ্ডিত 
লালমোহন বিস্ভানিধি গত ১২ই আশ্বিন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! বৈজয়স্ত 
ধামে বাণীকুঞ্জে প্রয়াণ করিয়াছেন। স্কুশিক্ষিত শান্্ক্ঞ পণ্ডিত লালমোহন 
বিগ্ভানিধি মহাশয় যৌবনের প্রারস্তে যে বাণীসেবাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
বুদ্ধ বয়স পর্যন্ত সেই মহাত্রত পালনপুর্বক বঙ্গভাষ।-_বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গে 
অনেকগুলি উজ্জল বত্বালঙ্কার দান করিয়! গিয়াছেন। তাহার রচিত সম্বন্ধ- 
নির্ণয় গ্রস্থখানি তাহার অক্ষর কীর্তি, তাহার পাগ্ডিত্য ও গব্ণাপুর্ণ অনেক 
সারুগর্ভ প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতার গৌরব বুদ্ধি করিয়াছে। তাহার বিয়োগে 
সাহিত্য-সভা একজন পরম হিতসাধক সভ্য হারাইয়াছেন। 

পণ্ডিত লালমোহন বিস্ভানিধি মহাশয় স্বহস্তে যে অতি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় 
লিখিয়া গিয়াছেন এবং ত্ৎসহ তাহার পুত্র শ্রীধুক্ত মাণিকচক্রর ভট্টাচার্য যে 
টাকা সংযোজিত করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা নিয়ে তাহ! 
প্রকাশিত করিলাম । 

.শ্নদীয়া জিলার বনগ্রাম সবডিভিসনের জন্তর্গত মহেশপুর সমাজের রমেশ 
চন্দ্র ভট্টাচার্যের পুজ নাট্যপরিশিষ্টাদি গ্রন্থগ্রণেতা সর্ববশান্ত্রবিশারদ নদীয়ার 
রাজ-সভাসদ ধর্মদহনিবাসী_ ৬কষ্ণানন্দ সরম্বত্ী বিগ্াবাচম্পতির ভ্রাতষ্পৃত্র, 
৬রামলোচন তর্কসিদ্ধান্তের পৌন্র, ৮রামরাঘ তর্কপধশননের দৌহিত্র লালমোহন 
বিষ্ভানিধি ভট্টাচার্য । '* | 

জন্ম ১৭৬৪ শকাবাার ৬ই চৈত্র পঞ্চম বর্ষ মধ্যে বিস্তারস্ত-_সন্তিম বর্ষ মধ্যে 
পাঠশাল।র বাঙ্গলা লেখ! পড়া সমাগ্ত। একাদশ বর্ষে উপনয়ন *ও মুস্ধাবোধ 
বাকরণ সম্পূর্ণদূপে আরুত্তি। ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে মুঞ্জুবাধ, অমরকো অভিধান, 


৩৩৬ . সাহিত্য-সংহিতা ।  [ ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 


কবিকল্পক্রম ধাতুপাঠ ও তট্রীকাব্য অধ্যয়ন। এই সমুদ্রায়ের অধ্যয়ন মহেশপুর, 
দিগম্বরপুর ও উলার চতুষ্পাঠীতে হয়। তৎপরে মহেশপুরের মডেল স্কুলে 
প্রবেশ ও তথ! হইতে কলিকাতা! সংস্কত কালেজে প্রবিষ্ট হইয়! ইংরাজী ১৮৬৮ 
সাল মধ্যে কাব্য, অলঙ্কার, স্থৃতি ও ন্ঠায়াদি অধ্যয়ন এবং তত্ধিষয়ে কৃতার্থতার 
নিদর্শন শ্বরূপ কালেজ কমিটী হইতে বিদ্যানিধি এই উপাধিপ্্াপ্তি। ইতি 
মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃঃং অবে বাঙলা ভাষার প্রথম অলঙ্কার কাব্যনির্ণর গ্রন্থের 
রচনা করণ। তাহতে সংস্কৃত কালেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিষ্টার ই, বি, 
কাউয়েলের সঙ্গে বিশেষ আনুগত্য এবং তৎকার্্যেই বঙ্গভাষার কাব্যেতিহাসাদি 
সভার সদস্যগণের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ এবং রহস্য সন্দর্ভাদিতে লেখন। 
তাহাতে বিছন্মগুলীতে বিশেষরূপে সুপরিচিত হই । ১৮৬৮ সালের ২৫ 
জানুয়ারিতে কটক কলেজের সংস্কতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠান । তৎপর 
দিনাজপুর জিলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্যে নিয়োগ । ১৮৭২ 
থৃঃ অর্ধে ছোট নাগপুরের জিলা সমূহের স্কুল ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের পদে 
ক্রমান্বয়ে অধিবেশন। তৎপর ১৮৮৮ খৃঃ পর্যান্ত কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর 
ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বর্ধমান কাল্ন! কাটোয়ার স্কুল সমূহের 
তত্বাবধান কার্ধ্যে থাকি পুস্তকাদি লিখন। এই সময় মধ্যে বঙ্গদর্শনে ভারতীয় 
আর্যজাতির আদিম অবস্থ। বর্ণন ও তদ্বিষয়ে কৃতার্থত।- লাভে বিশেষ সুখ্যাতি 
প্রাপন । তৎপরে সম্বদ্ধনিণয় গ্রন্থের ন ও ১৮৭৪ খু. অবে উহার 
প্রকাশ করণ। 


স্রীলালমোহন বিগ্ভানিধি 1» 


৯। মহেশপুর গ্রাম এক্ষণে যশোহর জিলার আুস্তর্গত হইয়াছে । 

২। মহামান্ট হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ ললীল শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এম, এ, ডি, এল শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এবং ৬গোলাপ 
চজ্্ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহাধ্যারী ছিলেন । . , 


কার্তিক, ১৩২৩।] ৬পণগ্ডিত লালমোহন বিগ্ভানিধি । ৩৩ 


৩। তাহার মুখে শুনিয়াছি কপিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ধ্ব জজ মহামান্ত। 
এল, এস, জ্যাকসন সাহেব "বাহাদুর রহস্যসন্দর্ডে তাহার বাঙগল! প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়! তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহাকে 
বড়ই ভাল বাসিতেন ভজ্জন্ঠ তাহাকে কলিকাতা কো্ট-অব-ওয়ার্ডসের রাজ- 
কুমারদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের, ছাত্র 
তখন হইতেই শিক্ষ/ বিভাগের ইংরাজ উচ্চ কর্মচারিগণ তাহার নিকট বাঙ্গাল! 
ভাষা শিক্ষা ও শান্ত্রালোচনা করিতেন ] 


৪। কৃষ্ণনগরের মহারাজ স্বর্গীয় ৬ক্ষিতীশচন্ত্র রায় বাহাদুর তাহার সহিত 
প্রায়ই শান্্রালোচনা করিতেন। মহারাঁজের সহিত যখনই তাহার মতানৈক) 
হইত তখনই তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইতেন। 


৫। মুশিদাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্রট মিষ্টার ঘি, ডবলিকউ, বোলটন; 
সাহেব বাহাছর' তাঁছার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়। তাহার 'নিকট বাঙ্গাল! ভাষ! 
শিক্ষা করেন। এই সময় বঙ্গদর্শন প্রবন্ধ লিখিয়া ৮বন্ধিম বাবুকে বিশেষ 
সাহাষ্য করেন। 


৬। বের তদানীস্বন ছোটলাট বাহাহুর ( সম্ভবত: রিভার্স টমসন সাহেৰ 
বাহাদুর ) কালন। পরিদর্শন কালে রাজকীয় যানে কেবল মাত্র পিতৃদেবকেই 
বঙ্গে লইরাছিলেন। 


৭। ১৮৮৮ খৃঃ অবে' তিনি হুগলী নর্মাল স্ক'লের হেড পঙ্জিতের গদ গ্রহণ 
করেন। তথায় অবস্থান কালে ৬ভৃদেব মুখোপাধ্যায় «রামপতি স্তায়রদ্ধ, 
বর্ধমানের কমিশনার ৬রমেশচন্্র দত্ত, মিষ্টার পি, মুখাজ্ি, শ্রীযুক্ত বিধুভূষপ 
গোস্বামী প্রত্থতির সহিত সুদালাপে কালক্ষেপণ করিতেন। হুগলীর অনেক 
রানজকর্শচারীই তাহার নিকট হিন্দুধর্মের মীমাংসা গ্রহণ করিয়! দণ্ডাজ্ 
দিতেন। | 


ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহ! মিম্োদ্ধংত গঞ্জ 
পাঠ, করিলেই বুঝিতে পাঁর! যাইবে :-- 


৩৩৮ সঁকিত্য-সংহিতা। . [৫ম খণ্ড, গম সংখ্যা । 
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..এক সময় তিনি ঢাক্ষাত্ম একালীপ্রলঙ্ল ঘোষ বিদ্যাসাগর কাহাছুরের বাড়ীতে- 
যাইয়া দেখা করেন। তাহার সহিত কএক দ্বণ্টা, অ।লাপের পর কালী প্রসন্ন 
বাবু কহিলেন, কাব্যনির্ণর গ্রস্থই আপনাকে অমর করিয়! রাখিবে। . মহামহো- 
পাধ্যায় পত্ডিত শ্রীকালী প্রপন্ন.ভুনটাচারধ্য এ ম, এ মহোদয়ের মত এই যে আজিও 
বঙ্গভাষায় কাব্যনিরণয়ের তায় গ্রন্থ প্রকাশিত-হয় নাই। অন্ত লোকের মত-_ 
স্বন্ধনির্ণয় তাহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিবে । 

পেনসন লইয়! তিনি বঙ্গের বহু রাজ! মহারাজ এবং সামাজিক ব্যক্তিবর্গের 
সহিত সুপরিচিত হুন। তিনি সরল মির্ভাক, তেজস্বী স্পষ্টব্তপ, পরিশ্রমী, 
কষ্টসহিকু, কার্ধযতৎপর, সত্যনিষ্ট ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন । 


প্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচারধ্য ॥ 


যতিপঞ্চকম্‌। 
মনোনিবৃত্ভিঃ পরমোপশাস্তিঃ 
স! তীর্থবর্ধ্যা যণিকণিকা বৈ। 
জ্ঞানপ্রবাহা বিমূলাদিগঙ্গা» 
সা কাশিকাছুৎ নিজবোঁধরূপা ॥ 
মনের নিবৃত্তি যেই নুশীস্তিদায়িনী, 
মণিকর্ণিকাই সেই তীর্থের প্রধান । 
আদিগঙ্গ--উৎসারিত জ্ঞানের প্রবাহ, 
.. পুণ্যময়-তীর৭থ কাশী_-সে যে আত্মজ্ঞান ॥ 
বথামিনৎ কল্পিতমিন্দ্রজালং, 
. চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্‌। 
সচ্চিৎস্ুখৈক! জগদাত্মরূপা, 
সা কাশিকাহৎ নিজবোধরূপা ॥ 
মানস-বিলাস এই চারু চরাচর, 
হতেছে কম্পিত যাহে ইন্্রাল সম। 
_. পুখাময়-তীর্ঘ কাশী-"সে যে আত্মজ্জান__ 
সুখময় চিরানন্দ ; অভি নিরুপম ॥ 
পঞ্চেু কোঁষেষু বিরাঁজশানা, 
বুদ্ধির্বানী প্রাতিদেহগেহত। 
সাক্ষী _শিরঃ সর্ববগতান্তরাত্মা, 
সা কাশিকাহং ন্জিবোধরূপা ॥ 
হৃদয়ের পঞ্চকোষে রাঁজেন ভবানী, 
. গ্রতিদেছে বুদ্ধিরূপে তান অধিষ্ঠাদ। 
জগতের সাক্ষী শিব আত্মা সবাকার, 
. প্রতিমনে কাশী তীর্থ-_সে যে আত্মজ্ঞান ॥ 


সাহিত্য-স-ছিতা । [ ৫ম খণ্ড, এম সংখ্যা 


ফার্ধ্যৎ হি কাশ্যতে কাশী, 
কাশী সর্ব প্রকাশ্যতে। 
সা কাশী বিদ্িতা যেন, 

তেন প্রাপ্ত। হি কাশিকা ॥ 
কার্যাপ্রকাঁশিক! কাশী সর্বপ্রকাশিকা, 
মনোমাঝে মহাতীর্থ সর্ধতীর্থসার । 
বিদিত এ কাঁশী ধার, তিনি অতি ধীর, 
কাশীলাভে মনে তার আনন্দ অপার ॥ 
কাশীক্ষেত্রং শরীরং 
ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা, 
ভক্তিশ্রদ্ধাগয়েরম 
নিজ গুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ | 
বিশ্বেশোহয়হ তুরীয়ঃ 
সকল জনমনঃ সাক্ষীভূতীন্তরাত্মা : 
দেছে সর্ববং মদীয়ং ... 
যদি বসতি পুনস্তীর্ঘমন্যৎ কিমন্তি ॥ 

শরীরেই এ কাশীক্ষেত্র;-নরুল ব্যাপিনী 

বিশ্বমাত! ভ্ঞানগঞ্গা, হেথা প্রবাহিত । 

হৃদয়ের ভক্তিত্রন্ধা--পৃত গয়াধাম, 

গুরুর চরণ ধ্যান--প্রয়াগের মত ॥ 

এই যে আনন্দ প্রাণে- ইনি খিঙ্বশ্বর, 

সকল মানব সাক্ষী আত্ম! সবাকার। 

দেহে মোর রহিয়াছে সব বিস্তমানি, 

অন্ত তীর্থে প্রয়োজন কি. আছে আমার ? 

শ্রীচণ্তীচরণ যিত্র। 


প্রণয়-পারিজাত বা বসস্ত-সেনা । 
(পূর্বান্থবৃত্তি ) 
(২) 
 পগুণে। কৃখু অন্থরাএন্স কারণং, গ উপ বলক্কারো 1” 
“রত্বৎং রত্বেন সংগচ্ছতে |” 

উজ্জয়িনী নগরীতে মৃত্তিমতী বসস্ত শোভার ন্যায় অলৌকিক রূপগুণ শাপিনী 
যুবতী বসন্ত সেনা নামী এর বারাঙ্গনাপুত্রী বাদ করিত। কোন সময়ে কামদে বা- 
য়াতন নামক উপবনে তাঘৃগ গুণগ্রামসম্পন্ন চারুদত্তকে অবলোকন করিয়া এই 
রমণী তত্প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়! পড়ে । অবস্থার বিপধ্যয়ে তখন চারুনত্ 
কপর্দক শৃন্ত, একপ্রকার পরোপজীবী বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে এই তঞ্ণী রমণী 
স্বীয় জননীগ অতুল ধনসম্দ্ধিতে উঞ্জ্িনী নগরে অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, 
তদুপরি নিজেও সাঙ্গ হুন্দরী নবোস্তাদিত যৌবনবতী কামিনী, সুতরাং তাহার 
কটাক্ষকামুক লম্পটব্যক্কির কিছুমাত্র ও তথায় অভাব ছিল ন। কিন্তু দৈবের 
বিচিত্রতায় বিপুলসমৃদ্ধিশাপিনী পরম রূপগ্ুণযৌবনবতা এই বারাঙ্গ না-পুভ্রীও 
নিঃস্ব চারুদন্তের গুণাবলীতে একেবারে সমাকৃষ্ট হইয়। পড়িল! বসন্তসেনা তাহার 
চাক্ষুষ দর্শনের পূর্বেও অতুলগুণাধার চারুদন্তের যশঃসৌরভে কতকটা বিমুগ্ধ 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু উদ্ভানে সাক্ষাৎ দর্শন অবধি তাহার পক্ষে চিত্বদমন কর। 
ক্রমে অসহ হইয়। পড়িল। অবশেষে একদিন নিশীথভাগে সেই প্রমোন্ম।দিনা 
স্ব়ংই-প্রিয়তম চারুদত্তের মিলন আশায় তাহার বাদস্থান অভিমুখে গমন করিভে 
স্থিরসন্কল্প হইল। 

উজ্জ্ররিনী অধিপতি পালকের উপপত্বীর এক অতি দুর্বৃত্ত ভ্র/ত। ছিল, তাহার 
নাম “সংস্থানক"-_-সে রাজার “শ্তালক” এই অভিমানে এরূপ অন্ধ ছিল 
যে কিছুই তাহার পক্ষে অকর্তব্য ছিল না। পরম সুপ্দরী বসন্তসেনার 
দর্শন অবধি সেই মহামুর্খও উদ্মত্তপ্রায় হইরা। পড়িগ্বাছিল। কিন্ত চারুদ্ত- 
গতপ্রাণ। বদস্তসেন। এ ছুরত্তর প্রদত্ত ধন, বস্ত্র "ও আভরণ প্রভৃতি উপ- 

৭ 


৩৫০ সাহিত্য-সংহিতা। ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


চৌকন সমত্তই তৃণের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া! ফেলিয়। 'দিয়াছিল। সংস্থানক 
বসস্তসেনার মিলনলোভে অন্ধপ্রায় হইয়৷ প্রতি নিয়তই তাহাকে হস্তগত 
করিবার জন্য সহচরগণের সহিত কি দিব! রজনী 'সকল সময়ে রাজপথে বিচরণ 
করিত। অতঃপর বসগুসেনাকে বলপ্রকাশ পূর্বক নিজ হস্তগত করিবে এ 
কামুকের এই অভিগ্রার় জশ্সিয়াছিল। পরিশেষে একদা চারুদত্তের অভিমুখে 
প্রস্থিতা বসন্তসেনাকে রাজমার্গে দর্শন করিয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া, 
সে হ্থীয় সহচরছুয়ের সহিত বসন্তসেনার অনুসরণ আরম্ভ করিল। 

তখন বদস্তসেন! সান্চর সংস্থানককে তাহার অভিমুখে আপিতে দেখিয়া 
ব্যাধাহুধাবিতা চঞ্চল-নয়ন! ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম 
করিল। সংস্থানকও নানাবিধ ভাবভঙ্গীতে অঙ্ুনয় বিনয় সহকারে নিজের প্রণয় 
বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রসন্নতার আশায় বসস্তসেনার দিকে ধাবিত হইতে 
লাগিল। অসহায় রমণীর ছুঃখে সমবেদন। দেখাইবার জন্যই যেন রজনীদেবী 
শোকে নিজ তিমির বদন পরিধান করিয়াছিলেন! প্রমত্তগণ তিমিরাচ্ছন্ন] 
বসস্তসেনাকে ম্পষ্টত নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইল ন! বটে, কিন্তু কেবল অল- 
স্কারের শব্ধ অনুমান করিয়া তাহার পশ্চাতে অনুধাবন করিতে লাগিল। 

এইরূপ বহুদুর পধ্যন্ত ধোঁড়িয়। পরিশ্রান্তা বসস্তসেন! তখন নিজ পরিচারিকা- 
গণের নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেখিল, কেহই তাহার সঙ্গে আসে নাই! তখন 
আরও ভীত! বসস্তসেনা মনে করিল দুর ত্তেরা অলঙ্কারের লোভে অনুসরণ করি- 
তেছে, অতএব তাহ! দিয়া এই বিপদ কাটাই ;--মনে ভাবিয়া বলিল, তোমরা 
কার! ? কেন অসহায়৷ অবলাকে তাড়ন! করিতেছ ? 

দুবৃত্তদের কেহ বলিল, তুমি অবল৷ সরল! জানিয়াই তোমাকে ধরিতে 
ছুটিতেছি। কেহ ব! বলিল, অবলা বলিয়াই ন। মারিয়া ফেলিয়া তোমাকে জীবস্তে 
ধরিতে চেষ্টা করিতেছি। 

বসন্তমেনার অনুনয় বিনগ্েও ছুবুতত্তেরা ভয়ই দেখাইতেছে, এই অনুমান 
করিয়! মে বলিল, তোমর। কি এই গহনার জন্ত আঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আদিতেছ? 
আমি সব খুলিয়া দিতেছি, নিয্াা আমাকে ছান্ছিয়! চলিয়৷ যাও! 

সংস্থানক বপিল, আমি কে জান? আমি সাক্ষাৎ দেবতা রাগপুরুধ । তুমি 
আমাকে দয়া কর, আমি ইহাই চি, গহনা চাই না। 


কার্তিক, ১৩২৩। . প্রণয় পারিজাত বা বসন্ত-সেনা। ৩৫১ 


ংস্থানকের সহচর বিট ভদ্রবংশীয় যুবক লাম্পট্যে সর্বস্বান্ত হলেও একেবারে 

নিজের প্রকৃতি হারায় নাই ।” সে বলিল,_-বসন্তসেনা, বাগানের লতার ফুলগুলি 
তুলিয়া! নিলে কি তাহার শোন্ত। থাকে? আমর! তোমার অলঙ্কার হরণ করিতে 
ইচ্ছক নহি। 

সংস্থানকের বাক্যে বসন্তসেনা দ্বণার হিত তাহাকে বলিল, মুর্খ, তৃমি শান্ত 
হও। আমার কাছ হইতে তুমি দুধে সরিয়! যাঁও। 

কামান্ধ মূর্খ সংস্থানক বসন্তসেনার প্রথমোচ্চারিত “'শাস্ত”” শব্দে "শান্ত" 
বলি! বুঝি নিজ মনে ভাবিল, সে দৌড়িন। পরিশ্রান্ত হওয়াতে বসস্থুসেনা 
তাহাকে পরিশ্রম দূর করিণার অনিপ্রায়ে শান্ত শব্দ দ্বার! স্থির হইতে বলিয়। 
তাহার প্রতি নিঙ্গের অন্রাণ প্রকাশ করিতেছে! সে তখন বিউকে বলিল, 
সথে, শোন, শোন, বদস্তমেন। আমাকে “শান্ত” হইতে বলিয়। আপনার ভাল- 
বাস! জানাইতেছে। 

বিট, মনে মনে বলিল, ওরে মহামূর্খ, তুমি ঠিকই বুঝিরাছ ! তোমার মত 
কাপুরুষকে দুর করিয়। দিতেছে, আর তাহাতেই তুমি জীবন্ত ভালবাসা ফুটিরাছে 
দেখিতে পাইতেছ ! তখন পে প্রকাশ্যে বসন্তসেনাকে বলিল, বসন্তসেনা, তুমি 
যে কুলে জন্মি্নাছ এইরূপ বাধার তাহার উপযোগী নহে। মনে ভাবিয়। 
দেখ, ধনাঢা তরুণ ব্যক্তিগণই শেশ্যাদের 'সবলম্বন। তুমি ত গণিকার গর্ভেই 
জন্মি্নাছ, পথে জাত লতার স্তাগ, সকলের সহিতই তোমার নম্বন্ধ রহিয়াছে। 
পণ্যভৃত ভোমার এই শরীর, ধন বিনিময়ে যে কোন বাক্তিই আম্মন্থথ আশার 
ক্রয় করিবার*অধিকারী। ধন লাভই ত তোমাদের শরীর ধারণের অবলম্বন; 
স্থতরাং প্রিয় বা অপ্রিয়, এইরূপ জ্ঞান না৷ করিয়া, ধন দেখিয়াই ব্যক্তিবিশেষের 
প্রতি তোমার অন্রাগিনী হওয়া উচিত। তুমি আরও দেখ, যে পুকুরে বিচক্ষণ 
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নান করেন, বর্ণাধম মম্পৃশ্ঠ চ গালও ত লেই পুকুরের জলেই সান 
করিয়া থাকে | যে প্রপ্ফুটিত লত| মধুর মারাবকারী মধুকরের পদভরে অবনমিত 
হয়, সেই লতাতেই কর্কশ আরাবী বায়দও আরোহণ করিয়া থাকে। যে নৌকায় 
বণশেষ্ ব্রাহ্মণ পার হয়েন, ই তর ব্যক্তিও ত সেই নৌকাতেই পার হইয়া! থাকে ! 
তোমারু অবস্থাও এই সকল হইতে কিছুতেই ভিন্ন প্রকার নহে। যখন তুমি 
বেশ্যা,--তখন দেহ বিনিময়ে অর্থলাভই তোমার জীবিকার একমাজ্ উপায়। 


৩৫২ সাহিত্য-সংহিত] । ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


এই বাক্তি মূর্খ হইলেও তোমার প্রতি বড়ই অন্থ্রাগী হুইয়া পড়িয়াছে, এবং 
এজন্য তোমাকে প্রচুর অর্থও প্রদান করিতেছে, অতএব নিজ জাতি ও ধর্ম 
ভাবিয়! ইহার বাঁসনা পূর্ণ কর, প্রতিকূল হইও ন1। 

বসস্তদেনা বলিল, আপনি যাহা বলিলেন, তাহ! সবই ঠিক, কিন্ত পরম্প়ের 
গুণই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াখাকে, বল করিয়া কখনও্প্রণয় গঠিত হয় না! 

বিট. বলিল, এ কথ! কুলবধূর পক্ষে, তোমার ন্যায় বারাঙ্গনার পক্ষে নহে, 
কারণ তোমাদের ভালবাস! কেবল অর্থ বায় দেখিম়্া। যাহা হউক, তুমি এখন 
ইহাকে দুর করিয়! দিতেছে বটে, কিন্তু অর্থের লোভে তোমার ম! যখন বাধ্য 
হইয়া পড়িবে, তখন কিছুতেই আর ইহার হাত এড়াইয়! যাইতে পারিবে না। 

সেই সময়ে সংস্থানক শহস! বলিয়! উঠিল, সখে, গুন, কামদেব উদ্যানে 
চারুদত্কে দেখিয়া অবধি বসম্তসেন৷! সেই দরিদ্র চারুদত্তের তালবাপায় 
গড়িয়াছে, আমি সবই জানি। এখন আমর| ক্রমে সেই চারুদত্তের বাড়ীর 
কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব সাবধান হও, দেখিও যেন আমাদের চক্ষে 
ধূলি দিয়! বসস্তসেন! সেখানে গিয়! রিয়া না পড়ে! 

বসস্তসেনাকে চারুদত্তের প্রতি অন্থরাগিণী জানিয়া৷ সহসা! বিটের চিন্তে 
ভাবাস্তর উপস্থিত হইল। দে তখন মনে মনে ভাবিল, মূর্থের বুদ্ধির দৌড় দেখ, 
যাহ। গোপন কর! আবশাক, তাহাই আগে দেখাইয়৷ দিল। সে যাহা হউক, 
“রত্ব রত্বেরই অনুসরণ করে», এ কথাটি ঠিকই বটে! বসন্তসেনা এক্ষণে নিদ্গ 
গ্রণয় পাত্রের নিকটেই থাক, আর এ মূর্থও নির্কুদ্ধিতার ফল প্রাপ্ত হউক! পরে 
সংস্থানককে বলিল, ভাল, ব| দিকে ন! চারুদত্তের বাটা ? আচ্ছা এই আঁধারে 
বসস্তসেনাকে ধর! যায় কিরূপে বল ত? র 

নির্বোধ সংস্থানক তখন, “হা, হা, ৰা দিকেই সেই হতভাগ্য চারুদত্তের 
বাড়ী,” সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিল। “আমি গহনার গন্ধে ও মালার 
শবে * বসন্তসেনাকে এখনই ধরিয়া ফেলিতেছি 1 

বসস্তসেনা এই সঙ্ষেতে তখনই নিজের গণ্চ। হইতে হ্থগন্ধ মাল! দূর 

* সংহত 'নাটযশান্ অনথদারে লং্থানকের সঙ প্রকৃতি লোকের দারিভাবিক লজ্জা 
“শকারস»--এইরাপ অসংবন্ধ প্রনাপপ্রায় বচনপরপ্পরার বাহুল্য তাহার কথীবার্থায় প্রচুর 
প্রয়োগ হইয়া. থাকে। 


কার্তিক, ১৩২৩।  ৬মহেন্দ্রনাথের ছুঃস্থা কার সাহায্য । ও 


করিয়া ফেলিয়! দিয়া এবং স্বীয় নৃপুর যুগল খুলিয়া বস্ত্র দ্বার আবদ্ধ করিয়া 
লইল। ক্রমে সে যখন চারুদত্তৈর আবাদের সন্গিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়! 
পড়িল, তখন গৃহে প্রবেশ কালীন প্রদীপ দেখিয়া! যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত 
হইল, কিন্তু অমনই অলক্ষিতে বস্তরসঞ্চালন পূর্বক রদানিকার হস্তস্থিত প্রদীপ 
নিবাইয়। দিয়া, একেবারে চারদত্তের আবাদগৃহের মধ গিয়া প্রবেশ করিল ! 
শ্রীমখুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্ঘ কবিচিস্তামণি। 
ক্রমশঃ 


সমালোচন। 


মণিমুক্তা1 | শ্রীরসময় লাহা প্রণীত। রসময় বাবু হাম্তরণের কবিত! 
লিখির। খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। “মণিমুক্তাশ্ম ঠিনি কয়েকট ইংরাজী 
কবিতার ভাবান্বাদ করিগ়াছেন। স্থানে স্থানে অবিকল অগ্বাদও দৃষ্ট হয়। 
রস্থথানিতে তাহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরি5য় পাওয়া! যায়। অন্বাদে প্রায়ই মূল 
কবিতার ভাব রক্ষ। করা যায় ন| | রসমর় বাবুর কৃতিত্ব এই ষে তিনি অনেক স্থানে 
তাহ! করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানির আদর দেখিলে সুধী হইব। 


৬মহেন্দ্রনাথ বিদ্ানিধির ছুঃস্থা। কণ্ঠার 


সাহায্যার্থ টাদা সংগ্রহ । 

বঙ্গদেশের খ্যাতনাম! সাহিত্যিক শ্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিষ্ঞানিধি মহাশয়ের 
নিরাশ্রয়। দুঃস্থ কন্ঠার পাহাধ্যার্থ আমরা যে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিতান্ত 
পরিতাপের বিষয় যে, সে বিষয়ে আজি- পধ্যস্ত আমর! সিদ্ধমনোরথ হইতে 
পারি নাই। বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যান্নরাগিগণ এবং সাহিত্যসেবিগণ 
এখনও এ বিষয়ে সহায়তা করেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনা । ৬বিগ্ভানিধি 
মহাশয় যেরূপ প্রাণপণে ও নিংস্বার্থভাবে বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গ ভাষার সেবা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ! ম্মরণ করিয়া সাধারণে অবন্তই এ বিষয়ে তৎপর 
হইবেন আমাদিগের এইরূপ নিশ্বাপ। ইহা হুইতে বাঙ্গাল! সাহিত্যান্ুরাগিগণের 
অন্রাগের মূল্য বুঝ! যাইবে। আজীবন নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবার এই পরিণাম 
বাস্তবিকই বিগ্ভানিধি মহাশয়ের স্বদেশবাসিগণের পক্ষে লঙ্জ। ও কলঙ্কের কথ।। 

এ পর্যন্ত ধতটাক! সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল-__ 


শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বার এট-ল*** **ত টি 
», রায় বাহাদুর স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ, *** ১৯৯ 
» রায় রাজেন্দ্রচ্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ৪ ২ 
» রাজা হ্বধীকেশ লাহ। সি, আই, ই, ০০০ ১২. 
» শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি ০৯ ২ 
». কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম্‌, এ, এম, বি, ২৯ 
». রাজ! পারীমোহন মুখোপাধ্যাগ্স সি, এস, আই, চে 
» কবিরাজ বসন্ত কুমার গুণ তত ১৯ 
» রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাছুর ঠা ১২ 
» দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ ১৯. 
» মহারাজ! স্তার মণীন্জচন্ত্র নন্দী কে, সি, আই, ই, ১০৭ 
* রসময় লাহ! তত ১৪০ 
» সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ** ২. 
» গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় *** ১৯. 


» “ ুরেজ্চজ্জ রায়, চৌধুরী রঃ ১5 


কার্তিক, ১৩২৩ মহেন্দ্রনাথের ছুঃস্থা' কন্যার সাহায্য । 


শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন 
» পণ্ডিত শ্তটামাচরণ কবিরত্ব 


৮ হেমন্ত মিত্র ০ 
». প্রচুল্প নাথ ঠাকুর ** 
»,. প্রিযনাথ ভট্টাচার্য বিষ্ভাভূষণ ( ঢাকা ) 

»  নগেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, 


১ চণ্তীচরণ তর্কবাগীশ ( কলসকাটী ) 
» যছুনাথ কাব্যতীর্থ (বারাফষপুর ) 
» অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

» রায় শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধা য় বাহাদুর 
». অমৃতলাল দত্ত 


» বীরেন্ত্রলাল বন্ধ **৯ 
» চত্তীচরণ মিত্র ( বেলঘরিয়! ) 
» পণ্ডিত লালমোহন বিস্তানিধি * 
» কুমার শোভেন্দ্রকষ্ দেব 
» রায় ডাঃ চুণীলাপ বন্ছ বাহাদুর 5০০ 
». অনিপ্রকাশ বন্থ বার-এট-ল 
» বিপিন চন্দ্র সেন *** 
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় গ্রমথনাথ তর্কভৃষণ 
৮ জয়চন্দ্র নিদ্ধান্ততৃষণ *** 


» যজ্জেখ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
* ৪» ডাঃ বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় 
১» ক্ষেত্রমোহন বি্ভারত্ব 
» আন্দুল মহিয়াড়ী সাহিত্য সম্মিগন 


৩৫৫ 


১ 
১৯ 
২৯ 
৮২ 
২স* 
১৯ 
২৯ 
১৯ 
১৯ 
০ 
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১৯ 
২২ 
১ 
১ 
১৯ 
১৯ 
১৯৯ 
১৯ 
২৯ 
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সস 


মোট 
ৰাদথরচ ৬বিদ্যানিধি মহাশয়ের কণ্ঠকে দেওয়া হইয়াছে 


সম্পাদকের নিকট মজুদ 


৭৫1৩ 
৫০৬. 


২৫০ 


. শাহিত্যসভা | প্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী 


১০৬১গ্রে স্ত্রী) সম্পাদক। 


সাহিত্য-সভ। হইতে প্রকাশিত 


চ্াভলাহগম্ভ & 
মহারাঁজীধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন দেব বিরচিতঃ। 
শ্রীশ্টামাচরণ .কবিরত্ব সম্পাদদিতঃ ৷ 
প্রথম খণ্ড__মুল্য ॥* আট আনা | ২য়-_-॥০, ৩য় ॥০। 
সম্পাদক, সাহিত্য-সভা, 
১০৬।১ গ্রেট, কলিকাতা! । 


এপস 


জঙ্গ্রেল্স ক্ুন্বিভ্ভা £ 


প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 


নুহন্নাল্ল অন্নাথব্রুন্যণ ছেব্বয প্রনীতভ। 
ছুই ভাগের প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ আট আনা, দ্বিতীর 
ভাগ দেড় টাক! মাত্র । বাঙ্গালা কবিতার উৎপত্তি হইতে ইংরাজী প্রভাবের 
পূরবব সময় পধ্যস্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস সুন্দর. ভাষায় লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। 
প্রাচীন কবিগণের 'অনেক অপ্রকাশিতপূর্ব কবিতা, গান ইত্যাদি প্রদত্ত 
হইম্বাছে। গ্রন্থের সুচী হইতেই ইহার গুণবত্ত। ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ 
হইবে। 


সাহিত্য সভা পুস্তকাগার ৷ 


প্রত্যহ প্রাতে সাতটা হইতে সাড়ে আটটা! পব্যন্ত ও সন্ধ্যায় ৬ট। হইতে 
৮। পরধস্ত সাধারণের জন্য থোল। থাকে । 


পুস্তকালয়াধ্যক্ষ 
১০৬১ গ্রেট । 





৮৮ ৯. আপে পৃ, 


নবপধ্যায়, ৫ম রি | রা স২৩ সাল, উহা, নি সংখ্য!। 


নি 





বাঙ্গালা ও ও সংস্কৃত সাহিত্যের [আদর্শ | 


(১) 


সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিতোর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ট কি তাহার 
অনুশীলনের জন্য, বর্তমান সময়ের বঙ্গ সাঠিত্যিকগণের মধ্যে একটু চেষ্টা ব! 
অভিলাষ উৎপাদন করিবার আকাঙ্ষাম এই প্রবন্ধটী লিখিত হইতেছে । বঙ্গতাষার 
বর্তমান সাহিত্যিক বা কবি হইতে হইলে, অনেকের বিবেচনায়, সংস্কৃত কাব্যের 
অনুশীলনঃ৫খন এক প্রকার নিশ্রয়োজন বা অকিঞ্চিংকর। ধাহারা এই মত প্রচার 
করিতেছেন, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান যাহা কিছু উন্নতি 
হইয়াছে তাহ। সকলই ইংরাজি সাহিত্যের অনুশীলনের ফল, ইংরাজী সাহিত্যের 
ভাব গুলিকে বাঙ্গালা ছাচে ঢালাই করিতে পারিলেই বঙ্গসাহিত্যের অপেক্ষিত 
পুষ্টি হইবে এবং তাহার ছারাই সম্দয় হ্ৃদরাকর্ষক সৌনর্ধ্য ও বর্ধিত হইবে। বঙ্গ 
সাহিত্য এখন যে ভাবে সমুন্নত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর 
কুচি ও আকাজ্ফ। যেরূপ হইয়। দাড়াইয়াছে, তাহাতে ও নিঃসস্কোচে বলিতে 
পার! যায় যে, ভাবের জন্ত, সৌন্দর্ধ্য স্থষ্টির জন্ত, বা রীতির জন্য অথব! অলঙ্কার 
সম্পদের জন্য, এক্ষণে আর বাঙ্গাল! সাহিত্য কোন প্রকারেই সংস্কৃত সাহিত্যের 
মুখাপেক্ষি নহে, হৃতরাং এহেন সময়ে সংস্কতসাহিতোর বা সংক্কৃত অলঙ্কার শাস্ছের 
আলোচনা দ্বার! বাঙ্গাল! *সাহিত্যের পুষ্টি বা সৌন্দধধ্য বুদ্ধির প্রয়াস বিড়ম্বনা 
মাত্র । নব্য সাহিত্যিকগণের এ প্রকার মন্ডের দ্বারা পরিচালিত ভইয়! ধাহার! 
সংস্ৃভসাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিতে উদ্যত হন, তাহাযা যে অজ্ঞান 
বশতঃ বঙ্গলাহিতোর পুষ্টি ও সৌন্দর্যের প্রতি শক্রতাঁচরণ করিয়া থার্ষেন, তাহাই 











৩৫৮ সাহিত্য-সংহিত|। ৫ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা 


বুঝাইবার জন্ত এই প্রবন্ধটার অবতারণ! কর! যাইতেছে-_-আশ! আছে, নিরপেক্ষ 
সাহিত্যিকগণ এই প্রবন্ধের প্রতিপাগ্য বিষয়কয়টার প্রতি অগ্রেই অবজ্ঞ! 
প্রদর্শন ন1 করিয়া, একটু অবধানের সহিত ইহার অলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ 
হইবেন না। 

কথাটা হইতেছে-_-এই যে, অধিকাংশ বাঙাল! সাহিত্যিকগণ ষে ভাবে এখন 
সাহিত্যের পুষ্টি করিতে চাহেন, তাহা ঘার। বাঙ্গালীর জাতীয় অত্যুদয়ের আকাঙ্ষা 
চরিতার্থ হইতে পারে কি না তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার ইহাই উপধুক্ত সময়। 
কেন ষে বর্তমান সময় এই প্রকার অলোচনার উপযুক্ত, তাহাও বলি। 

বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য পথের এমন একটী 
স্থলে আসিয়! উপস্থিত হইয়াছি, যে স্থলে দীড়াইয়৷ আমাদিগকে এখন একবার 
অগ্র ও পশ্চাৎ ছুই দিকে ভাল করিয়৷ দেখিয়া লইতেই হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রথম আলোক ছটার উন্মা্দিনী ও আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পশ্চাতে না চাহিয়া 
পশ্চাতে কি ছিল বা কি আছে তাহা ক্ষণকালের জন্য না ভাবিয়া, যতবেগে একট! 
গরাধীন জাতির বিজেতু জাতির আদর্শের দ্রিকে দৌড়ান সম্ভব পর, ভাহ। আমরা 
দৌঁড়য়াছি, নানা কারণে আর কিন্তু সেইরূপ বেগে দৌড়ান আর সম্ভবপর নহে, 
ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই আজ বুঝিতেছেন এবং ক্রমে আরও বুঝিবেন। আত্ম 
সমাজে পাশ্চাত্য আদর্শের সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ও আমর! এ পর্য্্ত 
যত কাধা করিয়াছি তাহার মধ্যে সাহিত্য স্থপ্টিই যে আমাদের সর্ব প্রধান ও 
উল্লেখযোগ্য কার্য), তাহ। কে অস্বীকার করিবে ? সাহিত্য মুকুরেই জাতীরজীবনের 
আদর্শ গ্রতিবিদ্বিত হয় এবং সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ 
করিবার জন্ত সভ্য জাতিমাত্রই আবহমান কাল হইতে চেষ্টা করিয়। আসিতেছে, 
সমগ্র সভ্যজাতির অতীত ও বর্তমান ইতিহাস ইহাই আমাদিগকে নিঃসন্দিখ- 
ভাবে বুঝাইয়া থাকে। 
. , এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার গ্রচারের আরভ্ের সময় হইতে এই লক্ষ্যের দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াই বাজালার শিক্ষিতসপ্্রদায় ব্যস্ততা ও, আবেগের সহিত বাঙ্গাল! 
মাহিত্য স্থষ্টির জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছেন-_রাজ। ব্লামমোহন রায় হইতে আরম্ত 
করিয়৷ বর্তমান'সময়ে বাঙ্গালীর গৌরব কধিলম্রাট শ্তর্‌ রবীন্দ্রনাথপর্ধ্যস্ত সকল 
সাঞ্তাকই এটি সাধনায় দীক্ষিত, জাতীম সাহিত্যের দ্বারা আদর্শ নিম্াণ পূর্ব্বক 


অগ্রহারণ, ১৩২৩। বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ । ৩৫৯ 


জাতির সর্ধবতোমুখ অভ্যুদয় বিধানই হইল এই সাধনার লক্ষা, ইহ! কে অস্বীকার 
করিবে? এক্ষণে কিন্ত, দেখিতে হইবে যে এই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া 
আমর! আমাদের লক্ষ্যের দিক কন্টা অগ্রপর হইয়াছি এবং সেই সঙ্গে ইহাও 
দেখিতে হইবে যে রাজ। রামযোহন রায় হইতে কবিবর স্তরু রবীন্দ্রনাথ পর্ধান্ 
আমাদের বরণীয় সাহিত্যর'থগণ যে সাহিত্য স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধো 
আমাদের জাতীয় জীননেয় আদর্শ প্রতিম! গঠিত হঠয়াছে কিনা। 

, আমাদের বিবেচনায় এ পর্যস্ত আমাদের বঙ্গভাষায় এমন একখানি সাহিত্য ০ 
প্রস্থত হয় নাই, যাহার সাহাষোে আমাদের জাতীয় জীবন প্ররূত পক্ষে স্ীয় 
লক্ষ্যের দিকে নিঃসস্কোচে অগ্রসর হইতে পারে, অর্থাৎ সাহিচ্চের আদর্শকে সম্মুখে 
রাখিয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে মভ্াদয়ের ও নিঃশ্রেয়সের 'নুকৃল 
ভাবে গঠন করিতে পারি। 

কেন ধে, এই প্রকার বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা ও বলি। 

বঙ্গদেশে জক্মগ্রহণ করি! আপনাকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিক্াা পরিচয় দিতে 
বিনি_ক্সীঘা বোধ করিয়া থাকেন, এমন শিক্ষিত বাক্তি মাত্রই স্বীকার করিয়। 
থাকেন যে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অত্যুদয়রূপ বিরাট প্রাসাদ নিম্মাণ করিতে 
হইলে একমাত্র ধর্মই তাহার স্থদূঢ় ভিত্তি হওয়া উচিত এবং সেই ধন্ম আমাদের 
পূর্ব. পুরুষগণপেবিত শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণ ও তন্্রমূলক লনাতন ধর্ম ব্যতিরিক্ত 
অন্ত কোন ধর্ম হইতেই পারে না, আমর! যে কেবল ধশ্মের জন্যই ধশ্ম চাঠি, তাহা 
নহে, আমর ধর্ম চাহি, কাম অর্থ ও মোক্ষের জন্ত, নতরাং ধশ্মের একান্তিক 
সাধন! কবি'তে গেলে আমর] অর্থ কাম পরিত্যাগ পূর্বক বাবহার ক্ষেত্রে মন্ুম্ত্ব 
হারাইয়া অকর্মণয ও বিরক্তিপ্রবণ সন্সযাপী হইয়া পড়িব, এই প্রকার শঙ্ক| 
এক্ষেত্রে উদ্দিতই হইতে পারে ন। 

সেই ধশ্মলাভ করিতে হইলে এবং সেই ধর্মের বলে অর্থ কাম ও মোক্ষলাভ 
করিতে হইলে, আমাদের চতুরাশ্রম প্রণালীর সংস্কার ও পরিপুষ্টি যে একান্ত 
আবশ্টক তাহা কে অ্বীব্জার করিবে ? 

আমাদের দেশে ব্রঙ্ষচর্ধ্যপৃত ছাত্রজীবন বহুদিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। 
বিলাপবাপনা করাল রাক্ষদীব ন্তাপ্প আমাদের জাতীয় অতু্দয়ের প্রধান 
ভরসা স্থল ছাত্র জীবনকেও গ্রাস করিবার জন্ত বিকট আস্ত ব্যাদ্ান করিয়া 


৩৬০ ও সাহিত্য-সংহিতা । ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


আঙ্গ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধাস্ত অপ্রতিহভভাবে যথেচ্ছ বিচরণ 
করিতেছে, ছুঃখের বিষয় বঙ্গে এখনও এমন সাহিতোর স্থ্টি হইল না, যাহার সাহায্যে 
অনুরাগ ৪ শ্রদ্ধ! সহিত ছাত্র জীবনের উদ্জল আদম্প.হদয়ে অস্কত করি বাঙ্গালী 
ছাত্র ত্রন্মগর্ষ্যর কঠোর সাধনায় জীবন উৎপর্ করিতে পাবে, অতীত যুগে সংস্কৃত 
নাহিত্য যে ব্রহ্ষচর্ধা, গুরুভক্তি, সংযম ও সরলতার আদর্শভূত ছাত্রজীবনের 
গৌরবোজলিত মধুর চিত্র তাৎকাণিক "হিন্দুসমার্জের মানসপটে অন্কিত 
করিয়া গিয়াছে, আজ দেব্ধূপ চি নব্য বাঙ্গালীর নাহিত্য ভাগারে কয়টা খুজিয়া 
পাওয়া যায়? কই সে ঈত্তঙ্ক? কই সে উদ্দালক? কোথায় সেই বেদ? কোথ|র 
দে আরুণি? আর কোথান্র সেই বরতন্ত শিষ্য কৌতস? সমগ্র নব্য বাঙ্গালা সাহিত্য 
খুক্রিয়া কই তেমন একটী মধুর ও পবিত্র আদর্শ বাহির কর দেখি? বক্ষমচন্দ্রের 
চরিত্র স্থির অপূর্ব চতুরী ও এবিষয়ে পরাজুখ, রমেশচন্ত্র, দামোদর, তারকনাথ 
প্রভৃতি গপন্তাসিক সাহিত্যিকগণের লেখণী এই চিত্র অস্কিত করিতে অগ্রসর হয় 
নাই। এই সকল ন্ুপ্রসিদ্ধ ওপন্যাপিকগণ যে সকল জীবনে চিত্রণ কার্য প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাহ। কিছুতেই ছাত্রজীবনের আদর্শ হইতে পারেনা, আমাদের 
ছাত্রদপ্প্রদায় বর্তমান সময়ে কোন প্রকার তাদৃশ সমুন্নত আদর্শ সাহিত্যের মধ্যে 
দেখিতে পায় না বণিয়া তাহারা! এক প্রকার নিষ্পন্দ বা উদ্যমহীন হইয়া! 
পড়িতেছে ইহা! কে অস্বীকার করিবে? ফুটবল খেলায় তাহাদের উৎসাহ আছে, 
সত্য বটে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহার! প্রাণপাতী পরিশ্রম করে তাহাও 
ঠিক, অর্ধোদয় প্রভৃতি যোগ উপস্থিত হইলে কিয়ৎকালের জন্য দেশহিঠৈষণার 
বশে তাহার! বিপৎ সমুদ্রে অবগাহন করিতেও কুষ্টিত হর ন! এরথাও কেহ 
অন্বীকার করে না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের জীবন ষে বর্তমান সময়ে 
প্রাচীন ভারতের পবিত্র ছাত্র জীবনের আদর্শে গঠিত হইতেছে, চক্ষা্যয ও 
ংযমের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! তাহারা সকলের অলম্বনভূত 
* পবিজ্র গাহ-স্থোর গুরুভার বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে একথা কে স্বীকার 
করিবে? তাহার! লেখ! পড়। শিখে কেন? তাহান্দের অধিকাংশের জীবনের 
উদ্দেশ্ত যে কোন প্রকারে অর্থঃজ্জন ব্যতিরিক্ত' স্কার কিছুই নহে ইহ! বলিলে 
বোধ করি অতৃঠক্তি বা অতিরঞ্জন হয় না, প্রেখা পড়া শিখিয্না একট। বড় 'চাকরী 
যোগাড় করিতে পারিলে তাহারা এবং তাহাদের অভিভাবক বর্গ জীবনের লাফলা 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ । ৩৬১ 


বোধ করিয়া থাকেন .এ অর্থার্্ন ও তাহাদের ক্সের জন্য? বিলাসের জালাময়ী 
বাসনার চরিতার্থ সম্পানহই ক তাহ!দের অথার্জনের মুখাতম উদ্দেশ্য নহে ? 
কিসে আমি আমার পুত্র পরিবার লইয়) আয়াসে থাকিব, নিত্য নিতা নৃতনতর 
আমোদের শ্রোতে ভাদিয়া বেড়াইব নিঞ্ের স্বঁসদ্ধির পথে যাগ। কণ্ট ক, তাহার 
উদ্ধার করিতে, হইলে যদ মনুষ্যত্বও বর্জন কঠিতে হয় তাহাও কারব, ইহাই ত' 
হইল এখন বাঙ্গালী জীবনে জা হীয়'আকাঙ্ষা। এই বিলাস বাসনাবূপ করাল 
রাক্ষপীর সর্বগ্রামী কবলে আমাদের ছাত্রবর্গ পতিত হইয়। যাহাতে মগ্থযাত্ব হীন 
ন। হয়, তাহার জন্য আমাদের জাতীয় সাহিতা এ পধান্ত কমুটী আদর্শ চরিত্র ক্ষত 
করিয়াছে? কয়জন সাহিত্যিকের সাহিতা স্থ্টি প্রভাবে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের 
ভিততিম্বরূপ এই ছাত্রদ্রীবন ব্রক্ষসর্ধ্যর কঠোর মাধনার ন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে? 
ছাত্র দীবনের কথ! ছাড়িয়। গাহস্থা জীবনের আলোচন! কর! যাক্‌, এদিকৃও টনরা- 
শ্রের স্থুচীভেদ্য অন্ধকারে নিবিড়ভাবে আবৃত, পশ্চিমের সভ্যতার যাহ। সার 
তাহ। সংগ্রহ করিবার জন্য আমর! আজ লোলুপ ₹ইয়াছি-_-ইহ1 সত্য বটে, কিন্ত, 
সেই সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির অন্থকৃল চিরাভ্ন্ত প্রাচা সভাতার যাহ৷ কিছু সার 
সেইগুলিকে একে একে পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া আজ আমরা মন্ধষা নামধারী 
এক কিন্ত,ত কিমাকার জীবে পরিণত হইয়। পড়িতেছি.- গাহ্‌প্্য যে আত্ম- 
ভোগের জন্য নহে, বিলাপ বাসনার চরিতার্থতাই ইহার উদ্দেশ্ঠ নহে বর্তমানেই 
ইহ! প্রণিষ্িচ নহে অভীত ভবিষাতের স্ব ও গৌরবের অপূর্ব মিশ্রণের দ্বারা 
আমাদের বংশের আমাদের জাতির এবং পরিশেষে সর্বমানবজাতির এহিক 
ও পারত্রিক 'অভ্ভাদয়ের সাধনন্ূপে ইহা! বর্তমানের সহচর মাত্র, ইহাই হইল 
হিন্দুর গাহস্থ্যের পরিচয়, এই পরিচয় পাইবার জন্য আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে 
সংস্কৃত নাহিত্োরই অপেক্ষা করিম! থাকি এই পরিচয়ের সাড়া এখনও বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে পাওয়া যায় না কেন? 

প্রক্কৃতির বৈচিজ্াময়ী স্থষ্টির মধ্যে-_যাহ! কিছু সম্ধিবিষ্ট আছে, স্থন্দর হউক 
বা অস্থন্দর হউক, পবিত্র হউক ৷ অপবিত্র হউক, ললিত হউক ব। বীভৎদ 
হউক, তাহারই যথাষথ চিত্রণ* করাই কবির কাধ্য, কবির কল্পনা সৌন্দর্য 
সুষ্টির ,জনা, এই দৌন্দর্ধ্য জান কোন প্রকার নৈতিক শৃঙ্খলের ছারা 
নিয়ন্িত হওয়া উচিত নহে, অনাবৃত নভো। মগ্ডুলে অপ্রতিহত মলয়মারুতের 


ডং | সাহিত্য-সংহিতা । ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


স্তায় কবি প্রতিভা ধশ্ম, সমাজ ও লোকমর্ধ্যাদাজ্ঞান' দ্বারা প্রতিহত ব| 
সংহত হইবার নহে, ভাহা সত্যসক্ষপাতিনী হইবে মাত্র, কিন্ত তাই, বলিয়! সে 
পবিজ্র বা লোক সন্মানিত বা লোক মত পুষ্ট সত্যেরই পক্ষ পাতিনী হইবে, এবূপ 
নিয়ম মানিলে চলিবে কেন? যাহা সতা তাহ! পবিজ্রও হউক আর অপবিত্র 
হউক, তাহা স্বর্গীয় হউক বা নারকীয় হউক, সে বিষয়ে বিচার করিলে চলিবে 
কেন? ষে হেতু তাহ! সতা, সেইতেতু তাহ! কবির বর্ণনীয় এবং তাহারই থাধথ- 
ভাবে বর্ণন করিতে পারা কবিত্ব, এই প্রকার বিশৃঙ্খল মতের বশবর্তী 
হইয়া বর্ধমান সময়ে বাঙ্গালীর কাব্য উপন্তান বা নাটকজাতীয় সাহিণ্টা 
নিশ্বাণে ধা্গারা সমালোচনাদি দ্বারা উৎসাহ দেন ব! এরূপ কাধ্য হ্বয়ং করেন, 
আমর! তাহাদের সহিত কখনই একমত হইতে পারিবনা, প্রত্যুত অক্সা- 
স্তররূত তপস্তার প্রভাবে লব্ধ কবিত্বশক্তির অপবাবহার দ্বারা লক্ষ্যত্রষ্ 
স্থতরাং কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া তাহার! যে বঙ্গীয় সমাজের বিশেষরূপে অনিষ্ট 
করিতেছেন, ইন! আমর। নিঃসক্ষোচে আমাদের জাতীয় সমাজে ঘোষণা 
করিব। এই কথ! তাহার্দিগকে বুঝাইয়া আবার লোকহিটৈষণ! প্রণোদিত 
সংস্কৃত অমর কবিদ্দিগের সরস ও সদ্ভাবপৃত বরণীয় সাহিত্যের উপাসনায় জন্য 
প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিব। তাহাদের আবেগময়ী রসন্থষ্টিকুশল কল্পনাকে 
ধর্মময় লোকহিতকর বিরাট সংস্কৃত হিন্দুসঠিত্যের আদর্শে বঙ্গ সাহিত্যে আদশ 
সৃষ্টি করিবার জন সাদরে ও সগৌরবে আমন্ত্রণ করিব। 

মোট কথায় আমরা বলিতে চাহি-__ষে ক্ষণিক আনন্দের জন্ত কাব্য রচনা 
নহে, অপরিণ*মতি চঞ্চল প্রকৃতি যুবার ব1 যুবতীর ছুদ্দিমমনীয় বিলাস বাসনার 
অগ্রি জালায় ঘ্বষণানুতি দানকরাওজাতীয় সাহিত্যের কার্ধা নহে--বাঙ্গলার লোকো- 
স্বর প্রতিভাসম্পন্জ মা! কবি বন্ধিমচন্দ্র তাহার জীবনের দন্ধণাকালে এই মহান্‌ 
সত্যের বিভূ্তি হৃদয়জম করিয়াছিলেন, কিন্তু, ছুঃখের বিষয়, ঠিনি তাহা! আরও 
আনেক পুর্বে ইহা বুঝাতে পারেন নাই, খম তিনি বুঝিমা ছিলেন, তখন তাহার 
সেই কবিত্ব শক্তি, সেই অপূর্ব্ব মধুর কল্পনা সেই নর্গীয় সৌন্দর্য বিশ্তাস পটুভা-_ 
বার্ধক্যের তীব্র অবসাদ যষ্টির আদাতেভগ্রশীর্ধ ও উন্মাদনা! হীন হইয়া! পড়িগ্াছিল, 
তাই তাহার' দেবী চৌধুরাণী তীহ্থার সীতারাম বাতাহার আনন্দ মঠ ত্বারা-_থে 
ভন তাহাকে সেই বৃদ্ধ বয়সে লেখনী ধারণ করাইয়ছিল। মে কার্ধ; সম্যগভাবে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। বাঙ্গাল ও সংস্কৃত সাহত্যের আদর্শ। ৬৬৩ 


সাধিত হয় নাই--কপালুকুগুলা স্বণালিনী চন্দ্রশেখর ও ভ্রমরের গায় তাহার শেষ 
জীবনের এই তিন খানি উপসন্তা তাঁহার অভিমত আদর্শ স্থষ্টি করিয়া তাহাতে 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাঈ, লোকচরিত্র্কনে প্রবৃত্ত হইয়া এ তিনখানি 
উপস্ঠাসে তিনি প্রাণের আবেগময়ী ভাষার সাহায্যে সেই সৌন্দর্ধা সমষ্টি করিতে 
পারেননাই, যাহার স্থষ্টি করিতে তরুণ বয়সে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালী সাহিত্তোর শ্রোত; এতদিন যে দিকে ঝুকিয়া 
বহিতেছে, তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে ফিরাইতে হইবে, যাহার! 
বাচিয়। আছে; যাহাদের প্রভুভার গৌরব সুর্য দিবারাত্রির মধ্যে ক্ষণকালের জন্ত 
অন্তমিত হয় না -ধনে মানে জ্ঞানে গ্রশ্বধ্য ও গৌরবে যাহার। অতুলনীয় হইয়া 
এখন সগর্কে পৃথিবীতে মাথা উঠাইয়। চলিতেছে; তাহাদের সাহিত্যের" গতি 
প্রকৃতি ও ভাব লইয়। আমাদের স্তায় অধংপতিত ও লক্ষ্যত্ষ্ট জাতির জীবন প্রদও 
অভ্যুদয় কর সাহিত্যের স্থষ্টি করা সম্ভবপর নহে, আমাদের অতীত গৌরবের 
দিনে যে স্যহিত্য রচিত হইয়া আমাদের এীহকও পারন্রিক পর্ব প্রকার অস্ভয- 
দয়ের পথকে প্রশস্ত করিয়া! দিয়াছিল, সেই সংস্কৃত সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও 
ভাবের খবর আমাদিগকে ভাল করির! লইতেই হইবে, আরও একটী কথ। এই যে 
সাহিত্য স্থষ্টির পূর্বের, যে জাতির জন্ত প্যহিত্য স্ষ্টি করিবে. সেই জাতির অস্তিত্ব 
প্রসার ও অভ্যুদয়ের প্রকৃতি কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহ! 
না বুঝিয়। বদি সাহিত্য স্থষ্টি করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে অনেক স্থলেই তুমি 
শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসিবে, সুতরাং সময় গাকিতে সানধান হওয়া একাস্ত 
আবশ্তাক। এবারে এই পর্ধ্স্ত, াগানী বারে দংস্কৃত সাহিত্যের গতি প্রকৃতি ও 
ভাবের স্বরূপ দেখাইয়। এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 


আমাদের জাতীয় উন্নর্তির একটা সূত্র। 


“নিজে উন্নত” বা “্উন্নত্তি করিতে সমর্থ” এরূপ আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান না 
থাকিলে বাধ! সত্বে শ্ব*ঃপ্রবৃত্ত হইয়! কখনও কাহারও উন্নতিলাভ ঘটে না-_ 
ইহ] একটা সাধারণ নিয়ম । কারণ, যে ব্যক্তি নিজেকে কোন একটী বিষয়ে 
উন্নত বলিয়া! জানে, সেই ব্যক্তিই বাধা-বিস্কের ভিতর দিয়! অপর বিষয়ে উন্নতি- 
লাভে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু, যে ব্যক্তি নিজেকে কোন একটা বিষয়েও 
উন্নত বলিয়। জানে না, সে ব্যক্তি বাধা-বিস্বের ভিতর দিয়! অপর বিষয়ে 'ও উক্নতি- 
লাভ করিতে পারে না। যদি কোথাও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি নিজেকে 
কোন বিষয়েও উন্নত বলিয়া! বুঝে না, অথচ পে ব্যক্তি বাধা-বিস্ম অতিক্রম করিয়া 
উন্নতিগাভ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি অস্ততঃ পক্ষে 
নিজেকে উন্নতিলাভে সমথ বাঁলয়! জানে, নচেৎ বাধা-বিস্ব সত্ব স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়। উন্নতিলাভ তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব “নিজে উন্নত”, বা 
“উন্নতি লাভে সমর্থ” এরূপ আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান না থাকিলে বাধ! সত্বে স্বতঃ প্রবৃতত 
হইয়। কখন কাহারও উন্নতি লাভ ঘটে না। 

উন্নতি লাভের ইহাই যদি সাধারণ নিয়ম হয়, এবং বর্তমান অবস্থায় যদি 
আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের কোন্‌ উপায় অব- 
লম্বনীয়, কোন্‌ পণ অনুপরণীয় ই চিস্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বোধ হয় 
চিন্তার বিষয়, ইহ! বুদ্ধিমান শ্রেয়ন্কামী ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। 

এই পথে চিস্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহ! আমাদের গৌরবের 
জিনিষ, যাহার জন্য আজও আমরা প্রধান, আজও আমরা গর্ব করিতে পারি, 
আমাদের তাহারই বিষয় প্রথমে সবিশেষ জ্ঞানলাভ এবং তাহারই প্রচার 
অত্যাবশ্তাক । এই জ্ঞানলাভ ব প্রচারকার্য্যের সুবিধা না থাকিলে আমাদের 
উন্নতির পথ সংকীর্ণ হইতে হইতে ক্রমেই রুদ্ধ হয়া আসিবে । কারণ, আমরা 
হদি আমাদের গৌরবের বস্তর সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়! সমধিক আম্মমর্ধ্যাদা 
সম্পর নাহ, তাহা তলে উন্নতিশীল স্বাধীন জাতি, ফ্তাবেগে উন্নতির পথে 


অগ্রহায়ণ, ১৬২৩১। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি তর 1 ৬৬৫ 


অগ্রসর হইয়া! আমাদিগকে নকল বিষয়েই পশ্চাতে ফেলিয়া দিবে, এবং তখন 
আমাদের আত্মসম্মান-বোধোপকরণের অভাববশতঃ প্রতিদ্বন্দি হাক্ষেত্রে আগাদের 
হতাশার সঞ্চার হইবে এবং ক্রমে আমাদের উন্নতির প্রবৃত্তি পর্যান্তও বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে। তদ্রপ, আমাদের গৌরবের বস্তর গ্রচারকাধ্য না থাকিলে সাধারণভাবে 
আমাদের উন্নতির প্রবৃত্তি পথ্যন্ত বিলুপ্ত হইবে; কারণ, যাহার! নবীন সংসারে 
প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাদের সকণের পক্ষে ওরূপ জ্ঞানলাভ প্রচার ভিন্ন 
অসম্ভব হয়। গ্রচারকার্ধয ন! থাকিলে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে দেরপ জ্ঞান 
সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু সাধারণভাবে বছলোকের পক্ষে ওরপ জ্ঞানগাঁভ 
কখনই সম্ভবপর নহে । ] 

অতএব আমাদের ষদি উদ্নতিলাভ কণরবার ইচ্ছ। হয়, তাহা হইলে আমাদের 
যাহা গৌরবের জিনিষ অগ্রে তাহীরই সবিশেষ জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, অগ্রে 
আমাদের তাহারই প্রচারকার্ো প্রবু্ত হওয়া উচিত। অস্শ্টা, যে বাক্তি কোন 
বিষয়ে উন্নত নহে, বা যাহার নিজেকে “উন্নতি করতে সমর্থ” বলিয়া জ্ঞান নাই, 
তাহার উন্নতি করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, কোন্‌ পথ অন্ুদরণীয় তাহা 
এস্কলে আমাদের আলোচা বিষয় নহে। 

বাচা! হউক, এখন জিজ্ঞাসা-_মআমাদের সেই গৌরবের জিনিষ কি? আমরা 
কি লইয়। এখন গর্ব করিতে পারি? কিসের জন্ত এখনও ম্বামর। প্রধান, 
এখনও আমর! গণামান্ত হইতেছি ? 

এফটু চিন্তা করিলে মনে হয় যে, আজও আমরা যাহা লইয়া গর্ব্ব করিতে 
পারি, আজও আমর! যাহার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গুরুর আদন গ্রহণ করিতে 
পারি, ভারতীয় দ্শনশান্ত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম । এখনও পর্াস্ত পাশ্চাত্য 
িবুধগগ ভারতীয় দর্শনশান্ত্র শিক্ষা করিতে বন্যত্ব করিতেগ্গেন,-কিন্তু তখাঁপি 
তাহার! ইহ। আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না । এখনও তার! এদেশে আলিয়া! 
পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ভারতীয় দর্শনশান্ত্র অধ্যন করিয়া থাকেন, এখনও পর্যন্ত 
ভারতীয় দর্শনশান্ত্র বছ পাশ্চাভা পণ্ডিতের (বিশেষ মারের সামগ্রী, বিশেষ শ্রঙ্গার 
বন্ত_.একথা আমাদের মধো অনেকেই বিদিত আছেন, অঠীতের ইতিহাসও 
ইহা সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে । ফলতঃ এই জন্ত বলিতে হয়, ভারতীয় দর্শন 
থে ভারতবাসীর এখন ও খৌরবের বন্ধ, ভাচাতে আর পন্দেষ নটি ) 


৩৬ ঃ সাহিচ্য-সংহিত্ত। &ম খপ, ৮ম সংখ্য। | 


কিন্তু এমনই ছুঃখের বিষয় এই যে, আজ আমরা খাহার জন্ত প্রধান ও 
গণ্যমান্ত, আমরা তাশারই বিষম সম্যক অবগত নহি। 'আজ মামাদের অনেক 
জর্শনশান্তরীয় গ্রন্থ আমাদের দেশে মুদ্রিত না হইয়! ইংলগ, ধন্্মানি, ফ্রান্স, ও 
কমিয়াতে মুদ্রিত হইতেছে। 'মাজ আমর! আমাদের দর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য; আমা- 
দের ভাষায় যভ অবগত. হইতে পাই, তদপেক্ষ! অধিক ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার 
সাহায্যে অবগত হইফ্স| থাকি । অবিক কি মামাদের মধ্যে অনেকে এই সকল 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব গৌরব অবগত হইতেছেন । জানি না, কোলক্রুক 
ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি না জন্মিলে আমাদেরই দর্শন-বেদ-বেদান্ত আমাদের অনেকের 
গৃহে বিরাজ করিত কিন|? জানি না, স্যার উইপিয়াম্‌ দোন্স এসিয়াটিক সোসাই- 
টীর সৃষ্টি না করিলে আমাদের দর্শনশান্ত্রের বহুলুপ্ত গ্রস্থরত্ব উদ্ধার হইত কি 
না? রুষরাঞ্ের অর্থে জম্মান পগডতগণের সাহায্যে যে সংস্কৃত অভিধান রচিত 
হইয়াছে, অদ্যাবধি ভারতবাদী ভারতীয় ভাষায় তাহা অপেক্ষা! উত্তম অভিধান 
রচনা করিতে পারিল ন!। ম্যাক্সমূলরের “ভারতীয় বড়নর্শন” ও “প্রাচ্য পবিক্র- 
্রস্থমালা” প্রকাশিত ন। হুইলে টুবনারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত না হইলে, 
কাউয়েল, গাফ, জেকব, উইলসন, ডূসেন প্রভৃতি পঞ্ডিতবর্গের গ্রস্থরাজি অধায়ন 
করিতে না পারিলে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রপস্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ থাকিতেন | তাই বলিতে হয়-_ষাহ। লইর৷ আঁজ আমরা গর্ব করিতেছি 
--তাহারই সবিশেষ পরিচয়পধ্যস্তও আমর। অবগত নহি, তাই বলিতে হয়-__ 
আদ্কাদের উন্নতিলাভের উপায়চিন্তা করিলে আমাদের মন ছুঃখসাগরেই নিমগ্ধ হণ্প। 

কিন্ত, এই ছঃখের সীম। এই স্থলেই শেষ হয় না, এতদপেক্ষা আরও ছংখের 
বিষন্ন রহিয়াছে । দেখ! যার, আমাদের মধ্যেই অনেকে আবার বলিয়া থাকেন 
ঘে, আমাদের দর্শনশান্ত্র পাশ্চাত্য দশনশান্ত্র হইতে উৎরুষ্ট নহে, অর্থাৎ যাহা! 
লইয়া আমর। আমাদিগকে গৌরবান্ধিত জ্ঞান করিতেছি, তাহাই পাশ্চাত্য দর্শনের 
সুলদায় নিকট, স্থতরাং এ পথ দিয়! আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপকাহত, 
ইত্যাদি । 

যাহা. হউক, এই কথাটা, কতদূর মুক্তিসহ তাই স্থির করিতে হইলে, আমাদের 
দেখিতে হইছে এক্সগ্ ইহার কি কি মুক্তি গ্রদশন করেন, তাহার পর “দেখিতে 
হইবে সেই সফল হুকিজ-লার়রতাই হা কতছুর । 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।' আমাদের জাতীয় উদ্লতির একটি সুত্র। ৩৬৭ 


ইন্ঠারা এজন্য যে লকল যুক্তি সাধারণতঃ প্রদর্শন করেন, তাহাদের মধ্যে প্রথম 
এই যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে তদ্দেশীয় দর্শনপাস্ত্ের ইতিঙ্থাস প্রভৃতি যেরূপ পাওয়া 
যায়, আমাদের দর্শনশান্ত্রের "সেরূপ ফিছু নাই। আমাদের এরূপ কোন 
্রন্থই নাই, যাহাতে আমাদের দেশের দার্শনিক মতগুলি একসঙ্গে জানিতে 
পার! যায়,-_যাহাতে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তার, বিকৃতি এবং উদ্তাবনকর্তা- 
দিগের চরিত্রপ্রভৃতি এক সঙ্গে জানিতে পারা যায়। দার্শনিক চর্চা ভালরাপ 
হইলে এরূপ গ্রন্থের অভাব কখনই সম্ভবপর নহে! দর্শনশাঙ্ছে প্রথম প্রবৃত্তগণের 
পক্ষে এ জাতীয় বিবরণ নিতান্ত প্রয়োজন হুয়। দর্শনশান্ত্রের বুল গ্রচার 
কামনা হইলে এ পকল কথা গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্াক হইয়। উঠে। 
দেখ, পাশ্চাত্য দর্শনের কত লোকে কত ইতিহাস রচন! করিয়াছে । কতলোক 
তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচক্প্রদানাথ তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, বিরুতি, প্রচার, 
এবং মতপ্রবর্কগণের আবির্ভাবকাল-ও চরিত্রগ্রভৃতি কতরূপে সুসজ্জিত করিয়! 
কত গ্রন্থ রচন। করিয়াছে । কিন্তু এক্সপ গ্রন্থ আমানের কি একখানিও 'আছে ? 
এইজন্ত বলিতে হয়, আমাদের দর্শনচর্চ। ভালরূপ হয় নাই.; স্থৃতরা আমারদের 
দর্শনশান্্র লইয়া গর্ব্ব কর! বা আত্ম মর্ধ্যান। জ্ঞানের বৃদ্ধির চেষ্টা কর! বৃথ। | 

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশান্ত্র অতি প্রাীনকালের জিনিষ ; 
অতএব তাহা৷ আধুনিক কালের জিনিষ অপেক্ষা পূর্ণহর ব| নির্দোষ হইনে 
পারে না। কারণ, অভিব্ক্তিবাদের দিদ্ধান্তই এই যে, জগৎ দিন দিন 
উন্নতির পথেই অগ্রপর হইতেছে, জগতের জ্ঞানসম্পত্তি, বলবীর্ধ বিস্ভাবুদ্ধি 
সকলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি. পাইতেছে। পূর্ববর্তী কালে যাহা যেরূপ ছিল, আজ 
তাহ! অনেক উন্নত ও অনেক ভাল হইয়াছে। তাহার পর এদেশেও আধুনিক ' 
কালে 'যে দর্শনচর্চ! হইয়াছে, তাহাও আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শন অপেক্ষ। কোন 
রূপেই উত্তম হইতে পারে ন|। আধুনিক ভারতীয় দর্শন যে সময় জন্ম গহণ 
করিয়াছে, সে সময় ভারত পরাশীন, ' ্লেচ্ছণাসনে উংপীড়ত,' কিন্তু আধুনক 
পাশ্চাত্য দন যে সময় উৎপর হইয়াছে, সে সময় ইয়োরোপ স্বাধীন, সমগ 
পৃথিবী তাহার অধীন। পরাধীনের চিত্ত! বা চেষ্টা কখন 'দ্বাধীনের। চিন্তা 'ৰা 
চেষ্টার ঈমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং, ভারতীয় আধুনিক দর্পন পান্তা 
আধুনিক দর্শনের মত পুষ্ট হইতে ব| পূর্ণত! লাত করিতে পারে না ) 
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তৃ্ীয় যুক্ি এই যে, আমার্দেব দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যে কল দৃষ্টান্ত অব- 
লম্বন করিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বনু দৃ'্টান্ত, আজকাল দেখা 
যাইতেছে, ভ্রান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 'নহে। দৃষ্টান্তবলেই লোকে 
সিদ্ধান্তে 'পনীত ভয়। স্বৃতবাং, আমাদের দর্শনের মধ্যে বহু ভ্রান্ত-সিদ্ধান্তই 
প্রবেশলাত করিয়াছে, মার তাঠার ফলে আমাদের দশনশাস্ত্র পাশ্চাত্য 
দর্শনাস্ম হইতে কোন মঠেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। অতএব একূপে আমাদের 
আত্মমর্ধাাদা জানব দ্ধর চেঈ। নিষ্ফল হইতে বাধা। 

চতুথ্থ যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ গলির রচনী প্রণালী, সাজান 
পদ্ধতি ও বাখ্যারীতি প্রভৃতি ল্য করিলে মনে হইবে-_উহ। যেন নিতান্ত 
অপরিণত বুদ্ধিপ্রস্থত, একজ্ঞন প্রথমশিক্ষার্থী গুরূপদেশসাহাধ্য ভিন্ন ইহার ভিতর 
প্রবেশ করিতেই পারে ন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যাদর্শনে অন্ধও যেন নিজ গন্তবাপথ 
দেখিতে পায়, সকল কথা বুঝিতে পারে । আমাদের ভালরূপদর্শন চষ্চা হইলে 
কি এইরূপ অপূর্ণতা, এরূপ ক্রটী পরিলক্ষিত হইত? এইজন্। বলিতে হয়-স্প 
আমাদের দর্শন লইয়া আমাদের গৌবংজ্ঞান কর! নিশ্রয়োজন | 

পঞ্চম যুক্তি এই যে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র খধিবাক্য ও বেদকে প্রমাণ 
অর্থাৎ অভ্রস্ত সতা বলয় বিবেচনা করিয়া অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হউয়াচে। উহার ফলে আমাদের দার্শনিকদিদ্ধান্ত অনেকই ভ্রমসংকুল হইয়া 
পড়িয়াছ। কারণ, খষবাকা ত মন্তষাবাকা, এবং বেদ মন্ুষ্যকর্তৃক রচিত। 
তাহাতে মন্্রযোচিত আ্রমপ্রমাদ স্থান পাইতে বাধ্য। মনুষ্য কখন অন্রান্ত বা 
সমাকৃজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারে না। যেহেতু, মন্ুষোর জ্ঞানলাভের যে সকল করণ 
( ছস্তঃকরণ ও ইন্ত্রয়াদি ), তাহার! সকল প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ) 
আজকাল যন্ত্রপাহায্যে কত চক্ষুকর্ণের অগোচর পদাের আবির হইয়াছে। 
এই সকল পদার্থের গন্দিত্ব পৃর্ধে সকলের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া জানিতে 
পারা যাইতেছে । অতএব খধিগাকা ও বেদকে অভ্রাস্ত বিবেচন।৷ করিয়া 
দর্শনশান্্র রচনা! করায় আমাদের দর্শনশান্ত্র যে নিতান্ত ভ্রমসংকুল, সত্যান্থে- 
ষণের বিশেষ অন্থরায় হইয়াছে, তাহাতে আর ধান্দেছ কি? তাহার পর, এই 
সকল খুধিশা্য ও বেদ মতি প্রাচীনঙ্কালের জিনিষ। এই সকল খাবি ও 
বেদ্র্ত। যে সমগ্র বিদ্যমীন ছিলেন, দে সম জগৎ এককপ অন্ধ তমপাচ্ছন 


অগ্রহারণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি সৃত্র। ৩৬৯" 


ছিল বলিলে অতুযুক্তি' হয় ন]। এই সয়ে লোকের জ্ঞানভাগ্ডার কিরূপ 
সংকীর্ণ ছিল, তাহা! সেই বেদাদি গ্রন্থমধোই মধ্যে মধ্যে দেখিতে পায়! যায়। 
অতএব অতি প্রাচীনকালের ধধিবাক্য ও বেদকে শবর্ষ্বন করিয়া আমা- 
দের দর্শনশান্ত্র নান। দোষহুঈ হইতাছে, আর তজ্জগ তাহা লঈয়। আমাদের 
আত্ম-খ্যাদাবৃদ্ধির আশ! করা বৃথা, আমাদের দর্শন লইয়। বর্তমান নিশান্ুতন- 
গ্রসবিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার সমক্ষে দণ্ডারমান হইবার চেষ্ট। করা আমাদের 
পক্ষে বাতুলতাবিশেষ বলতেই হইবে। 

এইনুপ যুক্তি আজকাল আমাদে৭ মধ্যে অনেকেই প্রদর্শন করিয়! থাকেন 
এবং সাধারণ লোককে তদনুযায়ী শিক্ষা প্রদানও করেন। ' কিন্তু, আমাদের বোধ 
হয় এই সকল যুক্তির মধ্যে, অনেক অসঙ্গতি আছে, উহাদের সর্বাংশ নির্দোষ 
নহে। যে কারণে আমর। এই সকল যুক্তিকে নির্দোষ বিবেচন। করি না 
তাহার কতিপয় এই,-_ 

প্রথম- সত্য বটে, 9 পাশ্চা*য দর্শনশাংজ ইতিহাসের সায় আমাদের 
দর্শনপাস্ত্রের ইতিহাস না । সতা বটে, আমাদের একথানি গ্রস্থমধ্যে 
আমাদের যাবতীয় দ্রাণনিকমণের সমাবেশ, উহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, বিকৃতি 
মত প্রবর্তকের চরিত্র ও আবির্ভাবকাল প্রন্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া 
আমরা আমাদের দর্শনশাগ্মকে ঝ! আমাদের দর্শন5চ্চাকে পাশ্চাত্য দশনিশাস্তর 
ও পাশ্চান্য দর্শনচচ্চ। অপেক্ষা হীন বলিয়। বিবেন1 করিতে পারি না । দর্শনের 
যাহ গ্রতিণাগ্চ, দর্শনের যাহ। প্রয়োজন, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য দর্শনর দহিত 
তুলন! করিলে আধাদের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষ! শ্রেঠ আসনই লাভ 
কগ্নিবে। 

ইছার কারণ, ভালরূপ দার্শনিক চর্চা করিডে হইলে যে, দার্শনিক 
ইতিহাস 'দংকলন” কর! একান্ত আবশ্তক-হয়, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে 
না। ইতিহাসের লক্ষ্য ঘটনাওলীর পারম্পর্ধ প্রদর্শন, এবং ঘটনাবঝণীর মধ্যে 
পরম্পরের দম্বদ্ধনির্ণয়। অঙ্ত এব ,দর্শনশান্ত্রর ইতিহাল বলিলে দার্শনিকমতের 
বিবরণ, দার্শনিক মতস্মূহের উৎপত্তি ও স্থিতিসংক্রান্ত পারম্পর্ধ্য এবং 
তাহাদের মধ্যে পরস্পরের নষ্নধ প্রদর্শন প্রভৃতিই বুঝায় । দশনশান্তের্‌ ইতিহাস 
বলিলে দার্শনিকমতের বাধ প্রতিবাদ, অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের 
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ভিত্তি প্রভৃত্তর সমাক্‌ প্রদর্শন বুঝায় না। প্রক্কত দর্শনশাস্ত্ের মধ্যেই এই 
সকল কথা স্তান পাইয়া থাকে । স্ুচরাং, দর্শনশাণ্স্ব ঈতিচাদ আধায়ন করিয়া 
কখনই দর্শনশাস্থে পরিপাঞ্ প্রন্ৃত সমাক্‌ খবর্গত ইওঘ। যার না। দর্শনশাঙ্ের 
ইতিভাসে য সকল বিষধ স্থান পাইয়। থাক তাহার! অপ্রবুত্ত বাকিকে প্রবৃত্ত 
করাইবার পক্ষে কঙুকট' উপযোগী য়. ন্লাহারা সাপারণের মধ্যে দর্শন শান্তা" 
লোচনায় একট! ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র কবিয়। দিতে পারে, তাহারা দর্শনচর্চার 
বিস্বুতির পক্ষে সহায়ত' করিতে পারে, কিন্তু তাতার। কখনঈ একক্গনকে মসাধারণ 
দার্শনিক করিয়। তৃপিতে পারে নণ অথবা এক্নকে দর্শনের নুন ও সুক্ষ গম 
তত্ব আবিষ্কারে সবিশেষ সমর্থ করিছে পারে না, কিংবা তাহারা দ্াশনিক বিদ্যার 
আশান্ররাপ গভীরনাসম্পাদন ও কবিতে পারে না। এ সকঙ্গ উদ্দে্ট সিদ্ধ করিতে 
হলে যথার্থ দর্শনশান্্র অলে'চন1 করিতে হয, দর্শ:নর প্রকৃত বিষয়েব গভীর চিন্তা 
ও সবিশেষ জ্ঞানলা'ভ ক্বিতে হয়। এইকজ্গ বলিতে হয়-_ভালকনপ দার্শনক চর্চা 
করিতে হইলে “য দাশনিজ ইতিহাস সংকলন করা একান্ত আনস্টাক্ হয়-- এমন 
কোন নিয়ম নাই । ঈত্তিগ'সেব ফব.গুরুব সহিত নিষত বিহারে পিদ্ধ ও হয়। 

ভাঙার পর, আর এক কথ।--দর্শন শঙ্্ালো-নার সিল্তুন্চি ও গভীরতার মধ্যে 
তুলন। করিলে “দখা যায়-__সভ্ানির্ণপয় জ্ঞানে গভীবতার বত উপন্যাগিতা আছে, 
জ্ঞানে বিভ্তৃতিক তট উপযাগি শ নাঈ। একটি গতির বড় লো”ক সামান্থভাবে 
দ্লা্শনিক হইয়। ১ঠি'ল পে কাকির নিকট যস্টা সঙ্গ ক্আবেষ্ঠুত ভইয়া থাকে, 
সেই জাতীয় ল্ললোকে সিশেষ শাবে দার্শনক হইয়া! উঠিপে সেট জাতির নিকট 
অপেক্ষাকৃত অধিক সভা আন্ত ভয়! থাকে। বলিরাজ শত পণ্ডিত লইয়া 
পাতালগমনে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্ধু হ্বর্গে যায়! মূর্খ” প্রজ্জার উপর রাজন 
করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়া! ছিলেন । অন্ত এব যাহ। দার্শনিকচর্চার বিস্ভৃতির 
পক্ষে লহায়ত। করে হাহার দ্বার] কোন ক্গাতির দার্শনিক চর্চার উৎকর্ধাপকর্ষ 
নির্ণাত হঈতে পারে না । দার্শনক। চর্চার উৎকর্ষ পকর্ষবেচার দার্শ নক সিদ্ধান্তের 
সত্যাসত্যনির্ণয় ইয়া করিতে হইবে, সন্ত পথে গমনফরিপে 5ইবে না। অতএৰ 
পাশ্চাত্য দর্শনপাস্মেধ ইতিহাসের গার ম্বামাদের দর্শনশাস্তেণ ইতহাস মাণদের 
নাই বালয্া আমাদের দর্শনশান্ত্র পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা হীন ঝা নিষ্ট' হইতে 
পারে ন। ৩ | 


অগ্াহারণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উন্নক্তির একটি সুত্র |  ৩শ$ 


তাহার পর, পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস, তাহার সৃষ্টি বহুল পরিমাণে 
অভিব্ক্কিবাদের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য--ইহা! এরূপ যে-কোন গ্রন্থের 
প্রতি দৃষ্টি করিলে বুবিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ 
পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সতাতা স্বীকার করিতেন না, এবং ত্জ্ন্য তীহার! 
এরূপ ইতিহাসরচনার আবশ্)*তাও উপলন্ধ করেন নাই । পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতগণ, আঙ্কাল অভিব্যাক্তবাঁদের অনুসরণ করিয়া! জগতের যাবতীয় 
পদার্থের উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া! থাকেন, আমাদের পূর্ব 'ন পণ্ডিতগণ 
তাহা হ্বীকারই করিতেন না, তাহারা জগনের যাবৎ পদার্থের উন্নতি ও অবনতি 
উভয়ই স্বীকার করিতেন। পাশ্চাতা দার্শ'নকগণ এককপ ক্রমোন্নতি বাদী, কিন্তু 
আমাদের শান্ত্রকারগণ পরিবর্ভনবাদী। এইরূপ মণ্ভেদই বাস্তবিক মামাদের 
দেশে. পাশ্চাত্য দেশের ভ্টায় দশনখাস্ত্ের হইতিহাস€চন। না হইবার হেতু । 
স্থৃতরাং, এতদ্বারা আমাদের দর্শনের হীন! কোনরূপেই প্রমাণিত হইতে 
পারে না। এক পথের পথিকদ্বয়েরই গন্তব্যসংক্রান্ত তুলনা হইতে পারে, 
বিভিন্ন পথের পথিকের মধ্যে সেপূপ তুলনা! সঙ্গত হইতে পারে না। 

. তাহার পর, যাারা বলেন আমাদের দর্শনশান্ত্রের মততেদগুলি একত্র 
জানিবার উগার়স্বরূপ কোন গ্রন্থ আমাদ্রে নাই, তীহাদদের বথাও চিহ্নীয়। 
কারণ, আমর! দেখিতে পাই, আমাদের মহাভারতের এক শান্তি পর্বধ্টী্ কভ যে 
দার্শানক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার নির্ণয় কর! বড় সহক্জ ব্যাপার নহে। 
তৎপরে €রিভদ্র স্ছরির বড় দর্শনসমুচ্চয়, বৌন্ধসর্ধদর্শনসংগ্রহ, শাঙ্কর সর্বব- 
সিন্ধান্তসংগ্রহ এবং মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রস্থগাল দেখিলে আমাদের 
দেশের দার্শনিক মতগুলি ভবগত হইতে পার! যায়। অবশ্ত তাই বলিয়া 
পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্রের ইতিহাসের ন্যায় ইহাতে গির মঠাবলম্বী যাবৎ প্রধান 
ব্যক্তির মত উ'্জঈখিত হয় নাই? পরস্ত ইছাতে নিঠান্ত প্রধান প্রধান মত 
প্রবর্তকের মতই সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। 

পাঠকবর্গের কৌতুহল ফুরিতাথ করিবার জন্ম নিয়ে আমর এই সকল গ্রন্থে 
ঘে. সকল মতবাদ আছে, তাকাদের' নাম এ সংখ] মা নির্দেশ করিলাম । যখ!-_- 
পঞ্চম শভাবীর জৈন হরিভত্র হুরিকৃত হড় দর্শনসমুঙ্চছ্ে:ষে ঠঈতল মতবাদ 


৩৪২ ... সাহিত্য-সংহিতা। ৫ম ধর, ৮ম সংখ্যা। 


১। বৌদ্ধ মৃত ৪1 জৈন মত 
২। নৈয়ায়িক মত € | বৈশেধিক মত 
৩। সাংখা মত &।, জৈমিনিয় মত। (পূর্বমীমাংসা) 


ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ সর্ধদংপনসংগ্রঙ্তে যে সকল মতবাদের উল্লেখ মাছে, 
তাহাও গুনিয়াছি উপরি উক্ত জন বড় দর্শনসমুচ্চয়েরই অন্থরূপ। এই গ্রস্থথানি 
এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। স্থতরাং, ইচার সবিশেষ পরিচয় 
আর এখানে দিতে পারিলাম না । ইহা! আমর! একটী জাপানি পণ্ডিত রম্ধুর 
নিকট হইতে অবগত হয়াছি মাত্র । 

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্গরাচার্ধা বিরচিত সর্ধসিদ্ধীস্তসংগ্রহে আমরা যে 
সকল মতবাদ দেখিতে পাই, তাহা! এই-_ 


১। লোকায়তিক মত ( চার্বাক ) ৮। নৈয়ায়িকমত 

২। আহত মত (জৈন) ৯। পাভাকর মীমাংসামত 
৩। মাধামিক বৌদ্ধমত ১০। কুমারিল মীমাংসামত 
৪1 যোগাচার বৌদ্ধমত ১১। সাংখামত 

৫ । গৌত্রান্তিক বৌদ্ধমত ১২। পা্জলমত 

৬। বৈভাবক বৌদ্ষমত ১৩। ব্যাসমত 

৭। টবশেষিক মত ১৪। বেদাস্তমত। 


পঞ্চদশ শতাবীর মাধবণ্চারধ্য বা বিদ্যারণ্যস্বামিবিরচিত সর্বদর্শনসং গ্রহে 
যে সকল মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই-- 


১। চার্ধাক দর্শন ৭। শৈব দর্শন 
২। বৌদ্ধা্শন ৮1 প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন 
৬। আহত দর্শন (জৈন ) ৯। রসেশ্বর দর্শন 


৪। পূর্ণপ্রজদর্শন ( মাধবদ্বৈতবেদান্ত ) ১০) উলুক্য দর্শন ( বৈশেষিক ) 
৫€। রামানুজ দর্শন ( বিশিষ্টাত্বৈত 

বেদাস্ত)।) ১১। আক্ষপাদ দর্শন (ন্যায়) 
৬। নকুলীশ পাণুপত দর্শন ১। জৈমিমি দর্শন (পৃর্ধমীমাংসা) 
১৬। পাঁণিনি দর্শন ১৫। পাঁতঞ্জল দর্শন . 
১৪ “ সাংখা দর্শন. ১৬। শাস্বর দর্খম। (আছেতযেদা) 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি সুত্র । ৩৭৩ 


বিংশ শতাব্দীতে শ্রীযুক্ত, রামন্থ্রন্ষণ্যাচার্ধকৃত যে সর্বম5সংগ্রহবিলাস 
নামে একখানি পুন্তিকা প্রকাশিত ভ্ইয়াছে, তাগাতে যে নকল মতবাদ দেখ। 


যায়, তাহা এই-_ 

১। অদ্বৈতমত ১১। ষোগমত 
২। বিশিষ্টাদ্বৈতমত ১২। বৈশেষিকমত 
৩। মাধ্বমত ১৩। ন্তাযমত 
৪1 শ্রীক্ঠমত ১৪। শাক্তমত 
৫) পাঞ্চরাত্রমত ১৫। বুদ্ধমত 

৬। বল্পভমত ১৬। জৈনমত 
৭ ব্যাত ১৭। চার্ববাকমত 
৮1 ভাফরমত ১৮।  ভট্টপ্রভাকরমত 
৯। নিম্বার্কমত ১৯। বৈখানসমত 
১০। সাংখ্যমত ২*। যাদবমিশ্রমত 


অবশ্য আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে 'নেকে নানামত সংগ্রাহক নানা- 
্রস্থ রচনা করিতেছেন, এস্থলে সে সকল আমাদের লক্ষ্য নহে | প্রাচীন শিক্ষার 
ফলে ভারতীয় রীতিতে যাহা রচিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে আমাদের লক্ষ্য; এই 
জন্ত বিংশশতাব্দীর শেষোক্ত গ্রস্থথানি মান্রেরই উল্লেখ করা গেল। 

যাহা হউক, দেখ। যাইতেছে মাধবের মতে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় দার্শনিকমত 
সর্বশুদ্ধ ১৬টী, এবং রামন্ুবক্ষণ্যাচার্যের মতে তাহা সব্কশুদ্ধ ২*টী মান্র। অবশ্ত 
এতদুষ্টে কেহ মনে করিতে পারেন যে, পুর্ববকালে মতভেদ সংখ্যা 'ল্প ছিল, যত- 
দিন'গিয়াছে, জগৎ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়। ১৯ অথব। ২*টীতে পরিণত হইয়াছে; স্থুরাং এস্থলেও অভিব্যক্জিবাদানু- 
মোদিত ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হইবে, ইতাদি। ইহ! কিন্তু ঠিক নহে। কারণ 
পঞ্চদশ শতাব্বীর সব্দর্শনসংগ্রহে যে সকল মতবাদেয় স্থান হইয়াছে, তাভাদের 
মধ্যে অনেক মতবাদ পঞ্চন শগ্ডাবীর বড় দর্শনসমৃচ্চয়রচনার পূর্বেও ছিল, এরূপ 
অন্থমান করিঝ|র যথেষ্ট কারণ আছে, যেমন বেদাস্ত * যোগমত ইত্যাদি । 

তাহার পর, এই কর়খানি দর্শমতসংগ্রাহক গ্রস্থ তিন্ব আরও কোম এই 
জাতী গ্রশ্থ ছিল কি ০, তাহ! নিশ্চয় করিয়া ঘলিধার কোন উপায় নাই। এ 


৩৭৪ সাহিত্য-সংহিতা । ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


তত্ববিদ্গণের চেষ্টায় সম্প্রতি এ জাতীয় আরও কয়েকথানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে বলিয়া মনে হয়--এ জাতীয় আরও নেক গ্রন্থ ছিল, কালে তাহারা 
গ্রকাশিত হবে, অগবা তাহার! নষ্ট হুইয়! গিয়াছে । 

যাহ! হউক, মাধবের সর্বদর্শনে অথবা রামন্থত্রন্ষণযাচার্ধে/র সর্ব্বদর্শনে যে 
সকল মত আছে, তাহার! যথাক্রমে ১৬টী অথবা! ২০টা হইলেও অন্থরূপ প্রাচীন 
বিভাগ অনুসারে তাহারা ৯টীর অতিরিক্ত হয় না। সেই প্রাচীন বিভাগ 
এই, ষথ!-- 


ভারতীয় দর্শন। 
| | 
মা দর্শন নাস্তিক নি 


77114 
সাংখা,পাতগল, স্তায়বৈশেধিক,মীমাংসা,বেদাস্ত চার্বাক জৈন বৌদ্ধ 


এই বিভাগে কৌশলক্রমে ইহাদিগের সকলকেই অন্তভূক্ত করা যায়। 
অবস্থ কোন্টা কাহার অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তাহারা এই বিভাগ 
যে অতিক্রন করিতে পারে না, তাহা স্থির। মতভেদের মীমাংস! না করিয়া 
এ কাধ্য করিলে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইবে, এজপ্ত এ ক্ষেত্রে এ কার্ধ্যে 
আমরা বিরত রহিলাম। ফলতঃ, উপরি উক্ত ১৬টী বা, ২০টা মতই 
ইহাদের যে অনতিরিস্ত এবং তাহা যে সর্বন্থধীজনসম্মত, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। ও 

কিন্তু,যদি আমরা আচাধ্য মধুস্থদন সরগ্থতী মহাশয়ের বিভাগের প্রতি দৃষ্টি 
করি, তাহা হইলে ইহাদিগকে আবার কেবলমাত্র তিনটা মতে পরিণত করিতে 
পার! যায়ঃ ঘথা-্- 


১। সৎকাধ্য বাদ। (পরিণামবাদ ) 
২। সৎকারণ বাদ। (বিবস্তবাদ ) 
ত৩।  অসৎকাধ্্য বাদ। (আরম্বাদ-) 


অগ্রহারণ, ১২৩। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি স্ত্র। ৩৭৫ 


ইহাই হইল ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগবৈচিত্রা ; এইবার দেখ! যাউক, 
এই সকল মতবাদের আবার' অবান্তরতেদ কত হইয়াছে । বলা! বাহুল্য, এই 
কার্ধ্যটা যেক্ধপ গুরুতর এবং বুহৎ, তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর 
নহে। অতএব আমর! অধিকাংশ পঞ্ডিতবর্গের যাহা! বিদিত, তদবলম্বনে ইহার 
একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম মাত্র । 

প্রথমে সাংখ্যদর্শনটী গ্রহণ কর!' যাউক। আমরা দেখিতে পাই-_- ইহাতে 


টীকাকারগণেরমতানুসারে যে মতভেদ হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নিতান্ত ছুরূহ 
ব্যাপার। তথাপি, যাহা অনেকেই অবগত আছেন এবং বাহ প্রধানরূপে পরি- 


গণিত হয় তাহা এই-_. 


কপিলের সাংখ্যদর্শন। 
] 


] 1 
পঞ্চশিথ মত আন্ুরিমত ঈহ্বরকৃষ্ণ মত 





| রন 
গৌঁড়পাদ মত বাচম্প(ত মভ বিজ্ঞানভিচ্ষ মত 


এতদ্বাতীত তত্বসমাসম্ত্র, সাংখাযস্থত্র প্রভৃতি গ্রস্থ হইতে যে মতভেদ উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহ! নির্ণয় কর! সহজ নহে । কেহ কেহ বলেন, তত্বসমাসহ্থত্রই আদি- 
জ্ঞানী কপিলকত প্ররুত সাংখা, সাংখ্যহুত্রধানি পরবন্তাঁ সম্প্রদীয়তৃক্ত কপিল 
নামধারী অপর ব্যক্তিকুত গ্রন্থ । অনেকে বলেন এই কপিল, এমন কি বাস্পতি 
মিশ্রেরও পরবর্তী ব্ক্তি। আবার কেহ বলেন সাংখ্যহ্ত্রই যথাথ আদি গ্রন্থ। 
ফলতঃ, এ সকল মতামতবিষয়ে অনেক জানিবার, অনেক ভাবিবার আছে, এস্থলে 
ইহার দিউ.নির্দেশ মাত্রই আমার প্রয়াস। কপিল যে একজন নহেন, তাহার 
গ্রমাণের অভাব নাই। এ যাবৎ চারিজন কপিল সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণ পরিচয় 
পাইয়াছেন। যাহা হউক,, এই শাস্বে এখন প্রধানতঃ ছুইটী মতভেদ প্রবল। 
ইহার! বাচম্পতিমত এবং বিজ্ঞানভিক্ষমত। | 

এইবার পাতঞ্জল মতট গ্রহণ কর। বাউক। ইহারও বিভ্তাগ ধনিতান্ত অলক 


নহে। তথাপি. 


৬৭৬ সাহিত্য-সংহিত। ৫ম. খও, ৮ম সংখা 


যোগদর্শন। 








মাহেশ্বর যোগদর্শন পাতঞ্জন যোগদর্শন 
টি 
রা মত বাচ্পতি মত বিজ্ঞানভিক্ষু' মত 

ইহাদের মধ্যে মাহেশ্বর মত বিলুপ্ত, ইহার উল্লেখ প্রাচীন গ্রস্থ মধ্যে মাত্র 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

হায়দর্শন মধ্ো গ্রচীন ও নব্যভেদে ছুইটী প্রধান শাখা দেখ! বায়। কিন্তু 
চীনদেশের প্রবাদ গ্রহণ করিলে বুদ্ধকৃত ন্তায়স্থত্রবৃত্ির মতটা লইয়া ইহাকে ভিন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত কর! যায়, যথা-_ 


স্তায়দর্শন। 





রাত ছি 
প্রাচীন ন্তার়মত নব্যন্তায়মত বৌদ্ধ স্তায়মত 
বহু মতভেদ ৷ 





বাতস্তায়ন | | ] 

] মৈথিলী বজীয় মহারাস্্রীয় 
উগ্যোতকর | 

] ] ] .. ধন্মরাজ অধ্বরীন্তর . 
মাত বদ্ধমান পক্ষধর অশ্নমভট্ট গ্রভৃতি 


| 
বদ্ধমান যঞ্ঞপতি 
শঙ্কর মিশ্র নরতরি 


[7 ] [1 | ] 

বাসুদেব কুচিদত্ত ভগীরথ মহেশ মহাদেব রঘুনাথ মথুরানাথ 
শঙ্করমিশ্র ] 

জগদীশ গদাধর 

রঘুনাথের টাকার উপর বছ টীকা আছে, তাহার উল্লেখ এ স্থলে অনস্ভব। 

ফলকথা, এই স্তায়দর্শন সম্বন্ধে বহু মভেদ আছে । . ইহার নির্ণয় করা আজ 
এক প্রকার অসস্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় নাখু সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ কেবল এক ্তায়চ্ত্রের নির্ণ-য় যেরূপ পরিশম করিয়াছেন বে, তাহা 
দেখিলে এরূপ মনে কর! অনঙ্গত হয় না। নব্ন্থায় সম্বন্ধেও সেই কথা। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উদ্নতির একটি স্ত্র ৩৭৭ 


বৈশেধিক মতের সম্প্রদায়ভেদ বড় কম নহে। ইহার বহু শাখা বিলুপ্ত, 
তথাপি যাহা সাধারণতঃ অবগত হওয়া যার, তাহা এই ;- 
পু রিযি দর্শন । 


রাবণ মত প্রশভ্তপাদ মত শহরমিশ্র মত 
| | 
শ্রীধরাচার্ধেরর মত উদদয়নাচার্যের মত 
_ মীমাংস। দর্শনের মতভেদ বোধ হয় সর্ববাপেক্ষ। দুরূহ । ইহার সম্বদ্ধে আজ 
কাল যাহা সচরাচর পণ্ডিতগণের নিকট শুন! যায়, তাহা এই-_ 


মীমাংসাদর্শন | - 
] 


] ] ] 
উপবর্ষমত ভবদাস মত শবরন্থামি নত 
| 


৭ 2 

রাঃ মত রিল মত :. মুরারিমিশ্র মত 

] | ] 1 

নবীন প্রাচীন পার্সারথীমত সোষেশ্বীরমত স্থুচরিত মিশ্রী খণড- 

(শালিক নাথ) দেব গ্রন্ভৃতি 

বেদাস্ত সম্প্রদায়ের বিভাগটী মীমাংল! অপেক্ষ! কোন অংশেই সহজ নহে। 
তথাপি ইহা যতদুর জানিতে পার! যায়, তাহ! এইরপ-_. 


বেদাস্ত দর্শন। 





টি ২ ] 
অতি প্রচীন মত প্রাচীন মত নব্য মং 


] ] ] 1 
কাশকুৎক্স,ওডুলোমি,জবশ্বরথা.কাফ/জিনি, শৈিলি | 
1 দির 1 
উপবর্ষ,দ্রমিড, ভর্তৃহরি,কপন্দী,ভবরুচি,বোপাশন,শৌঁড়পাদ, বেষুঃ্ব' মগ দেব 


' লক্ষ . যাদবপ্রফাশ | রামানুদ | নন্বার্ক | বলদেব | লিগায়েংশৈব | শান্ত | 
ভাঙ্কর : শ্্রীক মধ্ব বরভ বিষ্ঞানভিক্ষু মৌর গাণপভা 


৩৭৮ | সাহিত্য-সংহিতা। হম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 


ইহার মধো এক শঙ্করের মতাবলগ্বনে আবার কত মত ভেদ হইয়াছে, তাহ! 
বলাও ছুরত। এজন্য মহামতি অগ্সিম দীক্ষিত দিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ নামক একথানি 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন! অগ্পন্গ দীক্ষিত ষে সরল মতের নাম করিয়াছেন, 
তাহার বুমত আঙ বিস্গ্ত। তথাপি দি বলিতে হয়, তাহ! হইলে তাহার 
কয়েকটী এবং অপর কয়েকটী একজ্র করিলে এইব্প বিভাগ আমর! দেখিতে 
পাই। , : 
শঙ্কর মত। 

] 

। রর 
পম্মপদ, বাচস্পাত, আনন্দ গিরি, শঙ্করপাদ ভূষণকার, ব্রহ্ষবিদ্ভাভরণকার 
বিঃ অমলানন্ধ 
তত্বদীপনকার অঙ্গয়দীক্ষিত 


উতারকাঃ 

এতহ্বযাতীত আনদাবোধেন্্্টারক, গজাপুরীভষ্টারক, চিৎন্ুখাচার্ধা, শ্রীহর্য, 
সর্কজ্ঞাত্মমুনি, মধুস্থদন সরন্বতী, রামতীর্থ, শঙ্করানন্দ, বিষ্তারণা, প্রভৃতি মহাত্ব- 
গণের মতভেদ ধরিলে যে কত মতভেদ হয়, তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য ব্যাপার। 
বলা বান্তলয) রামানুক্জ, মধ্ব বল্পভ ও নিষ্থার্কমতেও বহু মতভেদ ঘটিয়াছে, তবে 
তাহ। শঙ্করম্তের গ্তায় সংখ্যায় অধিক নহে। 

চার্াক দর্শনও বহুবিধ, কিন্তু ইহা আঞ্গ প্রায় একবারে বিলুপ্ত বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। গুন! যায় বুহম্পত ও বেণরা্জ প্রভৃতি এই মতের প্রবর্তক 
ছিলেন ; এবং তীহাদের বহু শিষাসম্প্রধায় হইয়াছিলেন। 

জৈনমতটা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে প্রধানত: ভ্বিবিধ। কিন্তু ইহাদের 
আবার অবান্তর ভেদ গ্রহণ .করিলে তাহ অসংখ্য হইয়া! উঠে। ইহার! প্রায় সর্বত্র 
হিন্দুগণের সহিত প্রতিদ্বন্্বচাচব্ণ করিয়। আসিম্লছেন। হিন্দুগণ, যে নামে যে 
গ্রন্থ রচন। করিয়াণ্ছন, কয়েকটী ক্েত্রে জৈনগণও সেই নামে তীহাদের নিজ 
মতাঙ্ষুধায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
.. বৌদ্ধমতের প্রধানতঃ চারিটী বিভাগ বখা- শৌরাতিক, বৈশাষিক, যোগাচার 
ও মাধ্যমিক “ ইহারা আবার পরিশেষে ১৮টা মতে পরিণত হইয়াছে। তাহারও 
আবার অবাস্তরভেদ আছে, কিন্ত তাহার! তত প্রবল নছে।. 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি স্বত্র। ৩৭৯ 


বলা বাহুলা, এইবূপে বন্ধ যাবৎ প্রপান প্রদান গ্রস্থকারকেই গ্রহণ করা যায়, 
তাহা হইলে এই মতভেদসংখা! একক্প অগণা হইয়া পড়ে। আমরা, উপরে 
নিতান্ত প্রসিদ্ধ, বহুজন বিদ্দিত*কয়েকটা মাত্র মতভেদের উল্লেখ করিলাম। যাহ! 
হউক, এই সকল মতভেদকে যদ্দি সংক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহ! মাধবীয় 
,সর্ববদর্শনসংগ্রহান্থ্যায়ী ১৬টা, অথবা নয়টি, যথ1--বৈদিক ছয়টি এবং অবৈদ্দিক 
 ভিনটা, আবার মধুস্থদনের মতে তিনটা ইয়। এই সকল মতের লারমর্শা 
বিশদভাবে জানা যায় এক্প গ্রন্থ আমাদের নাই, কিন্তু তাই বলির! আমাদের 
দেশের নিতান্ত প্রধান প্রধান দার্শনিক মতগুলি জানিতে পার! যায়--এরপ 
কোন গ্রন্থ আমাদের নাই, একথা বলা চলে না। 
কিন্তু, এরপ গ্রন্থ “থাকিলেও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে 
দার্শনিক মত যখন ১৬টী বলিয়৷ বিখ্যাত ও তাহাই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইল 
এবং পাশ্চাত্য দ্ার্শনিকমতসংগ্রাহক রস্থাবলীতে যখন তদপেক্ষ। বহু অধিকমতের 
স্থান হইয়াছে, তখন ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে বে. পাশ্চাত্য দেশে 
দাশনিকচচ্চ! আমাদের. দেশের চর্চা অপেক্ষা যে অধিক হইয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। 
কিন্ত আমাদের মনে হয় এ কথাও তিত্তিহীন । আমাদের দেশে যে সকল 
দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইত, তাহা সাধারণ শঃ তদ্বিরোধী আবস্টু ণীয় বা প্রধান মতের 
নিরাসপূর্বকই রচিত হইত, এজন যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন দশনে প্রগাঢ় 
পাগ্ডিত্য অঞ্জন করিতেন, তিনিই প্রায় অপর সকল দার্শনিক মতই অবগত 
হুইতেন। এই প্রথ। এই দেশেরই একপ্রকার বিশেষত্ব । সথতণাং, মতসংগ্রাহক 
্রস্থাবনীর আবশ্তকতা৷ আমাদের দেশে তত হইত ন।। 
হাহার পর, কালগত-পারম্পর্য্যের (প্রতি যদি লক্ষ্য কর! যায়, তাহ! হইলেও 
দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যে সময় এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ রচিত হইতে 
আরম্ভ হয়, সে সময় পাশ্চাত্য প্রদেশে এ জাতীয় গ্রন্থের উদয়ই হয় নাই। পাশ্চাত্য 
দার্শনিক ইতিহাসের বয়ন তুলনায় নিতান্ত অল্প। যে সময় পাশ্চাত্য দর্শন 
শাস্ত্রের ইতিহাস প্রথম রচিত হয়, দে লময় ঘদি পাশ্চাত্য প্রথায় ইতিহাস রচনার 
প্রয়োজন হইত, তাহ। হইলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস যে পাশ্চাত্য দর্শনের 
ইতিহাস 'অপেক্ষা. বৃহৎ হইত না, তাহ! কেহ বলিতে, পারেন না।' আজ কাল 


৩৮০ _. সাহিত্যসংহিতা॥  :. ৫ম বণ, ৮ম সংখ্যা 


যদি কোন মনীষী আমাদের দেশ্রে সকল দার্শানক পণ্ডিতের মতভেদ গুলি একত্র 
করিয়া কোন ইতিহাসঞচনার চেষ্টা করেন, তাহ হইলে তাহাতে যে অপেক্ষাকৃত 
অল্প লংখ্যক মতবাদের স্থান.হইবে, তাহা বোধ হয় না| 

কিন্তু, তাহা। হইলেও একটী কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশ 

.যেনূপ বৃহ, এবং যত প্রাচীন কাল হইতে ইহাতে ধত দার্শনিক পণ্ডিতের 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনা! করিলে সংখ্যায় অ্লই 
হইবে বলিয়৷ বোধ হয়। 

এ কথার উত্তরে বলিতে পারা যাঁয় যে, যে কারণে এইরূপ অল্পত৷ ঘটিরাছে, 
তাহা ভারতে দার্শনিকচচ্চার হীনতার সুচনা করে না) পরস্ত তাহ! এদেশের 
রীতি ও নীতি ভেদের স্ুুচক, এককথায় তাহ! এদেশের প্রবৃতিভেদের ভ্ঞাপক। 

প্রথমতঃ দেখ। যায, আমাদের দেশে সত্যনিষ্ঠা ও জাগতিক ম্বাধীনতালাভের 
প্রবৃত্তিটা, একপ্রকায় গুরুত্রোহিতা৷ বা রাজদ্রোহিতার সীম! হইতে পাশ্চাত্য 
দ্বেশের সত্যনিষ্ঠাও জাগতিক ম্বাধীনত। লাভের প্রবৃত্তি অপেক্ষা! যেন কিছু অধিক 
দুরে অবস্থিত । পাশ্চাত্য দেশে সত্যনিষ্ঠা ও স্বাপীনভালাভপ্রবৃত্তির মধ্যে এক- 
প্রকার গুরুদ্রোহিত৷ ও একপ্রকার রাজপ্রোহিত! বতট। আছে, আমাদের দেশে 
ভাহা ততট! নাই । আমাদের দেশে স্বাধীনতাক্গাভের প্রবৃত্তি জগতের বিষয়ে 
ফম, কিন্তু পায়লৌকিক বিষয়ে অধিক । পারলৌকিক ব1 ন্দাত্মার স্বাধীনতা 
আমাদের যত প্রির, জাগতিক ব! শারীরিক ম্বাধীনতা আমাদের তত প্রিয় নহে। 
আমরা হত লোকে আত্মাকে এক, অদ্বৈত, পূর্ণ ও সম্পূর্ণস্বাধীন বন্ত বলিয়! বুঝি, 
পাশ্চাত্য দেশে ততলোকে সেরূপ বুঝে না। বস্তুতঃ, এইরূপ 'সত্যনিষ্ঠা ও 
স্বাধীনতার প্রবৃত্তি কতক্ট। এইরূপ মতভেদের মূল। শিষ্য, সাধারণতঃ গুরুপ্ 
মতাবলম্বীই হইয়া থাকে, অধিক কি মামবপ্রকৃতির গতিই এইরূপ হয়, যেহেতু 
গুরুই শিষোর সাধারণতঃ আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকেন। অতএব গুরুর ভ্রান্তি 
প্রভৃতি শিষ্যের নিকট উপলব্ধ হইলেও শিষা যদি গুরুর অনুগত হয়; তাছা 
হইলে শিষ্য গুরুবাক্যের ব্যাখ্যাচ্ছলে, অথবা গুরুবাক্যের সম্মানরক্ষাপূর্ধবক 
নৃতন মত প্রচার করে। গুরুর আনুগত্য অল্প না হউলে শিষ্য সাধারণতঃ য়ং 
মতভেদের সৃষ্টি করেন না। এজস্ত মততেদের মূলে এক প্রকার গুরুর্দরোহিতা- 
লংঙ্ষ্ঠ সতানিষ্ঠা ও জাগতিক স্বাধীনতালাতের প্রবৃত্তি কতকটা কৌন না-কোন 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। আমাদের জাতীয় উন্নতির একটি ত্র । ৩৮১ 


আকারে প্রায় থাকিয়! যায়। আমাদের দেশে এই: প্রবৃত্তিটা একটু কম, 
আমাদের দেশে হিন্দুর বেদাহ্ুগত্য প্রবৃত্তি অপরের নিজ নিজ্জ উপদেষ্টার মতান্ু- 
সরণপ্রবৃত্তি অপেক্ষা একটু অধিক একনিষ্ট, অথব। একটু অধিক সংযত বণিয়৷ বোধ 
হয়। এজন্য তুলনায় আমাদের দেশে মতভেদ কিছু অল্প উৎপন্ন হইয়াছে 
বঙ্টিংত হইবে । সুতরাং, শ্বীকার করিতে হইবে-_নীতিভেদবশতঃ আমাদের দেশে 
দার্শনিক মতভেদের সংখ্যা অল্প দেখিয়া! আমাদের দর্শনচচ্চাকে হীন বলিয়া! 
বিবেচ ন। করা সঙ্গত হয় না। 

ভাভার পর বাঁতি ব। প্রত ভে্বশত:ও কি করিয়!। আমানের দাশনিক 
চিন্তায় মতভেদ অল্প হইয়াচ্ে,'দেখ। যাউক। দেখা যায়; আমাদের দর্শনশাস্ত্ের 
লক্ষ্য কতকটা জাগতিক অভ্াদয়পূর্ববক নিঃশ্রেরস “মর্থাৎ মোক্ষলাত। কিন্ত 
পাশ্চাতা দর্শনের লক্ষ্য যথাসস্তব সম্পূর্ণরূপে জ্রাগতিক অভ্াদয়লাভপূর্ববক 
হর্গবিশেষ লাভ। অর্থাৎ জগতে কি করিয়া সকলে মিলিয়া উত্তরোত্তর স্থথে 
ত্চ্ছন্দে থাকিয়! পরিশেষে ঈশ্বররাজ্যে বদঠিলাভ করিতে পারা যায়, তাহারই 
জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের চেষ্ট।। পক্ষস্তরে আমাদের দর্শনের চেষ্ট। প্রধানতঃ 
নিঃশ্রেয়ন অর্থাং মোক্ষলাভ, এবং সেই মোঞ্ষলাভের পথের পথিক হইয়। যে- 
ভাবে জীবনকে কতকট! মুখে অতিবাহিত কর! যাইতে পারে, তাগারষ্ঈ উপায় 
নিদ্ধারণ করা । পাশ্চাত) দর্শন জাগতিক পদার্থের প্রতি অনুরাগ নষ্ট করে না, 
কিন্ত আমাদের দর্শনশাস্ত্র তাহ! করিয়! থাকে। 

এখন এই জাগতিক অভ্যুদরলাভে জাগতিক স্বাধীনতার বিশেষ আবশ্তকত! 
থাকে, আর তজ্জন্ত পাশ্চাত্যগণের আবার সেই জাগতিক স্বাধীনতা চিন্তারও 
বিশেষ আবশ্তকত। হয়। এই জাগতিক স্বাধীনচিস্তার প্রধান উপকরণ নানা 
মতবাদের জ্ঞানলাভ। সকলেই জানেন যে, লোকে পাঁচট। মতানত শুনিলে 
নিঞ্জে একটা নূতন মত গঠন করিয়া লইতে পারে। ম্থতরাং, এই স্বাধীনচিস্তার 
জন্ত যত মতবাদের জ্ঞান লাভ হয়, ততই সুবিধা! হুইস়্! থাক । এজন বুঝিতে 
পারা যার যে, পাশ্চাত্য রীতি ঝ প্ররুতির অনুসারে বহু মতবাদের উৎপত্তি হওয়াই 
স্বাভাবিফ। পক্ষান্তরে আমদের দেশের দর্শনমতসংগ্রহের উদ্দেশ্ট-_-এই স্বাধীন 
চিন্তার'উপকরণ সংগ্রহ নহে, পরন্ত ইহার উদ্দেশ্ত_অপরাপর 'ুধান প্রধান 
মতের সহিত তুলন! করিয়। নিজ নিজ সাম্পরদায্িকমততের সত্যতাঁবধারণ, এবং 

গর 


৩৮২ সাহিত্য-সংহিতা। ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্য|। 


প্রাধান্ত প্রদর্শন মাত্্। অতএব আমাদের রীতি অঞ্থলারে অল্প মতবাদের 
উৎপত্তি ওয়! শ্বাভীবিক। ইহাই আমাদের দার্শনিকমতসংগ্রাহ্ক গ্রস্থাবলীতে 
অল্প সংখ্যক মতবাদের স্থান হইবার হেতু, আর*এই জন্ত আমাদের দর্শনচর্চাকে 
হীন বলিয়! বিবেচনা করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না । 

এস্কলে অবশ্য কেহ কেহ শঙ্ক। করিতে পারেন, তবে কি হিদ্দুদিগের দার্শনিক 
চচ্চা জৈন ও বৌদ্ধগণের দার্শনিক চট্চ। অপেক্ষ। হীন ছিল? আর নেই জন্যই 
ভারতীয় দার্শনিকমণ্সংগ্রাহক গ্রন্থ প্রথমে ট্নগণ এবং বৌদ্ধগণ রচন1 করেন 
এবং তৎপরে হিন্দুগণ তাহাদের পদাঙ্কান্থসরণ করিয়াছিলেন ? কারণ, দেখ! যাই- 
তেছে, পঞ্চমশতাব্দীর জৈন হরিভদ্রন্নরির ষড়দর্শনসমুচ্চয়ই প্রথম এই জাতীয় 
গ্রন্থ, তাহার পর সপ্তম শতাব্দীর আচাধ্য শঙ্করের সর্বসিদ্ধান্তসারসং গ্রহ এবং 
চতুর্দিশশতাব্ীতে মাধবীয় সর্ববদর্শনসংগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, ইত্যাদি । 

ইহাও কিন্তু ঠিক নহে। জৈন ও বৌদ্ধগণের এ জাতীয় গ্রস্থরচনারও হেতু 
তাহাদের বেদবিরোধী প্রবৃত্তি । এই বেদ তৎকালে সাধারণের নিকট সর্বাপেক্ষা 
প্রবল প্রমাণ বলিয়! সম্মানিত হইত, সাধারণের নিকট এই বেদের প্রভাবই তখন 
বিশেষ ভাবে শিরাজমান ছিল! পাশ্চাত্যগণের প্রবৃত্তিতে যে প্রকার স্বাধীনতা! 
প্রভৃতি দেখা যায়, জৈন ও বৌদ্ধগণের প্রকৃঠিতেও এই ক্ষেত্রে সেইরূপ কতকট! 
লঞ্চিত হয়। ইহ| একটু চিন্তা করিলেই বুঝ যাঁয়। যাহা৷ হউক এ বিষম আমর) 
এ স্থলে আর অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছ। করি না, অমর! এই বার পাশ্চাত্য 
মতানুরাগিগণের দ্বিতীয় আক্ষেপের উত্তর প্রদানে চেষ্ট। করিব। । 

শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘোষ। 


মাধবী-কুঞ্জ 


নাটকীয় চরিত্রাবলি 
পুরুষ । 
গৌতম বুদ্ধ মগধের পূর্বতন নৃপতি শুদ্ধেদনের সংসার বিরাগী পুত্র 
জীমুত বাহন মগথের বৌদ্ধ রাঙ্। - 
শালিবান্‌ : এ এ সেনাপতি। 
শৌনক ত্র মন্ত্রী। 
পুষ্পধনথ অবস্তী রাজকুমার । 
বিক্রমদম এঁ সেনাপতি । 
অনিরুদ্ধ এ ব্যস্য। 
অবস্তা রাজনৈন্গণ, মগৰ রাঙঈসৈগ্ঠগণ, [ক্ষুগণ, 
কোটাল প্রহরাগণ ইত্যাদি । 
্ত্রী। 
মুঞজরা ৪ মগধ রাজকুমারী | 
বাসস্তী. টা এ প্রিয়সখা। 
মন্দাকিনী *** এ মাত ( মগধের রাণী) 


সঘীগণ ইত্যাদি । 


প্রস্তাবনা । 


কুপ্তকানন.। বাসস্তীপ্রকৃতি। 
কন্দ্প বিলাসিনীগণ । 
নৃতযগীত 


প্রমোদ পরাণে, মধুর পঞ্চমে পাপিয়া তুলিছে তান। 
বকুল নিকুণ্ডে, অলিকুল গুঞ্জে, কোকিল গাহিছে গান 
হেম-রবিরাগে;কুসুম হীসিছে, 
সোহাগ আবেগে পবন চুমিছে 3 
(হের) যৌবন পুলক কানন বল্পরী 
লুটায়ে দিতেছে প্রাণ । 
প্রেমে ভেসে গেছে নিকুগ্ত কানন, 
প্রেমগন্ধভরা আকাশ পবন, 
(তাই) ছি'ড়ে গেছে শত মরম বীধন 
আকুল করেছে প্রাণ। 


প্রথম অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য-_মগধ উপকণ্ে শিবির। 
অদুরে শৈলরাজি। নিঝ'রে জল নির্গমন । অকুণোঁদয় কাল। 
বৈতালিকের গীত। 
যামিনী মুদেছে অশখি অরুণ হাঁসিছে এ । 
পুলকে প্রভাতী গীতি বিহগরগাহিছে প্। 
নব কুস্থমের কলি, সমীর চুম্বনে ছুলি 
পড়ে লাজে চলি এ । 
রঞ্জিত তপন রাগে, গিরিশির পুরোভাগে 


অগ্রহায়ণ, ১৬২৩ । মাধবা-কুঞ্জ । ৩৮৫ 


গগন চুমিছে এী। 
জুড়ায়ে শ্রবণ প্রাণ, কলতানে গাহি গান, 
ওুটিনী চলেছে এ । 
মেল আখি হের ধরা, বিপুল পুলকে ভর, 
অমর। সমান এ । 
( গীতান্তে প্রস্থান ) 
(শিবিরাভ্যন্তর হইতে পুম্পধন্ু ও অনিরুদ্ধের প্রবেশ ) 
পুজ্পধনু-- সখা, সখা, হের কিবা অতুল সুষম! ! 
ব্যোমঅঙ্গে ভাসমান নীরদ সমার্ন _ 
: নুরে হের তুজ শৈলমালা। 
ভেদিয়৷ পাষাণ, ভুলি কলতান 
রজত ধারায় নেে আসে আ্োতম্থিনী। 
ঝঙ্কারে তাহার পুলক জাগায় প্রাণে । 
হের পূর্ব্ব গগনে ধীরে ওঠে ববি, 
কিবা মনোহর ছবি! 
চঞ্চল পবনে উড়ায়ে অঞ্চল 
প্রকৃতি নামিছে যেন তপন চরণে । 
*বিহঞ্গ সঙ্গীত ছলে, ললিত লহর তুলে 
প্রকৃতি গাহিছে-ষেন আবাহন গীতি ! 
অনিরুদ্ধ-_ তাই মহাভীতি জাগে প্রাণে ! 
ভাবি মনে, কহিব কেমনে তোমা-_ 
দারুণ ছর্দশ। মোর ! 
পুষ্পধন__ এমন মাধুরীমাখ! মধু উধাকালে, 
মৃখ তুমি তাই কহ বিষাদের কথা। 
মন্দ প্রভাত সমীরে পুলকে শিহরে, 
জীবদেহ ! 
 ব্যোষচারী বিহগ সঙ্গীতে ভুড়ায় শ্রবণ, 
'প্রাপ অন, ডুবে বায় নঙ্দন-হরধে | 


অনিরদ্ধ-_ 


পুস্পধন-_ (সহাস্যে) 


অনিরুদ্ধ-__ 


সাহিজ্য সংহিতা ৷ ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 


তব সম কে আছে অভাগা--- 

হেন শোভা, মনোলোভা নহে বার। 
সখা ! ক্ষমার বাতুল প্রলাপ। 
রজনীর অমিত আহারে 

পরিহার নিজ্রা্দেবী করেছেন মোরে। 
উহঃ! ( উদরে হচ্ স্থাপন পূর্ববক বিরক্তি প্রকাশ) 
দগ্ধ এই উদরের তরে, 

বারে বারে সহি কহ লাঞ্ছন| অপার। 
ধিকৃ পেটুক ব্রাহ্মণ !__ 

শতধিক্‌ মোরে ।--হেন মলয় সমীরে 
পুলকে নাচেন| মঙ্গ গ্রাণ। 

মন্নভাগ্য বাহ্গণ, শুনি বিহগ কুজন 
প্রাণ মন হরষে না মাতে ! 
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মন্দাগ্ধি করেছে অধীর । 

শ্রবণ বধির তাই সখা ।-_- 

অসম্ভব হেন বাণী। 

মন্দাগ্রি সম্ভব নহে ব্রাহ্মণ উদরে। 
ব্রহ্মার পায়, ব্রঙ্গদম লতিয়াছু 
শেষ্ঠত্ব ধরায় । সর্ধবভূক্‌ বিভূসদা-_. 
বিদিত ভুবনে । 

তাই ভাৰি মনে, রসন! কর্তনে 
নির্মল করি যত লোভ আশা মার । 
কিন্তু হায়! রসন! বিনে, 

কেমনে হ'বে হে সখ বাণী উচ্চারণ ? 
পরাণের সাধ পরাণে রহিবে পড়ে। 
প্রিয়"সন্ভাষণ রমন! বিহনে, 

কেমনে হবে হে ভাবি।, 


অগ্রহায়ণ, 


পুষ্পধহু-- 


১ম রক্ষি। 
২য় রক্ষি। 
১ম রক্ষি। 
২য় রক্ষি। 


১৩২৩। মাধবী-কুগ 1 ৩৮৭ 


' রঙ্গ রাখ সখা । 
চল যাই গিরি শিরে-. 
দেখিব নিঝ রে, অবিরাম 
কেমনে ঝরিছে বারি। 
গীত 
এস জরন্ত, এস অন্ধ- হে তবপান্ব, ঘুচিবে মানস ভ্রান্তি 
এস তাপিত, ক্ষুধিত, পতিত হেথা মিলিবে বিপুল শান্তি । 
ওকি? কার! গান গাইছে? 
আমি তোর সঙ্গে কথা কইব ন!। 
এমন গান কাণে গেলে আর কারু রাগ থাকে ? 
ওঃ! কি ভাবুক রে আমার! 
(ভিক্ষু মংহতি ও গৌতম বুদ্ধের প্রবেশ ) 
ভিক্ষু সঙ্গের 
গীত 
এস ভ্রান্ত, এস অন্ধ হে ভবপাস্থ ঘুচিবে মানস ভ্রান্তি 
এস তাপিত, ক্ষুধিত, পতিত হেথ। মিলিবে বিপুল শান্তি। 
অগ্বর ভেদিয়। ওঠে হাহাকার ! 
বিদারি হৃদয় বহে অশ্রধার! 
শোক দুঃখ জরা, ভরিয়াছে ধরা 
বাসনার নাহি ক্ষাস্তি। 
অনিতা জীবন, বৈভব বঞ্চক--. 
মধুর যৌবন দামিনী ঝলক 
মায়া মোহ ঘোর, ঘুচিবে তোমার 
হেরিবে বিমল কান্তি। 
ছাড়ি রাজ্য ভার, ভিঞ্ষ। পাত্র সার-- 
হের প্রত ভ্রমে করুণ! আধার 
ঢালি শান্তি বারি, দুরিতে জীবেরি 
তব মরু পথ ক্রান্তি।, 


৩৮৬৮ 


সাহিত্য-সংহিতা। ৷ ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্য।। 


গৌতম । এই বুঝি কুমার শিবির ? 

১মভিক্ষু। অনুমান হয় প্রভু ! 

গৌতম। লয়ে এস সমাচার, শিবিরে কুমার কিন! ! 

১ম রক্ষি। আজে, যুবরাজ শিবিরে নাই । তিনি মৃগল়্ায় গমন ক'রেছেন। 


গৌঁতম। 


সবগয়া! ও হৌহো, একি নিদারুণ কথা! 
ব্যথ বড় বাঞিল পরাণে। 
ব্যাকুল করিল মন্মস্থল ! 
জ্ঞানহীন শ্বাপদ সকল-_ 
মুক্ত প্রাণে ভ্রমে বনস্থল 
নিষ্পাপ সরল -বিলোল নয়নে 
চাছে তারা মানব নয়ন পানে! 
কত ব্যথা 'প্রাণে, জানাতে না জানে 
নীরবে ঢালে অশ্রধার]! 
কঠিন প্রস্তরে গঠিত কি মানব হৃদয়! 
ক্লপালেশ নাহি কি হে ভায়- 
অন্ধ মন সদ কি হে ধায়-_ 
কিসে হয় বাসন! পুরণ ! 
করুণায় নাহি গলে প্রাণ! 
চল, চল, বুথাবাক্য কাল বয়েযায় 
জীবকুল ব্যাকুল পরাণে কাদে, 
হৃদি ফাটে গুনি আর্থন।দ ! 
বিলম্বে ঘটিবে প্রমাদ 
ক্রুতপদে এস চলে-_ 
বারিব কুমারে। 
(৫প্রস্থান, ভিক্ষুগণের অনুসরণ ) 


১ম রক্ষি। কিমিইকথা! শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল! 
২য় রক্ষি। তাত গেল। কিন্তু যুবরাজকে ফেরাতে গেলেন,তার কি! 
১ম রক্ষি। কি ক'রব বল। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ মাধবী-কুগ ৩৮৯ 


২য় রক্ষি। দেখ, আমার বোধ হয় প্রভুকে কখনও ব্যাগ্র ভল্লকে ভয় 
দেখায় নাই। 

১ম রক্ষি। কেন? 

২য় রক্ষি। তা না হলে তাদের উপর এত দয়া হয়! সে ভীষণ মূর্তি দেখলে-__ 
অত দয় ধর্ম কোথায় ভয়ে পালিয়ে যায় তার ঠিকানাই থাকে ন|। 

১ম রক্ষি। তুমি নারকী। তোমার দচ লোকে মহাত্মার মাহাত্ম্য কি 


বুঝবে। 
[ প্রস্থান। 


২য়রক্ষি। ওহে পুণ্যাত্ম।! ওহে ধার্শিক মহাশয়--শোন, শোন । 
[ প্রস্থান। 


দ্বিতীয় দৃশ্ত--কানন। 


ধনুহস্তে পুষ্পধনুর প্রবেশ । তাহার পশ্চাতে রক্ষিগণ 
পরিবেষ্টিত 'নিরুদ্ধের প্রবেশ। 
পুষ্পধন্থ। এইবার সার্থক মম শ্রম। 
আর কোথা যাবে? (তীর নিক্ষেপ, ও নেপথ্যে শার্দল গঞ্জন ও 
পতন শব্ব ) এ পণ্ড ভূমিতলশাম়ী ! 
অনিরুদ্ধ। ওঃ! (ভীতিস্চক মার্তনার করিধা, স্তব্ধভাবে অবস্থান) 
পুশ্পধনগ।  ( সোল্লাসে ) সখা, সখা! আনন্দে অধীর প্রাণ । 
গত-প্রাণ শার্দল সম্মুখে হের। (প্রদর্শন ) 
নির্বাক কি হেতু সখা? 
অনিরদ্ধ। আর সখ।! কারে আর কর সম্বোধন! 
বুঝিতে ন! পারি এখনও কি ধরি প্রাণ! 
গুনি সেই ভীষণ গর্জন, অচেতন-_ 
সংজ্ঞাহীন সম করি অবস্থান । 
বক্ষে রাখি কর, দেখ একবার-__ 
পরাণ নাচে কিন! উরস মাঝারে । 
'হায়, হায়, কেন আমি এসেছি তব সাথে: 
€ 


৩৯৪ 


পু্পধন্থ-_ 


অনিফদ্ধ-_ 


পুপধন-_ 


রক্ষিগণ-_ 
অনিরুদ্ধ-_ 


পুষ্পধনূ-_ 
অনিরুদ্ধ-- 
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গহন কাননে? আতঙ্কে ত্যজিতে মম 
অমূল্য জীবন? ব্রাহ্গণীর হৃদয় রতন-_ 
অব্হেলে ব্যাত্রমুখে দিতে জলাঞ্লি ? 
এস, এস, শঙ্কার নাহিক কারণ! 

ছের এঁ গত প্রাণ শার্দলভীষণ-_ 

এস সখ! ক'রে আসি নিরীক্ষণ ( অনিরুদ্ধের হত্যধারণ) 
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে ! 

একশরে ব্যান্্র নাহি ভ্যজিবে জীবন। 
হয়ে অচেতন, শায়িত ধরণী পরে। 

পুনঃ যদি লম্্ষ দিয়া করে আক্রমণ,-_- 
ডরে প্রাণ তখনি ত্যজিব! 

রক্ষিগণে দাও অনুমতি. 

ক্রতগতি স্কন্ধে বহি লয়ে যাক- 
শিবিরে তোমার-- 

বুক্ষিগণ--সাবধান লয়ে যাঁও-_ 

শার্দুল ভীষণে__! 

যে আদেশ যুবরাজ । (প্রস্থান ) 

খুলি প্রাণ মন--করি আশীর্ববাদ-_ 
ব্রাহ্মণের অভিলাষ করিলে পুরণ। 

সখা শঙ্কা দূর তব? 

কিবা! কব, বুঝিতে ন! পারি। 

নির্বি্ষে শিবিরে যদি পারি পশিবারে-- 
শঙ্কাদূর হইবে তখন। 

স্মরি ভীম শার্দ,ল গঞ্জন 

আতঙ্কে এখনও কাপে প্রাণ! 

ওঃ! কি আপদ ভীষণ! « 

শতজস্ম ধরি করিক়্াছি-- 

বহুকষ্টে স্থৃকৃতি অর্জন--. 
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পুপধহ-__ 


অনিকুদ্ধ-- 


পুম্পধনু-- 


মাধবী-কুঙ্জ। | ৩৯১ 
তাই আজি রহিল জীবন। 
নহে সথা সুক্কৃতির ফল। 
ব্রাহ্মণীর হাতে শোভে অফ্বস কম্বণ--. 
প্রাণ তব রহিল আজি তাই। 
দেই ভাল! কোন মতে ধরি প্রাণ! 
চল, চল: ছুরু "হুর কাপে হুদিস্থল-- 
বিকল অন্তর মম ! 
হেথা আর রহ্িতে না পারি 


চল সথা। ১ 
রী (প্রস্থানোগ্যত ) 


(নেপথ্যে দূরাগত সঙ্গীত ধ্বনি ) 
গীত। 


কুম্ম ফুটেছে মাঁধবী কুঞ্জে, পুপ্জে পুঞ্জে সই । 
মৌরভে মধুর, মাতি মধুকর চুষে পরিমল এ । 


পুষ্পধনু- 


অনিরুদ্ব-_ 


পুষ্পধন্ছ-_ 


অনিরুদ্ধ-_ 


আহ! কিব! মোহন সঙ্গীত তান! 
সহ মঞ্জীর নিকণ,__ 
সমীরণে ভেসে আসে হেথ। ! 
নিরুপায় এতক্ষণে ! 
(পুনঃ সঙ্গীতধ্ৰনি ) 
এ! এপুনঃ উঠে হ্বর ! 
বিকল অন্তর মম! 
এস দেখি কোথ। হতে ওঠে তান। 
একি তব কৌতুহল ! 
ক্কুধানল প্রথর জলিছে--. 


' মম.উদরের মাঝে । 


সঙ্গীত বঙ্চার, ক্ষধাদূর নাহি করে! 
এস ফিরি শিবিরে সন্বর ! 
বারেক হেরি মাত স্থান! 


৩৯২ 


অনিরুদ্ধ-- 


বাসস্তী-. 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ €ম খণ্ড, চম সংখ্য।। 


তিলেক দেখিব সে বদন স্থন্দর__ 
এস, এস সথা-! (প্রস্থান ) 
প্রমাদ, প্রমাদ ! ৃ 
উপায় নাহিক আর ! (প্রস্থান) 


তৃভীয় দৃশ_-মাধবী-কুগু। 


কুহ্ছম ও চুত মঞ্জরী ভূষিতা সহচরীগণ বেষ্টিত 


বাদস্তী ৪ মুঞ্জর। 
বসস্তোৎসব গীত । 


কুহ্থুম কুটেছে মাধবীকুণ্জে পু পুরে সই । 
সৌরতে মধুর, মাঁতি মধুকর, চুমে পরিমল ্র। 


মধু গন্ধে তায় বহে ধীরি ধীরি-_ 
ঝ'রে পড়ে তায় কুস্থম মঞ্জরী-_ 
রিণি রিণি রিণি, মধুর শিঞ্চিনী 
বাজেলে। চরণে সই। 

রসালে ঘিরেছে কানন বল্লরী-_ 
প্রেমের ম্পন্ননে উঠিছে শিহরি ! 
যৌবন নিরধি, মেলি ফুল অশাখি 
অনিমেষে হেরে ্। 

কোকিল গাহিছে প্রেমের মহিম।--" 
কুন্থমে ভাসিছে পিরীতি হ্থষমা-_ 


. নিখিশে ভাসিছে, ভুবনে ফুটিছে 


মিলন গীতিকা এ্র। 

লে! সজনি ! 

হের কি মোহন ভূষণে আজি-_. 
সাজিয়াছে তব সাধের মাধবী+কুগ্জ। 
হের, গুঞ্জরি ভ্রমর) 

ফুলে ফুলে ক'রে মধৃপান-! 


অগ্রহায়ণ, ১৩২! 


মুগ্জরা__ 


বাসস্তী-- 


মুগজরা-_ 


মাধবী-কুঞ্জ। | ৩৯৩ 


বর হের; লতাকু্ধমাঝে-_ 

বিহগ তুলিছে তান-_! 

নিজ মন সাধি, অবাধে 

উড়িছে প্রজাপতি-_! 
হরিৎপল্পবে-_-শোভিত এ কুঞ্জবন-_ 
এ নবমধুমাসে, হরষে কাপিছে হৃদ্দি-_ 
মলয় বাতাসূ, আকুল পিয়াস 

জগাদ পরাণে। 

আয়াস সফল এতদিনে । 

সাধের নিকুঞ্জে বসি-: 
শুনি যবে পাপিগ্লার তান-_ 

প্রাণ মম শুন্তে উড়ে যায় ! 

মানস মুকুর পরে, 

ধীরে ধীরে ফোটে কত 

খ্বপনের ছবি! 

রয়েছে সকলি মই,_- 

তবু যেন নাহি কিছু মোর--! 

এ হেন মধুমাসে, মধুর যৌবনে, 

এই তোর মোহন মাধবীকুঞ্জে-_ 
নাগর যদি না আমিল সই-_ 

তবে চকোর-পিয়াসে-_ 

কত দিন রবি বসে সই? 

ভাবিব না আর সই! 

ফুটিলে কমল, লোভে পরিমল 
আপনি, আসিবে অলি.! 

এস করি কুসুম চয়ন। (কুন্ুম চয়ন) 


( অলঙ্ষে পুষ্পধন্থ ও অনিরুদ্ধের প্রবেশ ) 


পুশধহ-_( জনাগ্তিকে) সখা, সথা, হের এ নদন-কানন! 


৩৯৪, 


জনিরুদ্ধ--" 


অনিরুদ্ধ 


পুপধনূ- 


সাহিত্য-সংহিতা । ৫ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা 


গলে ফুলমালা, হাতে ফুলভালা-_ 
দেব বালা, গাথে হার । 

মরি মরি! 

কিবা মাধুরী লহরী-- 

থেলে এঁ বদন সরলে ! 

মন্দ মন্দ বহি, ' 

ফুলগন্ধ ছাড়ে গন্ধবহ, 

অন্ধ অলি মকরন্দ কর পান! 
আনন্দে অধীর প্রাণ মম । 

তবে শ্বর্গেকি আসিন্ মোর? 
অমর সমান বল,_- 

প্রাণ বিমোহন সঙ্গীতনিশ্বল-_ 
যাছুময় মঞ্জীর নিকণ-_ 

(স্থগত ) বিস্বৃত কিশিকারের কথা ? 
আহ! শুনিলে একথা, 

বড় ব্যথ! বাজিবে পরাণে _- 

আকুল পরাণে কাদিবে নিয়ত 

যত বৌদ্ধ তিক্ষুগণে! 

লোক মুখে শুনি, সিদ্ধার্থ আপনি, 
দ্বারে ঘারে করিছেন জীব-প্রেমগান ! 
করিতে কি পারিব সখারে ? 

পারি যদি, আয়াস সফল মম তবে। 
চিন্তা কেন কর অকারণ 2 

চল করি গিরি আরোহণ-_ 

হেরিব চরণ মূলে শ্টামলা হেদিনী! 
সমীরণে তাদিবে বিহগতান, 
বীণাতানে ছুটিৰে নির্ঝর ধারা-_. 
শ্রঘণে অযিয় ধারা, 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩. 


অনিরুদ্ধ। 


ভৃত্য । 
অনিরুদ্ধ। 
পুষ্পধচ | 


অনিরুদ্ধ । 


পুষ্পধনু। 


অনিরুগ্ঠ। 


পৃষ্পধনু । 


অনিরুদ্ধ। 


মাধবী-কুঞ্জ। 


'পয়াণে পুলক ঝারা--ঢালিবে তখন-_ 
নিখিলে রোমাঞ্চ লেখ! উঠিবে ছুটি! 
আনন্দে নাচিছে হিয়।! 

বহিয়া, রহিয়া, উঠিছে কাপি়! 
হৃদিস্তল ! 

ব্যাকুল পরাণ--আগুয়ান হও সখ। ! 

(ভৃত্যের প্রবেশ ) 

যুবরাজ! অশ্বধন্গ সব প্রস্তত। 
(শ্বগত ) হায়! হায়! প্রমাদ ঘটিল বুঝি! 
বিশ্বত আছি সখা শীকারের কথা ! 
চল স্বর! গহন কাননে । 

যুবরাজ! ক্ষমা কর মোরে । 
নিবেদিত উদর যস্ত্রণ। ! 

পুনঃ কেন কহ মোরে-_ 

তব সনে গহন শমন কথা ? 
বুঝিলাম, ভীরু ব্রাহ্মণ কুমার ! 

ব্যাপ্র তয়ে ভীত এবে তুমি । 

কিন্তু ভয় কিব৷ মম সাথে? 

থাকিব ছুজনে রথে। 

বন পথে, কেমনে চলিবে রথে 
বুঝিতে না পারি। 

শন্ত্রধারী রক্ষিগণ পার্খে রবে মম-_ 
আশঙ্কার নাহিক কারণ-__. 

কিন্ত বুঝেও ন! বুঝে প্রাণ মন-_ 
গণি অুসথক্ষণ, পাছে দীন ব্রাহ্মণ নন্দন 
পশে বুঝি শার্দুল বদনে ! 
ব্রাঙ্মণীরে পড়েছে কি মনে ? 
প্রতিক্ষণে 'মাশঙ্ক। জাগে প্রাণে তব? 


অনিরুদ্ধ। 


পুষ্পধনূ। 


অনিরুদ্ধ। 


১ম রক্ষি। 
হয় রক্ষি। 
১ম রক্ষি। 


২য় রক্ষি। 


'১ম রক্ষি। 


২য় রক্ষি। 


সাহিতা-সংহিতা । €ম খণ্ড) ৮ম সংখ্যা । 
ভয় নাই , আমি তব থাকিব হে সাখে-- 


' চল রথে; ব্যাপ্রসাথে করিব সমর ! 


উৎসাহে হৃদয় ভোর! 

এসহ সত্বর, বিলম্ব না সহে আর। ( অনিরুদ্ধের হস্ত ধারণ ) 
হায়, হায় |. কি হবে উপায়! 

বিষম প্রমাদ গণি! 

ত্রাঙ্মণি! ব্রাহ্মণি! 

সভী সীমস্তিনি ! বুঝিব! হারায়_- 

তোর নয়নের মনি! 

কেন আকুল পরাণী? 

ব্রাক্মণীর ভালে শোতে অক্ষয় সি'্দুর--" 

প্রমাদ হইবে দূর তার পুণ্যবলে। 

এস চলে। € অনিরুদ্ধকে ধরিয়া প্রস্থানোভ্ত ) 

ধীরে সখা করহ গমন-- 

চরণ ভাঙ্গিবে টানে-_ 

বমনে তিতিবে সখ।-- 

স্টামল! মেদিনী । ( উভয়ের প্রস্থান ) 

(রক্ষিদ্বয়ের প্রবেশ ) 

এতক্ষণে সর্বনাশ ঘটবে। 
কেন? 
কেন? তা বুঝতে পাচ্ছ না? তুমি একটা জলজ্যান্ত 
গর্দভ কিনা! ও 

গালাগাল দিস্না বলছি। আমি গর্দভ? আর.তুই 
কি? তুইকি? তুই যে একটা আস্ত মর্কট ! 

মুখ সামলে কথা বলিস্‌। নইলে তোর ভাল হবে ন। 
বলছি। 

কি করবি? তোর মতন'উল্লুক, বাদর, গরু এ ভূভারতে 
নাই। বলব বেশ করব বলব। একশবার বলব, 
লাখবার বলব । 


অগ্রহারণ, ১৩২৩।. 


১ম রক্ষি। 


২য় বক্ষি। 


পুষ্পধনু । 
অনিকদ্ধ। 


বাসস্তী। 


সুগুরা। 


অনিরুক। 
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মীথ। গরম করিস, ন1,--ঠ1৩। কর, ঠাণ্ড। কর। নইলে 
একটা বিরেশী-শিকে ওজনের চাটি মাথার মারব, আর 
অমনি ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকবি । 

বটে! এতদূর সাহস তোর--! তবে তোকে দেখিয়ে 
দিচ্ছি র+স্‌। 

( নেপথ্যে সঙ্গী'ত ধ্বনি ) 

অচেতন করিল হে মোরে ! 

আহা মরি মরি! 

পরাণ করিল চুরি-- 

ভেবে মরি,__ব্রাক্মণীর সাধেবাদ 

কে সাধে এমন! 

যুবরাজ থাক তুমি হেখ-_ 

চলি শিবিয়ে একা) 

বাথ ঝড় বাজিল পরাণে 

স্মরি এবে ব্রাহ্গণীর কথ!। 

( সু্ধভাবে ) সথা! সথা! 
হায়, হায়! ছাড়িয়াছে শর ! 

নিঠুর মদন ছাড়িয়াছে শর! 

অপার দুর্গীতি এবে । 

এস ভেবে কি বা হবে! 

এখনও রয়েছে সময় 

পায় পানর চলে এস। 
লে৷ নই! জিনি মর কেতন-_- 

মোহন মূর্তি এ 

এত দিনে বিধি বুৰি মিলন রন ! 

(সহসা পুষ্পধন্থুকে দেখিয়। ) 
এ কি মোহন মূরতি সই! ( একদৃষ্টে নিরীর্ঘা) 
হায়, হায়! মঞ্জিল সকলি!, ও 


৩৯৮ 


পুষ্পধনু । 


অনিরুদ্ধ । 


সাহিত্য-সংহিতা ৷ ৫ম, খও ৮ম সংখ্যা । 


আখিবাণ হানিছে দু্জয় এ, 

আর নাহি দ্বিতীয় উপার ! 

সখা, সথ। 1 

(বিহ্বলভাবে) কি সুন্দর! মন্দার কুহ্ুম বলি-- 
হয় অনুমান ! 

স্বপনের ছবি! 

হৃদয় করিল চুরি মোর! ( এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ ) 
হায়, হায়! মজিল সকল! 


হীন ফুলশর,__ 
হর্জন, পামর,-_ 
অভিলাষ মিটিল কি তোর? 
শ্লীঅমর চন্দ্র ঘোষ, বি এ 
ক্রমশঃ 
সংক্ষিগ্ত সমালোচন 


বীরভূমবিবরণ। গথম খণ্ড। মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী 
মহোদয় সম্পাদিত, মূলা ছুই টাকা মাত্র। মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্ন চক্রবর্তী 
মহোদয় জননী বঙ্গভাষার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই যে প্রথম পুষ্পাঞ্জলির 
উপহার ভক্তিভরে তাহার চরণে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার দিব্য সৌরভ আম্তাণ 
'করিয়। জননীর সেবকবৃন্দ আজ সকলেই পরম প্রীতি অনুভব করিবেন ইহ! 
নিঃসক্কোচে বলিতে পার। যায়। কমলার প্রিয় পুত্র হইয়। মহারাজকুমার যে 
বানীর বরপুর হইবার জন্ত সাহিত্য সাধনায় গ্রবৃত্ব হইয়াছেন-_শুধু প্রবৃত্ত হইয়া” 
ছেনই ব! বলি কেন, তীহার সাধনার সিদ্ধি প্রভাবে সাহিতাক্ষেত্রে এমন একটা 
সুঙ্ার ষ্টার আবির্ভাব হইগ্লাছে, ইহ দেখিয়া! বোধ করি শিক্ষিত বাক্কালী মাত্রই 
অদ্য আনন্দিত ও গর্বিত। 


অগ্রহায়ণ ১৩২৩। সংক্ষিপ্ত সমালোচন | ৩৯৯ 


বীরভূমের ইতিহাস বাঙ্গলার অতীত গৌরবের অত্যুজ্জল কার্ডিগ্যোৎস্থায় 
সমুদভাসিত, অতীত যুগে বাঙ্গালীর শোর) বাধ্য, বাঙ্গা শীর জ্ঞান গরিম!, বাঙ্গালীর 
সাধন মহিমা, বাঞ্জালীর ভক্তিময়ী,উপাদন! ও বার্জালাগ উদ্দারতা ও নীতি নিপুণতা 
আজ বাঙ্গালীর মানসনেত্রে এমন মধুর ও সরল ভাষায় এমন অত্যুক্তি ও 
পুনরুক্তি বর্জন পূর্বক ধিনি ফুটাইতে পারেন তিনি যে একজন অপাধারণ 
' সাহিত্য অষ্ট। তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে' বলিতে পারি। মহারাজকুমার মহিমা 
নিরঞ্জন চক্রবর্তী একজন ম্বদেশ প্রেমিক এতিহাসিক, তীহার বর্ণনার সারলা ও 
গভীরার্থত1 দেখিয়। আমর! বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি_-এই প্রথম খণ্ডের প্রথম 
ংশে হেতমপুর কাহিনী শন্সান্য-কাহিনী হইতে বৃহৎ হইঘ্াছে এবং ইহার মধ্যে 
মহারাজকুমার হেতমপুরের ৰর্দমান রাজবংশের পরিচয় প্রসঙ্গে যেরূপ সংযতভাবে 
আত্মবংশ গৌরবের বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ! সর্ববথ। প্রশংসনীয়, তাহার লেখার 
কোন স্থলেই আভিজাত্য বা এরশ্বর্ষের বিরক্তিকর অভিমান প্রকটি হয় নাই 
ইহ! দেখিয়। আমর! বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। বীরভূম সম্বন্ধে অনেক পুরাতন 
বিশ্বত তত্ব এই গ্রন্থে নূতনভাবে নিবন্ধ হইয়াছে । এইরপ গ্রন্থের প্রচার 
ঘত' অধিক হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। পরিশেষে একটী বক্তব্য এই 
যে--এই গ্রন্থখানির সহিত যে ভূমিকাটী লিখিত হইয়াছে, তাহ! না থাকিলে 
যে গ্রন্থের কোন অঙ্গে টৌষ্ঠবের হানি হইতে পারে ইঠা আমরা বিশ্বাস 
করি না, মামাদের বিবেচনায় এইরূপ ভূমিকাটী এই লুন্দর গ্রন্থের সহিত যোজিত 
না হইলেই ভাল হইত। ভূমিকার লেখক বঙ্গের স্ুপ্রসিত্ধ এঁতিহাদিক 
্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ বাবু নগেন্দ্র নাথ বন্ধু মহাশয়ের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
আছে, কিন্ত দেখিতেছি নিঠান্ত তাড়া তাড়ি করিয়া বাধ্যতাবশে এই ভূমিকাটা 
লিখিতে যাইয1 তিনি মৃল গ্রন্থের দৌন্দরধ্য ত বাড়াইতে পারেন নাই, বরং গ্রস্থের 
পৌনরধ্য ষেকোন 'মংশে তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে ব৷ প্রকাণ করিতে অসমর্থ 
হইয়াছেন। তাহ। ছাড়া এমন অনেক বাঙ্ে কথা তিনি বলয়! ফেলিয়াছেন যে 
তাহা দেখিলে অভিজ্ঞব্যক্তি ম্মত্রই বিশ্মিত হইবেন! আমাদের সাহিত্য সংহিতার 
কলেবর বৃহৎ নহে স্থৃতরা: তাহার এই প্রকার সকল উদ্কির উল্লেখপূর্বক দোষ 
প্রদর্শন ফরিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কর্তব্যান্নরোধে কয়েকটা স্থল টচ্কৃত করা 
যাইতেছে । ভূঁমিকাতে দেখিতে পাই “ভাণ্তীরবন প্রসন্ধে গ্রন্থকার একটা অতি 


৪০০ সাহিত্য-সংহিতা | ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্য। | 


প্রাচীন খধির আশ্রমের সন্ধান দিয়াছেন। : রামায়ণের খধাশঙ্গের পিঠা 
বিভাগুকের আশ্রমের সংবাদ পাইয়াছি। রামায়ণের বিভাগ্ুক বন অধুন। বৈঝুব 
প্রাধান্যকালে ভাণ্তীরবনে পরিণত হইয়া থাকিবে । আমরা রামায়ণ হইতে 
জানিতে পারি, অঙ্গাধিপ লোমপাদ বিভাগ্ক খধির আশ্রম হইতে তংপুত্র খষ্/- 
শৃঙ্গকে কৌশল করিয়। নিজ রাজধানীতে জলপথে লইয়া গিয়াছিলেন। বলা 
বাহুল্য এই বীরভূম গ্েলার পশ্চিমাংশ হইতেই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য শারস্ত। 
স্বতরাৎ রামায়ণী কথার যদি কিছুমাত্র গ্রতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্ত 
বলিতে হইবে অঙ্গাধিক তাহার রাঞ্জোর অদূরবর্তী বিভাগ্তক খধির আশ্রম 
হইতে খধ্যশৃঙ্গকে আানাইয়। ছিলেন। এরূপ স্থলে বলিতে হয় রামায়ণীযুগে 
বীরভূমের এই অংশে খষির আশম ছিল। 

প্রাচ্য বিগ্ামহার্ণব মহাশয়ের এই প্রকার উক্তি__-কবিও উক্তি হইতে পারে, 
কল্পনার রশ্মিকে অসংযত করিয়া আকাশে উড়াইয়। গিলে এইরূপ তত্ব ম্াবিষ্ক 59 
হইতে পারে, ইহা আমর! অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এতিহাসিকের,পক্ষে 
এইরূপ উক্তি শোভা পায় না, প্রথমতঃ বিভাগুক বনকে ভাণ্তীরবনে পরিণত 
করিতে বৈষ্ণব প্রাধান্ত ষে কিরূপে উপযোগি হা পাইল, তাহ। প্রাচ্য বিদ্যা মন্থার্ণব 
মহাশয় কি অন্থগ্রহ পুর্বক বুঝাইয়া দিবেন? বিভাগুক নামে বৈষ্ণবের 
বিদ্বেষ আছে এবং তৎপরিবর্তে ভাণ্তীর শব্ধ প্রয়োগ করিলে বৈষ্ণবভাবট। 
রক্ষা পায়,' এইরূপ আজগুবি সিদ্ধান্ত কেন যে প্রাচ্য বিষ্ভামহার্ণব মহাশয়ের 
এঁতিহালিক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল, তাহ! কি তিনি দয়! করিয়া আমাদিগকে 
বুঝাইয় দিবেন? দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য বিগ্যামহার্ণর মহাশয় বলিতেছেন রাজ। লোমপাদ 
জলপথে শৃষ্য শৃর্জকে বিভাগ্ুক খধির আশ্রম হইতে লইয় গিয়াছিলেন, আমর! 
কিন্তু রামায়ণে এই জলপথের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না, নগেন্দরবাবু 
স্বয়ং মহার্ণৰ বলিয়া কি জলপথট। তাহার এত প্রিয় হইয়াছে? তাহার পর 
প্রাচযবস্থিমহার্ণৰ মহাশয় নিঃসঙ্কে!চে কি বলিতেছেন শুচুন “যদি রামারণী 
কথার কিছুমাত্র রতিহবা সকতা থাকে, তাহা হইলে 'অবশ্ত বলিতে হইবে অঙ্গাধিপ 
তহার রাজ্যের অদৃরবর্তী বিঠাগুক খ্বির শাশ্রন হটতে তৎপুত্র খাাশৃক্গকে 
আনাইয় ছিলেন। এরূপ স্থলে বলিতে হইবে রামায়ণীষুগে বীরতূমের এই 
অংশে ঝবির আশ্রম ছিণ |” “যদি রামায়তী কথার কিছুমাত্র এতিহাসিকতা থাকে” 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। সংক্ষিপ্ত সম'লোচন ৪০১ 


ইহ। দ্বার। বুঝা! যায় যে "প্রাচ্য বিস্ামহার্ণব মহাশয় মনে মনে রামায়মী কথার 
এতিহাসিকত্বে তেমন আস্থাবান্‌ নহেন, ৮ হইবারই তকথা! এখন বড় প্রত্ব-” 
তাত্বক হইতে হইলে অগ্রে খামায়ণ ও মহাভারতের ইতিহাসত্ব খণ্ডন বা! মন্তক 
চর্ববণ একাস্ত আবশ্ীক, কারণ নব্য বাঙ্গালীর ইতিহাসগুরু প্রতীচাপপ্তিতগণ 
রামায়ণ ও মহাভারতে ইতিভাস বলিয়। মানিতে চাছেন্‌ না। যাক্‌ সে কথা, 
নগেন্্র বাবুর এখানে এ্তিহাপিক যুক্তির বাহারট। একবার দেখুন “যদি রামায়নী 
কথার কিছুমাত্র ীতিহাসিকতা৷ থাকে, তাহ। হইলে বলিতে হইবে মঙ্গাধিপ তীহার 
রাজ্যের অদুরবন্তী বিভাওক খষর আশ্রম হইছে খাষাশৃঙ্গকে আনাইগ্লানিলেন 
অর্থাৎ রামাগুণী কথার যদি কিছুমাত্র এতিহামিক্তা থাকে তাহা হইলে খধা শৃঙ্গকে 
অঙ্গরাজ্যে লইয়া যাওয়াটা একমাত্র সেই প্ীতিহাসিক গ্রুব প $য, তদ্বাতিরেকে 
রামায়ণে আর যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোনটীও এ্তিহাদিক সত্য 
বলিয়। বিশ্বকোষ প্রণেতা মহাশক্জের মতে পরিগৃগীত হইতে পারে না. হায় 
বঙ্গদেশ! বর্তমানকালে ইহ্।রাই তোমার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ধ্রতি- 
হামিক! ইহাদেরই বচনবাগীশতার উপরই দেশের অতীত গৌরবের বিলুপ 
স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ভার ন্যস্ত হইদাছে! ইহাত হইল ভূমিকার 
এঁতিহামিক গবেষণার দিস্বান্ত্র পরিচয়, এরূপ আরও অনেক আছে সাহিত্য- 
ংঠিতাঁর কলেবর নিতান্ত ল্প বলিয়া £ই জান্ঠীয় উদ্বাহরণ আর উদ্ধৃত হইল 
না। পাঠক নিজে দেখিগাই মনস্তষ্টি করিয়। লইবেন। এখন ভূমিক। লেখকের 
বাঙ্গালা ভাষার উপর ব্যুৎপর্ভিট। কিরূপ প্রবল তাহারও কয়েকটা পরিচয় 
লউন | " 
উল্লিখিত পঙ.ক্তির মধ্যেই দেখিবেন “রামায়ণীযুগে” যুগটা যে কি 
করিয়। রামায়ণী হয় তাহা বৈয়াকরণগণ বুঝিতে পারিবেন কি? আর এক- 
স্থলে দেখিতে পাই “বস্ত্র স্তুপগ্ুলি প্রাচীনযুগের তত কীর্তির বিলুপ্ত 
শ্থৃতি বলিয়া মনে হইবে” বিধ্বস্তস্তপগুলি বিলুপ্ত স্থতি হইবে কিরূপে? স্ততি 
হইল জ্ঞানবিশেষ, সুতরাং আত্মধন্ম বা অস্তঃকরণ ধশ্ম-_অর্থাৎ মান্তর বসত, তাহ। 
বাহ্‌ বিধবন্ত স্তুপ হইতে আঁভক্প হইবে কিরূপে? এমন উত্তট ও নিরর্থক 
বাঙ্গালা পরাচাখিামহান শিখিলেন কোথ। হইতে? আব শুনুন “কিন্ত 
তন্মধ্যে 'অনেক :অমূলক কথা প্রকাশিত হওয়|য় তাহার সংশোধনের আবগ্তক 


৪০২ সাহিত্য-সংহিতা ৷ ৫ম, খও্ ৮ম নংখ্য।। 


হইয়াছিল” “সংশোধনেয় মাবস্ত ক+ট। যে সর্দাগ্রে সংশোধনীয় তাহা নিশ্চিতই 
নগেন্দ্রবাবুর পক্ষেও স্বীকারের আবস্তকতা আছে, আশা করি একথা তিনি 
অঙ্গীকার করিতে পরাজুধ হইবেন না। আর এক স্থানে ভূমিকায় লিখিত 
হইয়াছে--“ইহার কাধ্যক্ষেত্র বিপুল ও বিশাল” এইরূপ পুনরুত্তির ছড়া- 
ছড়ি করিয়া কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ করি প্রাচ্যবিদ্ধার্থব 
মহাশয়ই জানেন। | 

যাক্‌ এদব হুইল অবান্তর কখ।, কারণ এইবপ ভূমিকার সহিত প্রকৃত গ্রন্থের 
কোন অপেক্ষিত সম্বন্ধ নাই বরং ভূমিকাটী বাদ দিয়! গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে 
পারিলেই ভাল হইত। মাজকাল উপাধিব্যাধিগ্রস্ত লোকের দ্বারা একট। ভূমিক! 
লেখাইয় মূল গ্রস্থের সহিত মুদ্রিত করা একট! ফ্যাশীন্‌ হইয়া দীড়াইয়াছে, 
অবশ্থী ভাল ভূমিকা গ্রন্থের গৌরবই বাড়াইয়া থাকে, কিন্তু, ফ্যাশান রক্ষা 
করিবার অন্ঠরোধে এইরূপ অসার ও দৌষপূর্ণ ভূমিকা জুড়িয়৷ দিলে গ্রন্থের 
সৌনর্ধ্য সাধিত হয় না, প্রত্যুত ইছা দ্বারা মূল গ্রস্থের প্রতি অনেক স্থলে 
সাধারণের অরুচি উৎপাদিত হয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য । 

পরিশেষে মহারাঞ্কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয়কে এইরূপ 
স্থখ পাঠা ও বছ জ্ঞাতব্য রতিহাসিক তত্বে পূর্ব মনোহর গ্রন্থ প্রণয়নের জন্ম 
আমর! বঙ্গসাহিত্িকগণেয় পক্ষ হইতে ধন্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি! 





নবপর্্যায়, ৫ম খণ্ড] ১৩২৩ সাল, পৌষ, মাঘ। [৯-১০ সংখ্যা । 


পরক্কৃতির কৌশল। 


ডারুইন্‌ সাহেব গত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে জীব-বিজ্ঞানে যে. নুতন. 
আলোক পাত করিয়াছিলেন, তাহার সাঁহাষ্যে এই বিশাল স্ষ্টির ষে কত রহস্ত 
জানা যাইতেছে, তাহার ই্সতাই হয় না। আমর! চক্ষুর দ্বার! প্রক্কৃতির যে মৃত্তি. 
দেখি, তাহা অতি মনোরম ; কিন্তু জ্ঞানের আলোক দিয় পৰীক্ষা করিলে সেই 
প্রক্কতিরই যে এক অপরূপ মৃ্তি দেখা যায়; তাহা অতুলনীয় । ডারুইন্‌ সাহেব 
প্রকৃতিকে যথার্থভাঁবে দেখিবার জন্য কেবল একটি দীপশিখ! জালাইয়! গিয়া- 
ছিলেন ; আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণ: মেই শিখারই উজ্জল আলোকে এখন প্রর্ৃতির 
নব নব রূপ দেখিয়। অবাক হইয়। যাইতেছের্ন। সেই আলোকে আগুবীক্ষণিক 
প্রাণী ও উত্তিদদের অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, এখন সুদূর নক্ষত্রলোকের 
ভীমকায় জেয়তিফদের অভিব্যক্তির ধারাও. বুঝা যাইতেছে । চরাচর ব্রহ্মা 
একই মহানিয়মের অধীন হুইয়াই যে, এই সৃষ্টিকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, 
প্রাচীন পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ তাহা! জানিতেন না; আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
এখন ভাহাই বিজ্ঞানের নৃত্ন আলোকে স্প্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। 

ডারুইন্‌ যে সকল প্রীরুতিক রহস্তের পরিচয় দিয়! বিজ্ঞানকে নৃতন পথ. 
দেখাইয়াছেন, এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা৷ অসাধ্য । তিনি 
এক জীরের ফে সহিত অপর জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধে আভাস পাই্টাছিলেন, 
আমরা এখানে কেবল তাহারই একটু পরিচয় দিব । এই মহাবিশ্বে কোন জ্রীবই. 


৩৯৮ সাহিত্য-সহহিতা !.. [৫ম খণ্ড, ৯১০ সংখ্যা ) 


অনাবস্তক নয় ; কেহই অপরের সহিত সন্বন্ধ রোগ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে 
না) গ্রক্কৃতি দেবী সমস্ত প্রাণী ও উদ্টিবকে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া ্লীব 
রাজ্যের শঃসনকার্ধ্য চালাইতেছেন। এই কয়েকটি উক্তি ডারুইনের পূর্বে অপর 
কোন বৈজ্ঞানিকের নিকটে শুনা যায় নাই। ডাকরুইন্‌ এই বৈজ্ঞানিক সত্য- 
গুলিকে ৬/০ ০14 নামে অভিঠিত করিয়! গিয়/ছেন ; আমরা সেই গুলিরই 
কিঞিং আলোচনা করিব। 

কেঁচো অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, পশু পঙ্গী গভৃতি উন্নত গ্রাণীর দেহে যে সকল 
ইন্দ্রিয় আছে, ইহাদের দেহে তাহা নাই। হ্ঠাঁৎ দেখিলে মনে হয়, বুঝি ইহারা 

ংসারের কোন কাজে লাঁগে না, কিন্তু নিয়ের উর্ধবর মৃত্তিক। উপরে উঠাইয়া 

ইহার! নীরবে শস্তক্ষেত্রের যে উপকার করে তাহা অগ্রাঙ্ করিবার বিষয় নহে। 
ডারুইন্‌ হিসাব করিয়। বলিয়াছেন, কোন দিন ধর! পৃষ্ঠ হইতে কেঁলেজাতীয় 
প্রাণী যদি হঠাৎ লোপ পাইয়৷ যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উর্বারতাও কমিয়া 
ষাইবে। বিড়াল গৃহস্থের প্রচুর অনিষ্ট করে সভ্য, কিন্ত ইহার! শস্তহানিকর ইদুর 
এবং নানা প্রকার কীট নষ্ট করিয়া যে উপকার করে, তাহ! ভুলিয়া যাওয়া উচিত 
নয়। ডারুইন্‌ সাহেব এই প্রকার কয়েকটি স্থুল উদাহরণ দিয়া, জীবগণের 
পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের কথ। বলিয়াছিলেন । 

ডারুইনের মৃত্যুর পর্র প্রায় চক্লিশ বংসর অতীত হুইর়া গিয়াছে, এই সুদীর্ঘ- 
কালে জীবতত্ববিদ্গণ প্রাণী ও উত্তিদের জীবনেতিহাসের যে সকল নূতন তথ্য 

গ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ডারুইনের উক্তির সত্যতা আরও ম্ুম্পষ্ট' হইয়া 

পড়িয়াছে। ইহারা বলিতেছেন, জীবগণ যদি পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করিয়া 
চলিতে না পারে, তাহা হইলে এই স্থষ্টি হইতে তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে 
লোপ পাইয়! যাঁয়। আমর! সংসারের দৈনন্দিন কার্ধ্ে কত অনৈক্য কত 
অমিলের মধ্যে পড়িয়! সংগ্রাম করি, ইহাতে যে, কত শক্তি ও সময়ের অপব্যয় 
হয়, তাহার পরিমাণই হয় না । প্ররুতির কার্ষেয এই প্রকাঁর অনৈক্য অসা- 
মঞ্জস্তা স্থান পায় না; ষে জীব প্ররুতির বিধানের বিরুদ্ধে হি বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে, তাহার মৃত্যু অবস্ান্তাবী হইয়া পঁড়ে। 

চুর খাদা সন্মখে পাইলে প্রাণি নগণ তাহা আহার করিয়া রঃ হয়, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বংশ বিপ্তার বরে । কোনও সীগাবদ্ধ স্থানে কোন 'বিশেষ প্রাণীর 


পৌষ, মাঘ, ১৩২৩।] প্রকৃতির কৌশল । ৩৯৯ 


এই প্রকার বংশরৃদ্ধি কখনই স্থষ্টি রক্ষার অনুকুল নয় | "সুইডেনে কেক বৎসর 
পূর্বে এই প্রকাঁর একটি ঘটনী দেখা গিয়াছিল। আগাঁদের শশক ব! কাঠ- 
বিগালের গ্ঠায় লেমিং নামে এক প্রকার উদ্ভিজ্ৰভোজী ক্ষুদ্র প্রাণী প্র দেশে 
সর্বত্র দেখা যায়। হঠাৎ ছুই বৎসর স্ুজন্মা হওয়।য় প্রচুর আহার্ধ্য পাইয়া? 
ইহার! সংখ্যায় এত বাঁড়িয়া গিয়াছিল যে, দেশে শস্তহানির সম্ত/বন। হইয়াছিল। 
কলষকেরা এই উপদ্রবের শান্তির জন্য নাঁনু। উপায় অবলম্বন করিল, কিন্ত, তাহাতে 
বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। শেখে প্রাকৃতিক বিধানেই এই উপদ্রবের শাস্তি 
হইল; অকস্মাৎ এই ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের মধ্যে মড়ক দেখা দিল। এবং পূর্বে যে 
পরিমাণে ঘাস-পাত৷ জন্মিত তাহাও কমিয়। আগিল। এই প্রকারে কতক লেমিং 
পীড়ায় এবং কতক অনাহারে মিয়া যাঁওয়ায় দেশের শশ্তহানি রোধ প্রাপ্ত হইল। 
এই ঘটনার মধ্যে বিন্রয়কর ব্যাপার কিছুই নাই। এই প্রকার উদাহরণ সংগ্রহের 
জন্য সুইডেনের পশুপক্ষীদিগের ইতিহাস অন্ুসন্ধান করিবারও প্রয়োজন হয় না। 
আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেরই শস্তক্ষেত্রে হয় ত পূর্বোক্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। 
বিশেষ কারণে কোন প্রাণি জাতির অত্যধিক অভ্যুদয় হইলে যে সঙ্কট উপস্থিত 
হয়, প্রকৃতি কি প্রকার কৌণলে তাহার প্রতিবিধান করেন, ইহাই আমাদের 
চিন্তার বিষয়। উত্তিজ্জভোজী প্রাণীরা! কেবল তৃণ পত্র আহার করিয়! জীবিত 
থাকে । আবার মাংসাশী প্রাণিগণ কেবল উড্ভিজ্জভোজী প্রাণীদিগের মাংসে 
জীবন ধারণ করে। কাজই একের অভাবে অপরের জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়! 
পড়ে। খাদ্য ও খাদকের মধ্যে যাহাতে নিয়ত সামঞ্জম্ত থাকে, স্বভাবতংই তাহার 
ব্যবস্থা আছে। ঘদি কোনও অকম্মিক কারণে এই সা'মঞ্জস্ত নষ্ট হয়, তখন জীবন- 
গ্রাম অতি ভীষণ হইয়। দীড়ায় এবং তাহারই ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া 
যায়। কিন্ত এই সংগ্রাম রোধ করিয়। শাস্তি সংস্থাপনের অধিকার মন্ুষ্যের নাই ; 
স্বয়ং প্রকৃতিই শান্তির বিধাত্রী। 
প্রাণীর মৃত্যুর সহত্র দ্বার নিয়তই উম্মুক্ত রহিয়াছে । কতকগুলি দুর্ববল প্রাণী 
প্রবল শক্রর হস্তে জীবন বিসর্জন করে; কতকগুলি আবার আকম্মিক প্রাকৃতিক 
উৎপাতে মরিয়া যায়। সন্তার্ন গ্রসবু করিয়া প্রস্থতি নিজের সন্তানদিগকে নিজেই 
ভক্ষণ করিতেছে, এ প্রকার দৃষ্টান্ত৪ কীট পতঙ্গদিগের মধ্যে বিরল নহে। কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয়, এই প্রকারে দলে দলে জীবন বিসর্ভন দেওয়া সত্ডেও কোনও 


৮০ সাহিত্য-সংহিতা ।  [ ৫ন খণড৯-১০ সংখ্যা । 


প্রাণীর বশ লোপ হয় না। বংশ রক্ষার জঙ্ট এই 'সবল প্রাণীদিগকে 
চেষ্টাও করিতে হয় না, প্রাকৃতিক সুব্যবস্থাতেই দুর্বল প্রাণীদিগের বংশ অক্ষুণ্ন 
থাকে । ঝুহারা নিঃস্হায় তাহার! ম্বভাবতঃই এত অধিক সন্তান প্রসব করে 
ষে, আকস্মিক উৎপাতে ও বলশালী শত্রুর উপদ্রবে বহু সস্তানের বিনাশ হইলেও 
যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা বংশ খ্বক্ষার পক্ষে প্রচুর হয়। রাত্রিতে আলো! 
জািলে যে এক প্রকাঁর সবুজ রঙ্গের ক্ষুদ্র পতঙ্গ প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়! 
বেভায়, পাঠক অবশ্তই তাহা দেখিয়াছেন। ইহাদের শকত্র অনেক, _নান! 
জাতীয় পক্ষী ইহার্দিগকে খু'জিয়! বাহির করিয়া ভক্ষণ করে? ইহা ছাড়! 
পীপিলিক। ভেক ইত্যাদি প্রাণিগণও এই গুলিকে নিকটে পাইলে বিনষ্ট করে। 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হক্সলি সাহেব হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র 
'পতঙ্গগুলি হইতে এত অধিক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যে, একটি মাত্র পতঙ্গের 
সন্তান সন্তুতি তিন মাসের মধ্যে পৃথিবীর জন সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হইয়। দীড়ায়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্মের হা'র যেমন অধিক মৃত্যুর হারও 
ঠিক ভদনুরূপ অধিক, এই ব্যবস্থায় জন্মমৃত্যু সমান তালে চলে বলিয়া, এই 
শ্রেণীর গ্রাণীদিগের বংশ লোপ ঘটে না। কেবল ক্ষুপ্র পতঙ্গগণই যে, অধিক 
সন্তান প্রসব করে, তাহা নহে ॥ যে প্রাণীর মৃত্যুর হার অধিক, তাহাদের জন্মেন্ 
হারও স্বাভাবিক নিয়মে আপন! হুইতেই অধিক হইয়! ফ্ঁড়ায়। শশক অতি 
নীরিহ প্রাণী, নাংসাশী প্রাণিমাত্রেরই ইহারা তক্ষ্য। এই কারণে ইহাদের 
মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যান্ত অধিক। বংশ অব্যাহত রাখিবাঁর জন্ট ইহাদের জন্মের 
হারও অত্যন্ত অধিক হইয়া দাড়াইয়াছে। শশক মাত্রেই প্রতি বৎসরে চারিবার 
শীবক প্রসব করে এবং প্রত্যেক বারে পাঁচ ছয়টি করিয়া! শাবক জন্মগ্রহণ করে। 
পক্ষান্তরে যে সকল প্রাণী নিজের দৈহিক বল বা বুদ্ধির সাহায্যে আত্মরক্ষা! 
করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে আকশ্থিক মৃত্যু অতি অল্লই দেখা যায়। 
কাজেই ইহাদের যে সকল সন্তান জন্গে, সেগুলি প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লভে করিয়! 
বংশের ধারা অক্ষুপ্জ রাখিতে পারে । এই কাদ্ণে ইহাদের সন্তানের সংখ্যাও 
অল্প হয়। মান্য বুদ্ধিমান প্রাণী; বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়। শক্রর 
আক্রমণ নিবারণ করিতে 'পারে। মানুষের সন্তান ইতর প্রাণীদিগের 
তুলনায় গুনে কম হয়। হস্তী বুদ্ধিমান ও বলশালী প্রাণী). এই কারণে 


পৌষ,মাঘ, ১৩২৩1] প্রকৃতির কৌশল। ৪০১ 


ইহাদের শক্রও মল্প। হন্তিনী দশ বৎনর অন্তরে এক একটি শাবক 
প্রসব করে । পু 

পক্ষীজাতির সহিত আমরা সকলেই অল্লাধিক পরিচিত আছি। কিন্ত 
প্রকৃতিতে এক্য রক্ষার জন্য ইহার! যে কিছু করে, তাহা আমাদের হঠাৎ মনেই 
হয় না। জীবতত্ববিদ্গণ পক্ষীর কার্যা সম্বন্ধে যে সকল কথা' বলিয়া থাকেন, 
তাহা উল্লেখযোগ্য । ইহীরা বলেন, উদ্ভিজ্জভোজী কীটপতঙ্গ এবং মুষিক প্রভৃতি 
ক্ষুদ্র প্রাণিগণ যে প্রকার দ্রুত. সন্তান 'প্রসব করে, তাহাতে অল্পকালের মধ্যে 
সমস্ত পৃথিবী এ সকল ক্ষুদ্র প্রাণীতে আচ্ছন্ন হইয়া যাঁইবারই সম্ভাঁবন। দেখা 
যায়। বহু মুষিক ও কোটী কোটা পতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়৷ পক্ষিগণই উহাদের 
সংখ্যা! কমাইয়া রাখে । ইহাতেই তৃপৃষ্ঠের তৃণপত্রাদদি অব্যাহত থাকিয়! 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। জনৈক জীবতত্ববিদ্‌ হিসাব করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, আজ যদি পৃথিবী হইতে পক্ষিজাতি লোপ পাইয়া ষায়, তবে ছয় 
বৎসর পরে সমগ্র ভূতল খু'ক্গিয়৷ একটি উদ্ভিদেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে না ;-_ 
পতঙ্গের উপদ্রবে সমগ্র বৃক্ষলত। গুল্ম বিনষ্ট হইয়! যাইবে । 
.. পক্ষীগণ সাধারণতঃ কীটপতঙ্গ নষ্ট করিয়! উদ্ভিদের উপকার করে সত্য, 
কিন্ত তাহাদেরই মধ্যে কতকগুলি শস্তা্দি ভক্ষণ করিয়! সংসারের যে ক্ষতি করে, 
তাহা অস্বীকার কর! যায় না। এই সামান্ত ক্ষতির জন্ত উক্ত পক্ষী্দিগকে 
প্রক্ৃতিয় বিদ্রোহীদিগের দলে ফেলিলে অবিচার করা হয়। কৃষক বন্ৃশ্রমে 
ক্ষেত্রে যে শম্ত উৎপাদন করে, রাজার আইনে ঙাহাতে উহার যোল আনা 
অধিকার থুকিলেও, প্রকৃতির বিধান অনুসারে সমগ্র শম্ত একক ক্ষেত্র স্বামীরই 
প্রাপ্য হয় নাণ এই তিশাল বলুন্ধরার অসংখ্য বৃক্ষলতাতৃণাদি যে ফল প্রদান 
করে, তাহাতে প্রকৃতির সকল সস্তানেরই তুল্য অধিকার আছে। মানুষ 
স্বার্থপর ; এইজন্ত প্রক্কতির সকল নিয়মই নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত বিধি- 
বন্ধ হইয়াছে বলিয়। মনে করে। | 

গে। মেষ মহিষাদি প্রাণীদিগকে পালন করিয়া আমর! যখন সংসার পাতিয়া 
লই, তখন মনে হয় বুঝি এই কল প্রাণীদের অভাবে আমাদের. সংসারযাক 
নির্বাহ কর! অসম্ভব । বল! বাহুল্য ইহা! একটি প্রকাণ্ড মিথ্যা গ্লারগা । মানুষ 
উদ্রত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া! নিজেকে এবং নিজেরে সমাজকে এমন কৃত্রিম 
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আবরণে আবৃত রাখিয়|ছে যে, প্রক্কতি হইতে তাহার যাহ! প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক সে দাবী করে। কিন্তু প্রন্কৃতির দানে পক্ষপাত নাই, যাহার 
যাহ! প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা একটুও অধিক কেহই প্রকৃতির নিকট হইতে পায় 
না। কাজেই কৃত্রিম অভাব পুরণ করিবার জন্ মানুষ বুদ্ধিবলে অনেক ইতর 
প্রাণীর স্বাধীনতা. হরণ করে এবং ইহাতে তাহাদের অবস্থা এ প্রকার হইয়! 
দাড়ায় যে, মানুষের সাহাব্য ব্যতীত তাহাদের *জীবন ধারণ অসম্ভব হইস়্! পড়ে। 
বুদ্ধিমান মানুষ গ্রকৃতির বিদ্রোহী হইয়া জীবন, ধারণের উপায়গুলকে কৃত্রিম 
করিয়৷ ফেলিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের এত অভাব এবং এত অভিযোগ । আমর! 
যেমন গো-মহিযাঁদির সাগায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি, উদ্ভিদ ও ইতর 
প্রাণীরাও জীবন ধারণের জন্য সেই প্রকার পরস্পরের সাহাধ্য গ্রহণ করে। 
কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই মানুষের ন্যায় বুদ্ধিমান জীব নয়, কাঁজেই তাহারাই 
প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করে না, প্রকৃতির নির্দেশীন্ুসারে জড়বৎ চলিয়াই 
পরস্পরের সাাষ্য করে। স্থ্টির ধার! অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রকৃতি যে কৌশলে 
গ্রাণী ও উড্ভিদর্দিগকে পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত করেন, তাহা! বড়ই আশ্চর্য্য- 
জনক। পাঠক অবশ্যই জানেন, পুষ্পের পুংকেশরের পরাগ গর্ভকেশরে আসিয়া 
ন1 পড়িলে, পুষ্প হইতে ফল হয় না। পুৎকেশর ও গর্ভকেশর কতকগুলি 
উদ্ভিদের পুষ্পে একত্র থাকে, কিন্ত আমাদের পরিচিত অধিকাংশ উত্ভিদেরই 
পুংপুষ্প ও স্ত্ীপুষ্প পৃথক হইতে দেখা যায়। লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদ 
ইছার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এ গুলিতে কতক পুষ্প গর্ভকেশর লইয়! এবং কতক 
কেবল পুংকেশর লইয়া এস্ফুটিত হয়। কাজেই পুংপুষ্পের পরাগ. স্ত্রীপুষ্পের 
কেশরে আসিয়! নং ঠেকিলে ফল জন্মে না; ইহাতে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের 
বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন জীবের বংশ লোপ করা 
প্রকৃতির বিধান নয়, শব প্ররুতিই মধুমক্ষিকা প্রভৃতি নান! জাতীয় পতঙ্গের 
'সাহাযো পুংপুষ্পের পরাগ স্ত্রীপুষ্পে যোজনা করিয়া থাকেন। পতঙ্গেরা মধূ- 
পানের জন্য ধখন পুংপুষ্পের উপরে বসে, তখন এই পরাগ কণা তাহাদের 
দত্তরু পদে এবং সর্বদেহে সংলগ্ন হইয়। যায়। পরে এই পতক্ষগুলি যখন স্্রীপুষ্প 
হইতে মধু /সংগ্রহের চেষ্টা করে, তখন সেই পরাগকণিকা৷ গুলিই 
স্ীপুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত হয়৷ পুম্পের গর্ভাধান করে। নিংসহাপ্র 
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উদ্তিদদিগের বংশ-রক্ষাবু এ প্রকার স্বাবস্থার কথা শুনিলে প্রকৃতই 

বিশ্বিত হইতে হয় ' | 

উদ্ভিদের ফল পাকিলে তাহা ভূতলে পতিত হয় এবং মৃত্তিকা সরস ও উর্বর 
হইলে হয় ত সেই সকল ফলের বীজ বৃক্ষতলেই অস্কুরিত হ্য। কিন্ত একই 
স্থানে বহু বীজ একত্র অস্কুরিঠ হইলে কোন অস্কুরই বৃক্ষে পারণত হয় না; যে 
সকল বীজ পরস্পর দুরে দূরে খাবি! অস্কুরিত হয়, সেইগু:লই ভবিব্যতে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। নিজের বীজগুলিকে বহুদুরে নিক্ষেপ করিয়া বংশরক্ষা করার শক্তি 
উদ্ভিদের নাই, কাঁজেই অনুকূল স্থানে যথাযোগ্যভাবে বীজ নিক্ষিগ্ত হওয়ার 
অভাবে উদ্ভিদ্দিগের বংশলোপের সম্ভাবন! থাকে । প্রক্কৃতির কৌশলে কতক- 
গুলি উদ্ভিদের বংশ কি প্রকারে অক্ষুণ্র থাকে, তাহা উল্লেগষোগ্য। 

- ফল পাঁকিতে আরম্ত করিলেই বহু ফলভোজী পক্ষী বৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত 
হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক 'একটি স্থুপক্ক ফল ঠোটে করিয়। দূরে 
লয়! গিয়া ফেলে। এই গুলির বীজই উপযুক্ত মৃত্তিকায়, পড়িলে সহজে 
অস্কুরিত হয়, এবং শেষে সেই অ্কুরগুলিই বৃক্ষে পরিণত হয়। আমাদের দেশের , 
-বট ও অশ্বথ নিন্ব প্রভৃতি উ্ভিদ্গণ এই প্রকারেই বংশ বিস্তার লাভ করে। কাঠ- 
বিড়াল এবং মুষিক জাতীয় প্রাণীরাঁও কখন কখন এই কার্য্ের সহাগ্মতা করে। 
ইহারা বৃক্ষ হইতে সুপন্ক ফল সংগ্রহ করিয়া ভবিষাতের ব্যবহারের জন্ত সে 
গুলিকে মৃত্তিকাতলে লুকায়িত রাঁখে। কিন্তু ইতর প্রাণীর স্থৃতিশক্তি প্রবল 
নয়, এই কারণে তাহার! কোথায় ফল লুকাইয়। রাখিয়াছে, তাহা ভূলিয়৷ 
যায়। শেষে মৃত্তিকা-আচ্চাদিত" এই সকল ফলের বীজ অস্কুরিত্ত হইলে বৃক্ষে 
পরিণত হয়। জলচর পক্ষীরা যে, জলজ উদ্ডিদ্‌ এবং প্রাণীর বংশ বিস্তারে 
সাহাষ্য করে, জীবতত্ববিদ্গণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। কোন 'জলাশয়ে 
বিচরণ করিন্না এই সকল পক্ষী ষখন অপর জলাশয়ে গিয়া! উপস্থিত হয়, তখন 
তাহাদের পায়ে এবং ঠেশটে জলজ উদ্ডিদ্দিগের ক্ষুদ্র বীঙ্গ সংলগ্ন থাকে | এই 
সকল বীজ নূতন জলাশৈয়ে আশ্রয় পাইয়া অস্কুরিত হর, এবং তাহাতে সকল 
উদ্ভিদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। জ্রলচর পক্ষীরা এই প্রকারে জণল ক্ষুদ্র 
প্রাণীদিগেরও ডিম্ব নৃতন নূতন জলাশয়ে বহন করিয়া লইয়! যায়। জনৈক 
জীবতর্ক্বিদ্‌ বক জাতীয় পক্ষীর পদে লিপ্ত কর্দম পরীক্ষা করক্বা তাহাতে গা 
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ত্রিশ প্রকার উত্তিদ ও প্রাণীর-বীজ এবং ভিম্ব-আবিষ্কার করিয়াছিলেন ৷ সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে,_জলজ জীবের বিস্তৃতি এবং বংশ রক্ষার জন্যও পক্ষীর! যথেষ্ট 
সাহায্য করে। ্ , | 
পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুপ্র প্রাণী যে, সংসারের কোনও উপকারে আপিতে পারে, 
তাহা হঠাৎ আমাদের মনে হয় না। ' কিন্ত জীবতত্ববিদ্‌ পঙ্ডিতগণ পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিয়া দেখিয়াছেন, এই: প্রাণীগণ নান! প্কার তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের বংশ রক্ষার 
বিশেষ সাহায্য করে। আকারে ক্ষুদ্র হঈলেও, পিপীলিকাগণ বৃহৎ প্রাণীদিগের 
তুলনায় অনেক অধিক বুদ্ধিমান, ইহাদের সমাজ আছে এবং সেই জমাজেরই 
মঙ্গল বিধানের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রক্ম করে। জীবতত্ববিদ্গণু লক্ষ্য করিয়াছেন, 
পিপীলিকারা যখন নানা জাতীয় ঘাসের বীজ এবং শস্তাদির দান! মুখে করিয়। 
তাহাদের দুরবর্ভী গর্তের দিকে চলিতে আর্ত করে, তখন সকল বীঁজ ও শস্ত 
তাহাদের ভাগারে গিয়া স্থান পায় না; পথের মধ্যে যে গুলি ঘটনাক্রমে 
তাহাদের মুখ হইতে ম্থলিত হয়, তাহা পথেই পড়িয়া থাকে। জীবতত্ববিদ্গণ 
, বলেন, এই প্রকারে ভূণের় বীজ ও. শশ্যাদি দৃরান্তরে ছড়াইয়। পড়িয়া! এ সকল 
উদ্ভিদের বংশ বিস্তার করে। 
_. প্রক্কতির নির্দেশে প্রাণী ও উত্তিদ্‌. পরস্পরকে সাহায্য করিয়। কি-গ্রকারে 
পরম্পরের বংশের ধার! অক্ষুণ্ন রাখে, আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান 
করিলাম । এক জাতীয় প্রাণী অপর আর এক জাতীয় প্রাণীকে সাহায্য করিয়া 
প্রকৃতিতে ্রক্য রক্ষা করিতেছে, এ প্রকাঁর উদ্াহরণও জীব-বিজ্ঞাতন অনেক 
পাওয়৷ যার়। জলাশয়ে যে সরুল শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুক জন্মে, তাহাদের জীর- 
নেতিহাসে এই ব্যাঁপারটির পরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিন্ুুক তাহাদের 
ক্ষুদ্র দ্র বছ সন্তানকে মহ স্তায় নির্মমভাবে জলে ছাড়িয়া! দেয় না; শাবক- 
গুলিকে তাহার! কিছুদিন নিজেদের কান্কার, ( 2111-155 ) গোড়ায় রাখিয়! 
'পাঁলন করে। তার পরে বিশেষ-বিশেষ কয়েক জাতীয় মংশ্য নিকটবস্তী' হইলে 
বিস্ুকের৷ তাহাদের শাবক গুলিকে. জলে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করে। ছাড়া 
পাইলে মে গুলি নিকটস্থ মতস্তের দেহে সংলগ্ন হইয়! বার । এই প্রকারে বিশ্ুক 
শাঁবকগুলি মীর্ঘকাঁগ মৎন্তের দেহে লিপ্ত থাকিয়! কাটাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে- 
বয়োবৃদ্ধির সহিভ নিজেদের, দেহগুলিকে পরিণত করিতে থাকে । পুর্ণাবস্বব- 
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প্রাপ্ত হইলে ঝিনুক ,শাবকেরা আর মতস্তের দেহে থাকিতে চায় ন! ; তখন 
তাহারা সেখান হতে একে একে শ্থলিত হইয়। জলাশয়ের পদ্ষে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, ঝিনুক শাবকগুলি বিনুকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করে মাত্র; তাহাদের পালনের ভার মতস্তদ্গকে গ্রহণ করিচে হয়। বল! 
বাহুল্য, বিশ্ুক স্বেচ্ছায় নিজের সক্বানদিগের পালন ভার মতস্তের উপরে সমর্পন 
করে না, এবং মতস্তও দয়াদ্রচিন্ত হুইয়া৷ নিজের দেহে অপরের সন্তানকে আশ্রয় 
দেয় না। নিঃসহায় বিহ্ষুক শাবক গুলিকে পালন করার ইহাই প্রার্কৃতিক 
বিধাঁন,_এই কারণেই স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা চালিত হুইয়৷ বিস্তুক তাহাদের 
শাবকগুলির পালন ভার মৎস্তদিগের উপরে দিয়। মিশ্চিন্ত হয়। 
সহযোগিতার সাহায্যে, আমরা সংসারের অনেক কাজ করি। আনি 
বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিগ্তাদ।ন করি, ছাত্রের অভিভাবকের! ইহার বিনিময়ে কিছু 
অর্থ দান করেন; ইহাতে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা হয়। এই প্রকারে 
একের অভাব অপরের পুরণ করে এবং শেষে দেখা যায় উভয়েই লাভবান হই- 
য়াছে। থঞ্জ যখন অন্ধের স্কন্ধে চাঁপিয়। রাজবাটিতে ভিক্ষার জন্য যায়, তখনও 
তাহাদের মধো প্র প্রকার সহযোগিতা দেখা যাঁয়। কারণ ভিক্ষালব্ধ ধন উভয়ে 
ভাগ করিয়া লয় এবং তাহাতে উভয়েই লাভবান্‌ হয় । ইতর জীবের মধ্যে এই 
প্রকার সহযোগিত1 জীবতত্ববিদ্গণ আবিক্ষার করিয়াছেন । বলা বাহুল্য আমর! 
যেমন স্থার্থ-সিদ্ধির কথা মনে করিয়। বুদ্ধি প্রয়ে!গে অপরের সহিত সন্বন্ধ পাতাই ; 
ইতর জীবেরা তাহা করে না। ছুইটি অসম্পূর্ণ জীবকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ 
সুত্রে আবদ্ধ কৰিয়। প্রন্কৃতিই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন। জীবতত্ববিদ্গণ 
ব্যাপারটিকে 55%%91515 বলেন,_ আমরা তাহাকে সহযোগিতা বলিলাম । 
উদ্ভিদ এবং ক্ষুদ্র প্রারণীদিগের জীবন হইতে ইহার অনেক উদাহরণ সংগ্রহ 
করা যায়। 
শৈবাল ও ব্যাঙের ছাত। উভয় উদ্ভিদ; কিন্তু একজাতীয় উড়্িদ নয়। 
“শৈবাল (2১1৭০) অসম্পূর্ণ এক কোঁষময় জীব। বদ্ধ জলে বে হরিদ্বর্ণের 
সর পড়ে, তাহাই এ এক কেষময় উড়্িদের সমষ্টি । ইহাদের মূল নাই? বন্ধ 
জলে আকঞ্জিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহার! দেহস্থ করিয়! জীবিত থাকে । 
অপর: খাদ্াা তাহারা দেহের হরিদ্‌ কণার ( 01,01970251 ) সাহায্যে ওস্তত 
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করিয়া লয়। ব্যাঙ্গের ছাতা উদ্ভিদ্‌ শ্রেণীভুক্ত হইলেও জপুষ্পক ৷ ইহাদের 
মূল আছে"-আঁকরিক পদার্থ হইার! মূলের সাহাষো মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া 
দেহস্ত করে। কিন্ত দেহে হরিদ্কণ! না থাকায়, তাহার! অপর প্রয়োজনীয় 
খাদ্য নিজ দেহে প্রস্তুত করিতে পারে না । এই জন্যই যেখানে লতাপাতা! ব! 
গোময়াদি গচিতে থাকে, সেখানে _ ব্যাঙের ছাতা জন্মে। ন্তরাং দেখা 
বাইতেছে, শৈনাল ওবাঙ্গের ছাতা উভয়েই এক একটি অভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ 
কয়ে এবং একের অভাব অপরটিতে পূর্ণ মাত্রায় বিদামান থাকে | জীবতত্ববিদ- 
গণ দেখিয়াছেন, প্রান্সই ব্যাঙের ছাত৷ এবং শৈব!গ জাতীয় উদ্ভিদ একই স্থানে 
একত্র অবস্থান করে দেহের হরিদ্কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক বাম্প টানিয়। 
শৈব।ল যে খাদ্য নিজ দেহে প্রস্থৃত করে, তাহার সমগ্র অংশ সে নিজে ভক্ষণ 
করে না? একট! ভাগ সে ব্যাঙ্গের ছাতাঁকে দিতে থাকে । ব্যাঙ্গের এই অযাচিত 
দান গাইয়। নিশ্চিন্ত থাকে না। সে নিজের মূলে সাহায্যে দৃত্তিকার আকরিক 
পদার্থ শোষণ করিয়। যে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহার একট ভাগ শৈবালকে দান 
করিতে থাকে । এই ব্যবস্থায় কাহারও খাদ্যের অভাব হয় না । প্রত্যেকে 
অপরের অভাব মোচন ক্ুরিয়৷ পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করে। বৃক্ষের ত্বকে 
পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদ! ও সবুজ রঙ্গ মিশান ছাতা দেখা যায়, তাহ! 
শৈবাল ও ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঙ্গের ছাতারই এক একটি উপনিবেশ। প্রকৃতির 
নির্দেশে পরস্পরকে পূর্থোক্ত প্রকারে সাহাষ্য করিস্লাই উহারা জীবন ধারণ 
করে। | | 

মটর কড়াই শিম প্রস্থৃতি উদ্ভিদের জীবনেও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া 
'যাঁয়। এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (73801195) উহাদের মূলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া নাইফ্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে । বায়ু হইতে নাই- 
ট্রোজেন্‌ সংগ্রহের এক অদ্ভূত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিকে দেখা যায়। কাজেই 
এই অভিথিদিগকে আশ্রয় দিয়। উড়িদ্গণ বিশেষ লাভবান্‌ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গ 
নিজেদের দেহস্থিত অঙ্গার ও হাইড্োোজেন--ঘটিত অনেক স্ুখাগ্থ জীবাণুদিগকে - 
'দান করিতে আরম্ভ করে। এই আদান প্রদার্সে, উড্ভিদ ও তীবাধু উভয়েই 
লাভবানু হয়, . 

প্রীজগদ|নন্দ রা়। , 


ইউরোপীয় সাহিত্যে ছুঃখবাদ ও 
বঙ্গ সাহিত্যে তাহার প্রভাব । 
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"বে দিন ইউরোপে ৬/০1০১০:এর জন্ম হইল, সেই দিন হইতে 
ইউরোপে সাহিত্যেরও এক ননীন ধার। প্রবাহিত হুইল। এই সাহিত্যের” 
মূলসুত্র_-“জীবন, তোগ একট! বিড়ঘ্বনা”। এখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা! 
2থছুর্দশার ভাগই .বেশী। আর এই জীবনভোগের পর কি আছে. 
তাহা অনন্ত সংশয়াচ্ছন্ন। কিছুই আমর! সত্য ও ফ্রব.বলিয় ধরিতে পারি ন1। 
এই কথাই নানা ভানে, নান আকারে এই সাহিত্যের ভিতর প্রতিধবনিত: 
ক₹ইতেছে। কথাটা কিছু নৃতন নয়। কিন্তু ইউরোপ এই ভাবের উপর যে 
সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত করিল তাহাতে একটু নুতনত্ব আছে। যখন ছুংখ অমঙ্গলই 
জীবনে বেশ্দী তখন তাহাকে ভুপিবায় জন্, চাপা! দিবার জন্ত, তাহারা কোন 
অনুষ্ঠানের কথা তুলিল না। তাহারা! দ্রঃখকে এক রকম বরণ করিয়া লইল 1. 
অমঙ্গলের বড়াই করিতে শিখিল। অবশ্ত জীবনে সুখের আশা নাই বা সুখ 
নাই, এ'কথা এ সাহিত্য বপিতেছে না। তবে তাহার পরিমাণ এত অল্প ও. 
তাহা এত ক্ষণিক যে তাহ প্ররুত ভোগের বন্ত না হইয়া কেঘল বিড়ম্বনার. 
কারণ হইয়া উঠে। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণিক বিছ্যদ্দীপ্তি অধিকতর' 
সঙ্কটজনক । ইহার ফা ইংলণ্ডে 1510, ফান্দে 07905800712 
ইত্বালীয় সাহিত্যে [.০01১81৭1. 'রুসিয়ার সাহিত্য, বলিতে গেলে, 73710101517 
এর উদ্েজনাতেই প্রথম প্রাণলাভ করে । 090510117 35100 এর আ্ 
শিষ্য) 


৪০৮ সাহিতা-সংহিতা । [৫ম খণ্ড ৯-১* সংখ্যা। 


ইউরোপে এই ভাব প্রথমে ৬৮6101৮6119105 «পরে 13510150 ও শেষে 
79101 নামে পরিচিত হইয়াছে । দর্শনশান্ের 2৩৯ সাহিত্যের 
এই [০১১10 হইতে একটু স্বতন্ত্র পদার্থ £ 'নৈরাহী বাদ” বলিলে ইহা 
ঠিক বুঝান হয় না। ইছাছে শুধু কানা নাই, হাসিও আছে, সব তুচ্ছু করা 
বিশেষতঃ মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তি, স্নেহ, গ্রেম, দরা ভাগবাঁস! প্রভৃতিকে 
খাটো-করা হাল্ক।-কর। হাসি) ইহার একটা লঙ্গণ-_দুঃথকে লইয়।, অমঙ্গলকে 
লইয়া বড় করা। নিজের অন্তর ক্ষত দেখাইয়া লৌকের কাছে গর্ব করা এবং 
তাহার জোরে প্রাধান্ত বা বিশেষত্ব লাভ করিবার চেষ্টা । [17051160682] ব| 
মননশীল ইউরোঁপীয্লগণ সকল বিষয়ে বিশ্বাস হারাইয়া শেষে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব * 
লইয়৷ পড়িল এবং অন্ত সব তুচ্ছ করিতে শিখিল। তখন প্রত্যেকের বোধ হইতে 
লাগিল যেন জগতের সব বস্ত ভাঁহাকেই আঘাত করিতেছে, সংসারের ঘকল 
অমঙ্গল তাহারই পিছন ছুটিয়াছে। নিজেকে ছিন্ন যে আর কাহাকেও জানে 
না, তাহার কাছে ইহা স্বাভাবিক। সেই জন্য ইউরোপীয় মন তখনকার 
সাহিত্যে নিজের যে চিত্র প্রতিফলিত করিল তাহাতে মনে হয় যেন জীবনের বহু 
সুযোগ ছুঃখ দুর্দিশায় নষ্ট হইয়! যাইতেছে, হ্ুদয়ের ও মনের অনেক শক্তি দুঃখের 
ও অমঙ্গধের পেষনে বৃথা! নষ্ট হইয়া বাইতেছে। এই তাঁব হইতে ইউরোপীয় 
[২৩৪1150০ বা ক্্ান্তব সাহিত্যের উৎপত্তি। কারণ 1১৩৯৪71779) হইতে 
7581190 ও 07301071517 হইতে [06511910 উদ্ভৃত হওয়! স্বতঃসিদ্ধ। 
সকলেই জানেন জার্মান কবি 2০৪0৩ প্রথম বয়সের চাঞ্চল্যবশে এই ৬1০ ' 
£)৩/এর গল্প লেখেন । তিনি ভাহার বুবা নায়ককে ইউরোপ স্থলভ প্রেমের 
নৈরাস্তে ডুবাইয়া, কর্মুহীনতার অন্ধ তামসের মধ্যে কি ছুকাল ঘুরাইয়। শেষে আত্ম- 
হত্যার পথে জীবনের ছূর্ষিসহ কারাভোগ হইতে বাহির করিয়া দিলেন ( পরিণত 
বয়মে ০০৪১৩ এই চ/০70৩ কে ইউরোপের অধিকতর উপযোগী করিয়া 
এবং সমস্থ জন সমাজের এক নিত্য অংশের প্রতিবিষ্ে নৃতর ছাচে ঢালিয়া 
1152019:915165 চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন ।, কিন্ত সাহিত্যে অরতর 
ক্ষমতাশালী লেখকগণ এই 5:7০ কে “ছাড়াইয় উঠিতে পারিল না। 
0০5৫০ অসাধারণ ক্ষমতা শালী ছিলেন। হিনি ইউরোপের মন ঠিক্‌ ধরিয়া 
ছিলেন / 3967০ র মৃত সমস্ত ইউরোপ তখন এক নব অভ্ভাদয়ের চাঞ্চল্য 


পৌষ, মাঘ, ১৩২৩। ] ইউরোপীয় সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য । ৪০৯ 


আলোড়িত। ইউরোপ তখন ধর্থপ্রধান ও কর্মপ্রধান ধুগ পার হইয়া চিন্তা 
গ্রধান যুগে পদার্পন কক্িতেছে । চিন্তা গ্রধান যুগে মানুষ তর্ক করে, অতীতা- 
পেক্ষী বা 1২০0০92৩০0৩ হয় যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাঁরই ত্র ধরিয়া অনেক 
নাড়াচাড়া কবে, সমালোচন! করে, প্রায়ই সকল বিষয়ে সংশয় কাটাঈয়! উঠিতে 
পারে না, কিন্ত যাহা করে তাহা অত্যন্ত হঠকারিতার সহিতই সম্পন্ন করে। 
০০০৫৩ এ যুগের একজন আদর্শ কবি। তাই সেই প্রথম বয়সের চাঞ্চল্য 
প্রস্থত ৮৮০7০" এর স্থুর তখনকার ইউরোপীর জনচিত্তে ও জনচিস্তানুসাঁরক 
সাহিত্যে বেশ জম্গিয়া গেল। ইউরোপে, ৮/০:0)০-বাদ আরম্ভ হইল। সেই 
দিন হইতে 13519 এর আবির্ভাব এবং ইতালীয় কবি [-০০78701 র নিরাশ 
সঙ্গীত গুণির জন্ম কেবল “সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল £ অষ্টাদশ শহাব্দীর 
ংশয়বাদ ও 52111007601511510 অযথাভাবুকতায় মিশিয়া সাহিত্যে 1১০554- 
[517 এর স্থষ্টি করিল। 

এরূপ হইবার যে কারণ ছিল না, তাহাও নয়। কারণ যথেষ্টই ছিল.। 
ইহার কারণ হইতেছে, শিক্ষা ও সমাঙ্গের অসামঞ্জস্য ৷ ইহ! খুষ্টীয় যোড়শ শতাবীর 
প্রথম ভাগ হইতেই আরস্ত হইয়াছিল। বিস্বৃতপ্রায় প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য 
ফিরাইয়! পাইয়! ইউরোপ দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিল এবং আপনাকে 
শিক্ষিত কবিতে যত্রবান হইল) কিন্তু ঘোড়শ শতাব্দী এক মহা ধ্ব দ্ধের যুগ। 
যখনই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ধের মধ্যে ছন্দ হয় তখনই বুঝিতে হইবে থে 
উভয়ের অন্তরে গলদ আছে। সেই গলদের নামান্তর ভগ্তামী। প্রাচীন 
রোমক গ্রীসীয় সাহিত্যের পুনরাবিষধারে ইউরোপের মস্তি যখন নবভাবে 
উদ্ধুদ্ধ হইয়া, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া সকল জিনিষই যাচাই করিতে 
লাগিল 'তখন এই ধর্ম দ্বন্দের অন্তনিহিত ভগামি ধরিয়! ফেলিতে তাহার 
দেরি হইল না। কিন্তু অধিকাংশ নব্য শিক্ষিতেরা দেখিল যে সে 
ভগ্ডামী ভাঙ্গিতে গেলে সমস্ত সমাজেকে তাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। সুতরাং - 
সমাজ ধর্মকে আপন পণ্ড যাইতে দিয়া তাহার! নৃতন নুতন কাব্য ও শিল্প 
কলার সৌনদর্ষ্যের আস্াদনে ব্যপিত রহিল। তাহারা যখন গ্রীক্‌ সাহিত্য রসের 
আম্বদনে 7১82817, বাহিরে তখন 090১0110 ধর্মের সমাজবন্ধন । কাজেই 
শিক্ষ! ও'সম'জেবু সামঞ্জস্য রহিল না । ফলে সমাজপর্মের অপেক্ষা না থাকায় 


তন সাহিত্য-সহংহিতা | [৫ম থণ্জ, ৯-১* সংখ্যা । 


সংযম লুপ্ত হইল। এ যুগের অনেক-শিল্পী ও,সাহিত্যিকের জীবন এই সংযম 
হীনতার চূড়ান্ত নিদর্শন । যাহারা 0৪0১0110 সমাজের গণ্ডী ছাড়াইল তাহারাও 
সেই চেষ্টার উত্তেক্গনায় -সংঘম হারাইল। «লোকে সংষষ হারাইয়! শাস্তি 
হারাইল। সেই অশান্তির তাড়নায় তাহার! জীবন দেবতাকে দেখিতে না 
পাইয়া চারিদিকেই বিকট বিভীষিক! দেখিতে লাগিল। তখনও প্রতিতাশালী 
বাক্তিগণের কল্পন। সৌন্দর্য ওরস স্থষ্টি করিতে লাগিল বটে কিন্তু 0739309 
বা উত্তট ভাবে। জীবন ও সৌনদর্ধাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়া! নহে! জীবনের 
পুর্ণত। লক্ষ্যের অতীত হৃইক। গেল। সাহিত্য খণ্ড বিছিন্ন ভাব ধারণ করিল। 
ডারিদিক হইতে সাহিত্যে কেবল নিষ্ফলতা, চাঞ্চল্য ও ছঃখের ক্রন্দন উঠিতে 
জাগিল। ইহার মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য ৪ ছিল, কিন্তু বেশী ছিল ক্সাপনাকে ন! 
জানার চাঞ্চলা ৷ 
সাহিত্যে দুঃখের কথা৷ চিরকাঁলই আছে । এই ছুঃখনাদ সাচিত্যে 12605 
বা করুপ রসের গীতিকাব্যাদির ভিত্তর দিয়! প্রকাশিন্ত হয়। সংস্কত 
সাহিত্যে [152515 নাই । আপঙ্কারিকগণ তাহা পরিহার করিস্জাছেন। কিন্ত 
নু ঃত8৩৫৮র উপকরণ সমস্তই আছে কারগ ছুঃখই করুণ রসের অবলম্বন, 
আর সংস্কত কাব্য নাটকার্দিতে করুণ রসের অভাব নাই, কিন্তু সংস্কৃত কবি 
জীবনের পূর্ণতার দিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতেন। তীহারা অথণ্ড জীবনচিত্র 
জাকিতেন। তাই উত্তরচরিত ও মৃদ্জবকটিক এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ। 5- 
£5৫-_উদ্দীপ্ত করিবার জন্ত নছে, শাস্ত করিবার জন্য । আমাদের গ্রাটীন 
নাটককারের! বোধ হয় তাহা বুঝিস্বাছিলেম। তাই তীঁহারা শেষের দিকে 
মঙ্গলটা যুড়িয়া দিতেন। তাহাতে একটু কুত্রিমত। ছিল। ' গ্রীক কবিগণ আরও ' 
স্পষ্ট ভাবে এ সত্যটা বুবিয়াছিলেন। কিন্তু তীহারা যোড়া তাড়া দিয়! বা. 
যতই কৌশল সহকারে হুউক্‌, এই মর্গলটাকে পার্ধিব আকার দিবার চেষ্টা 
করিতেন না। তাহার! জানিতেন কোন কোন মহজ্জীবনের পরিণাম: পৃথিবীর 
মঙ্গলামঙ্গলের অতীত হইয়া যার তীহার। আৰু জানিতেন 16 বা অদৃষ্ 
দেবীর জালে সমস্ত মানব জীবন বন্ধ। সুখছুঃখ সেই একই স্থান হইতে যাক! 
করিয়া একই ' পথে যাতায়াত কয়ে । তাহারা মানুত্ের আয়ত্বের অতীত । যে 
পথে হত কাহারও সর্বনাশ আসিতেছে, সেই পথেই কাহারও অননুমেয় মগ 
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আমিতেছে। আবনুষঙ্লিক মঙ্গলকে ছণড়িয়! নিরবচ্ছিন্ন হুঃখ গ্রীক কবি জানিতেন 
না। যে দৃশ্যে 0901905 এর হৃদয়োন্ম।দকর প্রলাপ, সেই খালেই £51702075র 
মহৎ হৃদয়ের অভিব্যক্তি । এই জন্ত গ্রীক 15850 এত বিখ্যাত জিনিষ। 
গ্রীক কবিও জীবনের সম্পূ্তি! ভীঙ্গিতেন না। তাই শান্ত চাঞ্চল্যহীন গাভীর্যে 
শ্রীক্‌ [79053- অঙ্কিত জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়্াছে। দুর্ণিবার 
বিপদের উদ্দাম ক্ষণেও মানব হৃদয়ের গৌরব কোথাও নষ্ট হয় নাই। হোমর, 
ভার্জিল, বালীকিতেও ছুঃখের কথা আছে। কিন্তু তাহ! জীবনের নান! 
অবস্থার অন্যতম । তাহ,কে লইর! সাজান গুছান নাই । সেখানেও জীবনের 
পূর্ণতাই বজায় রাখা হইয়াছে 1 1)81)0৩ র অমর কাব্যে ছঃখী হৃদয়ের যেরূপ 
মেথান্ধকার ছায়! পড়িয়াছে. সেরূপ খুব কম কাবোই আছে। কিন্তু দান্তে ও 
ছুখকেই সার করেন নাই? তাহার চিন্তান্বিত বিষাদক্লি্ মুখের ছায়াসস স্বর্গ 
অবধি মণিন হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তবুও তিনি জীবনের পুর্ণ পরিণাম ভূলেন 
নাই। ক্ষণেকের তীব্র স্থথে, যদি পরবত্তী চির জীবনও দুঃখ ময় হয়, তবে সে 
সুখ ও বর্জনীয় । ইহাই তাহার কাব্য পাঠে আমাদের মনে হয় । একবার 
ষে তাহার 7398০ র সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ! 

' কিন্তু [২০0815587০5 এর পর ইউবোপে যে সাহিত্য গঠিত হইতে 
আরম্ভ করিল তাহার একাংশ তেমন পূর্বতন সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতনর 
বিস্তৃত ও নৃতন নুতন ভাঁবময় অন্তদ্িকে তেমনই ভাহাতে এই ছুঃখের চিত্র ভিন্ন 
রূপ ধারণ করিল। এখন হইতে ছুঃখবাদ বলিয়া একট! জিনিষ সাহিত্য, মধ্যে 
প্রচলিত হইতে লাগিল। যে 7২০2)91700 19850) গঠিত হইল তাহাতে 
'সেক্সপীয়ারের মত মা-কৰি ছাড়া আর কাহারও মানব জীবনের সম অন্ত 
পরিমাপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই তাহা উচ্ছ্‌্খল হইয়া! উঠিল। 
শুধু টঞ্চলতা ও তজ্জনিত দঃখ দ্রেখানই [78050)র আদর্শ হইল। ইহা 
সাহিত্যে সত্যেরও পরিপূর্ণতার অভাব আনিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাবীতে 
ইউরোপীয় জাতির মন নানাদিকে কর্ব্যপৃত ছিল। বানিজ্য, উপনিবেশ 
সংস্থাপনে, চিত্রে, স্থাপত্যনি্থায়, তাহারা! নান! কীর্তি লাভ করিতেছিল। 
কাজেই তখন এই ছুঃখ বাঁদের বিশেষ ফল লক্গ্য হয়নাই? কারণ কম্ম- 

প্রথান যুগে লোকে 77885 কে 8250 ভাবেই গ্রহণ করে, তাহার 
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সম্বন্ধে ভাবিবার অবসর গাঁয় না। তাই সেই ছুঃখ বাদের ভিতরেও অনাবগ্তক 
আকুলতা। নাই, বরং একটি পরিপূর্ণতা আছে ।' কিন্তু চিস্তাপ্রধান যুগে এই 
11885) কে তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া মানুষের মন শেষে সংশয়ের 
গোলকধীধায় পড়িয়া পথহারা হইয়! যায় ও মুখ বীকাইয়! সংসারকে বিন্রপ 
করিতে বা দুঃখের একট! বিভীবিকামুর্তি দ্েখাইতে শেখে। কেহুবা গভীর 
ভাবে নির্মম হস্তে কেবলি সংসারের কেহ বা আপনার ক্ষতগুলি বাহির করিয়া! 
সংসারকে দেখাইতে থাকে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন শ্রশ্র্য্য ও বিলাসিত! 
সমাজের মধ্যে জীকিয়। বসিয়াছে, লোকে ভাবিবার অবসর পাইয়াছে, তখনই 
দেখা গেল, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, মাচুষ সব বিষয়ে বিশ্বাস 
হারাইয়া সমস্ত সংযম ভাসাইয়। দিয়াছে। 

ইউরোপীয় সাহিত্যে এই ছুঃখবাদ আরও এক রূপে দেখ! দিল। সমাজের 
নানা কুৎস। ও জীবনের ছুঃথ জানাইবার জন্ত 99075 ব! ব্যঙ্গচিত্র রচিত 
হইতে লাগিল। এই 58015 গুলি প্রাচীন রোমক জাতির 990৩ এর 
আদর্শে রচিত। রোমক জাতির ধ্বংসের কিছু পূর্ব কয়েক খানি স্মন্দর 58115 
তাহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সব অধঃপাতে যাইতেছে, ইছাই সেই 
5907৩ গুলির প্রধান বক্তব্য । রোমক জাতির মধ্যেও শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়া- 
ছিল। গ্রীস্দেশ জয়ের পর গ্রীক পঞ্ডিতগণ আসিয়৷ রোমে শিক্ষাদান করিতে 
লাগিলেন। গ্রীসের আর তখন সে তেন্গ ছিল না। অহঙ্কারী, গর্বিত, যোঞ্চার 
জাতি রোমকগণ এই পণ্তিতগণকে অত্যন্ত গ্বণার চক্ষে দেখিতেন । ফল হইল, 
শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে ঠিক মিল হইল না । রোমকগণ তখন সকল জ্রিনিসে 
মুখ বাকাইতে আরম্ভ করিল 1 জীবনের মঙ্গল ও মহৎ মূর্তি ভুলিয়া! গেল। 
ছুঃখের মহত্ব ভূলিয়! শুধু হীনতাটাকে উপহাস রাশির দ্বারা বচাইয়। রাখিল। 
ঢা০'৭০৩ ও 0৮10 এর গীতি কাবো, 7575605 ও )0৩7591 এর 98615 
এ) [১1577005 ও 7270706 এর নাটকে, থে একটা সক্কীর্ণত৷ ও হীনতা দেখা 
যায়, তাহা সেই জাতীয় হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও হীনতারই ফল, এবং সেই 
হীনতার মূলে এঁ শিক্ষার অসামঞ্স্ত । শুধু (কমে যে এই রূপ হইয়াছিল 
তাহ! নয়, সকল জাতির অবনতির সময় ব1 শিক্ষা ও সমাজের অসামঞ্ীত্তে ইহা 
অতি শ্বাভাদিক ঘটনা । সেই: 1২61171558108 এর দিন হইতে আজ, পর্য্যন্ত 


পৌষ, মাধ, ৯৩২৩।] ইউরোপীয় সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য । ৪১৩ 


ইউরোপে এই শিক্ষা-ও সমাজ সমন্তার মীমাংসা চলিয়া! আসিতেছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার চরম পরিণতি ঘটে । তাহারই ফলে ড/০:00৩7 
এর স্থষ্টি। জর্খানীর নিকট ,হইতে শিখিয়া. ইউরোপীয় মন তাহার অসংঘত 
চঞ্চলতাকে একট! গভীর ভাব বলির ধারণ! করিয়া তাহার নাম দিল 50110- 
1১0 01212, 56091002170 501555. তাহারই সুর আজও থাকিয়! থাকিয় 
ইউরোপীয় সাহিত্যে উঠিতেছে। “কিন্তু সুর ফিরিতে আরম্ত করিয়াছে বলিয়! 
বোধ হয়। তাহারা শিক্ষাকে সমাজের অনুরূপ করিয়া লইতে পারিয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। 15961) ও [19906111001 এর সাহিত্য সেই চেষ্টার প্রথম 
ফল। তবে এখন কেবল বুদ্ধি চচ্চা। ইহার পরিণত ফল ভবিষ্যৎ গর্ভে 
নিহিত । ইউরোপের যে জাবস্থায় ৮/৩:০১০ এর রচনা, ইংরাজাধিকারের কিছু- 
দিন.পরেই বাঙ্গালার প্রায় সেই রূপ অবস্থা ঘটে। বহুদিন পুর্ব্ব হইতে বাঙ্বালার 
শিক্ষা বিত্রাটের হুত্রপাত হইয়াছিল। বাঙ্গালার 7২59159911০, পাঠান 
রাজত্বের শেষ হুইভে বিগ্যাপতি চণ্ডীদাসে আরম্ভ করিয়া, মোগল রাজত্বের 
প্রথমাংশে রঘুনন্দন, রঘুনাথ, শ্রীচৈতন্ত ও বৈষ্ণব কবিগণের অদ্ভুত সশ্মিলনে 
্্বসিত । বিদেশী রাজার ভয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তখন নানা বিধি ব্যবস্থা 
ঠিক করিয়। সমাজের আট ঘাট বাধিয়। ফেলিতেছিলেন ! কিন্তু মুসলমানের! 
কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশকে শাসন করিতে পারেন নাই । কেবল আকবরের 
চেষ্টাই কতকট। রুতকার্ধয হইয়াছিল। কাজেই বিদেশীয় শিক্ষার বিশেষ কোন 
বিস্তার ব৷ ফল হয় নাই। রাজদরবার ব্যতীত তাহার ফল প্রায়ই দৃষ্টিগোচর 
হইত না। কিন্ত ইংরাজেরা অধিকার করিয়াই. দেশের প্রকৃত শাসন আরম্ত 
করিলেন। ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এই শাসনের একটি প্রকাও সহায় ও চিহ্ন 
স্বরূপ হইল । তথন শিক্ষা ও সমাজে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। সমাজ এক- 
দিকে টানে ও শিক্ষা আর এক দিকে বল প্রয়োগ করে। ফলে মানুষের মন 
নিশ্চেষ্ট থাকে না। হঠাৎ শিক্ষার প্রবলতর বেগে সে সমাজের দিকে ন! ঢাহিয়! 
অসংঘত ভাবে অন্ত দিকে ছুটিল। তখন সেই বিক্ষুন্ধ অসংঘমের ফলে 
মানসিক দৃষ্টিবিত্রম ঘটিল। * তখন সকল বস্তই শিক্ষিতগণ ' খণ্ডশঃ 
দেখিতে লাগিবেন। মনে অন্ধকার ও সংশয় ঘনীতৃত হইল। এই 
কালের একখানি পরিফার চিত্র রাজনারায়ণু বন্গর 'লজাম্মচরিতে' 


4১৪ সাহিত্য-সধহিতা'| | ৫ম খু, ৯-১০ সংখ্যা। 


"ও তাহার “একাল ও সেকাঁলে' কিছু 'কিছু জাচ্ছে, আদর! বেশ 
'দ্বেখিতে পাঁই। ৃ 

এখন বাঙ্গাল! সাহিত্যে ইহ!কিরূপে প্রবেশ করিল? ইংরাজী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে আমানের সাহিত্যে করটি নূতন জিনিষ দেখ! দিয়াছে। পাশ্চাত্য 
ধরণের গীতি কবিতা, ফাব্য ও উপন্তাস ইহাদের মধ্যে প্রধান। বাঙ্গাল! 
'গদ্যেরও জম্ম ইংরাজী "শিক্ষার প্রভাবে । 'প্রধানতঃ গীতি কবিতা! কাব্য ও 
উউপগ্তামের'ভিভর দিয়াই বঙ্গ সাছিত্যে এই ছুঃখবাদ 'প্রবেশ করিয়াছে । 

এই 'ইংরেজী ভাবের প্রথম ফল কীশ্বর গুপ্টের 5905 ও কিছু পরে রঙ্গ- 
-লালের খাদশিক্ষতা) হেম চন্দ্র এই স্বদেশিকতাকে আরও জঁকাইয়া তুলিলেন । 
এই ৮৪019080) একটা সম্পূর্ণ বিলাতী জিনিষ। রঙ্গলাল ও হেমচন্দরে আস্ত- 
কিফত1 থাকিতে পারে এবং আছেও, কিস্ত তখনকার ছোট খাট অনেক কধিই 
ভারত শশানে বসিয়া ছুঃখেক্র গান গাহিয়াছেন, ধাহার! ভারতের কোনই খবরই 
'জানিতেন স।। আজ তাহাদের নাম মুদ্রিত পুস্তকের তালিক1 ভিন্ন অন্তত্র 
গাওয়া! অসস্ভব । 'ঘিজেন্্রলাল এই ইংরাজী 78:70690'জিনিষটাকে অনেকট! 
'শোধন করিয়া! দেশের হৃদয়ের সঙ্গে 'মিলাইয়! দিয়াছেন । 

রাষপ্রসাদও ভারতচজ্জ আমানের খাঁটি বাঙাল! ব! মুসলমানী বাঙ্গালার বড় 
“কবিদের শেষ কবি। কৃষ্চকমল ব। জয়নারাখ শিক্ষিত সর্ব সাধারণের পরিচিত 
'নছেন, এবং ভারতচন্্র ও ঈশ্বরপুপ্ত এই উভব্বের মধ্যবত্তাঁ কবিগণের মধ্যে কেহই 
শন্বাড়ম্বর ছাড়িসবা গ্রকৃত কবিত্বে পৌঁছান নাই । ইঈশ্বরগুপ্ড হইতে বঙ্গ সাহিত্যে ' 
ইংরাজী আফ্ছিত্যের না কউক্ষ, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব। এই ঈশরগুণ্ডের 
'নিন্বদ্থ ্ষবি্থ কোথায়? সেটুকু গাহার রঙরলে নহে। শ্রই রঙ্গরস ভায়ত 
চন্দ্র ও ভারতচজ্ের পূর্বতন অনেক কবির মধ্যে আছে। সেটুকু তাহার 
'পরমার্ধিক বা নৈতিক ক্ষবিতায় নহে। কারণ, ভাঁহা আমাদের শাস্ত্রকারগণের 
. উত্ভিই ছন্দোবন্ধনে লিখিত। লে নিজস্ব কবিত্টুকু, তাহার 5275৩ গুলিতে । 
এই গুলিতে হে 3০ ৫০ 3:0, 0০০ ০2৮৩ এর ভাব আমদানী হইতেছিল, 
সঙগাকের জুঙ্দর জংশকেও একটু নখ করিয়! দেরাইবার চেষ্টা হইইতেছিল, তাহা 
বজ সাহিত্যে বুতন। তাহ! ইংরাজি শিক্ষা ও ভাবের.ছায়ায় দেশ মধ্যে রর্ধিত 
হটইভেছিল। ইহার মুলে, ইউরোপীয় :5৪4150 ( বাস্তরতা! )1 শিক্ষার ও মনের 
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ধিক্কৃতির সহিত অজ্ঞাতসারে,তাছ। সাহিত্যে আসিয়! পড়িতেছিল, শুধু. ছঃখই" 
ইহার মুলীভূত. বস্ত নয়।, ইহাল্প ভিতর, একটা বিরক্তি, একট! বিদ্রোহ, একটু? 
আক্ষাপনের' ভাব'আছে ।, বলিতে পারেন, ইহ সমাজের ফে অংশ কুত্রিমতার, 
উপর গঠিত হইতেছিল,. তাহার বিরুদ্ধে বিভ্রোহ। ক্ষিস্ত সমাজের মধ্যে কৃতরি- 
মতা ও তাহার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের মুলে সেই একই. কাক্সণ-_ শিক্ষানিপধ্যয়, 
সুকুন্দরামও. তড়,দত্তকে অপদস্থ ' করিয়াছেন, কিন্ত সেখানে এমন একটি? 
সন্ধ্দয়তা আছে যাহা' ঈশ্বরগুপ্তে. বা হুতোমী ব্যঙ্চিত্রে একেবারেই দেখা যাঁয়! 
না? কিন্ত সমাজের ও হৃদয়ের ক্ষতন্থান খু'টিয়! খুঁটি বাহির ক্ষিলেও,- 
ইহার! সেগুলিকে সাজাইয্া বাহির- করেন নাই।. এই ভাব ক্রমশঃই বাড়িয়।' 
বস্ততত্ত্রতা চলিয়াছে.। এখন 990৩ এর তীব্রতা, ও ভীড়ামি ছাঁড়িয়! ইহা নানা: 
উপন্যাস, কবিতা ও সন্দর্ভের ভদ্রবেশ পরিয় বাহির হইতে আরম্ত করিয়াছে ।: 
কিন্ত ভিতবে সেই' অসংযত চাঞ্চল্য ; জীবনরে পূর্ণকূপে দেখিবায় ও বুঝিবায়? 
অসামর্থ্য'। 

ইহাপ্ন পরবর্তাঁ সাহিত্যেই ছঃখের নামে হা হতাশ আধম্ত হইল।. বাঙ্গালা 
নৃতন "19851 ভাবের আদর্শ. আসিল । তখন গগ্ঠ পূর্ণতা লাভ- করে নাই।. 
কাব্যগুলি' 17921 ভাবে এ অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালার-ছুইখানি। 
শ্রেষ্ঠ কাব্য-পরীক্ষা' করিলেই আমরা, ইহ দেখিতে পাইব।. মেঘনাদ বধ ও. 
বৃম্তপংহাক্ন' উভয়েই হঃখের করাল অন্ধকারে পরিসমাণ্ত ৷ ইলিয়ড্‌,. রামাঁরণ). 
1)15175 0০0170)? বা! 92150156105 এর মত এ কাব্য ছইখানিএক একটি 
পূর্ণ বস্তু হইয়া উঠিতে পারে নাই'। তাহার কারণ জীবনের অমঙ্গলাংশকে' 
ভাহাতে বিশেষ স্ফীত করিক্বা! দেখান হইয়াছে ।, তাহাতে একদিক যেমন 
উজ্ছল হইম্াছে অন্যদিকে তেমনই পূর্ণতাক্ম অভাব রহিয়! গিয়াছে।: এই যে" 
অভাববোধ ইহা ইংরাজাধকারেক্ পূর্বের কবিদেক্ন সামান্য গঙ্গান্তোক ও একা. 
দশীর উপাখ্যান" হইতে আরম্ভ করিয়া! কোন পুম্তকেই পাওয়া-যায় না। কবিদ্ব 
ফতটুকুই হউক্‌, সফলেরই,একটি সমগ্রতা আছে।' আধনিক প্রতীচ্যসাহিত্যের' 
প্রভাবে আমরা! এই সমগ্রতা 'হরাইতে বসিয়াছি।. ইংরাজী সাহিত্যও এই 
বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি গ্রত্ত। ' ] 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ছুঃখ দুর্দশার চিত্র বিল্লল-নহে। মুকুন্দ রাম হইজে, 
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আরম্ভ করিয়৷ অনেক কবিই সুর 'ধরিয়াছেন--“শিশু কাদে ওদনের তরে? 
ফুল্লরার ছঃখ, খুঙ্পনার সপত্বীকৃত লাঞ্না, সবই বঙ্গের দবিদ্রের, বঙ্গের সংসারের 
নিত্য অভিনীত দুঃখের দৃশ্ত । স্মারও কত ছুঃখের চিত্র ভাসান ও মঙ্গল কাব্য 
সমূহের মধ্যে নিহিত আছে। তখনকার দিনে ইহার উপর আবার ছূর্দান্ত 
রাক্সপুরুষগণ্র অত্যাচার ছিল। তখন অনেকেই মামুদ সরিফগণের 
অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হইত। কেবল তাহাদের মধ্যে একজন কবির আলেখ্যে 
থাকিয়া নাম রাখিয়া গিয়াছে । ধনী জমীদারগণ গৃহস্থ কৃষকগণকে উৎপীড়ন 
করিতেন, তাহার প্রমাণও বিরল নহে। সেই ঘ্ুগের সাহিত্যে তাহাদের 
ক্রন্দনও স্থান পাইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে সেই যুগের বাস্তবত! বল! 
যাইতে পারে, এবং এই বাস্তবত! আধুনিক যুগের বাস্তবত! হুইতে বহু উচ্চে। 
কারণ তাহার সমন্তই সহজ ও সরল। ছুঃথকে অনাবশ্তক রূপে স্ফীত করিবার 
চেষ্টা নাই। বরং যেখানে ম্বাভাবিক সেখানে 'জগদবতংসে পালধিবংশে, নৃপতি 
রায় রঘুরাম'গণ আসিয় দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন । এই যে অমঙ্গলের পিছনে 
মঙ্গল দেখিবার একান্ত চেষ্টা, ইহা! সে যুগের একটা অকপট হ্বদয়-ভাঁব, এবং 
সাহিত্যে আশ্চর্যযরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে কোন নিরর্থক ভাবন। ও সংশ্র 
নাই। তাই সাহিত্যেও আকুলতাঁর কোন চিহু পাওয়। যায় না। তবে আকুল 
হইবার মত জিনিষ পাইলে সে যুগের লোকেরাও আকুল হইতে জানিত। কিন্তু 
মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহারে আমরা কি দেখিতে পাই 8 বিপদের ঘনীভূত 
অন্ধকারে অমঙ্গলের করাল ছায়ায় তাহাদের পরিসমান্তি। বৃত্র সংহারে 
দধীচির অস্থিদান কাব্যের অন্তর্বর্তী একটি সামান্ত, ঘটনা, 75০৭০ মাত্র । 
বৃত্া্থরবধের পর উত্মের মহনীয় পর্াক্রমের উল্লেখ মাত্র নাই। শুধু ন্িলার 
ক্ষিপ্ত বেশ ও বৃত্রের নিরুদ্ধ মৃত্থযস্বাসে কাব্যের সমান্তি। মেঘনান্ধবধে শুধু 
চিতার আগুনেই শেষ সর্গ উজ্জল হইল। রাবণের বিলাঁপে রামচন্্র বলিয়া যে 
কেহ আছেন তাহাও তুপিয়। যাইতে হয় । জীবনের যে চিত্র ইন্্জিতের পতনে 
আমাদের চক্ষে ফোটা উচিত ছিল, তাহাঁর পরিবর্তে শুধু আহত অভিমান ও 
বার্থ নৈরাস্টের চিত্রে কবি গ্রন্থ শেষ করিয়াছেনণ। আগেকার বাঙ্গালা কাব্যেও 
কবিগণ বিগজ্জালজড়িত মন্যাজীবনের অংশ দেখ্ুইয়াছেন। কিন্তু তীহাদের 
মত আধুনিক কাব্যগুলিতে ভগনতীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্ততি নাই, (এই সকল 


পৌষ, মাধ, ১৩২৩।] ইউরোপীয় পাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য । ৪১৭ 


কাব্যে বিপন্মেঘনির্ঘবক্ত স্ৌভাগ্যনুধূ্যাল্যেকসমুদ্ভাসিত প্রশান্ত! নাই বা 
তাহার ক্ষীণতম আভাস মাত্র নাই। ইহাদের দুঃখের আড়ম্বর নিতা 150 
£010157) এর অন্থকরণ। 

তখনকার দিনেও লোকে কীাদিতে জানিত, আকুল হইবার মত জিনিষ 
পাইলে আকুল হইত সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য এই আকুলতার, এই ক্রণনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেকি আকুলত1! সেকিক্রন্দন! সে কেবল এক 
অস্তরাশ্রপরিপ্লুত, নিবিড় ভাব মোহ । সেখানে হাসির অন্তরালে অশ্রু, 
আবার অশ্রর অস্তরালেও হাসির মত দীন্তি । সে প্রেমাশ্রুবিগলিত ভাবমোহে 
আশা ও নিরাশ! হারাইরা গিয়াছে, তখন ভাবপ্রাচুর্যে বাগ ও বাঞ্িতে 
এক হইয়! গিয়াছে । সে কান্না বাঙ্গালার নিজস্ব স্যমগ্রী। এমন কি এই 
বৈষ্ব-কবিতার মোহে তুলিয়া একজন কান্নাকেই বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী 
বলিয়। ফেলিয়াছেন। কিন্ত সে কানন! নিজের ছুঃখের বড়াই নহে, 
বা জীবনের অমঙ্গলভীত হৃদয়ের অসংমত অশ্রু-উচ্ছাস নছে।. কবি যখন 
আত্ম-নিবেদনের অবসরে 'মাধব ! হাম পরিনাঁম নিরাশ ! বলিয়া গলদশ্রঃ 
হইতেছেন, তখনই করপুটে “অতএব তোহারই বিশোয়াসা+ বলিয়া! শাস্তি 
পাইতেছেন। জীবনের একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড অনুভূতি কবির সমস্ত হৃদয়ে 
ভরিয়া উঠিতেছে। চশ্তীদাসের “হুখের লাগিয়! এ ঘর বাধিস্ট শুধু কানুপ্রীতির 
তন্ময়তায় তরপুর হইয়া! উঠির়াছে। নিজের জন্ত কিছুই নাই। ইউরোপের 
কোনও কবিতায় আজ পর্যাস্ত এ ভাব ধর! পড়ে নাই। ইউরোপের ছুঃখ 
সমস্তই নিজের জন্ত । তাই তাহার অন্থকরণে বর্তমান বঙ্গসাহিত্যেও যে সুর 
উঠিতেছে তাহাতে দুঃখ শুধু জমকাইবার, নিজেকে বিশিষ্ট করিবার জন্ ব্যবহৃত 
হইতেছে! পরিবর্তী কবি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে এই ভাব একটু.তরল 
হইয়। আসিয়াছে । কিন্তু তথাপি এই সমস্ত বৈষুব সাহিত্যের ছোট বড় বহু 
কবির ক্রন্দন একই জুরে বীধা। দে নৈরাণ্ত কেবল পরবর্তী শাস্তিটুকুকে 
ডাকিবার জন্ত, পথ দেখাইয়া আনিবার জন্ত। এ নৈরাগ্তে বিরক্তি নাই 
অনুভূতি আছে। সংশয় নাই, বিশ্বাস আছে। কুক্্ত। নাই, সরসতা আছে। 
বৈষ্ণৰ, সাহিত্য কারার স্থুরে জমিয়াছে বটে, ফি সেকান! ইউরোপের কানার 
সাহিত্য স্বপ্নও ভাবিতে পারে না। 


৪১৮ সাহিত্য-সংহহিতা। [৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখা? 


এখন দেখা যাক, এখনকার গীতি কবিতান্স ্ুঃখ ফেমন ভাবে ফ.টকাছে। 
ধরিতে গেলে বর্তমান গীতিকবিতাসমূহ অধিকাংশই কোন না কোন 
আকারে ছুঃখের সুরে বাধা'। জাতির মনে যখন নানা হঃখ রহিয়াছে তখন 
ইহ! হওয়াই স্বাভাবিক | বহিঃপ্রক্কৃতির জুন্দর চিত্রপট অশাকিতেও আমরা, 
যেন ছঃখের ভাবনাগ্রন্ত হইয়া পড়। অভ্যাস করিয়৷ ফেলিয়াছি। গার পর" 
বিলাতী ধরণের প্রেষের নৈরাশ্ট ও হঃখ আমাদের কাবা সাহিত্যে আমদানী 
হইয়াছে। হেমচন্্র ও রতীক্রনাথ ও বিহাঁরীলাল গীতি কবিতায় বশঃ অর্জন, 
করিয়াছেন । নবীনচন্ত্রের গীতি কবিতায় তেমন বিশেষত্ব নাই। মধুহ্দন, 
বৈষ্ণব কবিগণের পর্দাস্কানুলরণ করিয়া! ব্রজবিরহিনীগণের দুঃখ গাইয়াছেন:। 
মধুহ্দনের গীতি কৰিতায় খিশেষত্বআছে। কিন্ত তাহা বৈষ্ণব কবিদ্ভ। হইতে 
স্বতন্ত্র পদার্থ) সেখানে যে ছুঃখ ফুটির়াছে, তাহাতে সে ভাবমোহ নাই। কারণ 
তিনি ষে জীবনের চিত্র ঝআকিতে বসিয়াছিলেন সে জীবনের রস কখনও অন্থভব 
করেন লাই? বিহারীলালের সারদামঙ্গলে একটি ব্যাপক ভাবের উত্তেজনা 
আছে, কিন্তু সনোহ হয়, তাহারও মুলে অতিরঞ্জিত. আবেগের অতিপ্রাকৃত 
প্রকাশ যদি, ইহা! সত্য হয়, তবে তিনিও প্রতীচ্য শিক্ষাবিষের হাত হইতে 
পরিভ্রাথ পান নাঁই। কিন্তু হেমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতাতেই আধুনিক 
রুগ্বের জনেক ভাঁব সর্ববাপেক্ষণ অধিক প্রতিফলিত হইয়াছে। হেমচন্ত্রের প্রেম 
নৈরাসশ্ত মুলক অনেকগুলি গীতি-কবিত1 আছে। সেগুলি কি? সেগুলি 737500190৮7 
এর চর্বি্বিত"চর্ধান। বালালার কখন যাহা ঘটে নই বসহজ ভাবে ঘটিবার- 
আপাতত: সস্তাঁৰনা নাই এমনই ঘটনার প্রতিবিষ্বে সেগুলি চিক্রিত। হেম়- 
চন্দ্রের 02০6০ ককিতাঁ ও. 70831700 এর 1১9০19০. কবিতা। একই 
উপাদান হইতে প্রন্তত। তাহা জাতীয় দুঃখকে লইয়া! জীক। ভ্বাতীন্জ দুঃখের 
প্রকৃত অনুভূতি নীরবে মহৎ চরিত্র গঠনের চেষ্টা করে।,. তাহাতে 837০77৩ 
আন্ষঃলন থাকিতে পারে না । 
স্বীগ্রনাথের 'গীতি কবিতা আজ করত রা তীহায় 31- 

90050 তুলিয়াছে এখন তিনি সত্য 'ও যৌবন অফুরস্ত ইহাই প্রচার 
করিস নিশ্চিন্ত আছেন। এখন তিনি লোকগ্রিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্ত তিনি সাহিত্যের. জাসকে অনেকবার অনেক রূপে নানিগ্াছেন। প্রথম 


পৌষ, মাঘ, ১৩৯০। ২ ইউরোপীয় সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য । ৪১৯ 


ও মধ্য বন্সসের লেখায় রবীন্ত্রনাথও এই.ব্যাপক ছুঃখকাদের মোঁছে ভূবিযাছিলেন। 
বর তাহা হওয়াই স্বাভাবিক । যৌবনের চাঞ্চল্যে মন স্বভাবতঃই আপনার 
সুখকেও চিনিতে পারে না, হুঃখেরও গভীরত। স্পষ্ট বুঝে না। : শুধু চধ্লতাই 
পমন্ত হৃদয় পুর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও মধ্য কালের সমন্ত কবিতার 
প্রাণ এই চঞ্চলত!, এবং এইটিই তীহার কবিতার একটি বিশেষত্ব । কিন্ত 
সময়ের গতি দ্ববীন্্রনাথের উপর যে অঙ্ক বসাইয়াছে, তাহাতে এই দুঃখবাদ একটু 
নুতন আক্ষান্সে দেখ! দিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অনেক হা হুত্তাশ করিক়াছেন, 
'কিন্তু শেষে তিনি একটি নিজের পথ বাছিয়! লইকাছেন। সর্বন্ুদ্ধ রবীন 
সাহিত্যে যুগ হুজ কি এই নয়,-আর নিশ্টেষ্টভাবে সংযত হইয়া থাকিও না। 
একটা কিছু কর্ধপথ অবলম্বন কর, যদি তাহাতে ধ্বংস হুইয়! ঘাঁও সেও ভাল, 
'কিন্তু তথাপি চুগ করিয়া বাঁচিয়া থারিবার চেষ্টা করিও না। মৃত্যুর ভয় রাখিলে 
সিদ্ধি আসিবে না। ইহা নিশ্চয় খুব উন্নত ভাব। কিন্তু তিনি জীবনের 
ফোন চিত্র পট অঙ্কিত করিয়া এই ভাৰ গুলি বুঝাঁইব1র চেষ্ঠা করিয়াছেন! 
তাহাক় আধুনিক উপন্যাস প্রন্থখুলিতে তিনি একটি ম্পষ্ট পথ দেখাইদা দিয়াছেন। 
তোমরা! সকলে চ/5৫507129৫, প্রতীচ্য ভাবাপর হও। খরসংসার ঝড়ের 
দেখে চালাইতে থাক, সংঘমের ভাবনা ভাবিও না। : যে পারে সে উন্নত ভাবে 
থাকুক্‌, যে পারে ন তাছাকে নীচু অসংযত হুইতে দাও। তাহাতেই তাহার 
জীবন সার্থক হইবে 1 নিশ্চেষ্টতা অব্য কখনই ধপ্রশংসনীয় নহে। কিন্তু 
তাঁহার এই তাবের মধ্যে যে উচ্ছক্গলতার পথ দেখান হইতেছে তাহ! 'কি 
নিশ্েষ্টভয়ই নামান্তর নছে? জীবন ভোগ করিতে হইলে জীবনকে আঁক 
করিতে হইছে । আমরা সকলেই জীন ভোগ করিতে চাই কিন্তু যে জীবনকে 
আঁয়ত্‌ করিতে পারিল না, সে জীবন ভোগ করিবে কি রূপে? ইউরোপ কি 
উচ্ছজ্ঘল হইল জীবম ভোগ করিতে পাঁইতেছে? একটু স্থিষ্ন ভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলেই ইহা! বুঝা যাইবে । ইউরোপের বর্তমান সাহিত্য এ বিষয়ে 
কি সাক্ষ্য দিতেছে ? ইউব্লৌোপে ভাব অগ্রচুর হইয়া! আসিয়াছে, চ২5৪115:10 
1101568৩ এর আবর্জনা বাড়িয়াছে, শুধু এই উচ্ছৃ্খলতার জন্ত [: পদীন্্নাঁথ 
'চতুরন্্নে ণ্ঘরে বাইরের” মধ্যে, নান! গল্পে, নানা ফবিভ্ার, নানা আকারে 
. ইউরোপের এই বিপদ ঘরে ডাফিকা। আনিবায্ চেষ্টা কক্ধিতেছেন। রবীন্দরনাঁখের 


নিও সাহিত্য-স্হিত। | [৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা। 


কতকগুলি আধুনিক গীতি কবিতার বেশ দেখ যায় ভিনি ইউরোপের ছঃখ 
বাদটিকেও একটা তত্বের পোষাক পরাইন়্া খাড়। করিবার চেষ্টায় আছেন। 
এই তন্ব হইতেছে "দুঃখ দুঃখ হইয়াই সার্থক । অমঙ্গল অমঙ্গল হইয়াই সার্থক । 
তাহাকে বরণ করিয়া লও | যদি নিতান্ত ঝড় বঞ্চাবাত তোমার শিরে আসিয়! 
পড়ে, তবে তাহাতে ভ্রক্ষেপ করিও ন11» ছুঃখের মহত্ব চিত্তকে সংঘত করে, 
আপনাকে দুঃখের অঙ্কে অস্কিত করিয়া" বিশিষ্ট করে না। প্রকৃত ছুঃখের 
মর্খম্পর্শী কাতরতায় চাঞ্চল্যও অনুভূতি ছইই হারাইর। যার 'নিবাত নিস্কম্পমিব 
প্রদীপম্ঠ। এ কথাও এখনকার দিনে বলিয়! দিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যে 
সীত। নীরবে অশ্র-বিসঞ্জন করিতেন, 7219০65 নির্বাক হইয়া দীড়াইয়! 
থাকিত। ছুঃখের এ চিত্র আমরা বঙ্গ-সাহিত্যে কয়টা পাইয়াছি ! দুঃখের 
মরল ভাব ছাড়িয়া! তাহাকে পোষাক পরান একেবারে মানায় না। স্থুথকে 
সেরূপ আভরণ পরাইতে পার । 
তারপর ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্য সংস্পর্শের আর একটি ফল, বাঙ্গালায় 
উপন্তাসের সৃষ্টি । নাট্যকার্য এখনও আমাদের দেশে আপনার নুর পায় নাই। 
কারথ জাতীয় দৃঢ়তা ভিন সেরূপ সর দেওয়া যাঁয় ন7া। আমাদের তাহার একান্ত 
অভাব । ধাধা আছে, তাহ! হয় ইংরাজীর অনুকরণ, 'ন1 হয় শ্বভাববহিভূর্তি 
রঙ্গালয়ের সৃষ্ট বন্ত । গিরিশচজ্ঞ শুধু লোক-রঞ্জন করিয়! গিয়াছেন। ছু'এক 
খানি সমাজচিত্র তাহার নাম রাঁখিবে মাত্র । তাহাতেওসাহিত্য-কল! অপেক্ষা 
রঙ্গালয়ের কলাদর্শ বেশী ছুটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজীর অনুকরণে ও লোক 
রঞ্জন প্রবৃত্তির মিশ্রনে নিজের শক্কি সম্পূর্ণ দেখাইয়! যাইতে পারেন নাই ॥ 
কাজেই তীহার ন্ুরও অন্গুকরণের ফল। তাহ! স্থির প্রণালীবদ্ধ নহে। এক! 
দীনবন্ধু তাহার 0০561 গুলিতে আধুনিক কালের উপযোগী অথচ মৌলিক 
রচন! রাখিয়া! গিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের এই ছুরম্ত ছুঃখবাদ মনে হয় 
তাহাকে স্পর্শ করে নাই। | 

স্থতরাৎ বাঙ্গালাক্স -আধুনিক জীবন ষেটুকু সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তাহ সমস্তই উপন্যাসে । ইহার মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস অতি সামান্ত। 
বঙ্কিমচন্দ্র, রমেপচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক গুঁলধক দিগের মধ্যে শরৎ.চট্রো- 
পাধ্যায়, এই কয়জনের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে রমেশচন্দর 


সি 


পৌষ, মাধ, ১৩২৩। ] ইউরোপীয় সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য । ৪২১ 


ব্যতীত সকলের উপভ্ভাসেই ইউরোপীর ছঃখ-বাদের বিষবীজ উপ্ত হইয়াছে। 
ইউরোপীয় উপন্াসে ইহা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে তাহার একটি লক্ষণ 
সাধারণ ও দরিদ্র জীবনের অবিকল বিবৃতি, [:6811901. এই হুবহু নকলের মধ্যে 
অনেক কদধ্যতা আছে, অনেক সাহিতা-রচনার বিঘ্নকর সামগ্রী আছে। 
ইহাতে সাধারণ ও দরিদ্র জীবনকে মহৎ-জীবনের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়! 
দেখান হইয়াছে । কিন্ত তাহাই এই শ্রেণীর লেখকগণ জোর করিয়া 
সাহিত্য মধ্যে লইতে চান। জীবনের অমঙ্গলটা কত বড় তাহাই ফীঁপাইয়! 
দেখাইতে চান। ইহার ভিতর যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহা সহজেই 
অনুমেয় । যে নিজে সুখ স্বচ্ছনে বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হইতেছে, 
তাহার কাছে দরিদ্র জীবনের সমস্তটাই বিষম অবিচার বপিয়! বোধ হইবে এবং 
তাহার, প্রত্যেক অংশটি তাহার অবস্থার অনুপাতে তাহার চোখে লাগিবে ; 
এবং বিলাস প্রকোষ্ঠের ():2%178 7০০17) আলোকে সেই জীবন বিবরণের 
পাওুপিশি পাঠ করিক্না এবং প্রকাশকদিগের সুবর্ণ মুদ্রার বৃষ্টিতে তাহার চোখে 
ইহা! আরও নুস্পট্র্ূপে বাজিবে । কিন্তু যাহরো! সত্য সত্যই নিজে সেই দরিদ্র 
অবস্থার মধ্যে আছে, তাঁহাদের ছঃখ অনেক থাকিতে পারে এবং আছেও ? কিন্ত 
তাহা অতি বিষম ভাবে তাহাদিগকে লাগে ন1ঃ লাগিতে পারে না। কারণ 
আমাদের অনেক অভাবই আত্মস্থষ্ট । সেই জন্যই এই দরিদ্র জীবনের ছুঃখ- 
চিত্রগুলি স্বাভাবিক ও দরল নহে, পরস্ত 56707077021--বৃথা কল্পনা ছ্‌্ট। 
অবিকল নকলের মত দেখা ইলেও, তাহা অতিরঞ্িত। ইহার মূলে যে বিষবীজ 
আছে সে ওই চ53510779। এর উত্তেজনা । আমাদের বঙ্গ সাহিত্যেও সে 
সুর উঠিতেছে না কিন *বাতাসী নিকাসীর” দল বোধ হয় অবিলম্েই বাড়িয়া 
চলিবে। শ্বরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দরিত্র ও সাধারণ জীবনের যে বিবৃতি 
আস্ত হইয়াছে, তাহ অত্যন্ত স্বাভাবিক দেখাইলেও, তাহাতে একটা ফেনানে! 
আছে। ভাহা দরিদ্রের মত দেখি! লেখা নয়। সেইটুকু হইলেই তাহার 
উপন্যাসগুলি প্রকৃতই স্মরণীয় জিনিস হইবে, কারণ তাহার ৪ অতি উৎকৃষ্ট 
এ বিষরে প্রাচীন সাহিত্যিকগণ উত্কুষ্ট উদ্াহরধ রাখিয়! গিয়াছেন। প্রাচীন 
সাহিত্যেও শবর, কিরাত, নিষাদ, ৪158018) মেষপালকদের জীবন প্রতিফলিত 
হইত। স্্খোনে যেটুকু অতিরঞ্রন আছে, তাহ! তাহাদেরই পারিপার্শিক 


৪২২ পাহিত্য-লংহিতা | | ৫ম খু, ৯১৯ সংগ্যা। 


অবস্থার সামগ্রন্তে । তাহ! তাহাদেরই মতন হইয়া দেখিয়া,লেখা। কিন্তু তথন 
ধনী দরিজ্রের মধ্যে গ্রভেদ-চিহ্ু এত স্পট হয় নাই। তথাপি আজিকালকার 
ধিনেও সরল ও সহজ ভাবে দরিদ্রের জীবন বুঝা যাইতে পারে এবং তাহাই 
প্রকৃত সাহিত্যের বস্ত ॥ অষ্টাদশ শতাবীর ইউরোপে আজিকালিকার দিনেন়্ 
ঠিক বিপরীত ভ্রম হইয়াছিল। এশ্বর্য্যের আলন্তে লালিত হইয়া ধনীদিগের 
মধ্যে দরিদ্র জীবনের সবই স্থুখকর ব্লিয়! একটা গল্প রচনার প্রয়াস হইয়াছিল। 
আঙ্ধিকার ও তখনকার ভ্রম একই কারণে উৎপন্ন । তবে সে ভ্রম আমাদের 
সাছিত্যে দেখ! দেওয়| সম্ভব নছে। 
ব্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসই এখনও বাসিলার জাতীয় জীবনের আদর্শ। তাহারই 
আলোচনা! করিয়া! এইবার প্রবন্ধ শেষ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা 
তিনটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম, ইংরাজী উপন্যাসের অনুকরণ,-_ছর্গেশ নন্দিনী 
তাহার অবিমিশ্র প্রথম ফল, ও কপালকুগ্ল! তাহার গৌরবময় পরিণতি । 
তাছার পর ঘর সংসারের কথা। কৃষণ-কাস্তের উইল তাহার পরিণত ফল। 
এবং শেষে আদর্শ চরিত্র গঠনের চেষ্টা । দেবী-চৌধুরানী তাহার হ্থন্দর 
উদ্াহরণ। ইহার মধ্যে নানা ভাবের মিশ্রিত উপন্যাসও আছে। কিন্তু সকল 
গুলিতেই (ছুর্েশ নন্দিনী ও ছু'এক খানি ছোট গর বাদ দিয়! ) জাতীয় চরিত্র 
গঠনের চেষ্টা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মূল সুত্র কিঃ আমার মনে তয় 
তাছার প্রধান স্থর--'তোমর! স্বপ্রধান হও। আপনাকে দৃঢ় কর, উন্নত কর, 
যত কর। বিপদ এধার ওধার হইতে আদিবেই, তোমাদেরও হয়ত তাহার 
মুখে আত্ম-বিসর্জন দিতে হইবে; কিন্তু মানুষের মত দাও । বিপদ কাটাইয়! 
উঠিতে পারে, চেষ্টা কর ।-_ইার উপর প্রগাঢ় ঈশ্বর-ভক্তির রসান দিয়! বন্ধিম- 
চন্ত্র উপন্যাসে আপনার মত প্রচার করিয়াছেন। রবীন্ত্রনাথের সহিত তাহার 
এই পার্থক্য,-তিনি হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব সংযমের সাফল্য কথন তুলেন 
আই। 
কিন্তু বহ্কিমচন্ত্রেরও চক্ষু ইংরাজী শিক্ষায় ঝলসিয়াছিল। প্ররুত প্রস্তাবে 
উপরোক্ত রূপে ষত গঠন করিলেও, তিনি সব সময়ে তাহাকে ঠিকৃ রাখিতে 
পারেন নাই। তিনিও ইউরোপীয় ছঃখ-বাদেত্ত ছায়া এড়াইতে পারেন নাই । 
বনধিমচ্ত্ের কষ্ট চরিজ গুলির কোন্টি সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্র *চ্ন্্রপেখরের” 


পৌষ, মাঘ, ১৩২৩। ] ইউরোপীয় সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্য। ৪২৯ 


প্রতাপকে বঙ্ধিমনন্ত্র স্বর্গে পাঠাইয়াছেন। পিন্ধ গ্রভাপের জীবনের বিশেষত্ব 
কিট ইন্দ্রিয় জয়,__নির্শাল প্রেম, ইহাই বস্কিমচন্ত্রের দেখাইবাঁর উদ্দেস্ত 
কিন্ত আমর! কি দেখি ৯ আমন! দেখি প্রতাপ সার! জীবন বিশেষত্বহীন হইয়া 
মৃত্যুতে বিশেষত্ব লড়ে করিল । প্রেমের বক্তৃতা! দিয়! পরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
এই উপদেশ আমরা কৃত্রিম শিক্ষা হইতে পাইপ্লাছি। জাতীয় চরিত্রের 
অন্তস্থল হইতে উহ! উদ্ভৃত নয়) আদর্শ জাতীয় চরিত্রের গঠনের চেষ্টা 
খাকিলেও বহ্কিমচন্ত্র কাধ্যতঃ জন্য চিত্র গঁকিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্কিম- 
চক্রের স্পষ্ট দির্দেশ সত্বেও আমরা শৈবলিনীকে কখন সুখিনী ক্পন! করিতে 
পারি না| কারণ বঙ্কিমচন্ত্র শৈবলিনীকে শুধু দুঃখ দেন নাই, ভাঙাকে একটা 
ছঃখের আড়ম্বরে ভূষিত করিয়াছেন । তাহার দুইথানি ঘর সংসারের উপন্যাস, 
লইলে ইহা আরও স্পষ্ট. দেখা যাইবে। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল ফি? 
ইহা! ঠিক হা হতাশ নয় সত্য, জীবনের ষে পু্তীতৃত অমঙ্গলের অন্ধকারে কুন্দ ও 
ভ্রমরের প্রাণদীপ নির্বাপিত হইল, তাহ। মনুষ্য অনৃষ্টের একটা অনশ্বর অংশ বটে, 
কিন্ত তাহাতে সমাজ-সমগ্তার যে নির্দেশ ও বিবৃতি রহিয়াছে, তাহার মূলে 
শিক্ষার বিকার,__জাতীয় হৃদয়ের বিষম চাঞ্চল্য ভিন্ন কিছুই নয়। কেবল মাত্র, 
*কপালকুগুলার, 71517 অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। যে ভাগা নিয়মে 
তাহার দুঃখনুত্র গাথা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও পঞ্ষিণামহীন। আমরা সেখানে 
গার্থিব মঙ্গলের কোন আশাই রাখিনা। পারিপার্থিক অবস্থার সহিত কোথাও 
তাহার যোগ ছিন্ন হয় নাই। এক হিসাবে ইহা জগতের কয়েক খানি শ্রেষ্ঠ 
কাব্যের মধ্যে স্থান পাউতে পারে । “রাজসিংহে” মবারক ও জেব উদ্লিসার, 
ছঃখচিত্রও বস্কিমচন্ত্র সত্য ও সহজ্জ করিয়া! দেখাইতে পারিয়াছেন। সীতারাম 
ধ্রত্তিহাপিক চরিত্র হইলেও, এই ধিষ-তরুর ছার়ায় বিষম বিকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে। | 

সাহিত্যে এই অসম্পূর্ণতা, অসংযম, বিদ্রোহের ভাবের জন্য কা্থাকেও দায়ী, 
করা+যায় না । সাহিতচ জাতীয় মনের প্রতিবিস্ব মান্র। জাতীয় জীবনে যখন 
এই ভাব রহ্যাছে ও তাহ! নান! ছঃখ ছূ্দশাপুর্ণ তখন তাহা সাহিতো প্রতি- 
ফলিত হইবেই। ইউরোপীয় জাতির ও শিক্ষার সংস্পর্শেই তাহা আমাদের 
জাতীয় জীবনে বিশেষ ভাবে সংক্রমিত হইয়াছে, ইহাই এখন আমাদের বুঝ) 


৪২৪ সাহিতা-মংহিতা । [৫মখণ্ড, ৯-১ সংখ্যা | 


উচিত। ইহাকে শুধু নুতন বশিয়! দোষ দেওয়| চলে না । কাঁলিদাসের দিন 
হইতে ও বোঁধ হয় তাহার পুর্ব হইতেও 'নবনিত্যবদ্যম্‌, চলিয়া যে কথাটা! চলিয়! 
আসিতেছে তাহা সর্বথা পরিহাধ্য । কিন্তু এই যে ইউরোপীয় ভাব, নৃতনন্ব 
ছাড়া ইহার আরও কুফল আছে । আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, ইহ 
সাহিত্যের অথগ্ুতা! নাশ করিতেছে, সাহিত্যে সংশয়ের ভাব আনিতেছে। 
শক্তি-সংঘমের স্থলে উচ্ছপ্থলতার গ্রশ্রয় দিতেছে, এবং অনাবশ্তক চঞ্চলতায় বহু 
শক্তির অপব্যয় করিতেছে । অবশ্ঠ চঞ্চলতা জীবনেরই লক্ষণ। এ চঞ্চলতায় 
আমাদের জড়তা কাটিবারই সম্ভাবনা ॥ কিন্তু যখন প্রকৃত কাধ্যের সময় তখন 
অনাবশ্তক ওঞ্চলতা। অভ্যন্ত হইয়া গেলে কিছুই কাজ পাওয়া যাইবে না। 
সাছিত্যের মহত্বম উদ্দেশ্ত জীবনকে পূর্ণ ভাবে প্রতিবিষ্বিত করা। সে 
ভাব আজি কণিকার দিনের এই চঞ্চলতায় ঢাক1 পড়িয়া যাইতেছে, এবং ভয়. হয় 
ইহাই ক্রমে অভ্যাস হইয়। না পড়ে। আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে 
নূতন সৌন্দর্য্য বোধ লাভ করছি ইহা নিশ্চিত, কিন্ত ইহাকে আপনার করিয়া 
লইতে হইবে । এখনও আমর] অনুকরণ করিতেছি মাত্র । তাই ইউরোপীয় 
সাহিত্যের একটা সুর এতদূর আসিয়া! পড়িয়াছে। আমরা 9967191) ও 
59001009709] 05810 ভাবকেই যেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্থষ্টি বলিয়া গ্রহণ না 
করি। 

কিন্তু শিক্ষা! ও মনের মধ্যে যত্দিন মিল না হইবে ততদিন ভন্নততর সাহিত্য 
সৃষ্টি হইবে না। তা সে শিক্ষার পরিবর্তনেই হউক, ব1 মনের পরিবর্তনেই 
হউক অথবা উভয়ের পরিবর্তনেই হউক্‌। আমাদের ভিতরে এই শিক্ষার, 
সহিত মনের মিলের অভাব রহিয়াছে ।. সেই অভাব সেই হঃখবোধ আমর! 
শ্রেষ্ঠ বলি না, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের সহিত তুলনা এই দুঃখের ' চিত্রের 
অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট বোধ হইবে । যতদিন ন! সে অভাব পূর্ণ হইবে ততদিন 
সাহিত্যের এই কার্পনিক ছুঃখ-বাদ ঘুচিবে না। যতক্ষন শিক্ষা ও সমাজের 
সামঞ্জন্তে জীবনের পূর্ণসত্ধা হ্ৃদক্ঙ্গম ন! হইবে ততদিন অমঙ্গলের মুর্তিকে ই.স্ফীত 
করিয়! আমর! হৃদয়ের সেই শূন্ঠ পূরণ করিতে থাকিব, এবং সাহিত্েও তাহারই 
চিত্র প্রতিফলিত হইবে। ক. . 
শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যয,। 


: প্রগয়পারিজাত। 
| € ৩) 
₹ তব পরিহবো৷ ? আছু অন্ধানমূ ?”" 


গু ০ রঙ ১ 
“হৃদয়ে গৃহৃতে নারী, যদিদৎ নাস্তি গম্যতাম্‌” 


তখন সংস্থানক বসম্তসেনার অন্বেষনে বড়ই বিব্রত হইয়! পড়িল! সে 
কষিগ্তপ্রায় ইতত্ততঃ ধাবয়ান হইতে লাগিল ।' কারণ এখন সে আর বসস্তসেনার 
অলঙ্কারের ঝুনু ঝুস্থ শব্দও শুনিতে পায় না, কিংবা মালার সুগন্ধও অনুভব 
করিতে পারিতেছিল না। তখন আর কি করে? দৌড়াদৌড়ি করিয়া কখনও 
বা বিটকে, আর কখনও বা নিজের ভূত্যকে, সেই গাঢ় অন্ধকারের ভিতরে 
মহা! আস্ফালনের স্হিত ধরিয়! বিষাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। পরে সকলে ক্রমে 
অনুসরণ করিতে করিতে একেবারে চারুদত্তের বাঁস ভবনের সন্নিকটে উপস্থিত 
হইলে, সংস্থানক মৈত্রেয়ের অপেক্ষায় একপার্থে দণ্ডায়মান রদনিকাকে ধরিয়া 
ফেলিল। ভরয়বিহ্বলা রদনিকা, তখন উচ্ৈঃস্বরে চীৎকাঁর করিয়া উঠিলে, বিট 
ব্যাপার দেখিয়া, অতি ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল, “অরে আহাম্মক, তুমি কাহাকে 
ধরিতে গিয়! কাহাকে ধরিয়া, বাহাছুরি প্রকাশ করিতেছ ৪ এখন যদি নিজের 
ভাল চাও, শীত্ব ছেড়ে দাও, আর চল, এখনই এখান হইতে দূরে সরিয়। পড়ি 1” 

এই কথায় দুর্ধিবনীত শকার আশ্কালনের সহিত তখনও বলিয়া! উঠিল, 'ণতুমি 
দেখিতেছি নিতান্তই মূর্খ; জান না যে, বিড়ালগুলি ছান! চুরি করিয়া তর 
সুযোগে কেমন করিয়া গলার আওয়াজ বদলায় ? আমি সবই বুঝিয়াছি, কাজেই 
যখন ধরিয়াছি, তখন আর ক্রিছুতেই ইহাকে ছাড়িতেছি না ।” 

“অসম্ভব নহে” বিট্‌ বলিল, “ইহা অসম্ভব নহে। বারাঙ্গনারা! নানারকম 
হাব, ত্বাব চীতুরি শিক্ষার 'সঙ্গে সঙ্গে গলার বিজলি রকমারি বদল করিতে 
বেশ সক্ষম হুইয়! থাকে ৮ 


৪২৬ সাহিত্য-সংহিতা । [ ৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা। 


এই সময়ে এক হস্তে প্রদীপ ও অন্ত হত্ডে স্বন্ধে উত্তোলিত বংশদওড গ্রহণ পূর্বক 
মৈত্রেয় বহির্দেশে আসিক়! উপস্থিত হইলেন । তখন মৈত্রের এই বৃত্তান্ত নিরীক্ষণ 
করিয়া রোষকষায়িত নয়নে বলিলেন, “এ ফি"? রদ্নিকে, তোমার এই কি 
কাজ? চারুদত্ত এখন -গরিব হইয়াছেন বলিয়! কি তাহার মান সম্ত্রমও চলিয়। 
গিয়াছে? কোন্‌ সাহসে চারুদত্তের বাড়ীতে, তুমি এই কেলেঙ্কারি ঢলাইতেছ ?” 

মৈত্েয়ের ক্রোধ প্রকাশ দেখিয়া" সংস্থানক তখনই রদনিকাকে ছাড়িয়া দিয়! 
ব্স্তসমন্ত হইয়া! এক পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া! ছিল। 

তখন রদনিকা, লোটাইয়৷ কীদিতে কাদিতে মৈত্রেয়ের পা ধরিয়া বলিতে 
লাগিল, “দাদাঠাকুর, এতে আমার নিজের কস্থর কিছুই নাই, আমি আপনার 
জন্য একপাশে বাহিরে দীড়াইর! ছিলাম, আমাকে হঠাৎ ধরিয়। ইহারা আমার 
ইজ্জত নষ্ট করিয়াছে জানিবেন । আমি আপনাদেরই ভরসায় আছি, 
অতএব আমাকে রক্ষা করুন।” 

“রে পাষগুগণ ! তোদের এত বড় স্পর্ধা, এই নিরাশ্রয়। অবলার-উপরেও 
তোর! অত্যাচার করিতে ধবিধা বোধ করিস নাই £৮ মৈত্রেয় অতি কোপাবিষ্ট 
হুইয়া বপিতে লাগিলেন, “রে পামরগণ ! তোদের এ কিরূপ অত্যাচার 1? তোদের 
পীড়নে কি বাড়ী ঘরেও কেহ থাকিতে সমর্থ হইবে না ৯ ওরে তোরা কি জানিস্‌ 
না,__-এই কাহার বাড়ী? চারুদত্ত এখন গরিব বলিয়! কি তাহার দান, ধ্যান-_ 
সংকাধ্যগুলিও এই উজ্দরয়িনী হইতে লোপ হুইয় গিয়াছে?” 

তখন বিট সলজ্জভাবে মৈত্রেয়কে বলিল, “ওহে ঠাকুর, ক্ষমা কর, তুমি অ 
রাঁগান্ধ হইও না। আর্ধ্য চারু দত্তকে কে না জানে? তুমি ইহা ঠিক জার্লিও, 
যে চারুদত্ের অপমান উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হয় নাই, কিন্ত দৈবাৎ তুলবশতঃই 
এই মহা অনর্থ ঘটিয়া পড়িয়াছে । কোন বারবনিতার সন্ধানেই এই ব্যক্তি এই 
অপরাধ ভ্রমে করিয়া ফেলিয়াছে, নতুবা! এই রাজধানীতে চারুদত্ের সংকার্য্যের 
অপলাপ করিতে পারে, এমন পাষগুপ্রকতির মানুষ কে আছে?” এইরূপ 
বলিতে বলিতে চারুদত্তের গুণবিমুগ্ধ বিট সহসা মৈত্রেয়ের পদ ধারণপুর্বক 
বলিতে লগ্গিল, “এই অন্যায় কাজ ইচ্ছ। ক্রমেঞ্র্টে নাই, অতএব আপনি দিব্য 
করিয়া বলুন, কিছুতেই এব্যাপার আধ্য চারুদত্তকে বলিবেন না! নচেৎ আমি 
কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব ন।” 


পৌষ, মাঘ, ১৩২৩1] প্রণয়পারিজাত। ৪২৭ 


মৈত্রেয় তখন অতি ব্যস্ততার ষহিত বিটের হাত হইতে নিজের পা ছাড়াইয়া 
লইয্াা বলিল, “মহাশয়, আপনি উঠুন উঠুন। এই ত্রুটির অন্য আপনি আর 
ক্ষোভ করিণেন ন1, আমি ঠিক 'জানিয়াছি যে, এই ব্যপারে আপনি প্ররুতই 
নির্দোষ। অতএব আমি চাঞফুদত্কে আর এ ঘটনা! কিছুতেই জানাইব না। 
কিন্ত আমি এইটি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই চারুদত্ের অবমাননায় রাজার 
শ্যালক এই দুৰৃত্তি সংস্থানকই দায়ী!” এইরূপ বলিয়া তিনি পরে রদনিকাকে 
বলিলেন, “রদনিকে ! এই অপমানের কথ! আর আর্ধ চারুদদ্ধকে জানাইয়! 
কোন ফল নাই, কারণ এ ঘটন! শু'নতে পাইলে, এই ছুঃসময্ে তিনি বড় মর্দ্- 
পড়ায় কাতর হইয়া পড়িবেন 1” 

বিট কর্তৃক মৈত্রেয়ের পদধারণ ব্যাপার সংস্থানকের পক্ষে বড়ই অসহ হইয়া 
পড়িয়াছিল। সে নিতান্তই অবজ্ঞার সহিত বলিতে লাগিল, ওহে, বলি 
তুমি কি হইলে? তৌমার কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞানটাও কি শেষ এইরূপে একেবারে 
লোপ পাইয়। গেল! তুমি কি জান ন| যে, আমি কত বড় লোক? আর ছুমিত 
আমার আপনার জন। তাতেও ভূমি একেবারে এই “কাকের ঠ্যাং মাথার” বামুনটার 
পানে গিয়ে একেবারে লোটাইন্! পড়িলে ? ছি ছি, বলি, তুমি হইবে কি? আছ! 
বলত, চাঁরুদত্ত এমন একট! কি বড় লোক যে, তুমি তার নাম শুনেই, একেবারে 
হতা! দিশ্াা ফেলিয়াছ ? বলি, তোমায় ভ্িবট! তয়ে শুকাইয়া গিয়াছে নাকি? 
যার ঘরে খুঁজিলে একট! থুদকণাও সকাল বেল! মিলে না, সে আবার মাচুষ 
কিসে ?* | | 

বিট তখন বলিল, “ওরে মূর্ঘ! আর্ধ্য চাঁরুদত্ত, এই রাজধানীর এক মাত্র 
অলম্কারস্বরূপ, তাঁহার গুণ তুমি কি বুবিতে পারিবে 2 তিনি আমাদিগের ন্যায় 
শত শত্‌ দীন দরিদ্রের জন্থই অকাতরে ধন ব্যয় করিয়া আজ কপর্দক হীন 
হুইয়ী পড়িয়াছেন। যখন তাহার অগাধ টাক ছিল, তখনও কেহ কোন মময্ষে 
তাহাকে ধনের গরব করিতে দেখে লাই ! তিনি অর্থের উদ্মায় আত্মহার! হইয়া , 
কখনও কাহার কোন অবমান করেন নাই । ওরে মূর্খ! জলপরিপূর্ণ বৃহৎ সরোবর 
যেরূপ প্রচণ্ড শ্রীষ্মের সময় 'সকম্ধের ভৃষণার জল বিতরণ করিতে করিতে ক্রমে ক্ষীণ- 
কলেবর হুইয়া পড়ে, আজ আর্ধ্য চারুদত্তও ঠিক তাহাই হইয়া পড়িয়াছেন। 
তুমি কি জামিবে ? আধ্য চাকুদত, দীন দুঃখীর অক্ষয় কল্পবক্ষের স্তায় আছেন, 


৪২৮ সাহিত্য-সংহিত। | [৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা । 


তাহাতেই তাহার সদ্গুণে তাহাকে এত বিনয়নআ্র করিয্াা রাখিয়াছে। আর্য 
চারদত্ত, সাধু সক্্নদিগের প্রতিপালক ) তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদর্শ) 
সুচরিত্রতায় তিনি নিকষ-প্রস্তর তুল্য । অধিক কি বলিব, চারুদত্তের গুণের 
সীম! নাই । সেই মহানুতব চারুদত্বই অসংখ্য লোকপরিপুর্ণ এই উজ্ঞপ্লিনীর 
মধ্যে এক মাত্র সজীব মনুষ্য, তিনি ছাড়া আর প্রকৃত মানুষ কে আছে? যা 
হউক, যাহা৷ হুইবার তাহা ত হইল, এখন,চল ষরে ফিরিয় যাই, আর এখানে 
থাঁকিয়। ফি হইবে ?* 

“কি, অমনি চলিয়। যাইব %” দত্তের যুক্তি সংস্থানক বলিল, “আমার বসন্ত- 
পেনাকে চাকদত্তের বাড়ী ছাড়িয়! দিয়া আমি অমনি চলিয়! যাইব? তাহা 
তাহা কিছুতেই হইবে না। তুমি কাপুরুষ, যাইতে হয়, তোমার ভয় হইয়াছে, 
তুমি এখনই চলিয়া যাও। শর্মা কিছুতেই যাইবেন না ।” 

“ওরে মূর্থ! এখনও তোমার বসন্তসেনাকে পাইবার আশা! আছে? তুমি কি 
জান না, যেমন অন্ধের চক্ষে দেখার আশা, তোমারও ঠিক আজ বসম্তসেনাকে 
পাঁওয়! সেইরপ দাঁড়াইন়্াছে! তুমি নিতান্তই কাগ্াকাও-জ্ঞানশূন্য, তূমি ত জান 
না যে, কেমন করে মেয়ে লোক বাধ্য করিতে হয়। সুধু পিছনে পিছনে হয, 
করিলেই কি মেয়ে মানুষ বাধ্য হয়? আরও কিছু চাই। মূর্খ! তুমি জানিও 
তোমার মেইটারই অভাব। দেখ, আলানেই কেবল হাতীকে বীধা যায়, আর 
লাগাম দিয়া ঘোঁড়াকে বাধ্য করিতে পার! যাঁয়। সেইরূপ যদি মনের যথার্থ 
ভালবাসা থাকে, তাহা। হইলেই স্ত্রীলোক বস্তু হইয়া থাকে, নতুবা কেবল 
বল বা ভয় দেখাইয়া কোন ফলই হয় ন৷। তোমার ত ভালবাসারই . 
অভাব, তবে আর কোন্‌ গুণে তুমি বসস্তসেনাকে পাইবে বলিয়া! আশ! কর? 
যাহা হউফ, ইচ্ছা হয়, তুমি একাই থাক, আমি এখন চলিলাম 1” এই 
বলিয়া বিট চলিয়া! গেল। 

“যা, যা, তুই নিপাত যা, অবজ্ঞার সহিত সংস্থানক, বিটকে এইরূপ বলিয়া, 
পুনর্ধার বলিতে লাগিল )-- “সা, আমি বুঝিয়াছি, ঠিক, বসম্তসেন! চারু 
দতের বাড়ীতেই গির! পলাইয়াছে :* তখন মৈন্ত্রয়কে সগর্কে বলিতে লাগিল, 
“ওরে বামনা, তুই একমনে শোন্‌, এই যে বসস্তসেনঞ& 'চারু দত্তের বাড়ী গিয়া 
পলাইয়া আমাকে আজ অপমান করিল, তুই এখনই গিয়া চারুদত্তকে বলিবি, 


পৌষ, মাঘ) ১৩২৩।] পুরাণ-প্রসঙ্গ | ৪২৯ 


যদি চারুদত্ত নি্সে বাস্তাদেনাকে আমার হাতে [গয়া দিয়া আসে, তবেই তাহার 
ভাল হইবে; আর তাহা না হইলে বুঝিতে পার, মরণ পর্যযস্তও আমার শক্রত 
দুর হইবে ন11 এই বলিয়! তখনই প্রস্থান করিল। 


ক্রমশঃ 
শ্ীমখুরানাথ ম্ুমদার কবিরত্ব কাব্যতী্ঘ কবিচিন্তামণি। 


পুরাণ-প্রসঙ্গ। 


€ ১) 

* হিন্দুর পুরাণ শান্তর অনেকের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছের বিষয়, কেনন! তীহাদের 
বিবেচনায় পুরাণে কেবল অবান্তর কথা-_বাতুলের প্রলাপই সন্গিবিইট হইয়াছে! 
কিন্তু পুরাণে যে নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক সদ্যুক্তি সমূহও উপদিষ্ট হইয়াছে, একথ! 
তাহারা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তত নহেন ! আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এস্থলে 
পুরাণের ভ্রান্ত “প্রামাণিকতা” কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে গ্রয়াস পাইব। 

১। অভ্র (মেঘ)। 
মেঘ কি প্রকারে হয়, তাহাতে লিঙ্গপুরাণ বলেন ;-- 
“অথ ধুমার্িবাতানাং সংযোগন্তৃত্র উচ্যতে ।% 
ধূম (জলীয় বাপ ), অগ্নি ( তেজঃ ) ও বাধুর সংমিশ্রণে অন্র অর্থাং মেখের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। | 
মহাকবি কালিদাস স্বীয় মেঘদুত কাব্যেও বলিয়া গিয়াছেন )-- 
. , প্ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরচ্তাং স্গিপাতঃ ক মেঘঃ।৮ 
কালিদাস ধূম ও ললিলের বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়া. গিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে 


৪২০ সাহিত্য-সহহিতা 1 [৫ম খও, ৯:১০ সংখা! । 
'লিঙগপুরাশে ধূম ও সঙ্গিলকে এক বলিয়াই ধরিয়! বইযাছেন, কারণ জনে 
বিপর্িণাম বশতই ধুমের সমুংপত্তি । . 

২। শুভ ও অণ্ুভ মেঘ। 
“স্ৃতধূজ্ান্তভবং চাভ্রমশুভাম্ব ভবিষ্যতি। 
অভিচারাগ্নিধূমোখং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজ ॥ 
এব ধূমবিশেষেণ জগতাং বৈ হিতাহিতমৃ। 
তম্মাদাচ্ছায়েদদ্ব,মং অভিচারকৃতৎ নরঃ ॥% 
মৃত শরীর দাহ করিলে, যে ধুমরাশি সযুদ্গত হয়, তাহ! জীব জীবনের 

“অশুভদায্নক হইয়! থাকে । আর মারণ ও উচ্চাটন প্রস্ৃতি অভিচার ক্রিয়া 
সম্ভূত ধৃূমরাশিও সকলের প্রা অপহারক হইয়া থাকে । এই প্রকারে ধূমের 
হিত ও অহিত এই বিশিষ্টতা হইতে জগতেরও শুভ বা অণ্ুভ সংঘটিত হইয়া 
থাকে ; স্ৃতরাং অভিচারসঙ্গত ধূমরাশি যাহাঁতে সর্বত্র প্রসারিত হইয়৷ জীবনেযর 
রানির হার গাই আচ্ছাদন করা বিখেয় । 


৩। সুর্ধ্যই মেঘ উৎপত্তির কারণ । 


+সহঅগুণমূৎঅঙ্ট,মাদত্তে কিরগৈর্জঘবলমু। 
'জলস্য মাশোৌসদ্ধির্ববা নাস্তযেবাস্ বিচারতঃ ॥৮ 


সহশ্রা-ু দিবাকর নিজ কিরণপরন্পন্স! দ্বায়া জগৎ হইতে জলরাশি গ্রহণ 
করেন, কারণ তিনিই বৃষ্টিরূণে সহজধার।য় সেই সেই বলরাশির বিকিয়ণ করিয়া! 
খরিত্রীর শল্তসম্প্রদ অভিত্বদ্ধি করিয়া থাকেন । এই হুল তন্বের আলোচনা 
করিয্া দেখিলে বোধগম্য হইবে, অগতে জলের নাশও হুয় না অথব। বৃদ্ধিও 
হয় না। 

ভগবান মন্ুও বলিব! গিয়াছেন ৮ * 


আগ প্রাস্তাছতিঃ সম্যগাদিজ্ঞমুপ তিষ্ঠতে |: 
বআনিত্যাজ্নায়তে বৃষ্টির্বগ্েরমং ততঃ প্রজাঃ 1৮ 
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বক্তাদি ব্যাপারে বনে ত্বৃতাহুতি প্রান কর! হইয়া! থাকে, তাহাই ৰাষ্পরূপে” 
আকাশে আদিত)কে জাশ্রয় করিকা মেঘয়াপে পরিণত হযন। এই জন্কা আদিত্য: 
অবলম্বদেই মেঘ হইতে বৃষ্টি জার সেই বৃষ্টি হইতেই অক অর্থাৎ শক্ত জন্দিয়ঃ. 
থাকে । দেই অন্নই প্রজ। বৃদ্ধির'কারপ। 


মহাারতেও দেখিতে পাওয়া ষাম ১-- 


“আদতে চ রসান্‌ ভৌমানাদিত্যঃ স্বগভস্তিভিঃ |. 
বায়ুরাদিত্যতণ্াৎস্চ রসান্‌ দেবঃ প্রবর্ধতি ॥ 
তগ্যদা মেঘতে। বারি পতিতৎ ভবতি ক্ষিতৌ । 
তদা বন্ুমতী দেবী ্সিপ্ধা তবতি ভারত 1. 
ততঃ শ্যানি রোহস্তি য়েন বর্তয়তে জগৎ ॥” 


হ্্য নিজ কিরণ বলে ভূমি হইতে রস গ্রহণ করিয়া! থাকেন আর বায়ু: 
আদিত্য কর্তৃক গৃহীত ও সন্বপ্ত সেই রস সর্বত্র বর্ষণ করিয়া! থাকেন। ৃর্ধ্যকর্তৃক 
গৃহীত ও বায়ু কর্তৃক ক্ষরিত জলই মেঘরূপে ধরণী-পৃষ্ঠে নিপতিত হইয়া! থাকে । 
এই বারিধারার প্রভাবেই দেবী বস্থমতী স্গিগ্বী হইয়া তাহার অমৃতময় ফলে, 
হরিৎ-ছবি শস্য-পরিশৌভিতা হইস়্! থাকেন, আর প্র শশ্ত দ্বারাই জগতের প্রাণি”: 
ৰর্ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়. 

এই য্ত ব্যাপার হইতে ফে মেঘের সমুংপত্তি হয়, তাহাই “গুভ মেঘ” $. 
আর অভিচার চা মুতদেহ দাহ নিবন্ধনঞ্সংজাত ধূম রাশি হইতে সমুদ্ূত মেঘই 
জগতের অশুভদায়ক। ধাহারা স্বকীয় জ্ঞানচক্ষুর বলে এই জাগতিক ব্যাপারের 
গু রহস্ত কারামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়! গিয়াছেন, সেই প্রজ্ঞাচক্ষু খষিবৃন্দ এই 
জন্যই জগতের হিতকামন করিম যঙ্ঞানলে আজ্য আছিতি প্রদান: করিবার 
ব্যবস্থী করিয়াছিলেন । যখন অনাবৃষ্টি-সংজাত ছতিক্গেন প্রপীড়নে শশ্গসমুৎ্পত্ভির 
ফোন সক্তাবন! আর দেখিতে পাওয়া! যাঁ় না, তখন এই ঘোর কল্সিবহন সঙ্কট. 
কালোও জাণবৃধ সন্বস্বভাঁব- ভূক্কিশীল ত্রান্ধণ কর্তৃক ষন্তবিশেষ অনুষ্ঠিত হইলে, 
জীব জীরদের কল্যানবিধায়ক সৃষ্টির বারিধারার প্রানূর্ডাীব হইতে দেখিতে. 
পাওয়া যায়। পক্ষাত্তরে এই যে বর্ধব্রয়বাঠপী ইফ্কোপীয় মহা অভিচার ক্রিক, 


৪৩২ সাহিত্য-সংহিতা | [৫ম খও, ৯-১* সংখা । 


ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, ইহাতে ত সমগ্র ধরণীমগ্লের, অণ্ুভই উত্তরোত্তর 
পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কামানের হৃদয়বিদারক 
উদ্গর্জন, সেই বালরুগ্ন রমণীবৃন্দের অকালমৃত্যুপ্রদায়ক বোমার আস্ফালন 
এবং অরাতির বক্ষ-রুধির-পিয়্াসী বন্ধুকের ধুম্রাশি বিকীরণ প্রভৃতি ব্যাপার 
হইতে যথেষ্ট জলীয় বাম্পও প্রাদুভূ'ত হইতেছে, আর তাহা! হইতে নিবিড় মেঘ- 
মালার আবির্ভাব হইয়া ভীষণ বণক্ষেত্র প্রবল বারিধারার সম্পাতে কর্দম- 
পরিষিক্তও ত হুইয়৷ পড়িতেছে, কিন্তু তাহাতেও তৃ? ধরিত্রী দেবীর শাস্তিলাঁভ 
হইতেছে নাঃ জীবের মঙ্গল সাধিত হইতেছে না, শ্তামল শত্তসপ্পদ ভরে ত* তৃত- 
ধাত্রীদেবী সুভূষিতা হইতে পারিতেছেন না । অধিকস্ত আধিব্যাধির প্রবল 
প্রকোপেই উত্তরোত্তর জীব জীবনের পরিহানি সংঘটিত হইতেছে। কিন্ত 
্বার্থান্ধ মানব এই ব্যাপার কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না। 


৪। সুর্য ওচন্দ্রকি? 
“ধনতোয়াস্মকৎ তত্র মগডলৎ শশিনঃ স্মৃতমূ। 
ঘনতেজোময়ং শুর্ুৎ মণগ্ডলং ভাক্করস্য চ ॥৮ 


চন্ত্রমগুল কেবল নিবিড় জলময় এবং কুর্ধ্যমগুল শুভ্র নিবিড় তেজোময় 
বলিয়া জানিবে। 
৫। চক্রের হাস ও বৃদ্ধি কেন ? 
“'সোমস্ত $ষপক্ষাদৌসভাক্করাভিমুখস্য চ। 
্রক্ষীয়ন্তে পরস্থাস্তঃ পীয়মানাঃ কলাঃ ক্রমাৎ। 
এবং সূর্ধ্যমিনিত্ৈষ! ক্ষয়বৃদ্ধী নিশাকরে ॥» 
কষপক্ষারস্ডে চক্র, হুর্য্যের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে চন্দ্রমগুলের 
'হাঁস হইয়। থাকে, ইহাকেই দেবগণ কর্তৃক চন্দ্রের অমৃতময় কল! পান বল! হইয়া 
থাকে । আবার শুরুপক্ষে গতি বশতঃ সৃর্ধ্য হইতে,চন্্র দূরে অপসরণ করাতে 


ক্রমে চক্রের অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । এইযপে জের ক্ষয় ও বৃদ্ধি এই উভয় 
ব্যাপারই সুর্যের সঙ্লিকর্ম ও বিপ্রকর্ষ নিবন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে । 
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বায়ু পৃরাণেও উক্ত হইয়ছে 3-_ 
ৃষিক্ষয়ৌ চ সোমস্ত কীর্ড্যেতে জে 
চঙ্তরের অভিবৃদ্ধি ও পরিক্ষয় হু্ধ্য কর্তৃকই সম্পাদিত হইয়। থাকে। 
৬। রাহু কি? 


“উদ্ধৃত্য পৃথিবীছায়াং নির্মিতং মগ্ডলাকৃতি। 
স্বর্ভানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যত্তমোময়ম্‌ ॥৮ 
চক্র বা হুর্যযমণ্ডুলে পৃথিবীর মগ্ডুলাকৃতি ছায়ার আচ্ছাদন ঘটিলে, নিবিড় 
তমোময় এ পরিমগ্রলকেই উভয়ের তৃতীয় স্থান স্বর্ভান্ছ অর্থাৎ রাঁহু বলা 
হইয়া থাকে । | 
৭| চত্র ও সৃর্য্যগ্রহণ। 


“আদিত্যাভচ্চ নিক্রম্য সোম গচ্ছ।তি পর্ববস্থ ॥” 
আদিত্যসেতি সৌমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু গর্ব ৮, 
রা শুক পক্ষের পর্ব অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে চন্ত্রকে এবং সৌরপর্ব্ব অর্থাৎ 
অমাবস্তা। তিথিতে পুনর্বার চন্দ্র হইতে হুর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়! থাকে । 


এই প্রমাণ হইতে হুম্পষ্ট বোধগম্য হয়। সকল পূর্ণিমা বা অমাবস্তা তিথিতেই 
চন্দ্র ও হুর্য্ের গ্রহণ এই বিশাল ধরণীমগ্ডলের কোন ন! কোন স্থান হইতে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। আমর! পঞ্িকার গ্রহণ গণনায় সেইরূপ দেখিতেওঁ 
পাইয়া থাকি, যে এই গ্রহণ অমুক অমুক স্থান হইতে দৃষ্ট হইবে এবং অমুক 
অমুক স্থানে গেখিতে পাওয়া যাইবে না। 


৮। পৃথিবীর সীমা । 
্রঙ্ষপুরাগ বলেন, 


“্রবিচজ্দ্র মসোর্চাবন্মযুখৈরবভাসতে। 
. সমুদ্র সারিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী, ্মৃতা ৮ 


৪১৪ সাহিত্য-সংহিতা। . [ ৫ম খণ্ড, ৯-১* সংখ্যা । 


যতদুর পর্য্যন্ত হুর্ধ্য ও চন্দ্রের কিরণরাশি জগৎ অধভাঁদিত করিয়) থাকে, 
সমুদ্র, নদী ও পর্বতাদি সমস্থিতা এই পৃথিরীর সীম! ততদুর পর্য্যন্ত জানিবে। 
পৃথিবীর এই' সীমা বিনির্দেশ হইতে, ভাহা। যে এখন্ও সম্যক্‌ নির্ধারিত হয় নাই, 
ইহাই স্প প্রতীরমান হয়.। 
ক্রমশঃ 


ভ্রীনখুরানাথ মন্কুমদার কবিরাজ কাব্যতীর্ঘ কবিচিত্তামপি। 


মহাকবিধ ভ্রীক্ষেমেন্জের' 
সেব্যসেবকোপদেশ । 


বিভৃষণাষ মহতে ভৃষ্জাতিমিরহারিণে । 
নষঃ সস্তোষরত্বায় সের্বাবিষবিনাশিনে 1 ১ 


এ হইতে অন্ঠ কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, ধরায় যাহার তুল্য অন্য কোন অলঙ্কার 
নাই এবং তৃষণান্ূপ তিমির যাহার সংস্পর্শে বিদূরিত হুইয়৷ যায়, সেবার: 
বিষবিনাশক সেই সম্তোষরূপ রদ্কে আমি নমস্কার করিতেছি ।৯। 

উৎস্থজ্য নিজকার্য্যাণি সন্ির্বাম্পাকুলেক্ষণমূ। 
দেব্য-সেবক-সেবানাৎ, ক্রিয়তামনুশাসনমূ ॥২। 
সেবা, সেবক ও সেবার বিষয় নিবিষ্টচিতে চিন্তা করিলে, সহদয় বাক্তি- 


মাত্রেরই চক্ষু বাম্পভারাক্রান্ত হইয়া! পড়িবে /' অতএব এই সেব্য, সেবক ও. 
সেবার সম্বন্ধে যে প্রক্কত বিষয় উপনিবদ্ধ হইতেছেঞ্অন্ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়াও' 
তাহ! সকলে জনুধাবন পুরঃলর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ৩। 


বপৌধ, মাঘ, ১৩২৩ ।] শ্লীক্ষেমেক্দ্রের সেব্যসেষকোপদেশ । ৪৩৪ 


দর্পাদেকঃ পরৈ। লোভাদ্‌ দ্বাবন্ধৌ৷ সেব্যপেবকো! ) 
ধনোক্মদৈনবিকৃতী মুখে কঃ কন্ত পশ্যতি ॥৩॥ 
সেবা ও সেবক এই উদ্ডয়েই প্রক্ক অন্ধের হ্যায় কার্ম্য করিক্পা থাকে £ যেব 
প্রন নিত অহঙ্কার বশত? অন্য কিছু দেখিয়াও দেপ্রিতে সমর্থ হয়েন ন?, আবার 
পক্ষান্তরে সেবকব্যক্তিও নিজের: লোভপরতন্ত্রতাবশতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার 
জন্মান্ধপ্রায় হইয়া গড়ে। এক ব্যক্তির মুখে তীব্র ধনমদের প্রচণ্ড সম্তাঁপ, 
আর্অন্যদিকে অপরের পরিক্ষীণ বদনমগ্ডলে দীনতার চরম বিকৃতি ; সুতরাঁৎ 
উভয়ের কেহই পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে দমর্থ হয় না ।৩। 
ছুর্ধার-মোহ-লোভাদ্ধে। যদি ন স্ঠাদয়ৎ জনঃ । 
ক্রুর-ক্রোধ-বিধুরৎ সহেত ধনিনাৎ মুখম্‌ ॥৪1 
যদি এই ষাচক ব্যক্তি হ্র্বহ মোহ ও লোভ হ্বারা অভিভূত হইয়া অন্ধপ্রায় 
না হইয়। পড়িত, তাঁহ৷ হইলে হিংস্র শ্বাপদের স্তায় প্রতিনিয়ত কৌটিল্য ৪ ক্রোধ- 
শ্পরায়ণ ধনবান ব্যক্তির সম্মুখে নিপতিত হইয়া, তাহাকে প্রাণাস্তক কষ্ট ভোগ 
করিতে হইত কি? 
যঃ পৃ্ধীমপি দর্পান্কো। ন পশ্যতি পুরঃ স্থিতাম্‌ । 
স দৈন্য-ল্ঘুতাং যাতৎ কথং সেবকমীক্ষতে 0৫॥ 
ছায়, দর্গরূপ যদিরা অন্ধ যে ব্যক্তি, রাহাতে অবস্থিতি করি! জীদনধায়া 
নির্বাহ করিতেছে, চতুর্দিকে বিগ্তমান সেই পৃথিবীকেও বদ ফিনুতেই 


দেপ্রিয়াঁও দেখিতে সমর্থ হয় না, তখন যাজ্জাপরায়ণ অতি দীনহীন নিজের 
সেবককে দেখিয়! কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে ? ও। | 


অসতিৎ বাহয়ত্যেকো বধিরৎ স্তোতি চাঁপরঃ। 
অহ! জগতি হাস্ডায় নির্লজ্জৌ সেব্যসেবকৌ ॥৬॥ 


ধনী গতি ( উপাঙ্গতিহীন ) যাঁচক ব্যক্কিকে প্রদ্চিনিরতই বহন হিপ 
সত হইয়া থাকেন, কারণ যাচকের অভাব-সমুদের আকাঙ্ছা-চহ্ষ দিলীন 


৪৩৩ সাহিত্য-সহহিতা। [৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা। 


হইয়া কখনও শান্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না । * শুদিকে যাঁচিকও বধির প্রায় 
ধনবান ব্যক্তিকে বৃথা স্তবস্তৃতি করিয়। থাঁকে, কেননা, দাতা কথনও যাচকের 
সর্বপ্রকার অভিলাষ একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া'দিতে সমর্থ হইতে পারেন না। 
অহো! কি আশ্চর্যের বিষয়, যথার্থ বিচার করিয়! দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়! 
যায়, সেব্য ( ধনী ) ও সেবক (যাঁচক ) এই উভয় ব্যক্তিই এই জগতে মিল্লজ্জতার 
পরাকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া ছাস্তাম্পদ হইয়া থাকে ।৬। 


দূরস হুষ্কারমাত্রেণ বিস্যক্ট মা্গণঃ সদ। 
গুণভ্রষঃ ক্রিয়াহীনো নোদ্ধেগং যাতি সেবকঃ ॥৭॥ 


মার্মণ (যাচক) ব্যক্তি দাতার হষ্কার মাত্রেই বিক্ষিপ্ত মার্গণের (শরের ) 
তায় বিদুরে অপসারিত হইক্স! পড়ে, কিপ্তু তাহাতেও গুণহীন ও স্বকার্য্যে অলস 
সব ব্যক্তি কোন উদ্বেগই অনুভব করে ন1; পক্ষান্তরে বিক্ষিপ্ত শর ও গুণ 
(রজ্দু) হইতে ত্রষ্ট হইয়া অচিরে ক্রিয়াহীন (গভিশক্তিবিহীন ) হইয়! 
খাকফে।৭। 


. অন্যে স্ুক্ৃতিন! তেন ভাগীরথ্যাং ₹তৎ তপঃ। 
বৈরাগ্য-ভাগীরথ্যাৎ ঘঃ সেবাস্থ ন বিগাহতে ॥৮॥ 
আমি বিবেচনা করি, সেই ব্যক্তিই প্রক্কত পক্ষে ভাগীরথী গল্গাকে আশ্রয় 
করিয়া তপশ্ঠ্ধ্য! দ্বারা নিজের জীবন ধন্ঠ করিয়াছেন, ধিনি বৈরাগ্যনূপ ভাগী- 
র্থীকে অবলম্বন পুর্ববক কখনও সেবারূপ পক্ষে নিমর্জিত হইয়। নিজ দেহকে 
“ফলুধিত করেন নাই 1 
_ কথিতক্লেশবাপেন শাপেনেব বিপাকিনা। 
সেবাতাপেন পচ্যন্তে ন হাহুক্কতিনে। নরাঃ ॥৯1 
পরের দাস, যাচক ব্যক্তিকে অভিশাপের শ্তায় পরিণামে হঃসহ কেশ 
পরম্পরা প্রদানপূর্ববক সন্ভাপিত করিয়া থাকে ? বি কি সৌভাগ্যের বিষয় 


অযাজ্ঞাপরায়ণ: পুণ্যশীল ব্যক্তিকে কখনও এই “ছুঃখ দাবানল রি করিতেও 
সমর্থ হয় না .৯। 


পৌষ, মাঘ, ১৩১৩।]  বল্লাল-কাহিনী,। ৪৩৭ 


অদৈন্য-পুণ্য-মনুসাৎ যশস্তেষাং বিরাঁজতে | . 
সেবা-পক্ক-কলঙ্কানাৎ যৈর্ণ পাত্রীক্তৎ শিরঃ ॥১০॥ 


যাহারা পরসেবারূপ দুরপনে॥ কলঙ্ক পঙ্ক দ্বার নিজের মস্তক কলুধিত করেন 
নাই, তাহাদিগকে কখনও ছুঃখ দারিদ্র্যের একমাত্র আধার এই দীনতা! স্পর্শ 
করিতেও পারে না; অধিকন্ত যাদ্রাবিহীনতায় সতত পবিত্র অস্তঃকরণ সেই 
সাধু ব্যক্তিদিগের অক্ষয় যশোরাশি সর্বত্র নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া! থাকে ।১০। 


. ক্রমশঃ 
শ্রীমথুরানাথ মন্তুমদাঁর কবিরাজ কাব্যতীর্থ কবিচিস্তামণি 


বল্লাল-কাহিনী 


খুষ্টীয় দ্বাদশ শতান্দীর প্রথমপাঁদে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়- 
সিংহাঁসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় স্বাধীন রাজগণের মধ্যে তিনিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন নরপতি ছিলেন । তাহার রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অগ্ভাঁবধি 
ইতিহাসে নির্ধারিত হয় নাই। কিন্ত রামপালে অস্াপি তাহার সম্বন্ধে অনেক 
কিন্বদত্তী প্রচলিত আছে। তাহার যশঃসৌরভ বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং 
তাহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও সংঘটিত ঘটনাবলি তাহার সমসাময়িক বলিয়! 
গনশ্রাতি নিরূপণ করিয়া থাকে । 

তাহার জন্মবৃতবাস্তও গভীর রহস্তময়। কেহ কেহ তাহাকে আদিশুরের পুত্র 
বলিয়াও নির্দেশ করেন। কথিত আছে, তাহার মাতা, শূর-রাজবংশোডুতা 
বিলাস দেবী আদিশূরের বষ্উই পূ্রয়পাত্রী ছিলেন। একদিন রাজ? মহিষীর 
চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন। সমাজ- 
চ্ত গ্নামী নিরাশ অন্তঃকরণে চিরশান্তি লাভের আশায় ব্রহ্পুত্র নদে বাঁপাইয়া 


. ৪৬৮ 'সাহিত্য-সহহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা?! 


পড়েন। কিন্তু পুণ্য-সলিল 'নদ ক্ঠাহাকে নির্ধিয়্ে অপর তীরে পৌছাইয়। দেম 
“এবং নিকটবর্তী বুড়ী-গঙ্গার তীরস্থিত ছুর্ণ। দেবীর তত্বাবধানে রাখিয়! যান। এই 
নদীর "পার্খস্থ এক 'অরণ্যের ভিতর রাণী তাহার পুত্র 'স্তান প্রসব করেন । 
দেবীর আশ্রয়েই কুমার লালিত পালিত হইতে লাগিল । বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি 
নান! প্রকার ব্যায়াম-কৌশলে পারদর্শী হইলেন এবং বাঁজপুত্রের উপযুক্ত বুদ্ধি 
'অর্জন করিতে লাগিলেন। 
কিশোর বয়সে একদিন বনমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বল্লাল ডা রক্ষাকর্তরী 
“ছুর্গীদেবীর প্রতিমূর্তি জঙ্গলের ভিতর লুকাম্পিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন । 
সেই স্থানেই পরে তিনি দেবীর সম্মানার্থ ঢাকেশ্বরী (লুকায়িত দেবী ) মন্দির 
'নিষ্মাণ করেন । কিন্বদস্তী এইরূপ যে, এই মন্দিরের নাম হইতেই দেশের নাম 
ঢাকা হইয়াছে । দেব-দেবীর অনুগ্রহে বল্লাল সেন যৌবনাবস্থায় পদার্পণ 
করিলেন। তাহার পিতা লোকমুখে পুত্রের গুণাবলির কীর্তন শুনিরা তাহাকে 
দেখিতে ইচ্ছা! করেন। যুবক রাজসভায় আনীত হইলে, রাজো তাঁভার রূপ-গুখে 
“বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । 
অগ্াবধি রামপালে প্রাচীন কীর্তি যাহ! কিছু বর্তমান আছে, তাহারই সহিত 
বল্লাল সেনের নাম জড়িত। তিনি'বড় বড় অট্টালিক! ও পথ নির্মাণ ও পুফ্করিণী 
খনন করাইয়া গিয়াছেন। তীহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিলেই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ বৃহৎ আয়তনে এ অট্রালিকার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল। 
প্রায় তিন হাজার স্বয়ায় ফিটব্যাপী ভূমির উপর এই প্রাসাদ বিস্তৃত ছিল এবং 
'ছুই তিন শত ফিট প্রশস্ত খাতের দ্বারা 'চতুদ্দিক বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রাসাঙ্ 
প্রবেশের একমাত্র পথ। এখন কেবল মৃত্তিকান্ত,পই পরিখা-বেষ্টিত সেই ব্বহৎ 
প্রাসাদের স্বৃতি রক্ষা করিতেছে যেস্থানে রাজ! ও রাজপুত্রগণ সভার অধিবেশন 
করিতেন, সৈন্যদল শিবির স্থাপন করিত, লে ভূমি কৃষকগণ আজ নির্কিস্বে কর্ষণ 
 করিতেছে। এই রাজ-প্রামাদের গাত্র হইতে ইঠ্টক খুলিয়া বর্তমানে রামপালে 
'অনেকগুলি বাড়ী নির্টিত হইয়াছে, এবং ইসলাম খু ঢাকা! নগরীতে তাহার 
রাজধানী স্থাপন করিবাঁর সমক্স অনেক ইট সেখানে লইয়! বান। বহুকালের 
পরিত্যক্ত এই মৃত্তিকা স্তপাত্যন্তরে বহু ধনরদ্ব নিহিত. আছে বলিয়া জনশ্ুতিও 
প্রচলিত আছে, এবং শা একশত বৎসর পর্বে একজন কৃষক নিকটস্থ ভূমি 


পৌষ, মাঘ, ১৩২৩। ] বল্লাল-কাহিনী।' ৪৯. 


কর্ষণ করিতে করিতে ৭ঞ্হাজার টাকা মুণ্যের এক অত্যুজ্দল হীরকখণ্ড: 
পাইয়াছিল। জনসাধারণের ধারণা, এ হীরকথণ্ড নিশ্চয়ই একদিন বল্প!ল সেনের 
প্রাসাদের শোভা. বর্ধন করিত । 

বল্লাল সেন কর্তৃক নির্িত রাস্তাগুলি সবই বিভ্ৃত ও উচ্চ। এ 
রাস্ত। রামপাল হইতে পদ্মা নদী পর্য্যস্ত বিস্তৃত। এই রাস্ত৷ সম্বন্ধে এ অঞ্চলে 
এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে! জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া! বলিয়াছিলেন ষে,. 
গল্দেশে মাছের কাট! বিদ্ধ হইয়া! রাজা মৃত্যুমুখে পতিতহইবেন। এই সংবাদ 
শ্রবণে ভীত হইক্া' তিনি মৎস্তাহার একেবাবে বন্ধ করিতে কৃতসম্বকল্প হইলেন। 
কিন্তু পল্লানদীতে কেচকি নামে একজাতীয় মাছ পাওয়া যায়, ষাহাঁর কাটা নাই। 
রাঁজা নদী হইতে দেশে সেই মৎস্ত আনাইবার জগ্ত এই পথ মির্শাঁণ করান। 
তদরধি এই পথ “কেচকি'দরওয়াজ1” নামেই অভিহিত ।. 

বল্লাল সেনের প্রাসাদের নিকট “রামপাল দীঘি” নামে ষে প্রকাও দীর্থিক। 
আছে, তাহারও খনন সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কিন্বস্তী প্রচলিত আছে। এই দীঘি; 
দৈখ্যে আধ ক্রোষ, গ্রশ্থে পাঁচশত গজ । হিন্দুরাজগণ কির বৃহৎ আয়তনে. 
প্রাসাদ; অট্টালিকা, পথ, পুষ্ঠরিণী, দীঘি প্রভৃতি নির্দাগ করিতেন, ইহা! তাহার; 
জলম্ত তৃষ্টাত্ত। সংস্কারের অভাবে এই দীঘির অধিকাংশ ভাগই এখন ভরাট 
ও শুফ হইয়! গরিয়াছে। সে উর্ধার ভূমিতে ব্ববকগণ এখন ধান্য উৎপাদন. 
করিতেছে ।: 

জনসাধারণের হিতার্থে ও দেবতাগণের অনুগ্রহ লাভের আশীয় তিনি এই 
মহুৎ কার্ষে; ব্যাপূত হন | দীঘির আল্গতন নির্ধারণের জন্ত তিনি এক আশ্চর্যয। 
উপায় উদ্ভারন করিয়াছিলেন।. তিনি স্থির করিলেন যে তাহার মাত একদমে' 
কোনু স্থানে ন! থামিয়া! যতদুর পদব্রজে ফাইতে পারিবেন, দীঘির টর্ধ্যও ভতদুর' 
বিস্তৃত হইবে ;. এরং রাত্রের মধ্যেই সেই স্থান খনন' করাইতে প্রতিজ্ঞ! করিলেন ।. 
রাজমাতা। জীবলে অতি অল্পই পদব্রজে বাহির হইয্াচ্ছেন। সেই অই জননীর ' 
অক্ষমতার উপর নির্ভর কৃ! তিনি ভাবিয়াছিলেন বে, দীঘির দৈর্ঘ্যের সীমাঁও. 
বেশী বিস্তৃত হুইরে. না; কিন্ত" কার্থযক্ষেত্রে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাতার 
পদ্‌ব্রজে গমনশক্তির বিষয় তিনি ভূল ধারণা করিয়াছিলেন । বস্ত্রাবৃতা হইয়া, 
পুত্র ও মন্ত্রীগণের, .সমভিব্যাহারে রাজমাতা- গ্রাসাঁদ. হঙইতে দক্ষিণ মুখে ঘাত্র। 


8৪৬ . সাঁহিত্য-সহংহিতা । [৫ম খণ্ড; ৯-১০ সংখ্যা । 


করিলেন। পদব্রজে গমনে তাহার বিশেষ প্ফুর্তিই লক্ষ্য হইল এবং কিছুদূর 
গিয়াও তাহার কোন অবসানের চিহ্ন দেখা গেল না। রাজ। বড়ই ভীত 
হইলেন। ভাঁবিলেন রাঁজমাত! এই গতিতে আরও বেশীদুর অগ্রসর হইলে, 
রাত্রের মধ্যে এত বড় দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞ! রক্ষা! করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব 
হইবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গে মহাপাপের ভাগী হইতে হইবে। জননীকে 
আরও অগ্রসর হইতে দেখিয়া! রাজ! বড়ই চিন্তিত হইলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারই 
কষ্টসহিষুণতার উপর প্রজাগণের হ্থখের সীমা ও পরিমাণ নির্ভর করিতেছে, 
এই ভাবিয়! রাঁজমাতা৷ স্বয়ং পথভ্রমণজনিত ক্লেশ ও অবসাদ শ্বীকার করিয়াঁও 
সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ৷ মনে হইল যেন দৈব অনুগ্রহে তিনি নববলে 
বলীয়ান হইয়াছেন । ব্যাপার ক্রমেই নঙ্গীন হইয়া দাড়াইল। বল্লাল সেন 
নিরুপায় হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন । 

মাতার অজ্ঞাতসারে তাহার চরণের উপরিভাগ অলক্তকরাগ-রঞ্জিত করিতে 
তিনি চাকরদিগকে আদেশ করিলেন । এক অনুগন্ত ত্ৃত্য তাহার আদেশ পালন 
করিলে, তিনি অকন্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,_-“রাজমাতার চরণে জৌক 
ধরিয়াছে।” রাজমাতাও পায়ে লাল দাগ দেখিয়া রক্ত বলিয়! মনে করিলেন 
এবং ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য থামিয়া গেলেন । এই স্থানই দীঘির 
শেষ সীমা, প্রাসাদ হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দক্ষিণে । তৎক্ষণাৎ রাজা বহুসংখ্যক 
শ্রমজীবি সংগ্রহ করিয়! খনন কার্ষ্যে ব্যাপৃত হইলেন এবং পা্রির মধ্যেই সেই 
বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা! করিলেন। . 

দৈর্ঘ্যে এই দীঘির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হইল না । কিন্ত 
বল্লাল সেন দীঘির আয়তন অধথা বর্ধিত হইবার ভয়ে যে কৌশল অবলগ্বন 
করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেবতাগণ তীহার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন ,.এবং 
দ্বীঘিটি গভীর হইলেও, গু হইয়। রহিল। দিনের পর দিন চলিয়। গেল, নীঘি 
আর জলপূর্ণ* হইল না) রাজা! বড়ই লক্জিত হইলেন। অবশেষে তাহার 
বন্ধুবর রামপাল এক আশ্টর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন, দেবী যেন তাহাকে প্রজাগণের 
ছিভার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে আদেশ করিতেছেন ; তাহা হইলেই মীঘি 
জলপূর্ণ হইয়া উঠিবে। পরদিন তিনি বাজা ও দেশবাদিগণকে দীঘির,পাঁড়ে 
সমবেত করিয়া, তাহাদিগকে তাহার অদ্ভুত স্বপ্রদর্শনের কথা বলিলেন, এবং 
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উত্তরের প্রতীক্ষা না করিষ্কাই দীঘির গভীর তলদেশে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইলেন। 
তৎক্ষণাৎ শত শত জলআোত কোথা হইতে আসিয়া দীঘিটিকে পূর্ণ করিয়া 
ফেলিল। রামপালও সেই অুগাঁধ জলরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, আর পাড়ে 
উঠিতে পারিলেন না। বিশ্রিত দর্শকবৃন্দ সমস্বরে “রামপাল, রামপাল” বলিয়া 
চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎপূর্কেই জলরাশি চীঘিটিকে একেবারে পূর্ণ 
করিয়া ফেলিয়াছিল। রামপালের চিহ্নমাত্রও আর দেখিতে পাওয়া! গেল না। 
বল্লাল সেন বন্ধুর জন্য ছুঃখ করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন,***“আমারই পাপে 
আমার বন্ধুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ওাহার মৃত্যুর জন্ত আমিই দায়ী। এই দীঘি 
অগ্ভাবধি রামপালের নামেই অভিহিত হৃইবে।”” তদবধি ইহা! “রামপালের দীঘি” 
নামেই খ্যাত। এই ঘটন! হইতে এ প্রশ্ন স্বতংই মনোমধ্যে উদদিত হয়-_“দীঘির 
নাম হইতেই কি দেশের নামকরণ হইয়াছে ৯৮ 
এই দীঘির অদুরেই একটি পুস্তরিণী আছে। রামপাল দীঘির সহিত ইহার 
উৎপত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট । কথিত আছে, উক্ত দীঘি খননের পর বল্লাল সেন 
প্রত্যেক শ্রমজীবিকে নিকটস্থ এক স্থান হইতে এক কোদাল করিয়! মাটি খু'ড়িতে 
আদেশ করেন। শ্রবজীবিদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তাহারা প্রত্যেকে 
এক কোদাল করিয়া মাটি খুঁড়িতেই স্থানটি এক বৃহৎ পুক্ষরিণীতে পরিণত হইল । 
ইহার আয়তন ১৯৫০ ফিট দীর্ঘ ও ৭৫* ফিট প্রস্থ । উহ! এখনও “কোদালধোয়া” 
দীঘি নামে অভিহিত হয়। 
রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে একটি বিশাল গজারি বৃক্ষ আছে। ইহার 
উচ্চতা প্রায় দেড়শত ফিট । ইহা বহুকাল ধরিয়া স্থানে অবস্থিত স্থানীয় হিন্দু- 
অধিবাসিগণ বৃক্ষটিকে পবিত্র জ্ঞানে পুজ। করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা 
বৃক্ষটি অমর এবং ইহাঁর অসাধারণ গুণ ও দৈব শক্তি আছে। ইহার পন্রে 
অনেকের ছুরারোগ্য রোগের উপশম হইয়াছে বলিয়া! কথিত আছে। ইহার পাতা 
ছেঁড়া বা ভাল কাটা বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। একবার একজন ফকির এই বৃক্ষের 
তলদেশে আশ্রয় লইয়! ইহঠর ডাল কাটিয়া অগ্নি সংযোগে তাহার সান্ধ্য আহার্য্য 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্ত সেই অন্ন মুখে করিবামাত্র তিনি রক্ত বমন করিয়া! 
মৃত্যুয়ুখে পতিত হম । বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ এই পবিত্র বৃক্ষতলে বসিয়া সম্তান- 
লাভের জন্ত ঠকুর.দেবতাঁর পৃজ| করিয়া থাকে এবং কৃষকেরা সম্তোষজনক ' শন্ত 
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লাভের আশাক্ ইঙ্কার অনুগ্রহ প্রার্থী হয়। বহুদিন পূর্ব ইহার সম্মানার্থে' 
নিকটেই প্রতিবৎসর চৈত্রমসে এক মেল! বসিত। 

বল্লাল সেনের সত্য সন্বন্ধেও এক অন্ভুত জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রাম” 
পালের অদুরেই আবদাল্লাপুর নামক গ্রামে একঘর মুসলমান বাস করিত। বাড়ীর 
কর্তা নিঃসন্তান 1ছলেন এবং বছদিন ধরিয়৷ ঈশ্বরের নিকট পুত্রের জন্মকামনা 
প্রার্থন৷ করিয়1ও, যখন তাহার বাসনা পর্ণ হইল না, তাহার মনে গভীর অশান্তির 
সথশর হইল । এন সময় একদিন এক ফকির ভিক্ষা জাভের আশায় তাহার 
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাতে বঞ্চিত হইয়া, তিনি 
ৰড়ই হতাস: হইস্ক। পড়িয়াছিলেন। ফকিরকে মুষ্টি ভিক্ষা দানে অসম্মত হইয়! 
তাহাকে এই বলিক্ক স্থানাত্তরে যাইতে আদেশ করিলেন )--“আল্লা আমার 
মনোবাঞ্থ! পূর্ণ করেন নাই, আমি তাহার নামে আর ভিক্ষ! দিব ন1।” কিন্তু 
সর্ববদশা ফকির উত্তর করিলেন,--“আল্ন। আপনার প্রার্থন। শুনিয়াছেন । আপনি 
শীন্রই পুত্র সন্তানের মুখ দেখিবেন।” মুসলমান আনন্দে অধীর হ্ইয়া ফকিরকে 
ভিক্ষা দিলেন এবং আরও বলিলেন পুত্র সন্তান ভূমি হইঙ্গে তিনি ফকিরকে. 
খুব সন্ত করিয়! দিবেন। ফকির যাইবার সময় বলিয়! গেলেন, “আমাকে আর: 
কিছুই দিতে হইবে ন।7 কেবল আল্লার তৃপ্তযর্থে একটি গরু জবাই করিও ।» 

ষথ! সময়ে মুমলম/নের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ফকিরের আদেশমত 
তিনি গরু জবায়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার হিন্দু প্রতিবেশীরা 
তাহার কার্য কাঁধ দিতে দলবদ্ধ হইয়া দাড়াইল। প্রতিজ্ঞা পালনে ক্ুত- 

কল্প হইয়া তিনি নিকটস্থ জঙ্গলের ভিতর গমন করিয়া জবাই কার্য্য সম্পন্ন 

করিলেন পরে পরিবারবর্গের আহারোপযোগী মাংস লইয়া, অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা- 
ভ্স্তরে পুতিয়! ফেলিলেন। গৃহে ফিরিবার পথে এক চিল এই মাংসের: কিয়দংশ 
তাহার হাত হইতে ছে মারিয়া লইয়া বিক্রমপুর অভিমুখে উড়িয়া গেল এবং 
রাছার প্রসাদের সন্ভুথেই তাহ। ফেলিয়া দিল। রাজা ইহা. হিন্দুগথের উপাস্ত 
গরুর মাংস বলিস্ক' (চনিতে পারিয়া, এই গহ্িত কার্ধ্য দৃক করিয়াছে সন্ধান লইবার 
জন্ত নান! স্কানে চক পাঠাইলেন। অঙ্গলে ননসন্ধান করিবার সময় তাহার! 
দেখিতে পাইল, একদল শৃগাল দেই মৃতিকা্রোরিতি মাংসখণ্ড তুলিয়া খাইতেছে। 
এবং পথে লইয়া ঝাইবার সময় হস্তস্থিত মাংস হইতে পতিত রক্তবিন্দুর দাগ 
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অনুসরণ করিয়া তাহার! সেই মুসলমানের গৃহত্বায়ে গিয়া পৌছিল! ক্লাজা সমন্ত 
বৃস্তাস্ত অবগত হইয়া আদেশ করিলেন,__-“যে শিশুর মঙগলার্থে এই গো নিহত 
হইয়াছে, তাহাকে কল্য প্রা, প্রাসাদে আনিয়া বধ কর! হইবে। বাহার 
জন্মোংসবে এত খড় এক পাপ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইক্সাছে, তাহায় বাচিন্না থাক! 
যুক্তিসঙ্গত নহে ।” 
_ মুদলমান ভিতর ভিতর রাজ-আক্ঞা অবগত হইয়া, সেই ঝ্াত্রেই স্ত্রী ও নবজাতত 
শিশুপুরকে লইয়া বাসভূমি ত্যাগ করিলেন এবং ভারতবধ পার হইয়! তাহার 
আদিম নিবাসস্থান £আয়ব্য দেশে উপস্থিত হইলেন । মন্কানগরীতে বাবা আদম 
নামক এক ফকিরের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি তাহাকে তাহার পলা়ন বৃত্াস্ত জ্ঞাপন 
করিলেন। এরূপ দেশ আছে, যেখানে মুসলমানেয় স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্শ 
আচরণ করিতে পারে না' শুনিয়া, বাবা আদম সংন্্াগণের ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা 
লাভ করিতে কৃতগঞ্কল্প হইলেন এবং শত সহশ্র অস্ত্রে সঙ্জিত অনুচর সংগ্রহ 
করিয়! বিক্রমপুর যাত্রা! করিলেন। পথে নান! বাঁধ! বিদ্ব অতিক্রম করিয়া, তিনি 
সদলবলে বল্লাল সেনের রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে একটি 
মসজিদ নিশ্মীণ করিয়া মুসলমান ধর্দের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ফলাপ প্রকাশ্য 
ভাবে অনুষ্ঠান করিতে লাগিজলন। অনেক গো, বৃষ নিহত হইতে লাগিল এবং 
নেমাঁজ পড়িবার পূর্ধ্বে সংন্বাগপকে মসজিদে হাজির করিবার আহ্বানকষবনি: 
রাজার প্রাসাদ মধ্য হইতে শ্তনিতে পাওয়। যাইত । 

বল্লাল দেন রাগে অগ্নিশশ্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি আগত্বকদের নিকট 
দূত দ্বারা বলিয়! পাঁঠাইলেন,_-“হয় ভোমরা এন্থান ত্যাগ করিয়! চলিয়া বাঁ %. 
নচেৎ হিন্দুগণের ধর্মবিরোধী আচার অনুষ্ঠান হইতে ধিরত হও ।” কিন্তু বাবা 
আদম্‌ অসংখ্য অন্ুচরের সাহায্যে উৎসাহিত হইয়া *[জ্লাকে উদ্ধতভাবে উত্তর 
পাঠাইলেন,_-“ইশ্বর এক "এবং একমাত্র মহন্মদীয় ধর্মই পবিত্র ধর্ম । সেই 
ধর্মান্যায়ী আচার আমরা অনুষ্ঠান-করিব। বিধর্থাী বল্লাগ লেন যাহা ইচ্ছ! 
করিতে পারে।” হিন্দু ব্টজা সৈন্ সামন্ত সংগ্রহ করিক্সা বাব! আমমেস বিকদ্ধে 
দ্ধ যাত্রা! করিলেম। রাজধানী ত্যাগ করিবার পূর্বে প্রাসাদের ভিতর এক 
বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড নির্দিতি কর়াইলেন। বলিয়া গেলেন যদি তিনি বুদ্ধ ক্ষেত্রে 
পরালিত হইয়। আর প্রত্যাবর্তন না করেন, বিজয়ী মুসলমানদের ছাতে পড়া 
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অপমানিত হইবার, পূর্বেই তাহার পরিবারবর্গ প্রজ্ছলিত অগ্নিকুণ্ডে বাপ খাইক্স 
প্রাণত্যাগ করিবে । পাছে বিজয়ী শক্র সৈন্ত হঠাৎ অতর্কিতভাবে প্রাসাদ 
আক্রমণ করে এই ভয়ে তিনি এক সক্ষেত চিহৃও নির্দেশ করিলেন। তাহার 
বারা প্রাসাদস্থ নরনারী বুঝিতে পারিবে যে, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। 
তিনি তীহার যুদ্ধসত্জার ভিতর এক পত্রবাহক পারাবত সঙ্গে করিয়! 
লইলেন। যুদ্ধে! ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলেই 'তিনি পারাবতটিকে মুক্ত করিয়া 
দিবেন; সে প্রাসাদে উড়িয়া আসিলেই, তাহার! অগ্রিকুণড প্রজ্জলিত করিয়া 
প্রাণুত্যাগ করিবে । | 
বর্তমানে যেথার্নে বাবা আদমের মসজিদ অবস্থিত, সেস্থানে ছুই সৈন্যদল 
পরস্পর সম্মুখীন হইস্! ভীষণ সংগ্রামে নিরত হইল। বহক্ষণ ধরিয়। অয়পরাজয় 
অনিশ্চিত রহিল। পরে জয়লক্ষমী ক্রমে ক্রমে বল্লাল সেনের পক্ষই অবলম্বন 
করিলেন। মুসলমানের! ঘুদ্ধে পরাজিত হইল । তাহাদের অধিকাংশ 'সৈন্ই 
যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল। শেষে বল্লাল সেন বাব! আদমের সাক্ষাৎ পাইলেন । 
তখন সন্ধ্যা আগত প্রায় । ফকির যুদ্ধে পরাজয়ে আদেযো বিচলিত হন নাই। 
মক্কার দ্রিকে মুখ করিয়া মাটিতে হাটু গাড়িয়া সান্ধ্য নেমাজ পড়িতেছিলেন। 
কথিত আছে, বল্লাল সেন উপাসনা নিরত শত্রু সেনাপতিকে তরবারির দ্বার 
আঘাত করিলেন ; কিন্তু বড়ই অশ্র্ষ্যের বিষয়, তরবারির আঘাত ফকিরের গায়ে 
কোনও রেখাপাত করিতে পারিল না। ফকির তখন উঠিয়া রাজার সম্মুখে 
াড়াইলেন। ছুই বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মের নেতা আজ পরম্পর মুখোমুখী । ফকির 
ব্বিজ্ঞাসা করিলেন,--“নেমাজ পড়বার সময় কেন আমাকে বাধা দিতেছ ?”' 
বল্াল সেন উত্তর করিলেন,__“হিন্দু জাতির উপান্ত দেবী গো হত্য। তুমি 
করিয়াছ । তোমাকে বধ করিতে আসিয়ছি।” এই বলিয়া তিনি ফকিরকে 
পুনর্বধার তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ফকিরের দেহ বোধ হয় লৌহ- 
নির্মিত ছিল। এবারও সেই তীক্ষ অসিধারা৷ ব্যর্থ হইল। তখন বাবা আদম 
যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত মৃত অনুচরদের প্রতি দৃষ্টিপাঁত করিয়! চীৎকার পূর্বক বলিলেন, 
_ “তোমার হাতেই মর! আল্লার মরি । কিন্তু বিধন্মীর হস্তে আমার পতন 
হইবে না। এই লও আমার তরবারি ;--আর্ীরে সংহার কর। অপর 
তরবারিতে আমাকে কিছুতেই আহত করিতে পারিবে না। আল্লার,অভিশাঁপ 
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যেন শীগ্রই তোমার*শিয়রে বৃর্ষিত হয়!” সেই তরবারি লইয়! বাল সেন 
ফকিরকে. আঘাত করিলেন। এক আঘাঁতেই তাঁহার দেহ ছুইভাগে বিভিন্ন 
হইয়া গেল।* 

বল্লাল সেন শক্রজয়ে উল্লাসিত হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন নিমিত্ত নদীতে অবঅরণ 
করিলেন। কিন্তু নত হইয়৷ জলম্পর্থ করিবার সময় পারাবতটি অলক্ষিতে 
তাহার পোষাকের ভিতর হইতে উড়িক। গেল। এদিকে রাঁজপরিবারবর্থ প্রাসাদ 
প্রাচীর হইতে উৎ্স্ৃক নয়নে সংবাদের প্রতীক্ষায় চাহিয়াছিল। তাহারা সান্ধ্য- 
গগনে উড্ভীয়মান পারাবতের শুক্র ডাঁনাছুটি দেখিতে পাইল। পারাবতটী উড়িয়া 
আসিয়! প্রসাদ প্রচীরে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ ধধ্যে স্ত্রীলোকের করুণ 
আর্তনাদ উত্থিত হইল । এবং শত্রু সৈম্ট আসিয়া প্রাসাদ আঞমণ করিবার 
পূর্বেই বা শীঘ্ত সম্ভব অগ্নিকুণড প্রজ্জলিত করিল! সকলেই সেই জলস্ত হুতাশনে 
বাপ থাঁইয়। স্বেচ্চায় মৃত্যু বরণ করিল। 

প্রাসাদের চতুদ্দিক ধূমাচ্ছন হইয়া উঠিল। এদিকে নদীতীরে উঠিয়া বল্লাল 
সেনের চৈতন্থ হইল; দেখিলেন পারাবতটি অভর্কিতে কখন উড়িয়! গিয়াছে । 
তিনি দ্রুত অশ্বচালল! করিয়! প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি 
যখন প্রা'নাদে উপস্থিত হইলেন, তখন গব শেষ হুইয়৷ গিয়াছে। তীহার পরিবাঁর- 
আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আর কেহই জীবিত নাট । ছুঃখে ও নৈরাশ্যে তিনিও 
সেই ধুমাযিত অগ্নিচিতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুড়িয়া ভম্ম 
হইয়া গেলেন। নিষ্ঠুর দৈবের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাসম বিক্রমপুরের শেষ 


* এই ছিন্ন শরীরের একাংশ কোনও অদ্ভুত উপায়ে চট্টগ্রমে নীত 
হয়। সেখানে তাহার সন্থানার্থে স্থাপিত এক মসজিদ অগ্তাপি বর্তমান আছে। 
এবং যৈথানে তীহার মৃত্যু হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাট জালালুদ্দিন ফতে সার 
রাজত্বের সময় ১৪৮০ খুষ্টাবধে সেখানে এক মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদের 
অর্ধাংশ বর্তমানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ভগ্রাবশেষ ছুটি শ্বেত প্রস্তরের 
স্তস্তের উপর ভর করিয়! গড়াুয়া আছে। এই স্তশ্ত দুটি বল্লাল সেনের গদদা 
বলিয়া জনশ্রুতি এখনও প্রচলিত । হিন্দু স্ত্রীলোকগণপ এই মসজিদের ভিতর 
প্রবেশ"করিয়া ্তস্ত গাতরে সিনুর বিন্দু লেপন করে। 
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“হিন্দু 'রাজা তম্বীতৃত হইলেন। অগ্যারধি তিনি, “পোড়া রাজ।” নামেই এ 
“অঞ্চলে খ্যাত । | 
ফরিকের অভিশাপ হাতে হাতেই ফলিয়া গেল ! 
তত 0, 512/--73710 ৪, &১ 70535 প্রদীত *156 80291766 
96877 229507 0931081” নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। ইহা! কাহিনীমাত্র ঃ 
খ্তিহাসিক সত্য ইহার ভিতর কতটুকু নিহিত আছে, তাহা ইতিহাসক্ত পাঠক 
গব্চার করিবেন। 


শ্রীঅনিলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


অমরা ও অমর। 


€ এলা হুইলার ভাব উইলকক্সের অবলম্বনে ) 
গ্রহ উপগ্রহ মাঝে রমা বসুন্ধরা ) 
অমর! যে--এর মাঝে তাহার উদয়। 
মানব--দেবতা, ম্মেহমমতায় ভর! ; 
ভুমিকা! তোমার ভুমিকের অভিনয় । 
পূর্ণতা জীবনে এলে কোথ। মৃত্যু জর! 
| তুমিই ফুটাবে অন্ঠ কলিকাঁ-হৃদয় ; 
করুণাতে প্রাণ লতি” যত আধ-মরা ' 
তোমারে “অমর” বলি দিবে “জয় জয়”। 
বার্ণ এ পৃথিবী নয় ;-+নও বার্থ তুমি__ 
ভিতরে জাগিছে ভব অমর-পরাঁণ। 
“প্রেমেই পূর্ণতা রাজে”__বলি' দিনযামি, 
চলেছে সাধনা-পথে হয়ে আগুয়ান। 
ঘুমায় দেবতা-সভা৷ ওগো! প্রেম-কাঁমী 
বচন”অমৃতে সবে কর জাহান! 
শ্রীচঙ্িরণ মিত্র । 


€ 


আমাদের জাতীয়-উন্নতির একটি সূত্র । 
পর্ববানুত্তি । 


এইবার দেখা ফাঁউিক-_ধাহাঁরা আমাদের দর্শনকে পাশ্চাত্যদর্শন অপেক্ষ+ 
নি্ুষ্ট বলেন, তাহাদেন্স দ্বিতীয় যুক্তিটী কতদূর সঙগত। 

দ্বিতীয় যুক্তিটী এই যে, (ক) আমাদের দর্শনশাস্ত্র অতি প্রাচীন কালের, 
জিনিষ, অতএব তাহা আধুমিক কালের জিনিষ অপেক্ষা পূর্ণতর বা নির্দোষ 
হইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তই. এই যে, জগৎ দিন? 
দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, জগতের জ্ঞানসম্পত্তি, বলবীর্য্য,. 
বিশ্যাবুদ্ধি সকলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্ববর্তাঁ কাঁলে যাহা যেরূপ 
ছিল, আজ তাহা অনেক উন্নত ও অনেক ভাল হইয়াছে । (খ) তাহার পর, . 
এদেশেও আধুনিক কালে যে দর্শনচচ্চা হইয়াছে, তাহাও আধুনিক পাশ্চাত্য-. 
দর্শন অপেক্ষা! কোনরূপেই উত্তম হইতে পারে না। কারণ, আধুনিক ভারতীস় : 
দর্শন যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সময় ভারত পরাধীন, শ্লেচ্ছ-শাসনে 
উৎপীড়িত, কিন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন যে সমস্স উৎপন্ন হইয়াছে, দে সময়. 
ইয়োরোপ স্বাধীন, সমগ্র পৃধিবী তাহার অধীন । পরাধীনের চিন্তা বা চে 
কখন স্বাধীনের চিন্তা বা চেষ্টার সমকক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং ভারতীয় 
আধুনিক দর্শনও পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনের মত পুষ্ট হইতে বা পুর্ণত৷ লাঁভ- 
করিতে পারে না, ইত্যাদি । 

ইহার উত্তর' এই যে, অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্তান্ুসারে প্রা্টীনকালের বন্তকে- 
পরবর্তী কালের বস্ত অপেক্ষা সকল স্থলে অপূর্ণ বলিয়! বিবেচনা করা যায় ন11.. 
কারণ, অভিব্যক্তিবাদের 'উক্ত- সিদ্ধান্ত, উভর়বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। যাহা 
উভয়বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়৷ এক পক্ষ একটী কথা 
বলিলে তাহা অপর পক্ষ হীকার করিতে বাধ্য নহে, স্তরাং সাধারণেও যে তা" 
গ্রাহ্থ হইবে না, তাহ নিশ্চিত। 


8৪৮ সাহিত্য-সৎহিতা । | ৫ম খণ্ড, ৯-১০ সংখ্যা । 


এখন দেখা যাঁউক, কি জন্ঠ আমর! অভিব্যক্তিরাদের উক্ত সিদ্ধান্তটি স্বীকার 
করি না; কি কারণে আমরা জগতের সকল গিনিষেরই ক্রমোন্নতিকে সত্য 
বলিয়৷ বিবেচন। করি না। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, পুর্বকালের যে সকল বস্তার এখনও ধকিকিৎ অবশেষ 
ঝহিয়াছে, এবং যাহাকে আয়ন্ত করিবাঁর জন্ত এখনও সেই পাশ্চাত্য জগতেই 
বিশেষ যত দেখা যাইতেছে, তাহা" অগ্ভাবধি 'পূর্বববৎ ফলদায়ক বা আনত হইতেছে, 
না, অথবা! তাহাদের পরিবর্ভেও অনুরূপ ফলগ্রদ কোন বিদ্যা আবিষ্কৃত 
হইতেছে না। ভারতের ফলিতজ্যোতিষ, চিকিৎসাবিগ্ভা এবং যোগবিষ্ঠার 
কথ! ভাবিলে এ বিধয়ে আর সংশয় থাকে না । ফলিতজেযোতিয হইতে পুর্বব- 
কালে যেরূপ ভবিষ্যৎজ্ঞানলাভ হইত, তাহা আর এখন দেখ! যায় না। যদি 
কেহ বলেন--এ কথার ভালরপ প্রমাণ নাই ; তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমরা 
বলিতে পারি যে, এখনও পর্য্যন্ত অপ্রচারিত যে সকল প্রাচীন জ্যোতিব গ্রন্থের 
নুগ্তাবশেষ পাওয়! যায়, তাহাদ্গকে অবলম্বন কেহ কেহ এখনও এরূপ ভবিষ্যৎ 
বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, তাহা দেখিলে নিতান্তই চমৎকৃত হইতে হয়। আমব! 
স্বয়ং ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ভৃগুসংহিতা এই জাতীয় গ্রন্থের একটি 
ৃ্টান্তস্থল হইতে পারে। ফলতঃ, ফলিতজ্যোতিষশান্ত্র দেখিলে বলা যায় 
না যে, পরবর্তী কালের জিনিষ মাত্রেই উন্নত । 

তাহার পর, চিকিৎসাশান্ত্রেত সেই কথা । কারণ, ইহাতে যে সকল 
রসায়ণ ও কল্প প্রভৃতির প্রয়োগের ব্যবস্থা দেখ! যায়, তাহার ফলে মনুষ্য অতি 
দীর্ঘকাল স্বস্থ ও সবল শরীরে বাচিয়া থাফিতে পারে, মুমুর্বু, জরাজীর্ণ, ও 
শীর্ণকলেবরও পুনরায় নবলীবন লাভ করিতে পারে। যদ্দি কেহ বলেন-_-একথা 
গুলি গ্রন্থে থাকিলেও বিশ্বাশ্ত নহে ; কারণ, ইহা! অসম্ভব ব্যাপার । তাহা হইলে 
বলিতে পার! যাঁয় যে, বাস্তবিক অসর্ভব কথা কোন গ্রন্থে স্থান পাইলে, তাহা! 
বহুকাল হইতে প্রচারিত থাকিতে পারে না; কালে তাহার অসত্যত! পরীক্ষিত 
হইয়! থাকে, এবং তাহার ফলে তাহা বিলুপ্ত ও বিশ্বত,হইয়াই যায়। আমাদের 
প্রাচীন কালের চিকিৎসাবিদ্যার এতাদৃশ সফলতা যে, কেবল আমাদের দেশেই, 
প্রচলিত আছে, তাহা নহে, সহত্র বৎসর পূর্ন চীন দেশীয় পরিক্রাজক হয়েন 
ঈঙ্গ তৎকালে প্রায় সহস্্ বসবে গ্রাচীন নাগাজ্জুনের চিকিংসাঁবিদ্যার 'প্রশংসা- 
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মুখে এ কথার উল্লেখ করিক্কছেন, দেখা যায়। বর্তমান পাশ্চত্য চিকিৎসাবিদ্যা- 
লতা যে আমাদের চিকিৎসাবিদ্যালতার বীজসম্ভৃতা, তাহা আজ পাশ্চাত্যগণ 
স্বীকার করিতেছেন এবং এখনও পর্যযস্ত যে সমস্ত আশুফলগ্রদ ওঁষধি। পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়। অভিনব নামে প্রচারিত হইতেছে, 
তাহার বহু আমাদের চিকিৎসাশাস্তের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে-_ইহা৷ সেদিম 
ডাক্তার লিউকিস্‌ সাহেব মুক্তকঠে ঘোষণ! করিয়াছিলেন । (মাঁদ্রাজে চিকিৎসা 
সশ্মিলনে কধিরাজ শ্রীযুক্ত যাঁমিনিভূষণ বায়, এম,এ, এম,বি, মহাশয়ের সভাপতি 
অভিভাষণ ত্রষ্টব্য। ) যাহা হউক, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালের 
সম্পভি বলিয়া বর্তমান চিকিৎসাশান্ত্র অপেক্ষা যে অনুন্নত, তাহা! নহে । পক্ষান্তরে 
বহু পাশ্চাত্য পঙ্ডিতই এখনও পধ্যন্ত স্বীকার করিতেছেন যে, আমাদের সেই 
প্রাচীন টিকিৎসাবদ্যা অনেক বিষয়ে বর্তমান চিকিৎসাবিদযা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 
অভএব পরবস্তী কালের সকলই উন্নত ইহা! বলা ভুল । 

তাহার পর, যোগবিদ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ কথায় কোন সংশয়ই থাকিতত 
পারে না। যোগবলে মনুষ্য বহুকাল দেহ রাখিতে পারেন? হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া 
ধন্ধ রাখিয়াও জীবিত থাকিতে পারেন; শুন্তমার্গে অবস্থিতি করিতে পারেন। 
ইহা ত” এখনও আঁমর! দেখিতেছি। দূর. দর্শন, দূর শ্রবণ, ভূতভবিষ্যতের জ্ঞান, 
এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে । পাঞ্জাবের হরিদাস সাধুর কথ! এখনও লোকে 
বিস্াত হয় নাই। তিনি ছয় মাস মুত্তিকামধ্যে প্রোথিত খাকিয়াও জীবিত, 
ছিলেন। সুন্দরবন হইভে ভূকৈলাসে আনীত সমাধিস্থ যোগীর কথা এখনও 
অনেকের স্থবৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে । ইনি কতকাল মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত 
ছিলেন, তাহার স্থিরতা হয় নাই। লেখকও ্বয়ং সমাধিস্থ যোগী এবং হৃৎপিশেক়, 
ক্রি্কাস্থগিতকারী যোগী দেখিয়াছেন। এ সকল সামর্থ্য পূর্বকালে লোকের 
যত ছিল, আজ তত নাই, ইহ। প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায। 
তাহার পর, এই সমস্ত সামর্থা, আজ বহু চেষ্টা করিয়াও কোন পাশ্চাত্য বিদ্যাই 
আমাদিগকে যে দিতে গারিতেছেন না, তাহা! কি কাহারো অবিদিত আছে 2 
ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলনৈ যে সকল উত্তম বিদ্যা প্রচলিত 
ছিল, আজ ক্রমোন্নতিবাদী ও বর্তমান সভ্যতাভিমানীর রাজধানীতে তাহা 
আকাজ্শীয় হইলেও অজ্ঞাত রহিয়াছে ; পাশ্চাত্য জগত, পাশ্চাত্য সভ্যতা, আজ 
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পর্ধ্যস্ত এই সকল বিলুগুপ্রায় অপ্রচারিত নিদ্যার পরিবর্তে তুল্যফলপ্রদ বিদ্যাদানে' 
অসমথ্‌ রহিয়াছে । স্থতরাং, প্রাচীনের সকল বন্ত অপেক্ষা পরবর্তী কালের 
সকম্গ বস্তই ষে ভাল বা! উন্নত, তাহ! বলিবার উপায় নাই। কতকগুলি ভাল 
হাঁ অনেকগুলি তাঁল হইলেও সকলই ভাল--একথ| বলিবার অধিকার কাহারো! 
নাই ইহ। সুনিশ্চিত । . 

তাহার পর, মানবের সকল বিদ্যাবুদ্ধির ফল যে সঙ্চরিত্রতা, ধর্ধজ্ঞান বা সুনীতি, 
পেই সঙ্চপ্িতরড। প্রস্ভৃতির প্রতি যদি দৃষ্টি কর! যায়, তাহ! হইলেও দেখা যাইবে, 
জগৎ চিরকাল ক্রমশঃই উন্নতির পথে ধাঁবিত হয় নাই। পূর্বকালের সত্য- 
পালন পরোপকা রপ্র্বত্তি, দান ও ত্যাগের কথ! ভাঁবিলে কি মনে হয় না যে, 
ধর্তমানকালে মানধসমাজ এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ্কে অতিক্রম করিতে 
পারে নাই। এই সকল সদ্গু1? আজ অতিশয় বাঞ্ছনীয় হইলেও যে নিরতিশয় 
ছুর্ভ হইয়। উঠিতেছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পাঁরেন? ছুই হাজার 
বৎসর পুর্বে গ্রীক দূত ম্যাগাস্থেনিস্‌ ভারতীয় সভ্যতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা পড়িলে ভারতের নীতির যেরূপ পরিচয় পায়! বায়, তাহ! কি 'আক্গ 
জগতের কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়? ট্রাবেো, হুয়েনসাঙ্গ, সুংজন 
প্রভৃতি বিদেশীয় প্ররিব্রাজকগণ তৎপরে ভারতবাসীর যেরূপ চরিক্রের উদ্তেখ 
ফরিয়াছেন, তাহাই কি আজকাল দেখিতে পাঁওয়া যায়? এখনও পর্য্যস্ত 
ভারতের সাওতাল, ভীঙ্গ প্রভৃতি গণের মধ্যে ষে সত্যনিষ্ঠা ও সরলত। বিদ্যমান, 
তাহা কি নমুয্মসমাজের আঘর্শ নহে? আর ইহাদের এ সঞ্ল গুণ, অজ্ঞানের 
ধা অসভ্যতার ফল বলয়! উড়াইয়া দেওয়া! কি যায়? কারণ, প্রাণীমাত্রেরই 
গ্ষতাবতঃ রাগধ্েেষাদিই প্রবল হয়। জাতিগত সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপবুক্ত চচ্চার 
ফল বা চেষ্টার ফলই হইয়া! থাকে । ইহাদের এ সকল' গুণ কোন এক অতীত 
কালে ইহাদের উন্নতিরই ফল বলিতে হইবে । অবপ্ত তাই বলিয়া! আজকালকার 
সধ্পতিত বা নীচ জাতির মধ্যে যে সকল: সদ্গুণাবশেষ রহিয়াছে, তাহা 
ছেখিক়। তাহাদের সকজেরই পর্বপুরুষগণকে আজকালকার সভভ/তায় সভ্য বলিয়া 
নির্দেশ করা কোন মতেই যুক্তিধুক্ত হইতে পারে না) কারণ, সভ্যতার গতি 
আলোচনা করিলে মনে হয়, মনয্যের ফাহা, নিতান্ত বাঞ্চিত, তাহা৷ লাভের, জন্ঠ 
ঈর্জতোয়ুখী চেষ্টার ফলেপর্বকালে লোক সকল এক পথে গিষ্কাছিল, 'এখন যেন, 
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অন্ঠ পথে যাইতেছে মাত্র, লক্ষ্য কিন্ত সেই একই আছে। পূর্মে যে সভ্যতা 
ছিল, তাাঁর ফলে বহু লোকে মানবের সেই পরমাভী& লাভ করিয়াছে, এবং 
আজও বহু লোকে মানবের সেই পরমাভী&ট লাভ করিতেছে, তবে সেই 
সকল লোকের সংখাঁর তারতম্য এবং উপায়ভেদ বা পথভেদ মাত্র কেবল 
বিশেষ । যাহা হউক, ভাহা হইলেও পূর্র্বকাল হইতে সকল বিষয়েই বর্তমান 
জগৎ যে উন্নত নহে, তাহা অগতা। শ্বীকাঁর করিতে হইবে । অর্থাৎ বর্তমান 
জগৎ যে ক্রমেই উন্নত হইতেছে--একথা কোন মতেই তাহা হইলে সঙ্গত্ত 
হইতে পারে না। | 

তাহার পর, দেখা! যাঁয়-_অভিবাক্তিবাদের অন্তর্গত ক্রমোক্পতিবাদটী অন্য 
কারণেও যুক্তিসহ নহে। দেখা যায়, ক্রমোরতিবাদের মুল মন্ত্র হইতেছে-. 
“নিয় জাতীয় জীব হইতে উন্নতজাতীয় জীবের উৎপত্তি। যেমন, বাঁনরজাতি 
হইতে বনমান্ষাতির উৎপত্তি, বনমানুষজাঁতি হইতে মন্থুয্যেরে উৎপত্তি, 
প্রস্ৃতি ॥ এই যুল মন্ত্র হইতে সিদ্ধান্ত কর! হয় যে, যতই দিন যাইবে, ততই 
মোটের উপর মনুষ্যজ্ঞাঁতির উন্নতি হইবে, অর্থাৎ একদেশে কতকগুলি মনুয্যের 
উন্নতি হউক আর না! হউক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মনুষা, বিভিন্নরূপে দলবদ্ধ 
হইয়া মোটের উপর উন্নতিই করিবে । অবশা, এই উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের 
বহু মন্তয্যের দল জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়! বিলুপ্ত হইবে বটে. কিন্ত 
তাহার! বিলুপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের কোন অধিকতর উদপ্নত জাতির উন্নতির 
সহায় হইবে, অর্থাৎ বিলুপ্ত জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধনৈশবর্য্য লইয়া তাহার! অধিকতর 
বিদ্বান, উন্নত ও বুদ্ধিমান হইবে । এইরূপে মোটের উপর মন্ুযাজাতির 
উত্তরোত্তর উন্নতির সম্ভাবনা সপ্রমাণ করিবার জন্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ ইতিহাস- 
সাহাযো দেখাইতে লাগাইলেন যে, অতীত মনুযাসমাঁজ অন্ত ছিল, ক্রষে 
উন্নত হইতে হইতে বর্তমান উন্নতির অবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছে । অতএব সিদ্ধান্তটী 
যখন অতীত ও বর্তমানে প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে, তখন ভবিষ্যতেও যে ইহা 
সপ্রমাঁণ হইবে, তাহাতে আর সুন্দেহ কি? তাহার পর, এই ক্রমোল্নতিবাদ 
কেবল এই স্থলেই আবদ্ধ হইল না, ব্যক্তিতেও প্রযুক্ত হইল, অর্থাৎ এক একটি 
মানুষের আত্মাও সুতরাং "উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে--. 
ইছাও স্থিরীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, মহাত্মা ডারউইন এই অভিব্যক্কিবাদের 
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প্রচার করিবার পর তাঁহার অনুসারিগণ সকল দিকেই, এই দিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা 
লক্ষ্য করিতেছেন, এবং আজকাল দর্শন ও বিজ্ঞানপ্রভৃতি সকল শান্ত্রই' ইহার 
আলোকে উদ্ভাসিত, ইহার অলঙ্কারে ভূষিত, ইহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। 
যাছা হউক, ফলত: ক্রমোন্নতিবাঁদ ও অভিব্যক্তিবাঁদ একই হইয়া দীড়াইতেছে। 
এবং যতদুর পরীক্ষা করিতে পারা যাইতেছে, ততদূর ইহা যে অন্রান্ত, তাহাই 
প্রতিপর হইতেছে ।” ইত্যাদি । 

এখন জিজ্তান্ত হইতেছে-_নিয় জাতি হইতে উন্নতজাতির উৎপত্তি হইতেছে 
বলিয্ক। যে, উন্তরোত্বর উন্নত জাতির আবির্ভাব হইবে, তাহার প্রমাণ কিঃ 
বিজ্ঞাস! কল্সি__পৃথিবীর কি ধ্বংস নাই? পৃথিবীর ধ্বংসে সেই উন্নত জাত্ৎপত্ভির 
ধার! কি করিয়া অব্যাহত থাকিবে? যদি বলা যায়-_-যতদিন পৃথিবী থাঁকিবে, 
তত দিনই উন্নত জাতির ধার! প্রবাহিত হইবে,.তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য_-অতীতের 
ইতিহাসে কি কোন খগপ্রলয়ের কথা নাই? কোন সুসভ্য দেশ প্রাকৃতিক 
ঘটনাবশতঃ কি একেবারে শ্রীকৃষের দ্বারকাপুরীর স্টা্স জলধিতলে নিমগ্ন, 
অথবা! পম্পাই সহরের ন্যায় ভূগর্ভে প্রোথিত হয় নাই? আচ্ছা, যদি ইহ! নাই 
থাকে, তাহা হইলে ভবিষ/তে এরূপ ঘটিলে, -দেশব্যাপী অনায়ত্ত জলপ্লাবন, 
হইলে দীর্যকাল জলে বাস করিয়া যাহার! আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, 
তাহার! কি ঝুক্তাঙ্গলী হইবে না? আর এই ধুক্তাঙ্গলী কি উন্নতির চিহ্ন ? 
জাগতিক নৈসর্গিক উপদ্রবে ছুরবস্থাপন্ন হইলে মানবসমাজের অবনতি কি 
ক্ষদ্ধকরা যায়? দেখ, যাবতবাক্তির সাধারণ ধর্মের নাম জাতি, এমন ব্যক্তিতে 
এরূপ যদি কোন সাধারণ ধর্ম দেখা যাঁয়, তাহা হইলে জাঁতিতেও - 
কি তাহা অক্ষিত হইবে না? দেখা যায়__শৈশবে আমাদের বলবুদ্ধির 
অভাব, যৌবনে তাহাদের বিকাশ এবং বার্ধক্যে তাহার বিলয় হইতেছে। 
ইহা বদি। যাবধ্ব্যক্তির সাধারথু ধর্ম হয়, তাহ! হইলে আমাদের জাতিতেও 
তাহা ঘটবে না কেন? ক্রমোন্নতিবাদিগণের মতে যে বালকের যৌবনে 
বলবুদ্ধির প্রার্ধ্য দেখা গিয়াছে, বার্ধক্যে তাহার ভীমরতি হওয়া! অসঙ্গত। 
আর যদি বলা যাঁ়, বার্ধক্যে দেহের অবনতি হইলেও "আত্মা ও মনের উন্নতিই 
হইয়! থাকে, তাহা হইলে বলিব উদ্বারতা প্রভৃতি গুপষ্ঠীয় যাহার যৌবনে অধিক 
দেখা. গেল, তাহার বার্ধক্য হ্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা কেন গ্রবল হইল, বার্থক্যে 
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স্থৃতিও বুদ্ধি প্রভৃতির বিলোপ ত আত্মমনের উত্ির চক হইতে পারে না । 
অতএব ব্যক্তিতে যদি এইরূপ অবনতি দেখা যায়, তাহা! হইলে জাতিতেও 
তদস্থরূপ অবনতি কেন দেখ! যাইবে না? 
ইহাতেও যদি বল! হয় যে, মৃত্যুকালে মনঃ প্রভৃতির দুর্বলতা! দেখিয়। আত্মা 
ও মনের উন্নতি হয় না, বলা! উচিত নহে। কারণ, জন্মান্তরে সেই ব্যক্তির 
মনঃ বুদ্ধির বিকাশ পূর্বজন্মের অপেক্ষা অধিক হইবে । পূর্বজন্মের বালক 
অবস্থায় যেকপ বুদ্ধি ছিল, পরজদ্মে বাল্যে তাহার বুদ্ধি অধিক হইবে, পূর্কাজন্মেয 
তাহার যৌবন ও বার্ধক্যাদি অবস্থা! যেরূপ ছিল, পরজন্মে তদপেক্ষা উন্নত হইবে, 
সুতরাং মোটের উপর এক জীবাত্বাতেও উন্নতি ঘটিতেছে; ভাহা৷ হইলে বলিব, 
একজনের আত্মমনের .এই উন্নতি, উত্তরোত্তর ঘটিতে ঘটিতে কালে পূর্ব 
আত্মমনের বিনাশ ও নুন আত্মমনের আবির্ভাব হইতে কি তাহ! হইলে বাঁধা 
দেওয়া যায়? অংশের পরিবর্তন ক্রমাগত হইলে কালে অংশীর পরিবর্তনও 
অবশ্থন্তাবী হয়। অতএব ক্রমোন্নতিবাদী আত্মার নিত্যতাই অস্বীকার করিম! 
বসিলেন। আর তাহা হইলে আত্মজাতীয় পদার্থেরও বিনাশ ঘটিল। | 
* তাহার পর, যদি একট! জাতি হইতে আর একট! উন্নতজাতির জন্ম স্বীকার 
করা যায়, তাহা হইলে বানর ও মন্ুঘ্যের মধ্যবর্তি বহু জাতির বিলোঁপ কেন 
হুইল? বানর ও মনুযোর মধ্যে বনবান্ষ প্রভৃতি জাতি যেষন মিঅ অস্তিত্ব 
-ব্রক্ষা করিতেছে, তন্রপ তাঙ্নারাঁও কেন নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না! ? 
ধোগাজনের উত্বর্তনৈ যে" অযোগ্যের নিবরশেষ বিনাশ, তাহা কেন ধটে? 
এ্রথন যদি এই বিনষ্ট বা 1বনাশোস্ুখ জাতির প্রতি দুটি কর! বায়, তারা 
হইলে জাতিরও ত অবনতি অবশ্য স্থীকার্ধ্, আর অবৰতি হি থাকে, ভার 
হইলে* ক্রমোক্পতি কি করিয়া! সর্বত্র রক্ষিত হয়ঃ ০ 
সার্বভৌমিক নিয়ম বলা ষায় না । 
তাহার পর, অতীতের জাতি যে অনুন্নত, তাহাই বা কে বলিতে পারে ক: 
হিন্ছু জাতিতে বে এই নিয়মের ব্যভিচার হয়, তাহা! পুর্ব হেখান হইয়াছে, তাহাজ 
পর, এখনও পর্যাত্ত ভূগর্ভের. যে সকল প্র হইতে যেরূপ সনুয্যকক্কাল কাছির- 
হইচতছে, তাহাতে থেরূপ প্রাচীন জাতিয় সন্ত. সি্ধ হয়, তাহ! এখন কোথায়? 
অথব! সে সময়ে সেয়প মনুষ্যের উৎপত্তি জ্রমোন্নতিবাঁদে ত সম্ভবপর হয় না"। ' 
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তাহার পর, ব|চিবার ইচ্ছা, স্থখ লাভের ইচ্ছা ও পারিপার্থিক অবস্থানুকৃ 
“কর্ম মিলিয়! যদি ক্রমোন্নভির আবস্তকতা প্রমাণিত করে-_ইহা বলা হয়, তাহা 
হইলে "বহুদিন হুইতে যে সকল কর্ম, যে সকল সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই 
: সকল কম্মান্থকুল দেহ -সেই জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের হইতেছে না কেন? এই যে শ্্রেচ্ছ- 
গণ স্মরণাতীত কাঁল-হইতে অঙ্গবিশেষের ত্বক্‌ বাল্যেই ছেদন করিম! আসিতেছে, 
- তাহার ফলে তাহাদের এই অনুষ্ঠান এখনও নিশ্রয়োজন হইতেছে ন! কেন গত্ত্রী ও 
গুং ছুইটী মুষিকের লাঙ্গুল কাটিয়া তাহাদের সন্তানের আবার তাহাই করিক্া তিন 
- লক্ষ সংখ্যায় উপনীত .হইয়! একজন পণ্ডিত দেখিয়াছেন, সেই বংশের মুষিকের 
লাহ্ুলের পরিমাপ একটুও হাঁস প্রাপ্ত হয় নাই । সুতরাং, পারিপার্িক 'অবস্থানুকূল 
কর্মানুসারে যে দেহের পরিবর্তন হয়, তাহা €ষ পর্ধত্র জাতিধর্দে পরিপত হয়, 
ইহা বলা'বড় সহজ-নহে। জাতির উৎ্পত্তিবিনাশে আরও কিছু হেভু আছে__- 
:ইছাই বলিয়৷ বোধ হয়। 
তাহার পর, ব্যক্তিগতভারে দেখিলেও বর্তমানকাল যে অতীত হইতে 
' উন্নত, তাহাই বাকি করিয়! বলা যাঁয় ঃ কৈ আজ পাণিনির বুদ্ধি লইয়া কয় জন 
অন্মগ্রথণ করিলেন? কৈ আন বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শক্ষরের মত ছুই চারিটি 
করিয়৷ দেখবিদেশে দেখা যাইতেছে না কেন? জগৎ যদি উন্নতির দিকেই 
ছুটিয়াছে, তবে কেন এই জাতীয় ব্যক্তি দেখে দেখে ছুদশঠী করিয়! দেখ! যায় না 2 
কেবল তাহাই নচ্হ, এই সকল মহা উন্নতির যে উচ্চ সোপাঁনে আরোহখ 
স্বরিয়াছিলেন, ইহার! যে উচ্চজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই অতীতের 
মহাপুরুষদিগের পদা্ক অনুসরণ করিয়া, তাহাঁও সেই অতীতের সুনিখষিগণের 
চরিত্রকে আদর্শ করিষ্না, .অন্যথ। নহে। অতীতের বন্ত যদি বর্তমানের উন্নতির 
স্কাদর্শ হয়,,তাহা, হইলে কর্তমানকে কি করিয়! উন্নত বল! চলে ? 
যাহ! হউক, অতীতের ইতিহাস আলোচন করিলে দেখা যায়, জাতিগতভাৰে 
কি+দ্বযক্তিগত্তভাবে-_-উভয্ভাবেই মোটামুটিভাবে উন্নতি বা অবনতি যেন চক্রা- 
ভারে, পরিজমণ করিতেছে, একদেশে এক জাতির এক সময় উন্তি, অন্ত সময় 
ভাহার, অবনতি, আবার এক সময় অবনতি, অন্য ষময় উন্নতি এইরূপই ঘটিয়া 
আসিতেছে । কখন বা কেহ বিদুগ্ত, কখন বা! কেহ' উদ্দিত এইক্বপই হইতেছে । 
ইতিহাস কঞ্ধনও কেবল উন্নতি বা কেবল অবনতি বলিয়! দেয় না। ইতিহাস 
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উভয়েরই সাক্ষ্য দেয় অর্থাঃ ইতিহাস পরিবগুনেরই সাক্ষ্য দেয় । পরিবর্তন ' 
এ জগতের প্রকৃত ধর্। আর পরিবর্তন" কোন অপরিবর্তনকে- আশ্রয় করে - 
বলিয়! মূলে কোন নিত্য অপরিবর্তনীয়' বস্তর সত্তা স্বীকার করিতে আমরা 

বাধ্য হই--এইমাত্র । 

তাহার পর; উন্নতি শবে প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলেও” 
দেখ! যায়, প্রকৃতস্থলে ইহার প্রয়োগ নিতান্ত স্থুলৃষ্টির' পরিচায়ক'। আমার 
যদি এক সহত্র মুদ্বা থাকে, এবং যদি আমি পরে তাহাকে একাধিক সহত্র করিতে 
পারি; তাহ! হইলে অর্থবিষয়ে আমার উন্নতি হইল, বল! হয়। অর্থাৎ যাহার 
ফাহা! ছিল; তাহার তাহ! থাকিয়া যদি তদদতিরিক্ত অর্জিত হয়, তবেই তত্বিষয়ে 
তাহার' উন্নতি হইল-_বলা যায়। আচ্চা, ইহাই যদি উন্নতিশবের' অর্থ হইল, 
ভাহা হইলে বানরজাতি' হইতে মনুষাজাতি জন্মিলে ফি' করিয়া বানরজাতিক্ন: 
উন্নতি হইল--বলা যায় এ.ক্ষেত্রে ত বানরজাতি' হইতে অপর একটী' জাতির" 
জন্মই হুইল, উন্নতি, কি করিয়া হইল?- বানরজাতির' যে সকল বিশেষধর্ী 
ধর্ম আছে, মহ্ষ্জাতির সেগুলি সব' থাকিয়া' অন্য, উত্তম' ধর্ম আসিলে, তবে; 
বানরজাতির উন্নতি হইল- স্বীকার করা যাইতে পায়ে-। অতএব জাতির 'উন্নতিক্ন। 
কথাটাই নিতাস্ত স্থৃলদৃষ্টির কথা । 

আরও একটী কথা । মনুয্যজাঁতির মধ্যে এক দেশে যদি একী জাতির? 
শ্রীরৃদ্ধি হয় 'এবং অপর জাতির ছুরবস্থা হয়; অর্থাৎ একটী জাতি যদ্দি অপর 
জাতির বিনাশসাধন করিয়া শক্তিশালী হইয়! উঠে, যেমন ইয়োরোপীয়' জাতির ' 
অনুগ্রহে আমেরিকার আদিমবাসীর বিনাশ এবং বর্তমান আমেরিকা বাসীর+ 
উদর হইয়াছে; এবং এখমও এইরূপ অভিনয় জগতের অগ্যত্র হইতেছে, ভাহা, 
হইলে ফি মনুষ্যজাতির উন্নতি হইল বলিতে হইবে ৯ আমেরিকার আদিম- 
বাসিগণ কি মানুষ নহে? তাহারা কি মনুষ্জাতির' মধ্যে নহে? 
এক্ষেত্রে যদি আমেরিকাবাসীদিগকে দেখিয়া! মনুযাজাতির উত্রৃতি স্বীকার করা : 
যায়, তাহ! হইলে- আমেরিকার আদিঘবাসিগণকে দেখিয়া কি মনুষ্যজাতির' 
অবণতি বা বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে না ১ অতএব মন্ুয্যজাতির' বেতনই. 
উন্নৃতি হইতেছে না-_ইহাই বলিতে হইবে ।- 

তায়ের সিদ্ধান্াস্ছসারে জাতিগন উক্তি বা অবনতি এই কথাটাই জুল-।. 
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ফায়ণ, জাতি পদার্থ টির গুণ বা কর্ণ সম্ভবপর নহে, আর উন্নতি বলিতে গু বা 
গ্রভৃতিই বুঝিতে হইবে, অন্ত কিছু নহে) অতএব জাতির উন্নতি কথাটা তত 
হুঙতৃষ্টির পরিচায়ক নহে । 
তাহার পর, ক্রমোন্নতিটা ব্যক্কিতেও পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ভিন মনুষ্য- 

আত্মাতে ইহার ফলে ক্রমোন্নতি যে স্বীকার করা হয়, তাহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ 
কথা । দেখ! গিয়াছে, অভিব্যক্তিবাদের এএকটী মুলমন্্র-_কর্পাজন্য দেহাবয়বের 
পরিবর্তন । ইহ! ধদি হয়, তাহ। হইলে যে বা্তি বার্ধাক্যে ছশ্চরিতর হইয়! পড়িল, 
তাহারও কি আত্মার উন্নতি হইবে ? তাহারও কি ভবিষ্যৎ'জীবন উত্তরোত্তর 
সুখময় হইবে? কে না দেখিতেছে_-কত লোক প্রথম বয়মে দেবচরিত্রসম্পক্ন 
খাঁকিয়া পরিণতবয়সে ধর্ম্াধর্শক্ঞানশূন্য হইয়া! পড়িতেছে। সমাজে কি এ 
ৃষ্টান্তের অভাব আছে? ক্রমোন্নতিবাঁদী কি ইহাদেরও আত্মার জন্য অক্ষয্র্গের 
ধ্যবস্থা। করিবেন? শুভকর্ম্মের ফলে যদি উন্নতি এবং অশ্ুকশ্মের ফলে যদি অবনতি 
নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দের অবনতি কি অবশথান্তাবী নহে ? 

এইক্প যতই টিস্তা কর! যাইবে, ক্রমোস্সতিবাদটী যে সব ভিত্তির উপর প্রতি- 
চিত, সেই ভিত্বিগুলিই অদৃ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অভিব্যক্তিবাদের সহিত 
ইহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়। আজকাল ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বত্রই 
ইহার প্রাপ্সোগ করা হইতেছে, এবং তাহার ফলে সময়ে সময়ে অনেক ছুষ্ট মতের 
উত্তবও হইতেছে। ইহারই ফলে আজকাল ঘরে ঘরে উত্তরোত্তর উন্নত অবতার 
দেখ! দ্িতেছেন) ইহারই ফলে আজ অনেকে আজীবন. গছিত কর্ম আচরণ 
করিয়া উত্তরোত্বর পুর্ণতা লাভই অবস্তভাবী বলিয়া জ্ঞান করিতেছে 
ইহারই ফলে প্রাচীন নির্মল আদর্শ দিন দিন লোকে বিশ্বত হইতেছে? 
ইহারই ফলে কোন একটী মতেই লোকের আস্থা স্থাপিত হইতেছে না, 
ইহারই ফলে মানব অবলম্বনশৃন্ঠ হইয়া মৃত্যুকালে অন্ধতমস দ্প সেই মহার্ণবে 
পতিত হইতেছে, এবং ইহায়ই .ফলে বর্তমান এই ভীষণ নৃসংশ ব্যাপার 
অনুষ্ঠিত হইতেছে। ফলতঃ, জগৎ যে দিন দিন উন্নতির পথে ছুটক্াছে-- 
ইহ! আমর! বুঝিতে পারি না। 

বাহা হউক, এখনও এই দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর ভরে আর একটী কথা অবশিষ্ট 
রহিল। খাশ্চাত্য দর্শনাহুরাগিগণ বলেন যে প্রাচীন দর্শনের ভ্ায়,আমাদের 
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আধুনিক ঘশনও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সনকক্ষ হইতে পারে না? .. কারণ 
আমাদের আধুনিক দর্শন, 'যে সময়ে উৎপকর, সে সময়ে আমর! গক্াধীন, কিন্ত 
গাশ্চাতাগণু সে সময় শ্বাধীন; স্বাধীনের চিন্তা ও পরাধীনের চিন্তার ফল 
কখনও তুল্য হইতে পারে না, ইত্যাদি। আমর! কিন্তু এ কথাতেও সম্পূর্ণ 
আস্থাস্থাপন করিতে পারি না। আমরা! বিবেচনা করি, আমাদের দর্শনশান্ত্রের 
যে উদ্দেস্ত, সে উদদেস্ত সিদ্ধ করিবার জন্ত রাজকীয় পরাধীনতা আমাদের অভ 
নিদ্ধির পথে বিশেষ অন্তরায় হইতে পারে ন1। পাশ্চান্যঘর্শনের যে-উদ্দেশ্ত, তাছ!র 
সিদ্ধিতে রাজকীয় পরাধীনত! বিশেষ অন্তরায়--ইহা! আমরা স্বীকার করিও 
কিন্তু ধাহার! জগৎকে ছঃখময় জ্ঞান করিয়। জগতের সুখকে ছুঃখেরই অপর 
মুর্তি বুঝিয়। সর্বন্বত্যাগের ব্যরস্থা করিয়াছেন, ধাহাদের মতে ত্যাগ ভি মুদ্ধি 
মাই, ঠাহাদের পক্ষে রাজকীয় পরাধীনতা! বিশেষ ক্ষতিকারক হইতে পারে না 
আমাদের দর্শনের উদ্দেস্ত--জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়। সংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলা'ভ, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্দেস্তয অন্য, অর্থাৎ অভ্যুদয় । 
এএ কথা আমর! পূর্ব প্রবন্ধে ৩৮১ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে উল্লেখ করিয়াছি, হৃতরাং এন্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্্রয়োজন । অতএব পরাধীন জাতির চিন্তা বলিয়। আমাদের 
'াধুনিক দর্শন যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন হইতে মিক্ট-_ইছ! বলিবার কোন 
কারণ দেখা যায় না। আর তাহ! হইবে পাশ্চাত্য দর্শনান্ুরাগিগণ আমাদের 
দর্শনের নিক্কষ্টত। প্রমাণ করিবার জন্ত যে দ্বিতীয় প্রকার যুক্তির অবতারণ৷ করিয়া. 
থাকেন, তাহ! সঙ্গত নহে। 

এইবার দেখ৷ যাউক, গ্রতিপক্ষগণের তৃতীয় যুদ্কিটা কি? পাশ্চাত্য. 
দর্শনানুরাগিগণ বলেন যে, আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত, যে কল দৃষ্টান্ত অবলম্বন 
করিয়।.স্থিরীক্কত হুইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহু দৃষ্টাস্ত,। আকাল. দখা. 
যাইতেছে, ত্রাস্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে । -অতএব ত্রান্ৃষ্টস্ত-- 
মূলক আমাদের দর্শন কখনই পাশ্চাত্যপর্শনের সমকক্ষ হইতে পারে না. 
ইত্যাদি । 

এতছুত্তরে আমর! বলি, প্রৃতিপক্ষের এ কথা সঙ্গত হয় নাই।, কারণ, 
দ্ান্তদোষবশতঃ সিদ্ধান্বদোষের সম্ভাবনা থাকিলেও আমাদের দর্শবশাস্ত্রের 
সুল'দৃস্তগুলি যে হট, তাহা বল! যায় না। নৈয়ািকগণ ঘটকে কার্য বিয়া 
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ঠাস স্বরূপে তাহাঁকে গ্রহণ করিয়া জগতকর্থা ঈশ্বরের সে অনুমান করিয়া 
থাকেন, তাহাতে কি কেহ ভ্রম দেখাইতে পারেনঃ ঘটের কার্্ত্ব কি আধুনিক 
বিজ্ঞান অন্যথ! করিয়৷ দিয়াছে! চার্বাকগণ, চু ও হরিদ্রার সংমিশ্রণে 
'ক্তবর্ণের উৎপত্তিরাপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া যে আত্মার নাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, 
'ভাহাতে কি' কেহ ভ্রম দেখাইতে পারেন ? বালুক! হইতে তৈল উৎপন হয় 
'না, তিলাদি হইতে হয়--এই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে সাংখ্য ও বেদান্ত যে কার্যমানের 
ফারণান্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাতে কি কোন ভ্রম আছে? অবন্ত গোময় 
হইতে কীটোৎপত্তিপ্রস্থতি কতিপয় দৃষ্টান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক হৃষ্টিতে ভ্রম 
বটে, কারণ গোময়ে'ও ভীবাম্ু থাকে, তাহারাই কীটোৎপত্তির কারণ হয়, 
কিন্ত তাহা হইলেও এই জীতীয় ভ্রযনিবারণ কি সহজেই করিতে পারা যায় না। 
অথবা এ দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিতে কি আমাদের শানে নিষেধ আছে ! এই: 
জাতীয় দৃষ্ান্তগ্রহণের উদ্দেশ্য জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি। আচ্ছা, 
শ্রতহ্দ্দেশ্যে আজ আমর! বস্থুবংশাঁবতংশে জগদীশ বাবুর আবিষ্ারের উল্লেখ করি,. 
তাহা হইলে কি অভীষ্ট সিদ্ধান্তটা রক্ষিত হয় না? আর ছষ্ট দৃষ্টাস্ত ত্যাগ করিয়া, 
নির্দোষ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে কি আমাদের দর্শনকারগণ নিষেধ করিয়াছেন?" 
বলি, পাশ্চাত্য দর্শনেও'কি এইরূপ হুষ্ট দৃষ্টান্ত নাই? এ সব কথার প্রমাণ 
উদ্ধত করিতে প্রয়াস কর! অভিজ্ঞ বাঁক্তির নিকট নিশ্রয়োঞজন'। বস্ততঃ, দার্শনিক- 
সিদ্ধান্ত কেবল, ছুই একটী দৃষ্টান্ত লইয়া কেহ কখন স্থাপন করে না; বহু 
ৃষ্টাসত লইক্াই তাহা স্থাপিত হয়। সুতরাং, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের একটি দুষ্ট হইলে 
সিদ্ধান্তের ত্রম হইবার সম্তাবন! নাই। 
পরিশেষে একী কথা বক্তব্য। আমাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রকৃত 
্রবর্তকগণ কেবল দৃষ্টাস্তসাহায্যে অন্মানরূপ যুক্তিবলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইইতেন না, অথবা কোন সিদ্ধান্ত অভ্রাপ্ত বলিয়। ঘোষণা করিতেন না,. 
: কিংবা! তীহারা' জগতের প্রত্যেক বস্তর প্রকৃতি অনুশীলন করিতে করিতে 
সুক্তিবলে কোন সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া রূপ পথে পেখিক নহেন। তীহারা, 
তগঃগ্রভাবে যাহা সত্য বিয়া! প্রত্যক্ষ করিয়াছিতলেন, বা অন্তব করিয়াছিলেন, 
ভাহাই অপরকে বুঝাইবার জন্য তাহাদেরী বুদ্ধির উপযোগী দৃষ্টান্- 
মাঞ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এজনা তাহাদের দর্শনের শাস্ত্রের গি 
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নিয়স্থান হইতে উচ্চটে আরোহণ নহে অথবা তাহাদের চিন্তা! অশাধার 
হইন্তে তাহাদিগকে আলোকে লইয়া যায় নাই । তীহারা সর্বজ্ঞোপনি 
তপস্যা প্রভাবে যাহা সাক্ষাৎকার করিপ্পাছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য, 
বুঝাইবার জন্য তৎকালোপযোগী দৃষ্টান্তসহরূত অন্থুমানাদির সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার! জীবানুকাপাবশতঃ উচ্চন্থান হইতে নিষ্ন- 
ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য 
প্রভৃতি হইতে সেদিনকার পরমহংসদেব পর্্যস্ত সেই একই পথের পথিক। 
ইহারা সমাধিতে যাহা! সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই উপদেশ 
বধ্যে এবং শাস্ত্ব্যাখ্যায় যুক্তিসহকারে প্রতিপাদিত, করিয়াছেন । শ্রন্র্ষ 
নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া! বলিয়াছেন যে, তিনি সমাধিযোগে পরম ব্রন্দের 
সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন | মধুহ্দন, চিৎমুথ প্রভৃতি অপরেও সেইরপ 
আভাস দিয়াছেন । কিন্তু এ কথ! কি একজনও পাশ্চাতা দার্শনিকের গ্রন্থে আছে! 
স্থুতরাৎ, প্রাচীনগণ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের জন্য তাহাদিগের প্রচারিগ্ত সত্যকে 
অপূর্ণ বলা সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, প্রতিপক্ষের এই তৃতীয় যুক্তিটী অকাট্য 
ঘলিয়! বোধ হয় না, সুতরাং এইরূপ যুক্তির অবলম্বনে আমাদের দর্শনকে নিরুষ্ট 
বল! আমাদের দর্শনবিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানের অতাবেরই পরিচয় হয়। যাহা! 
হউক গআগাঁমীবারে অৰশিষ্ট কথার আলোচন। করিবার ইচ্ছ! গ্লহিল। 


প্রীরাজেজ্জ নাথ ঘোষ। 


দেয়ালা । 


(১) 
- দেখি কতদিন থুমাইছে শিশু, 
আঁখিপাত। ছুটি বুজায়ে ছোট ; 
অর্লতা মাথা দেবোপম মুখ-- 
যেন একখানি নিখুত ফটো ! 
€ ২) 
নীরব নিশীথ, মৃছ আলো! ঘরে 
দেহের উপরে পড়েছে প্রভা ; 
মুখে আধ-হাসি মধুর কিবা! 
€ ৩.) 
ফিরে দেখি চেয়ে, শ্বাস পড়ে ক্রুত 
হাঁসিটি লুকায় কমল-মৃথে ; 
ওষ্ঠ ফুলার অপ্কুট স্বরে, 
চমকিয় উঠি' অজানা ঘিথে। 
(৪) 
কোম্‌ হংখ তার কু হাদয়ে? 
সেই.ছোট গেেহ-_সোগণার কায়া_ 
লে হুঃখেদ্ধ আমি পাইনা ঠিকান! 
আসে কোথা হ'তে,তেন” ছায়া ! 


শ্রীচ্ডিচরণ মিত্। 


সৎক্ষিণ্ত সমালোচন] ।. 


শিক্ষা! সমস্ত। ও কুষিশিক্ষা ৷ শ্রক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি প্রণীত 
সৃল্য 1» আট আন। মাত্র । এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমর। বড়ই সন্ভোবলাত 
করিয়াছি শ্রস্থখানি আকারে ছোট হইলেও অর্থ গৌরবে ছোট নচ্ছে। 
বর্তমান সময়ে আমাদের বাঙকগণের কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত তাহার 
একটা মীমাংসা এবং সেই শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক বাকেরই 
ক্ষি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান একাস্ত আবশ্তক, এই হুইটী বিষয় এ্রাধান ভান্ব 
এই গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। গ্রস্থকারের মতে বর্তমান সম্ক্রে 
আমাদের দেশে ছাত্র সম্পদারের মধো যে অশান্তি তত বৈপ্লবিক ভাবের 
আবির্ভাব দেখা যাইতেছে ইহার মুল খন্শিক্ষায় অভাব এবং ততদিন 
আমাদের জুল ও কালেজে ধর্ম ও নীতি শিক্ষান্ধ প্রবর্তন ন1 হইবে, ততদিন 
. খই অশান্তি ও বিপ্লববাদের নিবৃত্তি হওয়। সম্ভবপর নছে, আমর! গ্রস্থকারের 
এই প্রকার মতের সম্পৃর্ভাবে সমর্থন করি । কৃষি জ্ঞানের .ও উপবোগিতা 
সম্বন্ধে তিনি ঘষে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাতে অনেক ভাবিবার বিষষ 
আছে। এরপ গ্রন্থের আদর হওয়। উচিত। 

_ শ্রীভগবৎকথ। । এক্ষিতীন্রনাথ ্ি তত্বনিধি প্রণীত । রা 
॥* আট আনা মাত্র । 

: গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য সাধু আট দশ বৎসরের বালক নি হৃদয়ে 
ভগবানের চিন্তা ও তাছার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অনায়াসে যাহাতে উদ্দিত 
হইতে পারে; গ্রন্থকার তাহারই জন্য এইরূপ গ্রন্থ: রচন! কার্ধ্ে অগ্রসর 
হইয়াছেন, ভাষাব প্রাঞ্জলত। রক্ষ! করিবার জন্য গ্রন্থকারের প্রয়াস প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নাই, কিন্ত আট দশ বৎসরের ৰালক বালিকাদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের 
ত্রূপোপলত্থি জাগাইবাঁর পক্ষে গ্রন্থকারের্‌ প্রযত্ধ যে সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য 
লাভ করিয়াছে তাহা বল! যার না-_-একটা নমুনা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে 
পাঁরিরেন গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠে দেখিতে পাই। 


৪৬২ সাহিত্য-সংহিতা | | ৫ম খণ্ড১৯-১০ সংখ্যা? 


্ 


“আমরা এ সংসারে যে কিছু ভ্ঞান ভাব পাচ্ছি, সে সকলই সেই জ্ঞান ও 
ভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকেই পাচ্চি”। আবার দেখিতেছি-_ 

“আমর! ঈশ্বরের অনন্তস্থের বিষে বড় বড় কাথা বল্প.ম বটে, কিন্তু আমাদের 
সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কি সেটা ধারণা করতে পারি ? ঈশ্বরের অনন্বত্ব আমর! সম্পূর্ণ 
থারণা করতে না পারিলেও কবিস্বপূর্ণ ভাষায়, এটা! বল! যেতে পারে .যে আমর! 
সময়ে সময়ে আমাদের সীমাবদ্ধজ্ঞানের দ্বার ঈশ্বরের অনস্তভাবের ক্নারাটুকু 
ছুঁয়ে আস্তে পারি, আমর] সীমাবন্ধ বলেই তদ্বিপরীতে জানতে পারি যে 
এক অনন্ত মহান পুরুষ আছেন ফাকে অবলম্বন করে আমরা আছি, আকাশ 
'আছে, কাল আছে। জবার জ্ঞানে এই রকম জানতে পারলে ও সকল 
সময়ে আমর! তাকে অনুভব করতে পারিনে। যখন সংসারের ছোট খাটে। 
ঘটনা, ছোট খাটো কথ! থেকে আমর! আমাদের জ্ঞানকে "ছাড়িয়ে নিয়ে 
তীর জ্ঞানে যুক্ত করে দিতে উদ্যত হই আমাদেয় ইচ্ছাকে তার ইচ্ছার সঙ্গে 
যুক্ত করতে চাই, তখনই-ক্ষগিক বিছ্যৎ প্রক1শের যত হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য 
তাঁকে অনুভব করতে পাতি ।” ইত্যাদি । বড় বড় দার্শনিকগণ এই কথাগুলি 
ভাল করিয়া! বুঝিতে পারেন কিন! সে বিষয়ে সন্দেহ হয়, আট দশ বৎসরের 
'বালক ধালিকাগণ যে ইহার কি বুঝিবে তাহা! আমর! বুঝি নাঁ। আমরা 
সীমাবন্ধ বলিয়! আমাদের আলম্বন 'একঙ্জন অসীম মহাপুরষ আছেন এবং তিনি 
দিক্‌ ও কালের আশ্রয় এই সিদ্ধান্ত কি সকল দার্শনিকের সন্ত ? নৈয়ায়িক 
বৈশেষিক ও সাঁংখা শাস্ত্রের আচার্যগণ ত এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী 
এইকপ ছৃন্ধহতত্য আট দশ বৎসরের বালকদিগকে বুঝাইয়া তাহার সাহায্যে 
ভাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও তক্তি উৎপাদন করিবার চেষ্টা যে 
'ফলবতী হইতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের নাই । 

ও পিতা নোহদি। হ্রীঙ্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি প্রণীত। মূল্য 
1* আঁট আনা মার । 

পরম কারুণিক জগৎ্পিতার, পিতৃভাবের আবেশমর অনুভূতির . গ্রব হে 
ভাঁসিতে ভাসিতে ভব্বনিধি মভাশয় এই গ্রন্থে যে.ভা্িরমের অবতারণা করিক- 
ছেন তাহা দ্বারা অনেকের হৃদর পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, গ্রন্থকার সুপঞ্জিত, ভক্ক 
ও ভাবুক্ষ, সরল. ভব প্রাণের ভাবনয় উচ্ছাস ব্যক্ত করিবার শক্তি তাঁহার 


পৌষ, মাধ, ১৩২৩।] সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । ৪৬৩ 


'ষথেই মাছে এবং তাহা সর্ধথা প্রশংসনীয়, তবে ভাবের উচ্ছাসের মাত্র! বাড়িলে 
সময়ে সময়ে পুনক্ক্কি ও একটু আধটু অসামন্ড অনেকের পক্ষে অপরিহরণীয় 
এ ক্ষেত্রে অনেক স্থলে ঘটিগ্লাছেড তাই। এইরূপ ক্রুটি সন্ধেও এ শ্রস্থখশান 
পাঠ করিলে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। কনিষ্ঠ ভক্তেয় অনেকগুলি প্রাণর 
কথা এই গ্রন্থে বড়ই মধুব ভাবে ক্ষুটিকা উঠ্ঠিক়াছে এক্প গ্রন্থের আলোচনাক্গ 
লমাজ যে লাভবান হইতে পারে তাহ! আমর নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি । 

- শ্রাণের কখ। | শ্ক্ষিতীন্দ্রনীথ ঠাকুর তথ্ধনিধি প্রণীত । মুলা 1%* ছর 
আনা মাত্র । টা 

এই প্রাণের কথা আমাদের বড়ই মধুর লাগিয়াছে এমন সরল ভাবার 
'এমূন মধুর ভক্কিময় ভাবের উচ্ছাস দেখিয়! কাহার হৃদয় না আনন্দ রসে সিক্ত 
হয়| গ্রস্থকারের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস একান্ত নির্ভর ও অকপট ভক্তি 
পুস্তকখানির প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে একপ গ্রন্থ বঙ্গভাবার গৌরৰ 
বর্ধন করিয়াছে । 
অহ্ভূত যোগ সাধন । শ্থামী সত্যানন্দ প্রণীত। ৰীরভদ্র হৃবীকেশ জেল! 

ডেবাডুন ) হুইতে গ্রন্থকার কত্ৃকি প্রকাশিত। এই পুস্তকের প্রধান তং 
আলোচ্য বিষন্স হঠধোগ, হঠযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগের ভূমিতে আরোহণ 
সম্ভবপয় নহে, সুতরাং হঠযোগ্ন কি কর্ম যোগী কি জ্ঞানযোগী কাহারও উপেক্ষণীয়, 
নহে । এই যোগের তত্ব সাধারণকে বুঝ্বাইবার জন্ত গ্রন্থকার স্বামী সত্যানন্দ 
যে চেষ্ট। করিয়াছেন তাহা প্রশংলনী় হইলেও তাহা বে সাধারণের পক্ষে সফল 
হইয়াছে_-তাহা বলিতে না পারা আমরা ছঃখিত হইলাম। সাধারণকে 
বুঝাইবার.জন্ যাহার রচন। সে গ্রন্থ বুকিতে না পারিয়। যদি আবার বিশেষজ্ঞ 
শুরুর আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে, সেক়্প গ্রন্থ না লিখিলেই বা কি 
ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল 1--গ্রস্থকার নিজেই ভূমিকায় লিখিতেছেন “কয়েক 
বৎসর হষ্টতে শত শত মহাত্বাকে অধ সাধন জন্ত কেবল মাত্র, ব্যথিত হইতে 
দেখিয়া সাধারণ্রে সমক্ষে এই পুস্তকচী প্রকাশিত করিতে আমি ইচ্ছা 
করিলাম ।” এইক্ষপে দেখা" বাক্‌ সাঁধারণকে বুঝাইবার জন্ত গ্রশ্থকাবের প্রয়াস 
কেমন ফলগ্রাদ হইযছে _ 


৪৬৪ সাহিত্য-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ৯-১৭ সখ্য! । 


স্ষ্সুখে আকর্ষিত প্রাণ আকর্ষণকারী নাকী লসূহের তারতমান্সারে 
অনেক প্রকার ঢৃষ্ট হুয়। অর্থাৎ বামাল্গস্থিত নাসিকাদি, পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় থে 
ববল গ্রাণ অন্তমূ্থে প্রবাহিত হয় তাহার! সকলে স্ত্রীজাতীর হইয়। স্কথানভেদ 
জনুসারে পঞ্চতত্ব বিশিই হয়” ইত্যাদি ইহ! দ্বার গ্রন্থকার কি বুবাইতে চাঙেন 
তাহ। সাধারণ পাঠকের মধ্যে যে.কেছ বুঝিবেন সে আশা আমাদের নাই এবং 
শান্ত্রানুসারে এই সকল কথার কোন বিশদ ব্যাখ্যা যে হইতে পাবে, সেরূপ 
বিশ্বাসও আমর! হৃদর়ে পোষণ করি না_-এইকপ শব্দাড়ন্বরপূর্ণ যোগে গ্রন্থ লিখিয়া 
সাধারণকে উপকৃত করিবার চেষ্টা কোনদিন সন্ধল হয় নাই “কখনও যে সফল 
₹ইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। ষোগশাস্ত্রের গভীর রহস্তজ্ঞ সিদ্ধ যোগী- 
গ্রথ__এ গ্রস্থকে আদর করিবেন কিন| তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই-_. 
তবে. সাধারণতঃ মনে এ গ্রন্থ কোন উপকার গ্রদ' হইবে না তাহ! স্থির, এরপ গ্রন্থ 
সমালোচনার অন্ত প্ররিত না হওয়াই উচিত। 





নবপর্ধ্যায়, ৫ম খণ্ড] ১৩২৩ সাল, ফাল্তুন, চৈত্র । [১১/১২শ সংখ্যা । 





বর্ধমান-ভারতী |. 


.মহারাজাধিরাজ বর্ধমানাধিপ বাহাছুরের প্রীতির নিদর্শন স্বর়াপ উপহৃত 
গরন্থগুলি ক্রমে ক্রমে একটী তস্বাবয়ব লাইব্রেরীর আকার ধারণ করিতেছে । 
অথচ সে আজ বেশীদিনের কথ! নয়-যখন ইহাদের প্রথমথানি আমাদিগের 
অতি সামান্ত রকম বঙ্গসাহিত্যগ্রস্থসংগ্রহের দলপুষ্টি করে। এই গ্রস্থাবলীর 
মধ্যে সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেরই প্রতিনিধি বর্তমান। ইহার মধ্যে 
গীতিকবিত। আছে, নাটক আছে, উপদেশাত্মক পত্রয়াদিও আছে। কিন্ত 
নকল রচনার মধ্যে একটী সুরের রেশ স্পষ্ট অনুভব করা! যাঁয়-__সেটী সাত্বিকতার 
হুর, সেটী সাধকের প্রাণ । সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ যদি তথ্য ব1 তত্বসংগ্রহে 
না থাকে, সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা যদি কেবলমাত্র বাস্তবের অগ্ুকরণে 
নিঃশেষিত না হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়-_-যে সাহিত্যের সার্থকতা! সাহিত্য 
অষ্টার ব্যক্তিত্বের পরিস্দুটনে, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে বর্ধমান মহা- 
বাতের এই সকম স্থষ্টির স্থান সাধারণ সাহিত্য কেত্র হইতে স্বতন্ত্র এবং -বিশিষ্ট। 
কারণ, এই সকল গ্রন্থে যে ব্যক্তিত্ব, যে চরিত্র মুকুরিত হইয়াছে, সচরাচর তাহার 
প্রতিরূপ পাওয়া বায় না। কৰি অথচ সাধক, লক্ষ্মীর বরপুত্রে মথচ বাণীর . 
সেবক, অতুল শ্রীশ্র্য্যের ,অধিকারীর অন্তরে টবদাস্তিকের বিরক্তি-_ আকাল 
এমনটী কোথায় দেখিয়াছেন ? এক্সপ মণিকাঞচন সংযোগ সচরাচর ঘটে না-_ 
বাঙ্গুলী পাঠক সমাজের" একধপ সংযোগ দেখিবার এবং দেখিয়! ধন্ত হইবার 
সৌভাগট ঘটিয়াছে। | 


গ্৬ দাঁহিত্য-সহহিতা । (€ম খণ্ড, ১১।১২শ সংখ্যাও 


প্রবন্ধান্তর়ে আমি প্রমাণ করিতে. চেষ্টা করিয়াছি যে সমালোচনার 
দুই প্রকার পদ্ধতি ব! রীতি অধুনা শ্বীকৃত হইয়া থাকে। ভাহার একটার 
নাঁষ, বিচার) অপরটীর নাম, বিবৃতি। ক্লাব্যকলার বিচারকার্ধয এত 
'অনিশ্চিতফলোপধাত্বক, এবং শ্রত গতীক্ক জ্ঞানসাপেক্ষ, যে গ্নেরূপ 
ববিচার করিবার শক্তি এবং স্পর্দা আমার নাই । অধিকন্তু, বিচাঁরিত অপেক্ষা 
উচ্চভূমি অধিকার ন! করিলে বিচারকের কার্ধ্য কখনও যথাযথ প্রতিপালিত 
হুইতে পারে না; এস্থলে ত্বাহা কল্পনাতীত। কিন্তু বিবৃতিমূলক সমালোচনা 
 স্পাঠক মাত্রেন্ই এককপ সাধ্যায়ত্ত। বিবৃতির অর্থ ব্যাখ্যা, সৌন্দর্য্যের উন্মোচন 
বা আবিষ্করণ। ব্যক্তিগত অনুভূতি তাহার ভিত্তি--কাব্যের রস ও মাধুরধয 
উপভোগ তাহার অবলম্বন । সেব্নপ সমালোচনাও ও উপস্থিতক্ষেত্রে দঃসাহসের 
পরিচায়ক, এবং বহুদিন সংস্কল্প করিলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। 
ইতিমধ্যে অধ্যাপক সমাদ্দার “সারকথ।” নাম দিয়! মহারাঁজাধিরাঁজের গ্রন্থ হইতে 
কয়েকটি মুল্যবান্‌ উপদেশ চয়ন করিয়া পাঠক সমাজে উপহার দিয়াছেন । ভারবি 
বলিয়া ছেন-- 
“বিয়মোপি বিগাহতে নয়ঃ কৃততী্থঃ পয়সামিবাশয়ঃ | 
+ সুত্র ধিরটবহরণভ? সছুপন্যস্ততি কৃত্যবর্যঃ” ॥ 
যোগীন্ত্র বাবুর এই সদৃষ্টান্তে ও পথপ্রদর্শকতায় মাদূশের পক্ষে উক্তরূপ 
উদ্থম সুকর হইয়াছে 
এদেশে লক্ষী ভ স্বরত্বতীর মধ্যে বিবাদবিষয়ে 'চিরদিন এক প্রবাদ চলি 
আসিতেছে । বীণাপুস্তকমণ্ডিতহত্তা নাদেগবী চিরদিন আপন দসেবককে 
কমলদলবাসিনী কমলার অনুগ্রহ হইতে দূরে রাখিতে যেন যত্রপূর। পক্ষান্তরে, 
লক্ষ্মীর বরপুত্র যদি বাগ্দেবীর ক্কপাভাজন হয়েন, বাণীর একনিষ্ঠ সেবকেরা তাহাতে 
যেন চঞ্চল হুটগ্সা উঠেন, তাঁহাদের অনম্যসাধারণ অধিকারের অপহ্ব হইল মনে 
করেন। মহারাজাধিরাজ বাহাছুরের গ্রন্থরাজি আজও যে যথাযোগ্যভাবে 
পর্য্যালোচিত হয় নাই, ইহা! তাহার অন্যতম কারগ। ' 
বিখ্যাত ভাবুক কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খচিত্তরগ্রন দাশ তাঁহার সম্প্রতি- 
প্রকাশিত “রূপান্তরের কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন, “সকল কল্পনার উদ্দেশ্য 
রস্থটি, সকল কল্পনার ভিত্তি রসসাধন ! ্তরাং সকল রসের আকর যৈ রসময়, 


ফাক্তন, চৈত্র, ১৩২৩।]  বর্দধমান-ভারতী | ৪৬ 


ভাঁহাকে ছাড়িয। দিলে কোন্ন রদসাধনই সার্থক হইতে গারে ন1।” কাসীর 
জন্য সর্বত্র সকলক্ষেত্জে সকলরসাকরের সাধন অপরিহার্ধ্য কিনা বলিতে পারি; 
নাঃ আধ্যাত্মিক সাধন! ব্যতিরেকে রসসাহিত্য জম্মিতে পারে কিনা, মনে সন্বন্ধেও 
কোন সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিতে আমি অপারগ । এরূপ অব্যভিচারী কার্য, 
কারণ সন্বন্ধ গ্রতিপন্ন করা যে কতদুর সম্ভব তাহাও বুঝিতে, পারি: না ).তবে 

ইবঞ্চবকবিদিগের মত অনেক উৎকৃষ্ট কবির জীবনে যে বাস্তবপক্ষে- "এরূপ: 
সম্বন্ধ দেখ! যায় তাহা অবশ্য শ্বীকার্ধ্য । মহারাজাধিরাজের কবিতা৷ গ্রস্থে' 
উৎপত্তি যে এই দ্বিবিধ সাঁধনার মিলনের ফল, তাহা তাহার. যে কোন গ্রন্থ 
হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ করা যাঁয়। 

কল্পকলার স্বরূপ' সম্বন্ধে একজন ইংরাজী সমালোচক বলিয়াছেন, . ৫৮ 5 

116ি 5650. 07:0021)2 00195181751 অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকার. অন্তঃকরণের: 
সাহায্যে সংসারপর্যাবেক্ষণের ফল কল্পাকলা । সংসারের ঘটনাবলি আমর! 

সকলেই ভ অবলোকন করিতেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই মানসফলকে উহ্ারা 

প্রতিফলিত হইতেছে । অথচ সাধারণজনের এই অভিজ্ঞতার ফল কল্পকল! 

*নামে কেন পরিচিত হয় না? ইহার কারণ, সাধারণ লোকের বৈশিষ্টোর অভাব |" 
এই বৈশিষ্ট্য যত চিত্তাকর্ষক হয়, চরির যত মহনীয় হয়, অন্তঃকরণ যত অমল ও. 
সৌন্দধ্যগ্রহণপর হয়, কল্পকলাও তত রসজ্দের হৃদয় সরলে হরণ করে। 

রঙ্গীন কাঁচের ভিতর দিয়া দেখিলে জগৎ কাচের রঙ্গ দেখায় পারের আঁকার: 
ও বর্ণের গুণে জলের যেমন বর্ণ ও আকারের পরিবর্তন হয়, ইহাও সেইরূপ । 

এই জন্যই বলিয়াছি, সাহিত্যের, প্রধান শৌভ1-__সাহিত্য অষ্টার ব্যক্কিত্বের 
বিকাঁশ। ভাষা মানুষের তাবপ্রকাশের জন্যই প্রবর্তিত হইলেও. 
ভাঁবগোঁপনের জন্য তাহার ব্যবহার বিরল নহে। কিন্তু মহাপ্াজাধিরাজের 
কবিতায় ও নাটকে আত্মগোপন নাই, গ্মাত্মপ্রকাশ আছে, আ্মসঙ্কোচ 
নাই, আমিত্বের প্রসার আছে। আবার এরূপ সরলভাবে, নিঃশড.কচিত্তে 
আপনাকে বিলাইয়া * ফেওয়া, রচনার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়! ন্ 
ভাহাতেই সম্ভব, বাহার অন্তঃকরণে গোপনীক কিছু নাই, বাহার মানসি 
্বভাঁবতঃই পবিত্র ও সংপথচারিপী। পর্বতের শিরোভাঁগ হইতে নিবিষ্ট চিত 
উদ্য়াস্ত কেহ কখন নীল গগনের পরিবর্তনবিযাস লক্ষ্য কবিয়াছেন বিন] ভুলি 





৪৬৮ সাহিত্য-সহহিতা ॥ [ ৫ম খণ্ড, ১১1১২শ সংখ্যা । 


না'। বিভিন্ন বর্ণের সে নিত্য লীলা, মেঘ :ও রৌজ্রেক্স সে অপূর্র্ব মিলন বিরোধ, 
ক্ষণে ক্ষণে আলোক ও ওজ্দল্যের সে হাসবৃদ্ধি, নিপুণতম চিত্রকরও প্রকাশ 
করিতে অক্ষম। এই অনন্ত সৌন্দরধ্যময় নীলনভোষগুলের অনুরূপ আর একটী 
আকাশ প্রত্যেক মানবের সততায় বর্তমান । এই চিদাকাশের ব! চিত্তাকাশের 
অনস্ত ও চিরপরিবর্তনশীল শোভাপরস্পরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অনুভব করি৷ 
থাকেন1 তবে সে অনুভূতির *সমস্টি পিপিবন্ধ হইয়া! তখনই আনন্দ দেয়, যখন 
এই চিত্তাকাশ নীলগগনের মতই মহান্‌ হয় উন্নত হয়, নির্মল ও লীলাময় হয়! এই 
সকল কারণে, অলাচা গ্রন্থাবলীতে প্রথমতঃ এই অপূর্ব চরিত্রের বিষয় প্রনিধান 
করিতে হইবে । মহারাজাধিরাজের সমগ্র কবিতার মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকারের 
একটী প্রবল আকাঙ্খা, “তত্বমসি” উপদেশ আয়ত্ত করিবার বাসনা, এবং কার্ধা- 
ক্ষেত্রে, বাক্যে ও আচারে, তন্ভাবভাবিত হইবার চেষ্টা পরিস্ফ,ট রহিয়াছে । ' 
তুমিত্ব জল্পনা, আমিত্ব কল্পনা, এ ছুটী লয়ে বিবাদ গো-_ 
আমি নিজেকেই নিজে খজিয়/পাইনা, সে খোজ পাইলে পরে কিছুই চাইন! । 
আমিত্ব মুছাও, তুমিত্ব বুঝাও, তুমি আমিতো সে ব্রঙ্ই গো। গায়ত্রী ৩। 
আমি ত জীবনযুক্ত, সত্যে আছি সদা মিশে । গায়ত্রী ৬। 
| আত্মযোগে মাত মন, আত্ম সুধা পান করি 
আত্মাতে হও মগন, আত্মামাত্র সার করি। 


'অদ্বৈততত্বের সারসত্যগুলি জীবনে প্রয়োগ করিবার, হুদয়ে অনুভব করিবার, 
এরূপ আগ্রহ গৃহীর জীবনে অতি বিরল। . বিলাসৌপকরণবেষ্টিত কুবেরসমের 
পক্ষে এরুপ প্রবৃত্তি ততোধিক বিরল । এ সকল শুধু মুখের কথা নহে। এরূপ 
সন্বয়ের পশ্চাতে যে নিয়ত দৃঢ় সাঁধনা রহিয়াছে, ধাহার। মহারাজাধিরাজ বাহা- 
ছুরের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সান্তান্ত খবরও রাখেন তীহারাই বেশ জানেন । 
“একাদশীর” একস্থলে তিনি বলিতেছেন. 

- “সাধনার কঠোরত। অজ্ঞানীর বাচালত! 
তাতে কি যে মধুরতা যে জানে পানে” 


আধ্যাত্মিক বিষয্কে মাদৃশের কিছু বলিতে যাঁওয়। দল হক, 
অমার্জনীয় চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে । তথাপি দুর হইতে বাহ্‌'ষে সমস্ত 


ফাল্তন, চৈত্র,,১৩২৩।]  বর্ধমান-ভারতী। ৪৬৯ 


আয়োজন উপকরণ লক্ষ? করিয়াছি, তাহাতে সত্যই মনে হইয়াছে-_-যে 
“আত্মবেদন ও আত্ম চেতনেই তাহার মন বথার্থ ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং 
মহারাজাধিরাজ যথার্থ-_ 

“গৃহেতে প্রবাসী অন্তরে প্রয়াসী জ্ঞান বারাণসী তরে 7” 


বর্ধমান গোলাপ বাগের ,নিকটস্, তাহার নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম 
ইহার একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার “আবেগ”. কবিতাগুচ্ছের প্রথম 
চিত্রের উপরিভাগে ইহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার অভ্যন্তর 
এক অদ্ভুত ভাব অন্তরে আনিয়া দেয়। চতুর্দিকে প্রাচীর গাত্রে 
'মোহমুদগর' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধত উৎকৃষ্ট প্লোকরাজি বৃহৎ অক্ষরে খোঁদিত 
আছে। জীবন যে বিনশ্বর, সুখ যে ক্ষণস্থায়ী, জগৎ যে মায়াময়, ব্রন্ই যে এক 
মাত্র সত্য, যে দিকে চক্ষু ফিরান যায় সেদিক হইতেই এইরূপ উপদেশ হৃদয়কে 
উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে । মধাস্থলে একটা সুন্দর পুফ্করিণী। তীরে গৈরিক নির্শিত 
সুগঠিত মন্দির । অভ্যন্তরে নানা আকারের কোথাও বুদ্ধ মুত্তি, কোথাও শঙ্কর , 
মৃত্তি, কোথাও বা দক্ষিণামৃত্তি, কোথাও ব! মহাদেব লিঙ্গ শ্বেত প্রন্তরে 
খোদিত হইয়া পৃজিত হইতেছেন। অপর পার্থে বিশাল বটবৃক্ষতলে উচ্চ বেদী। 
শুনিয়াছি মহারাজাধিরাঁজ এই বেদীর উপর আসীন হইয়! বিবিক্তে আত্মস্থ হইয়! 
থাকেন। 
তরুতলে বসে ডাকি, বল ঈশ কত বাকি, 
অস্তিমে দিওনা ফাকি, আমি তো গো আগুয়ান। 
নিশি শেষে হেথা বসে ভাবি বাকি কতদিন 
জীবনের সন্ধ্যা এলে, বাঁসনা নিতে ফৌপীন । 


উদ্ধৃত ছুই কবিতায়, ভক্তের ভগবৎসমাগমের জন্ত ব্যাকুলতা ও উৎক$ 
অতি প্রাণল্পশিভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এক্সপ কাতরতা৷ বাহার হৃদয়ে ষদা 
আগরূক--তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতী । রর 

এই সথগ্র জগতের অধিকারী রাজরাজেখরের রাছ্যে নিজেকে যা 8৩ 
বাণনায়েব মনে করা-:প্রত্যেক গৃহীর আদর্শ হওয়া উচিত। : ধনাদনকিজবে 
মমত্ববৌধ উৎকট হইলেই মানুষ সং-পথন্রই হইবে । সে. অনি গ্গিহার 


৪৭৩ সাহিত্য-সংহিতা! | [ ৫ম খণ্ড, ১১/১২শ সংখ্যা” 


্ষরিতে হইলে, সকল চেষ্টার মূলে বিশ্বনিযন্তার সপ্তা অনুভব করা উচিত ; এ সংসার 
যে তাহারই--তিনিই যে ইহার শ্বামী--আমর! যে তাহার সেবক, এ ধারণা, 
অন্তরে বদ্ধমূল করা অবশ্য প্রয়োজনীর । *এই আদর্শাস্ুপ্রাণিত হইয়া 
মহারাজাধিরাজ বহুস্থলে আত্মকথা নিবেদন করিয়াছেন । 


শৈশবে বরিয়াছিলে এই রাহ্গ্যু মোরে তুমি 
প্রোটতে এসেছি এবে তোমারি মায়ায় আমি । 
বুঝেছি এ সিংহাসনে বসিলে নিষ্কাম মনে 
হস্স দেখ। তব সনে, হ'তে পাঁরি জিতকামী ।' 


জার একস্থলে তিনি বলিতেছেন-_ 
তোমারি মহিমা লইয়! ছড়াই 
তোমারি গরিমা আমার বড়াই 
তোমারি আলোকে নিয়ত বেড়াই 
তোমাতেই যাই মিশে । 


এসকল কথা--ভারতের প্রাণের কথা, শেখাবুলি নহে। বাঁহাঁরা সকল, 
বিষয়ে নৃতনের অনুসন্ধান করিয়! বেড়ান, তীহার! মহারাজাধিরাজের এ সকল 
উক্তিতে হন্গত পূর্ণকাম হইবেন না। কিন্ধু হিন্দুর মনোভাব এ সকল বিষয়ে, 
খঅতীতানুগ | হিন্দু সভ্যতা-হুর্ধ্য পৃর্বদিত্ুখ আলোকিত করিয়া প্রথম যেদিন 
উদ্দিত হয়-_সেদিন হইতে অথবা! সেইক্ষণ হইতেই-_হি্দু, জীবনের সার সত্য 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, _-“তদধিফোঃ পরমং পদং* ধ্যানকেই লক্ষ্য বলিয়৷ চিনিয়া 
লইয়াছে। তাই আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে নৃতনের অবকাঁশ কোথায় তাহ! জানিনা, 
--কেবল ইহাই বুঝি নৃতনত্ব ঘটে,__ব্যক্তিগত উপলদ্ধি প্রয়াসে-_নিজ 'নিজ 
সাধনায় । যাঁছা পরম ঈম্পিত__পরম শ্রের ও সকল চেষ্টার শেষ লক্ষ্য-_ 
তাহাকে পুনয়ায় আবিষ্কার করিতে যাওয়া নিরর্থক । ভারতীয় অধ্টীত্মবিষ্ঠার 
প্রতি এই জাতীয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা চিরদিনই মহু'রাজাধিরাজের অন্তরে বর্তমান 
আছে। এই শ্রদ্ধাতক্তির ছুত্রে তীহা'র জীবঙ্গের পৃর্বাপর ঘটনাশ্রেণী গ্রথিত 
ছুইয়! একটী দ্ছুবিন্যন্ত মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। 5275 
'অফল সাহিত্য রচনা অন্ুস্থযত। 


ফান্তন। চৈত্র, ৯৩২৩1] বদ্ধমান-ভারতী । ৪৭১ 


সাহিত্যের ধে' সকল €শ্রনীবিভাগ সচরাচর আমর! মানিক লই-_তাঁহা 
হইতেও বিভিননকূপ একটী শ্রেনীবিভগের কথা মহার[জাধিরাজের গ্রস্থাবল্য 
পাঠে, শ্বতই আমাদিগের মনে,উদ্দিত হয়। গঞ্, প্রপ্ণ, কাব্য, উপন্ত!স, নাটক, 
€11০, 15710 এ সকল শ্রেণী আমাদিগের নিকট স্থুপরিচিত। কিন্ত বিস্তাপতি 
চত্তীদাস জ্ঞানদাস জয়দেব হইতে কমলাকান্ত রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল 
সাহিত্য যখন সমগ্টিগত ভাবে আমির আলোচনা করি, তখন দেখি যে এই 
মাসুলী শ্রেণীবিভাগে আর কুলায় ন!। ইহাদিগের অন্তর্নিহিত বিশেষত্বটুকু 
ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, ইহাদ্দিগকে একটা স্বতন্ত্র আখ্য। দিতে হয়। কাব্যা- 
মোদিগণ এই সকল কাবাগ্রস্থ হইতে যে আনন্দ উপভোগ করেন সে আননদান 
নির্বিশেষে সকল সাহিত্যের লক্ষ্য নহে। "তাহার কারণ, ইহারা কেবল মাত্র 
রস-দাহিতোর দৃষ্টান্ত নহে, ইহার! সাধনমার্গেরও সহায় এবং সঙ্গী। এজন 
আমার মনে হয়--ইহাদিগকে এক স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত কর! উচিত, সে পর্যায়ের 
মাম-_সাধনাসাহিত্য । এরূপ সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে শুধু লৌকিক- 
ব্বস-পিপাস্থ হইলে চলিবে না। আধ্যাত্মিক বাসনায় অনুপ্রাণিত হইতে হুইবে। 
"আধ্যাত্মিক প্রযস্ধে উক্ত হইতে হইবে। সার্বভৌমিক সাহিত্যের সমাবেশে 
বিশ্বভারতীর হস্তে যে অপূর্ব সপ্তস্বরা শোভা পার, তাহার মধ্যে বঙ্গবাসী এই 
বিশিষ্ট তারটী উপহার দিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সেই তারে বঙ্গকবিবৃণ্দ 
বিচিত্র রাঁগ রাগিণী সুরও বঞ্কার আহত করিয়াছেন, সে সঙ্গীত ধার! যেন 
মন্দীভৃত হইয়া আসিতেছে । মহারাজাধিরাজ সেই শুকপ্রায় ফন্তজোতক্ষে 
পুনরায় লোকলোচনগোচর করিতেছেন। 

: শুধু তাহাই নহে । মহারাজাধিরাজ লুপ্তপ্রায় এই কাব্য ধারাতে শুধু যে রল 
সঞ্চার করিয়াছেন তাহা নহে, অধিকস্ত ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত চিন্তার শ্রোতও 
মিলিত করিয়াছেন । ফলে ইহাতে সাস্প্রদায়িকতাও যেমন আছে, তেমনি তাহার' 
বৈশিষ্টও প্রতীয়মান হয়। অভীষ্টদেবের উপর মাতৃত্বের আরোপ করিগ়া, কিনা 
তাহাকে প্রেমের মুতি বলিয়! যে সকল সাধককবি সঙ্গীতে কীর্ডনে ও ভজনে 
বাঙ্গলার নরনারীকে কৃতার্থ করিয়! গিয়াছেন,' বর্ধর্মানাধিপ তাহাদিগের হইতে 
এক বিষয়ে পার্থক্যের দাবী করিতে পারেন । ভারতীয় চিন্তার যাহ। পরম ফল, 

“এদেশের দীর্শমিক গবেষণার যাহা চরম উৎকর্ষ, মহারাঙ্জািবাজ ' প্রীমৎ 


৪৭২ সাহিত্য-সংহিতী! | [৫ম খণ্ড, ১১1১শ সংখ) | 


শঙ্ষরাচার্য্যবিবৃতি সেই অনৈততত্বকেই ত্াছার ক্কাব্য নাটক ও সাধনার 
উপভীব্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । বছর পরিবর্তে একের শ্বীকার ও ধ্যানই উন্নত 
মননক্রিয়ার প্রকষ্ট প্রমাণ । ইহা জ্ঞান রাজ্যের মুকল বিভাগেই পরিদৃষ্ট হয়। 
আটৈশোর মহারাজাধিরাঁজ এই অধৈতৈর উপাদক। প্রায় যোড়শবর্ষ পূর্বে 
প্রকাশিত 'আত্মবোধ' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিতেছেন-_ 
জলের গোলক সলিলে যেমন, মিশে একবার দিয়ে দরশন, 
জেনেছি তেমন জীবের জীবন নিমেষের তরে চলিছে। 
শ্রীমদাচাধ্যশন্করকে উদ্দেশ করিয়া বিভয় গীতিকার একস্থলে তিনি 
প্রার্থনা করিতেছেন__ 
যে বোধ কিব্ণে, দীপিলে ভূবনে, তার কণাদানে, এ অশাধার মনে 
উজল স্বগুণে, বাচিছে চরণে, শঙ্করকিস্কর বিজয় কাতরে । 
শান্তর বলিয়াছেন “যাদৃশী ভাবনা যন্ত সির্ধিতবতি তাদৃশী 1” একথ৷ যে সত্য 
তাহার প্রমাণ মহারাজাধিরাজের জীবনেই । শঙ্কর প্রবর্তিত অতৈততত্বের মহিমা 
ভীহার কার্যকলাপ, বাফ্য ও মনে ক্রমশঃই ব্যাড হইতেছে,ইহা প্রত্যক্ষ 
অন্ভযাযোগয । * 
রসসাহিত্য হিসাবে যহারাজাধিরাজের অন্ঠান্ত রচনা হইতে তাহার নাটকগুলি 
লহদক়গণের অধিক মনোমত হইবে, ইহা নিশ্চিত। *চন্ত্রজিং+ ও 
“কমলাকান্ত” দৃষ্ঠকাব্য পর্যায়ে এককপ অপূর্বা। ভারতীয় "সমাজের সর্বোচ্চ 
হারের বাক্ষিগণের কথাবার্ডা ্বভাতঃ ঘবেরূপ হইয়! থাকে, সাধারণ নাঁটকাদিতে 
তাহার অবিকৃত নমুনা পাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্থুমানই উদ্ছার ভিত্তি। 
'দাটিছীয় ব্যক্তির কথাবার্ভার এই. ত্রটী মহারাজাধিরাজের রচনাদ্বয়ে নাই। 
ভাহাতে ষেসকল উক্তি প্রত্যুক্তি নিবদ্ধ হুইয়াছে;তাহা! সজীব,সরল ও স্বাতাঝিক । 
কোথাও বাহুল্য নাই, গল্লাংশের অপর্বিপৌষক অবান্তর কল্পনা নাই। লেখনীর 
এই সংঘম ও শিল্পি সচরাচর নাটককারগণে দেখিতে পাই না। এই সংযমের 
ফলে ক্ষুত্রাকায্র হইলে ও নাটকগুলি মনের উপর অনপন্েন়্ প্রভাব বিস্তার কবরে । 
এবং সে প্রভাবের ফলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, পবিত্র হসটপন্নত হয়। আর যনে হয়, 
এদেশের প্রতোক বাজ! ও জমিদারের গৃহে এইরূপ আদর্শ যদি প্রতিচিত, হয় 
তাহা হইলে বাঙলার দামাজিক জীবনে যে হৃদয়হীনত! ও অকরুণ।* আসিয়া 


ফাস্তন, চৈ, ৯৩২৩ ।]  বর্দমধন-ভারতী |, ৪৭০ 


পড়িতেছে, তাহা অন্তহিত হইবে । কারণ এ আদর্শের মধ্যে কাঞ্চন: কৌলীন্তের 
ছাদ্া নাই; কুৎসিত ভোগবাসনার পাপলীলা' নাই, বৃথা গর্বের কাভার - মাই 
যাহা:আছে, তাহা মনোহর, তাঁরা" মহুমীয়, তাহা, এদেশের. প্রকৃতির অনুগত, তাহ! 
নিরল জীবন বাঁপন্েের সছিত উচ্চতম মননক্রিয়া'র জলন্ত দৃষ্টান্ত। নাটকদয়োর, 
গল্পাংশ- বিস্তৃন্ত নহে, কি উহাদের: উপদেশ বড় সুন্দর |. “কমহাকান্তের” 
উসর্গ রর সডিত ইতি পিতা সুরঃ গুরঃ ফর 
পুরে সপুনঃ পি 
এ তত্ব আঙ্গ কাল টা গভীর ভাবে আলোচন! করিতেছে, ফব-_ 

1575010 বা' বংশক্রম সব্ব্বীয় বিশ্তুত নানা গ্রন্থ। নরওয়ের বিখ্যাত 
নাট্যকার 9৩1 তাহার 01:09:5 নামক নাটকে পুর্বধুরুষের নোষখগ 
সদদধাচার ও তাহার ফলাফল কিরূপ অনুজ্গজ্ব্য নিয়ন, সম্তানে, সংক্রামিত, 
হয়, ' তাহার এরূপ চিত্র অধ্ষিত করিঙ্গাছেন, যে ভাহাতে হ্ৃদস্ক বিশ 
ও আতঙ্কে অভিভূত হই! পড়ে । মহাদ্াজাধিক্কাজ এই সব আতা 
তত্ব নিজ বংশের অতীত মহাঁপুরুষরাছিনী - আ্বলঘবানে : অধুর্জড়ীঘক 
'নার্টকাকারে প্রদর্শন করিয়াছেন |: “কমরাকাতত্ত৮ 'প্ররিচ: মাদক 
উৎসর্গপত্রেই দিয়ছেন_-“যে মহাঁষোগী -ভিত্তিগার - জল .দসবতায়রত্ডে 
বর্ধমান রাজমিংহাসনে তেজশ্চন্্র নরপতি -নামে 'ছিরাজসান থাক্ষিয়া, পুন 
আক্তাবচন্্ররূপে বিছ্যাল্েখার ন্যায় নানা কৌতুক কল নেখাইস| লিন্স 
ধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার সুমহত স্ৃতিসাধনার্থেই আাষার কমনাকারণ.। 
এই “ইভিহাসমূলক নাটকে? শুধু যে বর্ধমান রাজবংশের. এক গোৌররমার 
ইতিবৃত্ত খ্যাপিত হইক্সাছে, তাহা! নহে--ইহাতে প্রড় 'ভ্ং ৪ নাগকের 
প্রতি অহারাঙজাধিরাজের হৃদয়ে যে 'অপরিমেয শ্রদ্ধ! আছে-_তাহাও: পরিচ্ছট 
হইয়াছে এ .মেশের সাধকজীবনেতিছাসে কদলাক্কানের নিজ: গু প্রসিদ্ধ 
মহারাজ তেজচ্চজের তিনি স্সাময়িক ' ছিতজন, 1, আরাধয় দেশীয় আয়াদে 
ভিনি 'অমেকফ অলৌকিক : ক্যাপার বংঘটিজ্ত করেন'। এরুনায় নিকনঞ্রায়রে 
বন্যুকর্তৃক আজ্ঞা হই নিজ তক্তিসদীতের ভাবে _/াতারীদিগক্ষে 
ও 'পোদিরত্রের .সধ্বটিত হয়, এবং ইনি একরাগ' ছুঝকের দরিতাকক: নিযুরে 


৭৪৭৪ 'সাহিত্য-সংহিতা | ৫ম খঙজ, ১১০১২ সংখ্যা? 


হইলেন। বিপত্ীক, হইবার পল্ন এই . মহাপুরুষ ধন অনন্যমনে শ্তামাচরণ 
ধ্যামনিরত ছিলেন, তখন মহারাজ তেজশ্চন্দ নিজ পুত্রের যৌবন সলগ 
নানায়ূপ হই আচার দেখিয়া তাহাকে রাজবাড়ীতে আহ্বান করেন, এবং 
তাহার .পুত্রের অবনতি যে তান্ত্রিক সাধকের সংসর্গে ঘটিতেছে এরূপ মত 
প্রকাশ করেন? ইহাতে কমলাকাস্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হন--এবং দৃঢ়তা ও 
,ভেজগ্থিতা। সহক্ষারে 'মহারাঙ্গকে সাধকের -সাধনার শররূপ অবমাননা করিতে 
নিষেধ ,করেন । কমলাকান্তের 'অধীরতায় মহারাঁজাধিরাঁজ মৃদ্হাস্যসহকারে 
ফেবল বিশ্বর প্রকাঁশ করিলেন--তীহার মত সাধকেয় অল্পে এতদুর বিচলিত 
হওয়া! অনুচিত। রাজা ও সাধক্ষের জীবনের তুলনা করতঃ তিনি বলিলেন-_ 
“ক্ষমলাঁকান্ত, তোমরা লাধক, কিন্ত আমাদের অপেক্ষা অনেক নীচু 
সিংহাসনাধিকায়ী। তোমরা নিজে জুক্ত হযে যেতে পারলেই বাঁচ, তোমাদের 
তর প্রাণ আপনাত্স -গতির জন্যই ব্যস্ত, আর আমরা যোগন্রষ্ট যোগী হয়ে, 
মিজের লক্ষাপথ পলকে 'পলকে দেখতে পেক়েও, এই ধর্মের সংসার রক্ষার 
জন্য, এই একটী'রাজ্যের নাম দিয়! সেই বিশ্বেশ্বরেরই লক্ষজীবের ছুঃখতাপ 
বিমোচন জন্য, তাঁর মহাভাগার হ'তে যুক্ত হন্তে দিতে এসেছি | তার 
উদ্দেশা'সাধন জন্য 'নিজ মুক্তি করতলগত হলেও পিঞ্ররাবন্ধ থাকি” পরে 
প্রথমতঃ বংশের অনঙগল্ছুচক একটী ম্বপ্লের কথা বিবৃত করেন।. পুত্রের 
'বিপথগামিতার ফলে বংশের ধার! রক্ষার যে রিপদধের হুত্রপাঁত হইয়াছে, তাহার 
নিবারণের জন্য তাঁহার পিতৃদেব পুনরায়. দেহ পরিগ্রহ করিতে সংকল্প 
করিয়াছেন--দ্যপ্নের মর্ঘ এইয্ধপ। কিন্তু প্রতাগচন্ত্রের উদ্ধারের আপ! 
অলীক । 'তাহাঁর বাহ্‌ স্ুরাসেবনের তলে ঘোর তান্ত্রিক! বিদ্যমান।. তাই 
পিভার নির্ধন্ধে সংসারে আবদ্ধ হইবার প্রযত্ধ মাত্রেই তীঁহার আত্মা “হতবছ- 
পরীত” গৃছেয় মত: নেহত্যাগে উদ্যুক্ত হইল । ভ্রাতৃঙ্গম প্ররেমাম্পদ কমলা- 
ক্ষান্তের ভালবাসাও তীহাকে বিরত করিতে পারিল না. এমত সময়ে চিবৈরী 
পরাণচজ্ের খয়ে বর্ধমামের ভাবী অধীশ্বরের জন্মবার্তা« শুনিয়া তিনি মর্মাহত 
হইলেন, এবং আক্ষেপ. করিয়া! বলিলেন, যে “কেরন বারেই রাজঅন্তঃপুরে রাজ- 
ক্ুমার.হয়ে জান) বঙ্গমরায়ের ললাটে লেখা নাই ।” অমাবন্তার তৃতীয় বাদই 
বে তাহার ভত্বত্যাগের কাল'তাহাও ব্যক্ত করিধেন। “ধৈফব-যোগী ভেজচন্ধা, 
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ও সাঁধকবন় প্রতাপচন্দের তেজেই বর্ধমান রাজ'আজও'জাজ্দল্যমান 1৮ তথাপি? 
প্রতাপচন্দে্র এ শোচনীয় পরিণাম ফি কারণে ঘটিল তাহা. বুঝিতে গিয়া! তেজস্চঞ্র 
প্রশ্ন করিতেছেন, “সে কি পরম শাঁক্ত বলে, এ বৈষ্ণব মধ্যে স্থান পেলে না? 
কমলাকান্ত' ও প্রতাপচন্দের, মহধ্য যে; প্রণয় তাহ! অপাধিব--অন্তিকাঁে' 
তাই. দেবীর মন্দিরে কমলাকান্তের ক্রোড়ে মাথ! রাখিয়া প্রতাপচন্দ দেহত্যাগ; 
করিলেন । কিন্তু সে সময়েও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল না ।. অচিরে, কমনাকাস্তও: 
মহারাজাধিরাজ কুমারের অনুসরণ করিয়! ঈম্পিত লোকে উপস্থিত হইলেন, এক্সং: 
শেষ. জীবনে. তেজশ্চন্দ্রের মুখে কেবল এই আক্ষেপের বাঁমী-শ্রুত হইল, “ভট্চান্জ: 
তুমিও.ত চল্লে। কেবল এই বুড়োট! পড়ে রইল” . 

উত্লিখিত আখ্যানবন্ত হইতেই প্রভীত হইবে; ফে *কমলাকাস্ত” একখানি 
গভীর ও রহস্যময় ট্রাজেডী-_-অতীন্ত্রির জগতের: শুষ্ক নিয়ম ও. কাধ্য পরম্পরা; 
লইক্গ! ইহা রটিত। ইহার'মধ্যে- যে 1199015150 আছে। তাহা পাঠকমাত্বকেই 
স্পর্শ করে ও অভিদ্ভৃত করে-। অথচ, ই! আদবেই বৈদেশিক, 11361035. 
নহে। কর্দফল: ও জন্মান্তরের তত্বসকল' এদেশে: চিরদিন প্রচলিত, আছে।- 
“কিন্ত, মহারাজাধিরাজ যেভাবে সে সকল তত্বকে নাটকীয় চরিব্রগুলির জীবনের 
মধ্যে,অস্কিত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারি অধ্যাম্মদগতের: এই: সকল, 
আকর্ষণ বিকর্ষণ কিরূপ অগ্রতিহতবল-_কিরপ অনুষ্তজ্বনীয়।' এবং সারখ। 
সাথে হায়ও কণ্টকিত হইয়া উঠে। 

“চন্দ্রজিৎ” এক হিসাঁবে “কমলাকান্তে”র সোদর। উভরের গল্পাংশে অনেক: 
সাদৃণ্ত আছে। কিন্তু ““চন্্রজিতে” মহাবাঁজাধিরাজের উদ্দেশ্ত- অন্তরূপ । “চন্দ্রজিৎ” 
--পপ্রাচীন ভারতের প্রাচীন রাঁজধিবর্গের মহনীয়, স্মৃতির, উদ্দেশে: উৎসষ'।” 
চন্রজিৎ চরিত্রে মহারাজাধিবাজ. একটী আদর্শ রাজর্দি চিতিত করিয়াছেন । 
ইহার: গল্পাংশ কাল্পনিক হইলেও; পুষ্পুনগরের অধিপতি.ও তাহার, পরিচর" 
পরিবারের সহিত বর্ধমানরাজের যে সহামুভৃতি ও সাদৃশ্তের যোঁগহ্ত্র আছে, 
তাহা ' বেশ অনুভব কর! যায়। চন্্রজিতের আদর্শ ও ধ্যান,__“কর্ণব্রক্ষ, করমই 
করম ক্ষয়কারী”। এ কারণে “অবায়ে অব্যক্ষিত, অনস্তে মিশ্রিত” হইবার সাধনা, 
রূত হইলেও, “রাজ্য সংরক্ষণের জন্ত রাজি. চন্্রজিৎ এখনও শ্তেনপক্ষিলো চন- 
সমৃশ” রাজপুত্র. ইন্জ্গিৎ বিলালব্যসনে আসজ হওয়ায়, মহারাজের মনে শ্াসছি। 
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লাই) ফেমন করিকা। দুষ্ট বান্ববনিতায় হস্ত ুইতে তাহার উদ্ধার সাধন 
কক্িবেন, দেই চিন্তায় তিনি আকুল ।. মহারাজ ভক্ষ--ভগবালেক্ধ. সুজ 
খ্যানে তিমি গণগদ-_তথাপি তিনি পায়হদক্», তাই তীহাব্ধ প্রথম বীর্ভি--মান্ধের 
মন্দিরে পণুডবলি নিবারণ। 'ঘে দৃণ্ঠে হারাজ -দ্বয়ং দেবীমন্দিবে বউপঙ্ছিত 
'হইকা, পণুহত্য। মিষেধ 'করেন-_সে দৃণ্ত যথার্থই হয়ত "আহলাড়িত ও. চমখক্কত 
করে। পশ্তবলির সমর্থকগণের বিপক্ষে চন্রজিতের, কথাগুলি 'ওজহ্বিতায় «ও 
"ও গাস্তীর্য্যে ন্কপম । “যাঁরা প্রক্কতির তামলিক চিত্রাক্ষনেই সভত বযত্ুবান্‌, 
"যায়! গ্রভগবানের হদিযচ্ছায়াকে 'অতয়া” “অভয়” বলে ডেকেও, তার চিহ্মমন্দিরে 
স্বক্তের স্রোত গ্রবাহনে তৎপর চ যারা পরমেশ্বরের জগজ্জননীত্ব 'জগজ্জীবহতত্ীতে 
খআনকন 'করতঃ. সাধনায় অগ্রসর )-যা+রা নিজ ছদিস্থিত কলুষতা, শাস্ত্র ও নীতি 
বিগর্হিত নহে, ইহা প্রচার করে ) যা'রা-নিজের ভাঁমর্ষিকভ। পরজন্ধের মহামায়াতি 
সআক্গোপ কত্বিতে পক্ষ, 'তাদেরু'বিচার, এ.ক্ষুত্র মন্দির হবার নহে। : গৌতগের 
নুন্ধবাণী, শঙ্করের কাপালিকদমনও 'ভাঁরতরের- শজিদুজার-গতি ফিরাইতে স্পারে 
নাই'যে কারণে, জ্ঞান প্রসবিণী 'ভারতমাতা অজ্ঞ।নমাতা -হইক্সা ক্রমে ভুবনের 
'পুখ্যধীম'ক্ইতে দিন দিন পাপের অতলঙজলে নিমগ্রা হ'তে চলেছেন, সে. ক্ষাঁরণ, 
“জজিঃ অপনিলেও নীরব । কারণ এখন সবই নীরব, প্রেমিকের কনর-মধুর 
স্মুরলী নীরব, 'খষি-গীত-মুখরিত গহনকানন, গিরিশ, গিরিগহবর নীরব, 
বেধগান নীরব, প্রণয়ধ্বনি নীরব» এইরূপে ধর্্ানুষ্ঠানের প্রধান অন্যায় 
স্তািসিকতাদ্ উচ্ছেদ করতঃ "চন্্রজিৎ, গপুতজর “টচতন্য 'সম্পাদনে মনোনিবেশ 
“করিলেন, এবং নিজ গ্েষ্টীর “বলে প্প্রফে 'বারবনিতার“কবল হইতে 'উদ্ধার 
'করির।:মৃহ্ধর্থে নী ক্ষিত:কক্পিলেন। ইখন: “পুতে নিবেস্ত পরিকল্পিত রার্জভারং |” 
গৃহভ্যাগ ফরতঃ একনিষ্ঠ সাঁখনয়'উদ্যুক্ত হইলেন । ক্রমশঃ “তায়ই” জৌছিতে 
পাগলিনী ' প্রকৃতিরানী ই্নয়তন্ত্রীতে "আব নিজে 'নাচিল -না। এখন তীঁরঃগান 
'গেষ্েই গ্াচিতে ও লাঁচাইতে লাগিল।” এব্রদ্মভেয়ী বাজিয়া উঠিল, চস্রজিতের 
প্অবসানের ছিন সঙ্গিকট হইল । চন্ত্রজিৎ শ্রদ্ষতানে 'হন্ধন্যয়ে লীন হুইধার জঙ্ক 'উগ- 
“খানের মাম গিরি-গুহা'নদী নিব্বীরণীতে প্রতিগ্নিত' কারবার সংস্কক্পে। নিংজর 
'শিল্ত+৪ সহচর বিগিরি ও শুরুপাদ সমভিব্যাহারে নিক্রাত্ত হইলেন, এবং পরিঙগেষে 
-সজাহাদিগকেও পশ্চাতে ন্যাখিয়। যুধিচিরের দত 'গিরিপথে “মহা প্রস্থান করিগেন। 
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চত্্রজিৎপ্রতর্চিত হইবার পূর্বে, পুত্র ইন্্রজিৎকে যে কয়টা উপদেশ দেন, লে 
স্লি দ্বেশের প্রত্যেক রাজ ও ভূম্বামীর, এমন কি প্রত্যেক গৃহীর গর্যানত 
হৃদয়পটে মুূ্রত হওয়া উচিত্‌ঃ “এ রাজ সিংহাসনে বিনা তগস্তায় দিব! 
'যোগবলে, যে বস্রে সেই খস্বে। নৎস্‌ মনে রেখো ইহা! ধর্মের সংসার 5 মনে 
সক্পেখো, পুষ্পনগররাজ্যাধীশ হয়৷ কর্মমক্ষয় অন্য, কর্ধনজয়, অন্য, কর্রদ্ধি 
নব্য নহে) মনে রেখো প্রজারন্দ তোমার প্র্কত সন্তানন্বন্ূপ । তুমি এ রাজের 
ক্মধিপিতি হইলেও, পুমি-তঁর এ মহাভাগুরের কোধাধ্যক্ষমান্র ।” | 

প্রতীচ্যসভ্যতার . ফলে দেশে দেশে আজ শ্রয়জীবিগণের ও ব্তষকগুণের 
'্ার্ডনাদ. গগণ বিদীর্ণ করিতেছে । কারপ, যাহান্ব! ধনবানূ বা কুম্যধকারী 
স্তাহারা “দরিত্র- শ্রেণীদিগকে 'আপন বিলাস্দ্রব্যসংগ্রহের ও অর্থোপার্জনের 
যতমাত্র বলিয়া মনে করেন। এ মনোভাব. ভারতের শাস্ত্র ও জাতীয় হেরে 
স্সন্গত 'নহে!। “রাজা”র দ্বর্থ এদেশে “গ্রাকৃতি রঞ্জরূ” ভূমিপালের আদর্শ, 
“লপিতা পিতবস্তাসাং কেবরলং বন্মহোতবঃ” |. বজগন্মন্জ।. বাক্মীর 'বরপু্গণের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুচনা হইতেছে । ইউরোপে অষ্টদিকৃপালের অংশাবতার রাজার 
মর্যাদা ও লঙ্ঘিত হইতেছে । এ অবস্থায় প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্তি ও ঈমৃদ্ধির একমাত্র সাধন বলিয়া মনে হয়। এই সকল 
কারণে মহারাজাধিরাজ ভূন্বামীমাত্রকেই “বিশ্বেশ্বরের ভাগারের কোষাধ্যক্ষ” 
বলিয়া ঘোষণ! করিয়া, ষে শিক্ষণ প্রচার করিতেছেন, তাহা! দেশের রাজ। ও জমিদার 
দিগের সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ কর! উচিত। তৃত্বামিগণ শুধু যে প্রকৃতি পালক, 
তাহা বলিয়াই মহারাঙ্গ ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ধ এরূপ প্রত্যেক সমাজপতির বংশের 
কাধ্যকলাপের ভিতর ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রেরণ! আছে, ইহা ও তিনি 
প্রকাশ" করিয়াছেন । বর্তমান যুগ ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রোর যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তির 
জীবনেরই যে প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে, ইহাই এধুগের ৰাণী। ফলে 
মধ্যবিত্ত ও নিন শ্রেণীর পুরুষগণ নিজ নিজ উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর এবং ' 
ক্কতকার্যাও হইতেছেন।* এ অবস্থায় যাহারা সমাঙ্জের শীর্ষস্থানীয়, তাহাদের 
নিজ পদবীক্ধ গৌরব রক্ষা! করিতে হইলে এই ভগবৎ €প্ররণার কথা অনুষ্ষণ 
স্বরণ করা ও তদনুসারে নিজ নিজ কার্যাঁবলীশ্নিয়মিত করা বর্তব্য। ও 

প্রবন্ধের প্রারন্তেই মহারাজাধিরাজের গ্রস্থাস্ত্নিহিত সাধকভাবের 


৪৭৮ সাঁহিতা-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা ।' 


উল্লেখ করিয়াছি । সেই সাঁধকভাবের কথ! লইয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব: 
কারণ, সকল লেখার মধ্যে ফ্রবনক্ষত্রের মত এই ভাবটী' উজ্দ্লভাবে 
বর্তমান আছে। মহারাঁজাধিরাজের আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব ইহাই, বে 
তাহাতে বাহাড়ম্বর নাই, “ছূর্ম্পরস্তধ. কবরে! বদস্তি* নীরবে ভিন্ন এ সাধন! 
হইতে পারে না। আজ বাঙ্গলার চাক্সিদিকে 'খধি” “মহর্ষি* 'ষরষির, 
উত্তব হটতেছে। উপাধিব্যাধির এই সঁংক্রামকত্বের ভিতর মহারাঞ্জাধির়াঁজ 
প্রচ দ্বি্ের আদর্শে গ্রাতিষঠিত আছেন । মনু: বলিতেছেন “সম্মানাদ্‌ ব্রন্মেশো 
নিতং উদ্বিজেত বিষাঁদদিব” সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতিপদের সম্মান 
যে দিন ঠিনি গ্রেচ্ছায় অশ্বীকার করেন, সে' দিন ইহা দকলেই কুবিতে পারিয়া 
ছিলেন। সে কথা স্বরণ করিয়া, এবং তাহার সমন্ত'লেখায পরিব্যান্ত'আধ্যাত্বিফ 
তার লন্ধান পাঁইক়, যথার্থই মনে: হয়, মহারাজাধিরাজ ভাহ।)র কল্পিত 
শ্চঞ্জাজিতের" মত, তাহার পূর্বগামী বর্ধমানরাঁজসিংহাসনাধিকারী মহাপুরুষগণের 
ষত, প্রাচীন 8040 মহদীয় পথ* অনুসরণ করিতে 
বি উহা রহিয়াছেন।, 


প্রবটুকনাথ ভট্টাচার্য । 


মণিভট্র ॥ 


প্রথম অঙ্ক। 
প্রথম দৃষ্ঠী। 
রাজগুহ-বিহাঁয়। 
'ভিচ্ষু ও ভিত্ষূরী পরিবৃত বেদীর উপক্ন 
রুদ্ধদেব। 
'ভিচ্ষু ও ভিক্ষুণীগণ 
| গীত। 


ভুমি মণ্ডিত প্রভূ মহিমা কিরণে রঞ্জিত রবিরাগে । 
তব, বন্ধত মৃদ্বাণীর পরশে চিত্ত তৃষিত জাগে ॥ 
সঞ্চিত কত আশ। তোমাতে অপিত কত ভরস। 
বাঞ্ছিত তুমি অস্তরে প্রভু শান্ত অমৃত বরবা । 
আনত শিরে বন্দিত পদ নঙ্দিত কত ভাগে 
জীবন মরণ কাতর জন চরণ শরণ মাগে ॥. 
বুদ্ধ । শুন শিষ্যগণ | 
| যে বিজ্ঞান করেছ অজ্জন 

বিতরণে কর আয়োজন । 

হের ত্বভাব নিয়ম, সুখ অন্বেষণ 

দিন দিন নবরবি সনে 

নব নব আকিঞ্চন জাগে মনে । 

রবিজ্ন্ত য়ায় সে সব কোথাক্র 

আশায় আশাঙ্গ ভাসে প্রাণে পরদিন ; 

হতাশ নিশ্বাস) অবিশ্বাস পরিণাম । 


৪৮৬ সাহিত্য-সতহিতা । [ ৫ম গড, ১১-১২শ সংখ্যা। 


অবিরাম গতি-_লক্ষ্য অনিয়ত, 
্রান্ত মুগ্ধ আীবগণ, 
রমণী বদনে কাতর নয়নে কেহ চায়, 
ধন জন বিষয় বিলাস করো আশ, 
ঘ!ত প্রতিঘাত বাদ বিসন্বাদ 
আর্তনাদ ঘরে পরে। ' 
এ ঢুস্তরে পাউতে নিস্তার 
দয়ার বিস্তার কর 
সহ্য শৌচ ধৃতি শাস্তি দেহ উপদেশ । 
জীবের উদ্ধার ব্রত কর সার, 
হাহাকার ঘুচাও ধরার, 
ব্রিতাপ নিবুত্তি মুদ্তি করহ প্রচার, 
. গীঁও মহানির্বাণের গান ঘরে ঘরে । 
চল শ্রাবন্তী নগর বিশাল সুন্দর 
,  অপেক্ষিছে ভক্তশিষ্য অনাথ পিঙিক, 
মহা আয়োজন 
নব ধর্ম সংস্থাপন. 
প্রাণপণে জাগায়েছে.সকে। 
তার এই পবিজ্জ উৎসাছে . 
শাস্তির প্রবাহে... 
বিমল আলোকে পুলকে ভাসিবে ধরা! । 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ | | 
শিবাগণ 1 ..জয় জয় বৃদ্ধদেব দয়া সাগর 
সর্বজ্ঞ সুগৃত শুদ্ধ জ্ঞানের আকর । 


দূতের গুরেশ 1. 


ফে। নঙো লব জগবন! গাজী চা 
শিষ্যাগণে করি প্রণিপাত, 
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বা 


শশিষ্যগণ। 


বুধ । 


এনেছি সংবাদ 


শ্রাবন্তীর দূত আমি । 


করি নিবেদন 

সেথা যেঞ্ছে নাহি প্রয়োজন 

পুরজন বিরোধী সবাই ॥ 

বুদ্ধদেবে কেহ নাপুজিবে, 

ধর্ম কথ! কেহ না শুনিবে 

না মানিবে উপদেশ জ্েবতাঁর। 

ক্ষুব্ধ চিত্ত অনাথ পিপ্ডিক 

দ্রঃখে তাই নিমন্ত্রণ করে প্রত্যাহায় | . 


একি অদ্ভুত ব্যাপার ! 


নহে চমৎকাৰু, 

বছবাধা সহে ধর্্মাচার । 
বিন্ময় না মান কেহ 
কহু ভদ্র, কিবা বিবরণ ঃ 


তোমার বচন শুনি স্থির করি চিত 
অমাথ পিঙ্ক মনে করিল বাসনা 
শ্রাবন্তীর গ্রতিধরে প্রত্যেক কুটীরে 

জনে জনে শুনাব এ মহা গাথা । 

জলে তৈল বিন্দু যথ! বিস্তারিবে ল্গিগ্ধ ধর্ম । 
নরনারী উৎস্থক অন্তরে 

দিন গণে ঘরে ঘরে 

বুদ্ধ পদার্পণে ধন্য হবে কবে পুরী । 

পত্র পুষ্প শোভিত সুন্দর 


" মনোহর সাজিল নগর 


তোরণে তোরণে ফুলহারবিচিত বয়ণে 
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'চারু চপল পবনে-্ 

পতক! লহরী মনোরম 

“নয়ন রঞ্জন পূর্ণ ঘট দ্বারে দ্বায়ে। 
উজলিত আলোক মালার, 


ধকি শোভায় সাজার নিশার, 


চাহে পান্থ মর্তে দ্বর্গ ভ্রমে ! 
অন্ত কথা নাই আনন্দ সাই 
'নাই কোন ঘ্বন্ব দ্বিধা 
উৎসবে নগর ভাসে । 

কণ্মাৎ ব্রাহ্মণের দল 
কোলাহল তুলিল বিষম 
নাস্তিকের ধর্ম নাহি লবে। 

যে শুনিবে বুদ্ধ-উপদেশ 

'আর্য্য ধরছে স্থান নাহি তার 
ধ্বলবদ্ধ বৈশ্তগণে একত্র করি্নে 
মহা আন্দোলনে 

উৎসবে দিতেছে বাধা, 

খীরে ধীরে মন ফিরে গিয়েছে সবার ? 
মহামতি বুঝিয়াছে সার 

বুদ্ধ ধর্ম হবে না প্রচার হেথা, 
তাই ব্যথ! রাখি মনে মনে 
গোপনে প্রেরিলা মোরে । 
করে কাছরে প্রার্থন। 

দেখ যেন অধমে ভুলন! 

এসন! এদেশে 

মোহ বশে উপদেশ বুঝিবে না রহ 
শেল নম'বাজিবে পরাপেপ। .. 


ফান্তন) চৈত্র, ১৩২৩ 1] : মগিভদ্রুণ্‌ 8৮৫ 


বুদ্ধ। , এই সেকারণে 
এত ছন্্ব সন্দ তার মলে ?' 
যাও দূত সত্বর গমনে 
আতিথ্যবার্তার মম শাস্ত'কর তাকে 
শ্রাবন্তীর প্রতিঘরে ভিঙ্গ প্রার্থী আমি 
হিংস! দ্বেষ বথায়ু প্রবল, 
অবিরত অশান্তির কোলাহুলঃ, 
সেই স্থলে আগে যাই করিতে উদ্ধার! 
আহা, তার! ক্লান্ত কত তাপে 
কবে হবে সুদিন উদয় 
মহৌষধ বিতরণ করিব সবায়!' 
কথাক্ন কথায় বেলা বয়ে যায় 
বৃথ! কালক্ষয়' উচিত না হয় 
আগুয়ান হও শিব্যগণ 
সঙ্কল্প অক্ষুণ্র রাখ রাখ দৃঢ়পণ, 
জান রদ্ধ বিতরণ মহা প্রয়োজন |, 


€ সকলের প্রস্থান ।)' 
-প্স্্প্প্ সী পপ শপ 
দ্বিতীয় দৃশ্ | 
শ্রাৰন্তী--সমস্তভদ্রের গৃহ । 
সমস্ত ভদ্র ও রত্বমাল। 1. 
রত্ন । আর্ধ্য প্রণাম করি; গ্রীচরণে দাসীর একটী.নিবেদন- আছে:।' 
সমস্তাঁ। এসমা, কি চাও মা, শ্বচ্ছনো বল )' 
রত । আমার একটি প্রান! পূর্ণ কার্ঠে হবে 
সমস্ত। কেন: ম! এত কুষ্টিত হচ্চ 1 তোমার পিত। বন্থমিতর আমার কির 
অনযরঙ্গ বন্ধু তাত জান? তবে কেন এত দ্বিধা ফর কন্তা আমার, ? 


৪৮৪ সাহিত্য-সহহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা ? 


রত্ধ। আর্ধ্য, আমর! একটু ভিন্ন পথাবলমী তাই এমন সঙ্কুচিত হচ্ছি, 
আর্য কন্তাকে মাজ্জন। ক'রবেন। 

সমন্ত। তার জন্য সঙ্কোচ কি.মা! ধর্ম বিভিন্ন হ'লেও অভন্তঃকরণে 
আমর! ছুই বন্ধু এক; নইলে বৌদ্ধ বস্মিত্র কখনই সমস্তভদ্রের গৃহে অনিথি 
হ'তেন না বা তীর কন্তাকে এখানে রেখে তীর্থ ভ্রমণে যেতেন না ; বলমা তুমি 
কি ঢাও, তোমায় অদেয় আমার. কিছুই নাই। 

রত্ব। আপনি মহাত্ম। ) জানেন ভগবান্‌ বুদ্ধদেব এই শ্রাবন্তী নগরে ডিক্ষার্থী 
হয়ে আস্ছেন ? 

সমস্ত । আস্ছিলেন বটে ; কিন্ত এখন আর আশা হবে না, পুর্বাসীরা 
তার কোনরূপ অভ্যর্থনা ক'রবেন না । 

রত্ব । সেই অন্তই তার আসার আর কোনও অন্যথা! হবে ন|। 

সমস্ত। তুমি কি বল্ছ মা? 

রত্ব। আমি জানি তার সশিষা শ্রাবন্তী প্রবেশে ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় 
আপনিই একজন প্রধান অন্তরায় । 

সমস্ত। (স্থগত) বাল তেজস্থিনী। প্রক্ি) তার সারসারাকে 
ফথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন মা ? 

রত্ব। কিছু জিজ্ঞাসা কচ্ছি না, আমি হীনমতি সামান্ত বালিকা, সে কথা 
জিজ্ঞাসা করবার কোন অধিকারও রাখি না। কেবল প্রার্থনা, ভগবান 
যখন নগরে পদার্পন ক'রবেন, আমাকে সেই শ্রীচরণ দর্শনে তি 
দেবেন। 

সমন্ত। যদি আসেন, তিনি তোমাদের আরাধ্য দেবত।, নিশ্চয়ই তুমি 
তথায় গমন ক'রবে, আমাঁর বারণ করবার সাম্য নাই। তবে কি জান মা 
তার আগমনের সম্ভাবন! খুব কম, স্রাহ্ষপগণ বিষম বিরোধী, ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমিও 
বিরোধী তাগু ভুমি জান? 

রত্ব। আপনি কেন আশঙ্কা কচ্ছেন? নিশ্চয়ই জানকেন, অতি -শীপ্রই 
তিনি এস্থানে পুণ্য পদার্পণে দীন হীনের পরিাখের উপায় ক'রবেন। আমি বেশ 
গ্বেখতে পাচ্ছি, যেন সেই করুণার অবতার সধৰস্তীর ঘরে ঘয়ে ভিক্ষা বাপদেশে 
অমূল্য জান-র় খিতগ্নণ ফচ্ছেন, রাজা প্রজা দীন ছুঃখী আবাঁল বনিত্া সক্ষালেই 
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তীর কপার সমান অধিকারী, আমি ক্ষুদ্র নারী অধিক জানি না, তবে বেশ। 
বুঝতে পাচ্ছি,_ন্বদরের নিভৃত প্রদেশে বেশ অনুভব কচ্ছি--যেন আপনি-_ 
ফিনি সর্বাপেক্ষ। তার প্রতিপক্ষ, তাঁর কৃপায় অহ্‌ৎপর্ধ লাভ ক'রবেন ও. 
জীবন্মুক্ত হবেন,_-ভিক্ষু সত্যের অগ্রণী হবেন,_আমরাও ধন্ত হব, _ দেশও ধন্ত 
হবে; জগতে আপনার অক্ষয় কীর্ডি--অমর অক্ষরে বিরাজ ক'রবে ! 

সমস্ত। মা! 

রত্ব। অশ্চ্যয হবেন না, আপনার বিষাদ মলিন মুখে অন্তরের দারণ বেদনা 
অক্কুতাপের তীব্র যন্ত্রণ-_-একটা ভয়ঙ্কর অন্গশোচনা, স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছে, কিন্তু ভয় 
নাই, যে বেশী তাপী, তাকেই তিনি আগে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন। আগে 
তারই মান অশ্রু মুছিয়ে দেন। নির্বধাণের গ্গিপ্ধ মধুর উজ্জল আলোক আগে 
ভার চক্ষের সন্মুখে ধরেন | আপনিও. এ ব্যথা বিস্থৃত হবেন, গরম শান্তিলাত 
ক'রবেন। আমি পেয়েছি বুঝেছি, প্রণের মধ্যে সেই শাস্তি__সেই তৃপ্ডিলাভ 
ক'রেছি। সাধ হয়েছে, সবাই তাই পাব, সবাই আমরা! এক হয়ে যাব। 
পিতা অনুপস্থিত, আপনিই আমার অভিভাবক, অনুমতি লাভে কৃতার্থ হয়েছি, 
কলার কতত্ঞতাপূর্ণ গ্রণাম গ্রহণ করুণ 

(শরস্থান।) 


অপর দিক দিয়! সভদ্রের প্রবেশ ॥ 


স্থৃতদ্র। কোথায় গেল? দেই না? কি চমৎকার ! 

সমস্ত। একি অদ্ভুত প্রকৃতি? বালিকার কি কোন প্রকার বায়ুরোগ 
আছে | -কি বলে গেল? মনের ভাব গুলে! লিপিবন্ধ ভাষার মত আবৃত্তি 
ক'রে গেল! আশ্চর্য্য ! 

* কে? স্থভদ্র! কি সংবাদ? 

স্ুভব্র। . এইমাত্র শুনলেম বুদ্ধ নগর প্রান্তে, জীর্ণ আম্ত কাননে এষে আব্দ 
সশিষ্য বিশ্রা কচ্ছেন । 

স্থুমস্ত। এসেছেন! 

স্তর । ই পিতা আপনি বিচলিত হচ্ছেম কেম ? | 

* সমস্ত ফি জানি কেমন একটা ভাব দনের মধ্যে চলে উঠছে. $ গত! 
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সভা । আদেশ করুণ । 

সমন্ত। দেখ আমরা বৃদ্ধ ৷ করি, তোমরা যুব) এসব রষ্মান্দোলনে যোগ 
দিও না, কি জানি কি হতে কি হয়, ভয় করে। তুমি ও যে ভাবছ দেখছি! 

স্ুতদ্র। আজে, 

সমন্ত। দেখ ও সবে তোমাদের থাক! উচিত. নঙ্ক আমরা অবসর প্রাপ্ত 
বৃদ্ধ বুঝেছে? মণি কোথায়? . 

সুত্র । সে ত বড় একট! বাড়ী থাকে ন1.। 

সমস্ত। আহা থাকৃতে পারে না, দে আর ভোলে না; আম্রা সবাই 
ভুলে আছি, কেমন আছি, সেই গুধু একা এক! থাকে, একা একা কাঁদে! 
সুত্র স্কভদ্র একবার তার খোজট। ত নিতে হয়, এখনও সে তোমাদেন্- 
গর্ভধারিণীর শোক ভুলতে পারিনি । দেখো তাকে মাঝে মাঝে! 

সুত্র । ষে আভ্তে পিতা,। আপনিও তাকে একটু দেখরেন। 

€প্রস্থান,) 

সমন্ত। আমি দেখব! আমার কে দেখে তার ঠিক নাই! গৃহলক্্ী, 
আমার ফ'কি দিয়ে আগে চলে গিয়েছ, আমিত তোমাকে সেই আশীর্বাদই 
ক'তেম, কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলে! আজ যদ্দি থাকতে কত পরামর্শ: 
দিতে, কত দিক সাম্লাতে ! কি কচ্ছি, কি যে-হচ্ছে কে জানে! 


জৈবলীর প্রবেশ.। 


জৈবলী।- সমস্ততব্র ! একি ?. 

. সমস্ত । কি গুরুদেব ? 

উজৈ। এ সকল কি গুন্‌তে পাচ্ছি ? 

সমস্ত।. কি হয়েছে গুরুদেব? 

দৈষলী। এরই ধর্ম বিপ্লবের দিনে ব্রাঙ্মণ:ও বোদ্ধধর্শের . মহাসংঘর্ষণে বে 
বিহিত খঁছিক পাকত্রিক ক্রিয়াকলাঁপের আশ্রয় দাতা তুমি তোমায় ঘরে এ 
সকল কি অভূতপূর্ব জটিল ঘটন! ? 

. সমস্ত। বুঝেছি গুরুদেব, মিজ বন্ুমিত্রের করাকে গৃহে স্থান রিকি, তাই 
প্রত আলোলগ উঠেছে। ও 
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জৈবলী। আশ্চর্য । সমস্তভন্র, তোমার সম্বন্ধে এ মহান্বতা, নিতান্ত 
বিশ্থপনকর স্বপ্লেরও অগৌচরণ এই *আকন্মিক বিভীষিকায় নগরের গণ্যমান্য 
'যাবতীয় ব্যক্তিই আজ ভীত চমকিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, কি ধেন একটা 
অজান! আশঙ্কার মেঘ ধর্ম-প্রাণ মহোদর়দিগের হৃদয়াকাশ আচ্ছ করেছে, 
'আমিও এফাস্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি, জানি না কোথাত্স কি ভাবে এর পরিণতি হবে, 
অমস্তভ্র একি কল্পে 

লমন্ত। কি ক'রেছি গুরুদেব? ছু'দিন মাত্র বালিকা! আদার ঘরে অতিথি, 
স্বীকার করি বৌদ্ধ, কিন্ত আমরা ত সম্পূর্ণ সংশ্রব শৃন্ত হ'য়ে আছি, এরূপভাবে 
আশ্রয় টুকু দিয়েও কি পতিত হব? আমার বাল্য সহচরের এই তুচ্ছ বিষে 
নির্ভর স্থল হয়েও.কি একটু উপকাক্স কত্তে পাব না ? 

জৈবলী | না, তোমার যে মিত্র সমাজের দিকে চাইনি, জেনে! সে তোমার 
দিকেও চাইনি, পূর্ব্ব পুরুষগণের' অধোগতি ক'রেছে, স্থেচ্ছাচার নাস্তিকের ধর্ম 
গ্রহণ ক'য়েছে, অধিকন্ত তোমার সংশ্রবে এসে তোমারই দর্বনাণে কতসংহল্প 
হযেছে + বদি তাকে পরিত্যাগ না কর সযাঁজ হারাবে নিজেকে মজাবে, এত ধর্ম 
কর্ম সব রসাতলে যাবে । আমি তোমার হিতকাজ্ষী কুল পুরোহিত আচার্য্য 
"গুরু, আমার উপদেশ অগ্রাহহ করোনা, জান না কি ভয়ঙ্কর আত্ম বিনাশে, 
অগ্রসর হয়েছ, আমার কথ। শোন, ফের এখনও সাবধান হও। 

“সমস্ত । আপনার অভিপ্রায় এখনি তাঁকে গৃহ হ'তে বহিষ্কৃত করি, বিশ্বাগ 
* ক'রে বন্ধু তাহার কল্তাকে এখানে রেখে গিয়েছে এখনিই তার ৪ 
পুরস্কার দিই। 

জৈবলী। নিশ্চয়ই । ধর্শরক্ষার জন্ত, সমাজের জন্য আমি তোমাকে লেই- 
রূপই আদেশ করি। সমন্তভত্র তুমি তাকে অচিরে স্থানান্তরিত কর। 

"সমস্ত । এই হীনতার নাম যদি ধর্রক্ষা হয়, ক্ষমা ক'রবেন গুরুদেঘ 
ধম সে ধর্দের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 

জৈবলী।. বটে, এতদূর অধঃপতন, এত কালে এই জ্ঞান অর্জান ক'রেছ ? 
ঘোর কলি, ঘোর কলি ? তা না! হলে সেই ক্ষু্ব ক্ষত্রিয় পুত্র সমগ্র তারতে আন, 
নিজেকে শুদ্ধ বুদ্ধ বলে প্রচার কচ্ছে, যর বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষক তারা তার প্রশ্রয় 
দিচ্ছে, এই ব্রাক্ষণ প্রধান শ্রাবন্তী নগরে অনাথ পিঙিকের মত নগণ্য একজন 
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নিক মহাঁসমায়োছে তার আমন্ত্রণ অভ্যর্থনার জন্য সাধারপকে উৎসাহিত কণতে 
সাহস করেছে তুমিও বৈশ্ঠাধম সমস্ত দ্র, “তুচ্ছ রথ গর্ধের অন্ধ হ'য়ে বরে 
ব্রাঙ্মণেক্র সন্থুখে গুরুর মুখের উপরে অকম্পিত স্বরে স্পর্ধা প্রকাশ কণচ্ছ) 
সমস্তভন্ত্র বেশ হক্সেছ 1. 

সমস্ত। টির রব যাই কোনটা রাখি, 
বড় বিপদ বড় বিপদ! | 

উৈবলী। অনেক গ্রগিয়ে পড়েছ, যাও, আর বাঁধ! দেব নাক্মার তোমার 
ঘলবায আমার কিছুই নাই! 

সমস্ত। গুরুদেব ! 

দৈবলী। এতই যদি তোমার মনে ছিল, ফেন আমাদের সঙ্গে ঘোগ দিলে 
আসাদের পরামর্শ নিয়ে শ্রাবন্তীর এ মহোৎস্বে বাধা দিলে, কেন নান্তিক অনাথ 
লিষ্ডিককে নিক্সত্ত ক'ল্লে, কেন বুদ্ধের আগমনে বিযোধী হয়ে ঈাড়ালে? যার 
গে রক্ষা কে পারবে না, কেন লে লক্ষ্যহীন কর্মে মুর্খের মত নেতৃত্ব গ্রহণ 
ফলে? সোমার মনে এক, বাহিরে আর এক, তুমি নাস্তিকেরও অধম, 
মিতা ঘ্বণিত পতিতের ও পতিত । তার! করে অন্তরে বাহিরে এক ..হষে 
ক'রে, তোমার মত এরূপ হীন শঠতাপুর্ণ আত্মপ্রতারণা করে না, সদপ্রদায়ের 
ছোট বড় লকলের নুখ এমন দ্বণায় লচ্ায় ফালিমাক্ষিত ক'রে ঘেয় না। সার 
ব্ধিক বলতে চাই না, এতধিন তোমার খুরুত্ব করেছি, আজ লোক চরিত্রে 
তুমি আমার খু হযে ধীড়িয়েছ, ঘা শিক্ষা দিল্লেছু। বেশ বুঝিেছ, মান্ধুষ নিক্ষেক 
০০০০০০০০০০০ 

এ (প্রস্থান ।) 

, শ্রীরাষচন্্র কাবাস্থতিমীমাংসানীর্ঘ । 


প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি 


"দেহের বৃদ্ধি সাধন করা জীব খারেরঈ এধান ধর্ম । দেহের বৃদ্ধি কাঁহাঁকে 
খল্পে, তাহা আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু ছুই চারি কথায় তাহার একটা সংস্কা 
দ্তে,পারি না। আয়তনের বা গুরুত্বের বৃদ্ধিকে দেছের বৃদ্ধি বল! যা, না। 
হে যখন মেদ সঞ্চিত হয়, তখন প্রাণী মাত্রেয়ই দেহ স্কীত হইয়া! পড়ে, কিন্ত 
্বীততাকে ৃস্ধি বলা যায় না। মৃত প্রায় শুফ যুল! প্রত্ৃতিকে কিছুক্ষণ জলে 
ডুবাইয়! রাখিলে, তাহা জল শোষণ করিস্ন। আয়তনে বড় হয়? ইহাকেও বৃদ্ধি 
বলা.য়ায় না। ভেক প্রভৃতি প্রাণী শীতকালে মৃত্তিকার নিলে বা কোন নিজ্জন 
স্থানে লুকারিত থাকিয়া নিদ্রার কালক্ষেপ করে। এই মময়ে তাহার! আহার 
করে না। এই কারণে বসন্তকালে যখন নি্রাভঙ্ব হয়, তখন তাহাদের দেকু, 
শীর্ণ হইয়া পড়ে । কিন্তু তাহাদিগকে এই অবস্থায় অধিক দিম গ্রাকিতে দেখ! 
যায় না; ছুইএকদিন পুষ্ষরিণীর জলে বিচরণ করিলেই তাহারা আবার পষ্টাঙ্গব, 
হয়। ভেকের দেহের এই পুষ্টিকে ও: বৃদ্ধি রলা যায় না। বাহিরের জল 
শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়! দেহের স্কীতি দেখায় । 

দেহের বৃদ্ধি সাধন কর! কেবল. জীবেরই ধর্ম একথ! ও রলা সঙ্গত মনে ন্‌ হয় 
না। ঘন চিনির রসে বা ফিটকিরির জলে. যখন দান! বাঁধিতে আরম্ত করে, 
তখন প্রথমে একটি ক্ু্র দান! দেখা দেয় এবং পরে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া বন, 
বৃহৎ দানার উৎপত্তি করে। প্রানী ও উত্তি্গণ যেমন আপনা হইতেই দেহের 
বৃদ্ধি করে, এস্থলে দান! গুলি ও কতকট! সেই প্রকারেই বৃদ্ধি প্রাণ হর ।.সুতরাং 
ৰা (ফিট.ফিরির দানার বৃদ্ধি এবং বং জীবের ্ধির মধ্যে পার্থক্য এই যে, চিনির দান] 
জল মিশ্রিত চিনি হইতেই, উপাদান সংগ্রহ করিয়া যে প্রকারে সৃধি প্রাপ্ত হয 
প্রাণী ও উদ্ভিদ লে প্রকারে পুষ্ট হয় না । খানের এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত, বে 
লকল পদার্থ জীবের দেহে প্রবিষ্ট হয়, তাহাই নানা প্রকার রাসায়নিক পরকিয়ার ছার 


"529৩ স্সাহিত্য-সংহিক্তা | [৫ম খণ্ড, ১১১২শ সংখ্যা? 


বপাস্তর হণ ক্র! দেহের পুষ্টি সাধন করে । ইহাই জীবের বৃদ্ধির বিশেষ 
“চিনির দানা পার্থ জল হইতে চিনি লংগ্রহ করিয়!: আয়তনে বড় হয়; উত্তিদ্‌ 
মাটি হইতে রল এবং আকাশ হইতে ঘায়ু শোধণ করে এবং এই লকল উপাদানে 
“জীব সামগ্রী (2:০01557) উৎপন করিয়। আকারে ঘড় হুইয়! দীড়ায়। 

প্রাণী ও উদ্ভিদ, বতদিন জীবিত থাকে, ততদিন প্রতি মৃহূর্তেই তাহাদের 
“দেহের ক্ষয় হয়। প্রাণীগণ . চলাফের! করিপ্বা এবং উত্ভিধগণ দেহের নান 
পরিবর্তন দেখাইক্া জীবনের যে সকল পরিচয় প্রদান করে, তাহার জন্য শক্তিয় 
প্রন্মোজন হয়) জীবগণ নিজেদের দেহক্ষয় করিয়া সেই শক্তি যোগায় ॥ “কিন্ত 
'ক্ষয়ের পুরণ ন। হুইয়! যদি কেবল ক্ষয়ই চলিতে থাকে, তাহা হইলে জীবের দেহ 
'খাকে না, তখন এই সৃষ্টি খা হত্স। কিন্তু বিধাতার এই ্ষটি বৃথা হইযার নহে $ 
“এই কারণেই জীব মাত্রেই বাহির হইয়া খাপ সংগ্রহ করিয়া আহার করে, এবং 
'সেই খাদ্বই দেহস্থ হইয়! ক্ষয়ের পুরণ করে। যাহা। সংসারের নান! প্রয়োজনে 
খরচ হয়, কোন ও গৃহস্থ যদি তাহা-অপেক্ষা অধিক উপ্ণর্জন ফরিতে পারেন, 
“তবে তীহান্প ভাগডারে কিছু কিছু সঞ্চিত হইতে থাকে । সকল গৃহস্থ এই 
প্রকাঁরে বিত্ত সঞ্চিত করিতে পাঁপ্ষেন ন1। কিন্তু প্রাণী ও উত্ভিদগ্রণ ক্ষয়ের 
শরণ করিয়! ও দেছে কিছু কিছু সঞ্চিত করিতে পারে, এই উদ্ধৃত বন্তই তাহা- 
'দের বৃদ্ধি দেখায়। বৃদ্ধ জীব খাগ্ হইতে যাহা দেহস্থ করে, তাহা কেবল ক্ষয়ের 
শট্রগ করিতেই ব্যয্সিত হইয়া যায়, এজন্য ইহাদের বৃদ্ধি দেখ! যায় না৷ জরাধ্রস্ত 
ব! রুগ্ন জীব যাহ! দেহস্থ করে, তাহা দ্বার! ক্ষয়ের পুরণ হস না, এই অন্য তাহা- 
দিগকে ক্রমে ছুর্বাল ও ক্ষীণ হইতে দেখা যায়। প্রাণীর বৃদ্ধি সম্বন্ধে এই 
লকল কথা সর্বজন বিদিত, গ্থতরাং ইহার বিশেষ আলোচনা নিশ্রয়োজন । 
আধুনিক জীবততবিদ্গণ প্রাণী ও উত্তিদের স্ৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য 
লংগ্রহ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে আমর1 কেবল সেই গুলিরই আলোচনা করিধ। 

কলের চুম্নীতে নিয়মিত ইন্ধন জোগাতে থাকিলে, কল নিয়মিতভাবে চলে 
এবং আমর! তাহার সাহায্যে অনেক কাজ আদার করিয়া লইতে পারি। 
থে ঘরে এবং যে অবস্থার কলটিকে রাখা হইয়াছে, তাহার সহিত কলের কাজের 
কোন সম্পর্ক থাকে না। ভীবের দেহ ও এক প্রকার যন্্। কিন্তুষে কোন 
সনে জীবকে রাঁধির! তাহার সম্ম.খে প্রচুর খাদ্য ধরিলে, তাহার দেহযক্্র সাধারণ 


কাল্তন, চৈ, ১৩২৩1] প্রাণী ও উদ্ভিদের" বৃদ্ধি ৪৪৮৯৮ 


যন্ত্রের স্যার, কাঁজ করে না; পারিপার্থিক.অবস্থ। বদি দেহ রক্ষার: অনুকুণ হয়ঃ 
তবেই: যন্ত্র খাদ্য গ্রহণ করিবার সামর্থ; পাঁয়। জীবের; জীবনে কার্য্যের এই: 
ব্যাপারটি প্রাচীন পঙিতের! জানিতেন, কিন্ত, ঠিক কোন; কোন,অনস্থ! গ্রাণী ও: 
উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অনুকূল- তাহারা, তাহা নির্দেশ করিতে পাস্সেন নাই, আধুনিক" 
বৈজ্ঞানিক দ্বিগের গবেষণাতেই, এসম্দ্বে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে, ইহারা; 
বলিতেছেন, কেবল বাহিরের বায়ু দেহস্থ করিয়াই জীবগণ, বৃদ্ধি, প্রাণ্ড, হয় না: 
বাহিরের তাপ আলোক এবং বৈদ্যতিক অবস্থাগ্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারের+ 
সহিক্ত যোগরক্ষ। করিয়া তাহারা বৃদ্ধি, প্রাপ্ত হয্ন। বাহ্‌ প্রকৃতির, একটুমারু" 
পরিবর্তন হইলে সঙ্গে সঙ্গে উহাদের বৃদ্ধির ও পরিবর্তন'হয়। ্ু্্যালোক: নানা! 
জড় পদার্থে পতিত হইর়| নানাপ্রকার রাসায়নিক কার্ধ্য দেখায়, কিন্তু উদ্ভিদ" 
দেহে পতিত হইয়! উহা যে; কার্ধা করে, তাহ! বড়ই আশ্চর্যাঘনক.।, কার্বন 
অর্থাৎ অঙ্গার দেহের প্রধান উদাদান। উদ্ভিদ্গণ বায়ু, হইতে অঙ্গারক বাশ্প: 
শোষণ করিয়। দেহস্থ করে, কিন্তু এবাস্পস্থিত অঙ্গারেরই, সাহায্যে নুতন পদার্থ 
উৎপন্ন করিয়া দেহ্বৃদ্ধি, করার. শক্তি তাহানের থাকে. না। হুর্মালোরাই 
উত্ভিদের দেহে পতিত হই! ভাহ[দের বৃদ্ধির উপযেগৌ নান! উপাদান প্রস্তুতের, 
গাহাষ্য করে। কিন্তু সর্বদাই হূর্যযালোক. পাইলে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় নাঃ দিরা' 
রাত্রির বিভাগ অনুসারে একবার স্ুর্যযালোক পাওয়ার পরে দীর্ঘকাল গভীক়্ 
অন্ধরারে থাকাই তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল । হূর্য্যালোক য়ে সাত' প্রকার, মূল 
“বর্ণের মিশ্রণে প্রস্তুত, সেগুলির মধ্যে বেগুনিয় গ্রৃতি রর্ণগুলি. উতভিদের বৃদ্ধিতে, 
বাঁধ! দেয়। ..এই কারণে.স্ুর্ধযালৌকের সংযোগে উত্ভিদূদেহে বৃদ্ধির, উপাদ্গান' 
প্রস্তুত হইলে ও.উক্ত রগ্িগুণির প্রতিকূলতার, দিনের বেলায় উত্ভিন্গণু- বৃদ্ধি" 
প্রা্ত হইতে পারে না; তাহার! দিনের আলোকে প্রস্কত উপাদান অইয় 
রাত্রির অন্ধকারেই অধিক বাড়ে। 

উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপরে তাপের ও' অনেক কার্য্য আবিষ্কার হইয়াছে। পরীক্ষা: 
করিয়া দেখা গিয়াছে, ৭১. ডিগ্রি হইতে ৯৮ ডিগ্রি পর্যন্ত, উফ্তা এই সীগ্সার১ 
উর্ধে, উঠরিলে ব! নিযে ন/মিলে, বৃদ্ধির, পরিমাণ কমিক অসে। শেষে তাহা 
শৃন্ত ডিগ্রিতে নামিলে ঝ. ১২২ ভিগ্রিতে উঠিলে' উদ্ধিদের, বুদ্ধি একবারে, রোধ 
পাইয়া বায়:। 


৪৯২ সাহিতী-মংহিতা 1 [৫ম খশ্ড, ১১/১২শ সংখ্যা 


: শ্রাণীর বৃদ্ধির উপরে ও তাঁপের অনেক কার্য আছে৷. ধে সকল জীবকোষ 
দিয় প্রাণীর দেহ গঠিত, সেগুলি পরিপুষ্ট হইয়া! যখর্নী নুতন কোষের কৃষ্টি করে, 
তখনই প্রাণী দেহের বৃদ্ধি হয়। কেবল প্রাণীর নক্ঃঃ উত্ভিগগণের ও বৃদ্ধি এই 
প্রকারেই হয়। টৈৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষী করিয়। শদেখিয়াছেন, অধিক 'শীতে 
দেহে নৃতন কোষ প্রচুর পরিবাণে জন্মে না এবং ইইস্ি ফলে দেখের বৃদ্ধি হাস 
'হইয়। আসে । মেক প্রদেশের উষ্ণতা অতাস্ত অল্প, এই কারণে উষ্ণ প্রধান 
দেশের প্রানীগণ যেমন ক্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শীত প্রধান দেশের প্রাণীরা সেরকম. 
বাড়ে না, এই সফল গ্থানের প্রাণী ও উদ্ভিদ, ১৪০৪ ধীরে বীড়িয়া 
দীর্ঘায়ু লা করে। 
জন্মকাল হইতেই সুস্থ জীব মাত্রেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রি সেই 
. স্বছির পরিমাণু এক একটি নির্দিষ্ট সীমায় আসিয়া পৌছিলে, ভীবের আর বৃদ্ধি 
' দেখা খায় না। জন্সগ্রহণের পর হইতেই মানব শিশুর দেহ ঝড় হইতে আবন্ত 
করে, কিন্তু তাহা ঝড় হইয়া! কখনই হস্তীর স্াক্ প্রকাওড আকার গ্রহণ করে মা? 
ধান্তবৃক্ষ অঞুরিত হইয়া! ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, কিন্তু তাহা বড় হইয়া কখনই 
আত্র বৃক্ষের হ্যায় উচ্চ হয় না। জীবের বৃদ্ধির এই প্রকার সীমা কোথা হইতে 
আসে এই প্রশ্নটা লইয়া আধুনিক জীবতত্ববিদগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন । 
এইমন্ত এসখন্ধে অনেক নৃতন কথাও শুনা যাইতেছে। 
_. এরই বিষয়টি বুবিতে হইলে, কি প্রকারে জীব দিগের বৃদ্ধি হয়, প্রথমে তাহার 
একটু পরিচয় দেওয়া প্রক্লোজন হইবে । আযর! পুর্ব্বে বলিয়াছি প্রাণী ও 
উদ্ভিদের দেহ কতকগুণি অতি হুঙ্ম কোষের সমষ্টি। প্রত্যেক 'কোষের'মধ্যে বে 
শ্রীব সামগ্রী থাকে, তাহা ভুক্ত খান্তের সারাংশ ধারা পুষ্ট হ% এবং কোষ 
গুলিকে স্বীত করে। কিন্তু এই স্ফীতি চিরকাল চলে না! । গোলাকার 
পদার্থ স্ফীত হুইলে তাহার ভিতরকার পদার্থের পরিমাণ থে অনুপাতে 
বাড়ে, ভাহার পৃঠদেশ কিন্তু সে অনুপাতে খাড়ে না। 'কারণ গোলাকার 
পদার্থ. মাত্রেকরই আয়তন তাহার ্যাসার্থের ঘনফল তি) অনুসারে 
পরিবর্তিত হয় এবং তাহার পৃষ্ঠ. দেশ পু, ব ব্যাঁদার্দেরই বগর্ফল ০৩) 
'আুসারে বাঁড়ে বাঁ কমে। 'কার্জেই কৌন ও. জীবকোয হি পুষ্ট হ্ইগ্জা 
'আগ্মতনে চারিগুণ হইয়া ছড়ায়, তবে তাহার পৃ্ঠ দেশ চারি গুধের অনেক 


ক্কান্তন, চৈত্র, ১৩২৩।] প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি। ৪৯৩ 


কম হয়। ষ্ঠদেশ দিয়াই কোষের ভিতরে পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রবৈশ করে, তাহাই 
কোবগুলিকে জীবিত রাখে 1 কাজেই ভিতরের কোষ সামগ্রীর তুলনায় পৃষ্ঠ 
দেশের পরিমাণ অল্প হওয়ায় কোষের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী পুষ্টিকর দ্রব্য 
প্রবেশ করিতে পাঁরে না, ইনার ফলে অতিরিক্ত স্ফীত ফোষগুলির বৃদ্ধি রোধ 
পাইয়া যায়। কিন্তু, বৃদ্ধি রৌধ পাইলে ও কোবস্থ জীব সামগ্রীর পৃষ্টির প্রয়োন 
থাকে, এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রতোক কো দ্বিধা বিভক্ক তইয়! 
আবশ্তক মত খাদ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে একচী- কোথ 
'হইতে ক্রমে দুইটী চারিটি আটটি ইত্যাদি কোটি কোটি কোষের উৎপত্তি হয়, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের দেহ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রাণী ও উত্ভিদের দেহ বৃদ্ধি 
পাইতে পাইতে এক একটি'নির্দিষ্ট সীমায় পৌ'ছিলে কেন আর অধিক বাড়ে না, 
পূর্বোক্ত ব্যাপারটি হইতে তাহা কতকটা বুঝা যায়। ভীবতত্ববিদগণ বলেন, 
ধে সকল ক্ষুদ্র কোষের সংযোগে জীবের দেহ উৎপন্ন হয় সেগুলি যখন বৃদ্ধির সীমায় 
আসিয়া দীড়ায, তখন দেহ ও বৃদ্ধির সীমায় আসিয়৷ পৌছায়। বলা বাহুল্য 
স্লাসায়নিক দিগের এই উক্কিটি সম্পূর্ণ অন্থমানমূলক | মানুষ উন্নত' বৃদ্ধি এধং 
জানের সাহায্ট অনেক প্রকার ব্যাপারের কারণ নির্দেশ করিয়াছে: সত্য কিন্ত 
তথাপি এখন ও এমন শত শত ব্যাপার রহিয়াছে যাহার কারণ নির্দেশ মাুধের 
সন্ধানে কৃলায় নাই। আমাদের আলোচিত ব্যাপারটি ভাত হ্যা 
স্বীকার করিতে হয়। | 
জীবের দেহ কখনই বিশৃঙ্খল ভাবে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয় না) প্রত্যেক অন প্রত্যঙ্ 
'এক্ একটি নিয়ম মানিয়া বাড়িতে আয়ম্ত করে। কোথায় কোন ঘরটি এবং কোথীয় 
কোন কোন দরজাটি থাকিবে তাহা মনে রাখিক়্া যেমন রাজ মিন্রী ধারে ধীর 
একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তত করিয়। ফেলে, জীব দেহেয় গঠন ও যেন সেই প্রীফার। 
মীমের হত্তঘয় অপরিপু্ট রহিল, অথচ সমগ্র দেই সম্পূর্ণ পরিপতি লাত 'করিল ) 
কিংব] নাসিক! হঠাৎ ভয়ানক বাড়িয়া পড়িল,” অথচ দেহ গ্রে রহিল 7"এই 
শ্রকাঁর উদাহরণ হুম্নতি। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সামন্ত রক্ষা করিষ শ্রণী 
(ও উতভিগণের স্ধি বই আরর্যাজনক। আধুনিক বৈজ্ঞামিকগণ এই বিষয়টি 
' লইয়া ও গবেষণা করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে 'খাহা জানা শিয়াছে তাহা - ান্ভীব 
:বিশ্ময়কর। প্রাথিদেহের নানাস্থানে ৪থিচও নামৈ (বিশেষ মাঁংসপিু: ধিকে 


৪৯৪ . সাহিত্য-সংহিত। | [ ৫ম খণ্ড, ১১1১২ সংখ্যা । 


পাঠক হয় ত তাহার কথা গুনিল্কাছেন। আমাদের কর্ণমূলে গণ্ডের নিয়ে. 
ক,চকিতে বাহ ও দেহের মংযোগ স্থলে এই: প্রকার মাংস পিণড আছে, কখনগ, 
ফখনও এগুলি ফুনিয় উঠিয়া! কি প্রকার পীড়াদায়ক হর তাহা আমরা 
মকলেই জানি । শরীরতস্ববদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এ সকল. 
মাংসপিগড ব্বথা দেহে সংযোজিত হয় নাই; এগুপির প্রত্যেকটি হইতে এক. 
এক প্রকার রস নির্গত হয়, এবং তাহ! দেহের নান! কার্যে লাগে। এই 
রসগুলির মধ্যেরই করেকটি প্রাণিদেহের বৃদ্ধিকে নিয়মিত করে এবং প্রয়োজন 
অনুসারে সংযত রাখে । মাংসপিগড হইতে এ শ্রেণীর রস নিয়ত নির্গত হইয়া! 
প্রথমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্ত প্রবাহ তাহাই বহন করিয়! প্রাণীর 
সর্ধাঙ্গে চালনা করে। এই প্রকারে রসগুলি নান! অঙ্গ প্রত্যক্ষ স্পর্শ করিয়া 
প্রয়োজন অন্থসাঁরে তাহাদের কোনটির বৃদ্ধি সহায়ত! করে এবং কোনটির বৃদ্ধি, 
রোধ করে। | ৃ 
শারীরতত্ববিদ্গণ এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই? দেহস্থ কোন মাংস 
.পিপ্ডের রস কি ভাঁবে কোন্‌ অঙের বৃদ্ধি নিয়মিত করে, ইহার! ক্রমে তাহার ও 
সন্ধান পাইতেছেন | আমাদের ক$নাজীতে যে পিগাকার হাড় (45105 ৪11৩) 
আছে তাহার ছুই দিকের মাংসপিগ্ড হইতে এক প্রকার রস নির্থত, হয়।' 
শারীরতত্ববিদ্গণ ইহারও কার্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহারা দেখিয়াছেন,. 
এই রস সর্ধাঙ্গেই বিস্তৃত হুইয়! প্রাণীর অস্থি ও মন্তিষ্কের বৃদ্ধির সহায়ত! 
করে। এবং মস্তিষ্কের তলদেশে এক প্রকার অডভূত পদার্থ আছে. 
শারীরবিদগণ ইহাকে ইংরাজীততে [01:77 73০৭ বলেন। মস্তিষ্কের, 
এই অংশটি হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, 
ইছাও প্রাণীর অস্থি বৃদ্ধি, করায়। এই রমের কার্ধ্য সম্বন্ধে সম্্ুজি 
যে লফল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা বড়ই বিশ্বয়কর। সৈনিক "হইয়া 
কোনও পণ্টনে প্রবেশ করিতে হইলে পাপ্রার্থীর দৈহিক উচ্চত! কত তাহা 
সর্বাগ্রে পরীক্ষা করা হয়। যে সরল প্রার্থীর উচ্চতা অল্প তাহাদিগকে সৈনিক 
গে নিযুক্ত কর] হয় না। কিছু দিন পুর্বে জনৈক যুবক খর্বকায় বত্রিয়। নানা 
ছেষ্টাতেও বেনাফলে প্রবেশ করিতে পারে নীই।. দৈহিক উচ্চতার ব্বদ্ধি 
করিবার কোনও উপায় না পাইনা যুবকটি একজন শুচিকিৎসফের শরণাণেন 


চে 
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'হইয়াছিল। চিকিৎসক বুবিয়াছিলেন, মস্তিষ্কের রস (1010270 ()010)0158 
প্রচুর নির্গত না হওয়ায় ঘুবক খর্াকৃতি হইয়াছে । তিনি কয়েক মাস ধরিকা 
গরু ও ভের়্ার মস্তিস্ক জাত এ রপ যুবকের দেহের রক্তের সহিত মিশাইতে আরপ্ত 
করিয়াছিলেন ; লে এই চিকিৎসায় শীগ্রই দীর্ঘাককতি লাভ করে। ইহা ছারা 
কেনই বা কতফ আজীবন খর্ধকায় থাকিয়া ঘায়, তাহা বুঝা! যায়। বামমারুতি 
লোকদের মন্তি্ক রস অতি অল্লুই নির্গত হয়, তাই তাহায়া বরংপ্রাপ্ত 
হুইলেও উচ্চতায় বাড়ে নাঁ। দীর্ঘাধস্বব ব্যক্তির মস্তি ₹স প্রচুর নির্গত হয়? 
পরই "কারণে তাহার অস্থি অত্যন্ত পুষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাহাপ্স উচ্চতাও 
বাড়িতে থাকে । 

আমরা এ পর্য/স্ত কেবল প্রানীর নিয়মিত বৃষ্ধির বিষ আলোচনা করিলাম । 
প্রাণীর ন্যায় উত্তিদ, ও নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে গবেষণ! 
করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদের দেহেও বিশেষ বিশেষ শুণসম্পন্ন রসের 
পরিচয় পাইয়াছেম এবং এই সকল রসই যে দেহের নানা অংশে বিভ্ৃত হইস্না 
বক্ষাদির বৃদ্ধি নিয়মিত করে, তাহা বুঝা বাইতেছে। উদ্ভিদের মুগ অতান্ত বৃষধি 
প্রাপ্ত হইলে, শ্বভাবতঃই তাহাতে এক প্রকার রস উৎপন্ন হইতে আরম কয়ে। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই রস মূলের অবথা বৃদ্ধি রোধ করে। 

আমরা প্রায়ই বৃক্ষের পত্রে শাখা প্রশাপায় এরং ফাগডাদিতে ক্ষু্র ধা বৃহৎ 
গোলাকার অংশ দেখিতে পাঁই। প্রাণীদিগের দেহের স্থানে স্থানে যেমন 
কখন কখন অমাবস্তক মাংসপিণড উৎপন্ন হইয়! “আতের” সুষ্টি করে, বৃক্ষাদেছেও 
সে প্রকার “আভ' উৎপর হয়। পূর্বোক্ত গোলাকার অংশগুলিই বৃক্ষের 
“আভ” এগুলির উৎপত্তিতত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া, জীবতত্ববিদ্গণ উত্ভিদেশী 
গেছে আর এক প্রকার রসের কার্য আবিফার করিয়াছেন । এই রস উত্ভিদের 
দেহহইতে নির্গত হয় না; বাহির হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা দেহেক় 
অযথা বৃদ্ধি করায়। পাঠক অবশ্যই দিয়াছেন মক্ষিক! প্রস্থৃতি পতঙ কোন 
ও নিস্ৃত স্থানে অসংখ্য ভিম্ব প্রসব কয়ে। প্রসবের পয়ে ভিন্বের লহিত 'মাতাঁয় 
আর কোনও সম্বন্ধ থাকেন! ;, সেগুলি আপন! হইতেই পরিণত হইয়া ফাটা 
ধায়, এবং সংখ হযোপোকার আকারের প্রানী উৎপন করে? এই খুলিই 
পরে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্ে' পরিণত হয় । পতঙ্গ দিগেয় মধ্যে এক জাতি খব্ষে্ন শাখা 


৪৯৬ সাহিত্য-সংভিত। | [ ৫ম খণ্ড, ১১/১২শ সংখ্য।। 


প্রশাখা বা পত্রের ত্বক ভেদ করিয়া তাহাতে .ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল 
স্থানে থাকিয়া পরিণত হইলে ডিম্ব হইতে স্থয়োপৌকার আকারের কীট বহির্গত 
হয় এবং সেগুলি নিষ্ষেদের দেহ হইতে এক প্রকার লালা নির্গত করিতে আরম্ত 
করে। . বৈজ্ঞানিকগণ প্ররীক্ষা করিক়! দেখিয়াছেন, এট লালা বৃক্ষের যে অংশ 
স্পর্শ বঙ্চা তাহা অপর অংশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে পতঙ্গ বিশেষের দেহের রসই বৃক্ষের "আভের” উৎপাদক । 

. প্রাণীর জীবন কালের কোন সময়ে কি. প্রকার হারে দেহের বৃদ্ধি হয়, 
বৈজ্ঞানিক বনু পরীক্ষ1 করিয়। তাঁহারও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । মাতৃ" 
গর্ভে প্রাথমিক ডিম্বকোষ প্রাণময় হইলে, কি প্রকারে বুদ্ধি প্রাণ্ড হয়, তাহারও 
পরীক্ষা হইয়াছে) ইহাতে দেখা গিয়াছে, প্রথমে ভ্রাস্থ সেই একটি কোষ 
বিভক্ত হইয়। ছইটিতে পরিণত হুয় এবং পরে দেই ছুইটি ক্রমে বছুকোষে 'বিতক্ 
হইয়। ভ্রণে কোধসংখ্যা ব্বদ্ধি করে, কিন্তু সমগ্র বস্তুটি আকারে বাড়ে ন।'। 
মানব ভ্রণের কোবসংখ্য। গর্ভসধশরের পরবত্তী তিনমাসে পূর্বোক্ত প্রকারে 
অত্যন্ত বাড়িয়া চলে। চতুর্থ মাসে কোযগুলির আকার বৃদ্ধির সময় উপস্থিত 
উপস্থিত হয়”_-তখন. একমাসের মধ্যে ভ্রণ-পুর্বের আকারের প্রায় ছয়গুণ হইয়া 
দাড়ায় । কিন্তু এই প্রকার ব্বদ্ধি অধিক দিন চলে না,__-পঞ্চম ম্স হইতেই উহ্থা! . 
মন্্রীতৃত হইতে. আরস্ক করে এবং প্রসরের পূর্বমাসে ভ্রপস্থ শিশু, তখনকার 
আঁকারের কেবল এক চতুর্থ।ংশ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয় । 

. “ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মানবশিশুর বৃদ্ধি, আর এক প্রকারে. চলে। প্রথম, 
বংমরের শিশু প্রায় তিনগুণ বাড়ে, কিন্ত ইহার পরবত্থাঁ পাচ ছয় বৎসরের বৃদ্ধি, 
এই অন্থপাত রক্ষা! করে না; তখন বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে মঙ্গে দেহের বৃদ্ধি সুস্পষ্ট 
কৃমির! আসে | ইহার পরে লিণু য়ৌবনে পদার্পণ করিণে বৃদ্ধির আর একটি 
.স্মর আসিয়৷ উপস্থিত হয়৷ বালকগ্নণ সাধারাণত.পনেরো! যোল বৎসরে" এবঃ 
ঝালিকাগণ বান তের বৎসরে. এই বয়সন্ধিতে উপস্থিত, হয়। তখন. হঠাৎ, 
ফলক বালিকাদিখের দেহের উচ্চতা বাড়িয়া যায়,.এবং পরে ধীরে ধীরে দেহের 
চি বে জাত করে হি র 

£- ইতর . প্রাণীর দেবু স্দ্ধিতে আরও বিচিতর্তী" রেখে যার পতঙ্গ জাতী 
ঝাণীমের যেছে পা, উঠলে তাহারা আর. বাড়ে না| ডিন্ক হইতে, বহি 
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হুইয়! যখন ইহারা স'য়োপোকার আকারে থাকে, সেই সময়েই ইহাদের বৃদ্ধির 
কাঁল। হ্ৃতরাং বুঝা যাইতেছে প্রজাগ্তি পিপীলিকা! মক্ষিকা উই এবং ভ্রমর 
প্রত্বৃতি প্রাণী যতই আহার করুক ন! কেন, আছারে তাহাদের দেহের বৃদ্ধি হয় 
নাঃ যখন হ্য়োপোকার আকারে থাকে, তখনই তাহাদের দেহের চরম 
বৃদ্ধি হয়। 

মত্ত বড়ই অদ্ভূত প্রাণী। জীবতত্ববিদ্গণ ইহাদের বৃদ্ধির সীম! নির্দেশ 
করিতে পারেন নাই $--যতদিন পর্য্যন্ত ইহার! আহার করে এবং জীবিত থাকে 
ততদ্দিন ধরিয়াই ইহাদের দেহের বৃদ্ধি চলে। সরীক্থপ জাতীয় গ্রাণীরও 
সদ্ধির সীমা! নাই। কুম্তীর পরীস্থপ জাতিভূক্ত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে 
ইহারা প্রকাও আকার প্রাণ্ত হয় । কিন্তু পক্ষী ও স্তন্তপারী প্রাণী সুদীর্ঘ জীবন 
লাভ করিলেও নির্দিষ্ট সীন! অতিক্রম করিয়। বৃদ্ধি প্রাণ হয় না। কাঠবিড়াল 
সন্পায়ী প্রাণী, তাহা কখনই বিড়ালের ন্যায় ব্ৃহদাকাঁর পায় না। কিন্ত পু 
মাছ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যদি পোনা মতত্তের ্যাজ বৃহৎ হইয়। দাড়ায়, 
তাহাতে বিন্ময়ের কারণ থাকে না৷ । 

জ্যোতিবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যাদি যে প্রকার প্রাচীন, জীববিস্তা নে গ্রকার 
'নয়। অতি অল্প দিন হইতেই ইহ! বৈজ্ঞানিক দিগের গবেষণার বিষয় হইল্লাছে 
এই কারণে প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বপ্ধে অনেক ব্যাপার আজও রহন্তাবৃত 
রহিয়াছে ; নান দেশের বৈজ্ঞানিকগণ দ্যাজকাল ষে প্রকার উৎসাহের সহিত 
এই বিষয্বের গবেষণ। করিক্ষেছেন, তাহাতে আশ! হয় শীঞ্ ই ঝানেক নূতন তত্ব 
জামাদদের গোচরে আমিবে। 


শীঙগগদানন্দ রায়! 


স্মরখ ॥ 
( কবিবর বরদাচরণ মিত্রের স্বত্যুদিনে) 


খেমেছে এমনি দিনে বঙ্কার মোহন, 

'তারে তারে রেজেছিল যে বীণ! স্থন্থনে 
“নিবেছে এমনি দিনে ফুৎকা?রে কুক্ষণেঃ 
'জ্বলেছিল যে কনক-দীপ নুঘরণ'! 
-শীক্লবতা সনে জাগে গীতের শ্বরণ, 

আধারে প্রদীপ-জ্যোতিঃ পড়িতেছে মনে-- 
শ্বতির ফেতকী-বাঁস ফিরে হৃদি-বনে, 
শোক-স্ুরভিতে আতর বহে সমীরণ! 


চোখে মোর অশ্রজল, হদয়ে বেদনা 
'নিখিল-নয়নানন্দ কোথা! সেই জন 
আচারে সথভদ্র, গ্রাণে খবির প্রেরণা, 
স্বপ্নের দেবত। মম নুচার-দর্শন 
শে মাতুল মিত্র বরদা চরণ ? 

: বে বলে রহিয়াছে বরদা-শরণ ! 


শ্রীচ্ভীচরণ মিত্র 


রোগ ও রোগবিজ্ঞানের উপায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা, সকলেরই বিশেখ+ 
কর্তব্য। চরক ও স্ুশ্রন্ত প্রভৃতি সংহিতা সমূহে রোগবিজ্ঞানের যে সছুপদদেশ 
সকল প্রদত্ত হইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহার আলোচন। সংক্ষেপে সির টিয়ার: 
করা.যাইরে । 
১। রোগ ও রোগের আশ্রয় ।. 


রোগ ও.রোগের আশ্রয়” সম্বন্ধে নুশ্রত বলেন ১--অম্সিন্” ( আমুর্ষেদ.)” 
শাস্ত্রে পঞ্চমহাভূত শারীরিসমবায়ঃ পুরুব ইত্যচ্যতে । তশ্মিন ক্রিয়া। সোহধি- 
ানম্‌। *** তদ্দ,খসংযোগ! ব্যাধয় ইত্যুচযন্তে।” 
ক্ষিতি (মুতিকা ), অপ. (জল); তেঙ্জঃ (আচ), মরু (বাফু), 
ও ব্যোম (আকাশ) এই পাঁচটির নাম. পঞ্চ মহাভূত। আমুর্ব্বেদ শাস্ত্রে. 
এই মহান্থত পঞ্চক এরং শরীরী (জীবাত্মার-) সমবায় অর্থাৎ আলৌকিক' 
সংযোগে বিশেষের নামই পুরুষ । মহাভূত পঞ্চক ও জীবাত্মার পরহ্থরিক* 
সংযোগ সংঘটিত না.হইলে, পুক্রষের উৎপত্তি হয় ন!। 
এই মহাভৃতপঞ্চক ও জীবাত্ম! সমবেত পুরুষকেই সুখ ও ছুঃখ এবং শীত ও. 
উঞ্ণ প্রভৃতি ঘন্ববর্গ আশ্রর করিয়া! থাকে ? এই হেতু পুক্রষই সখ ও হুঃখাদির- 
অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধানন। পুরুষে কোন প্রকার ছুঃখের সংযোগ হইলে, তাহাকে ই 
ব্যাধি অর্থাৎ রোগ বল! হইল থাকে। 
যোগের আশ্রয় সম্বন্ধে চরক বলেন £--. 
“সত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ব্রয়মেতৎ তিদগুবৎ | 
' লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাভত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌।- 
সপুমাং শ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং মতম্‌)। 








€ এন্লে চরক পৃথকনাবে রনের নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ত হুশ্রত জার ন্বতত্ত্ ভাবে মনের 
বিষধর উল্লেখ করেন লাই, জীবায্মার সহিত অভেদ ভাবেই মনকে ধরিয়। লইয়াছেল। 


৫৯৪ সাহিত্য-সংহিত। | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা । 


সখ (মন), আত্ম (লীবাত্মা) ও ( পঞ্চতৃতাত্মবক) শরীর, ত্রিদণ্ডের 
( তেকটের ) মত পরস্পরের সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইলেই, লোক অর্থাৎ পুক্রের 
উদ্তব হইয়! থাকে । এই পুকষই ভেত্তনাবান্‌ এবং সখ ও দুঃখাদি সকলে: 
অধিকরণ অর্থাৎ আধার । 
২। রোগ ও প্রষ্ৃতি । 
চরক বলেন, 
“বিকারো ধাতুবৈষমাৎ সাম্যং প্রক্কতিরুচ্যতে । 
স্থুখস জকমারোগ্যং বিকারো ছুঃখমেব চ ॥৮ 


বাহার! শরীর ধারণ ও পোষণ করিয়া! থাকে, আমুর্ষেধ শাস্ত্রে তাহাদিগকে. 
“শারীরিক ধাতু” বলা হইয়া! থাকে । সুতরাং বাত, পিত্ত ও কফ * এবং রস, 
সবক, মাংস, মেদ, মেদও শুক্র প্রভৃতি সকলই ধাতুশবে পরিগৃহীত হুইয়! থাকে । 

দেহস্থ ধাতু সমূহের বৈষম্য অর্থাৎ ম্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা ন্যুনতা৷ বা' 
আধিক্য ঘটিলেই বিকার অর্থাৎ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া! থাকে ; আর ধাক্ু, 
সমুহের সমভাবই শরীরের প্ররুতি বা স্বাস্থ্য। 
_. এই প্রক্কৃতি বা আরোগ্যই ধানবের বাঁবতীয় স্ুখন্বয্ূপ এবং বিকার বা 
রোগই নিখিল দুঃখের আধার ; অর্থাৎ ধাতু সমুহের সমতা বর্তমান থাকিলেই 
শরীরের সুখ অনুভূত হয় আর তাহার বিপধ্যয়েই সকল প্রকার দুঃখের, সঞ্চার: 
হইয়া থাকে । : 
| ৩7 ধাতুর সমতা ও বৈষম্য ।' 


শরীরস্থ ধাতু সমূহ কেন বিষদতা প্রাপ্ত হয় আর বৈষম্য ঘটলেই হা ধাতু 
প্কলের সমত! বিধানের উপানী ভূত চিকিৎসা কি, এবিষয়ে, চক বলেন ;-- 


“জাবস্তে হেড়ুবৈধম্যাছিধস| দেহধাতবঃ | 
হেতুসাম্যাৎ সমস্তেষাং স্বভাবোপকমঃ সদ! ॥% 








গ্বাত, পিত্ত ও কফ রোগ উৎপাদনে সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও দেহের ধারণ উ 
পৌখণে এবং অল্পান্ত ধাতুর ক্ষয়ও বৃদ্ধি, ব্যাপারে ইছদৈরই কর্তৃত্ব এইজন্তই "ধারণা দ্ধাতবঃ: 
শরীরধারণ, করিয়া খাঁকে বলিগ়াই ইহারা ধাতু । 


ফ্ান্ধন, চৈত্র, ১৩২৩।] স্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান। ৫৮৯ 


হেতুক্স বিষমতারই দেহস্থ ধাতুর অর্থাৎ রস ও রক্তার্দির বৈষম্য ঘটিয়া থাকে 
এবং হেতুর সমতা নিবন্কনই'ধাতু সমূহের সমতা! সংরক্ষিত হুইয়। থাকে" অর্থাৎ 
সমানগুণ আহার ও আচারাদি অনুঠিত হইলেই ধাতুসমূহের বৃদ্ধি আর বিপরীত 
গুণ আহার ও আচারাদি বশত তাহাদের হাস এবং সমতা সম্পাদক আহারাদিই 

| ধাতু সকলকে শ্বগ্রর্ুতিতে নিবদ্ধ করিয়া থাকে । 


। ' চিকিৎসা। 


 শ্চরক বলেন ;-- 
“যাভিঃ ক্রিগ্লাভির্জার়স্তে শরীরে ধাতিবঃ সমাঃ। 
সা চিকিৎসা বিফারাণাং কর তদৃভিষজাং মতম্‌ ॥ 
কথং শরীরে ধাতৃনাং-বৈষম)ং ন তবেদিতি। 


ধেরূপ ক্রিয়া! অনুষ্ঠিত হইলে, শরীরগত ধাতুর সমতা হইয়! থাকে, তাহাই 
চিকিৎস! এবং ধাতুর সমতা। বিধান করাই চিকিৎসকের কর্তব্য কর্ম । 

কিন্পে ওবধাদির সম্যক্‌ শ্রায়োগ ক্কৃত হইলে, বিষমতীপন্ন শারীরিক ধা 
-প্ররুতিস্থ হইতে পারে ইহাই চিকিৎস। ক্রিয়ার মুখ্য উদদোস্ত। 

অহিতজমক আহার ও আচার প্রভৃতিই ধাতুর বৈষম্য কারক এবং তন্নিবন্ধন 
গ্রকোপিত দোষ হইতেই বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া! থাকে। এই 
ধিষমতা জনক হেতুর পরিত্যাগ এবং সমতা সম্পাদক আহারও আচায়াছি 
পরিগ্রহে ই ধাতুর বিষমত| বিদুরিত এবং সমতা হইরা থাকে অর্থাৎ বিরুদ্ধ, 
আহারাদিই ধাতুর বৈষম্য কারক, তাহ হইতেই বাতাদিদোষ প্রকাশিত হইয়া 
রোগের কারণ হইয়া খাঁকে। অতএব রোগের একমাত্র মূলকারণ বিদ্ধ 
আহার ও আচাদির অভাব ঘটিলেই কেবলমাত্র ধান সমূহের সমডা। সংরক্ষিত 
হইতে পারে। 


ধার মমতা রক্ষিত হওয়ার উপায় । 


শরীরং লহ্সংজ্ঞ্চ ব্যাধীনাদাশ্রয়োমতঃ। | 
শুধ! নুখীনাং যোগন্ত জুখানাং কারণং সমঃ &.. 


€কহ্‌ সাহিতা-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্য। |. 


শরীক ও মন এই উভয়েই ব্যাধির ও সুখের আশ্রয় । কাল প্রন্ৃতি হেতু, 
জয়ের সমযোগই সুখের কারণ ।. 


কালাদি হেতুত্রয় কি ? 


“কালবৃদধক্িযার্থানাং বোগো! মিথ্যা! ন চাতি চ 
য়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো ছেতুসংগ্রহঃ ॥” 


ফাঁ, বুদ্ধি ব! ইক্টিয়ার্থ সমুহের মিথ্যাযোগ; অযোগ বা অতিযোগই শরীর গু. 
মন এই উতয় আশ্রিত ব্যাধিসমূহের তিন প্রকার হেতুরূপে বিনির্দিষ্ট হইয়াছে ।, 

এই হেতুত্রয়ের বিবরণ চরক বক্ষ্যমাণপ্পে সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন ;- 

দত্রীপ্যা়তনানি রোগাণামিতি-_অর্থানাহ্‌ কর্ণ: কালত্ত চাতিযোগাধোগ- 
মিথ্যাযোগাঃ:1৮ 

আয়তন শব্দের অর্থ হেতু । প্রধানত তিন প্রকার রারণ হইতেই রোগের, 
সমুৎপত্তি হইয়। থাকে । সেই তিনটি কারণ. এই /-_অর্থ অর্থাৎ ইন্দ্র সকলের 
বিষয়, কর্মী ও কালের অভিযোগ, অযোগ বা.মিথ্যাযোগ 1 ও 

অর্থ, কর্ম বা কালের অতিযোগ, অযোগ বা মিথ্যাযোগ কি এবং কিরূপেই 
ঘা এই সকল অনুষ্ঠিত হইয়া রোগের কারণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা! এইরূপ উক্ত, 
হইয়াছে ;-_ 

৬। অর্থবা ইন্ড্রিয় বিষয়। 
(ক)চক্ছু।, 

প্তত্াতিপ্রভা বতাং দৃশ্তানামতিমাত্রং দর্শনমতিষোগ: সর্থপোহদর্শনমোগঠ। 
খঅতিহথক্মাতিবিপ্রকৃষ্টরৌদ্রভৈরবাডুতহি্ট বীভৎসবিকৃতাদিরপদর্শনং মিখ্যাযোগঃ 1 

প্রথর দীপ্তিশালী নুরধ্য প্রতৃতির অভিশক্স দর্শনে - চক্ষু ইন্ত্রিয়ের অতিযোঁগ 7. 
সরব দর্শন ক্রিয়ার অভাব ঘটলে অযোগ এবং, অতাত্ডি হৃম্ম, অতান্ত দুরবর্তী,- 
স্তর, তৈরব, অন্ত, বিথেষভাবাপনন, বীংস' বা বিক্ৃতরূপ দর্শন করিলে; 
চক্ুয় মিখ্যাযোগ হইয়া থাকে । 


স্ান্তন, চৈ, ১৩২৩৭] স্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান । ৫ 
(খ)কর্ণ। 


“তথাতিমানরস্তনিত পটছোৎ জু্টগদীলাং শব্বানামতিমাজং শ্রবণ অতিযোগঃ৭ 
পর্বশোহশ্রবণমযোঁগঃ | পরুষেষ্টবিনাশোপঘাতধর্ষণভীষণাদি শব শ্রবণং 
যিখ্যাযোগঃ.1” 

ভীষণতম মেধগর্জন, তীর নাদী চক্কা প্রভৃতির মিনাদ অথব! অন্যবিধ 
উৎকট শবের অতিশয় শ্রবণে শ্রবণাতিযোগ ; সর্বধা শবাদির শ্রবণ অভাবে 
শ্রণাযোগ এবং মানসিক উদ্বেগ জনক শব, ইঞ্ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাব, প্রিয় জনে 
অপথাত বার্ত। অথব! মনের বিরক্তিকর ব্যক্তি বা স্থান বিশেষের নাঁম প্রভৃতি 
শ্রতিগোচর হইলে, শ্রবণ ইন্দ্িয়ের মিথ্যাযোগ হুইন্া থাকে । 

'(গ) নাসিক1.। 

“তথাতিতীক্ষো গ্রাভিয্যন্দিনাং গন্ধানাষতিমাত্রং স্বাণমতিযোগঃ | লর্বশোই 
আধমযোগ: ॥ পৃতিদিষ্টামেধ্যক্িব্লবিষপবনকুণপগন্ধাদিস্রাণং মিথাযোগঃ 1 

অতিতীক্ষ মরিচাদি, অতিশয় উগ্র চম্পকাদি ও অত্যন্ত অভিযান্দরি জ্যোতিম্মতী 
,( লতাপুটকি ) গ্রভৃতির গন্ধ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে স্রাণজ অতিষোগ ? 
একেবারেই গন্ধ গ্রহণ ন। করিলে অযোগ এবং পৃতিগন্ধ, বিদ্বেষ জনক বস্তুর 
শান্ধ, অপবিজর বস্তর গন্ধ, ক্েদ ভাবাপর্প বন্ধর গন্ধ, বিষ ছষ্ট বন্তর গন্ধ ও 
শবের গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করিলে, আ্াথজ নিথ্যাযোগ হইয়া থাকে। 


(ঘ)জিহ্বা। 


"তথা রসানামত্যাদানমতিযোগঃ | অনাদানমযোগঃ। মিথ্যাযোগো 
রাশিবর্জে/ঘা হারবিধিযু বিশেষায়তনেষ,পদদিক্ষযাতে ।” 


মধুরাদি রল্দের অতিশয় গ্রহণে জিহ্বা ইন্ত্িয়ের অতিযোগ, একেবারেই 
কোনদ্ধপ রসের আস্বাদ গ্রহণ ন৷ করিলে অযোগ এবং প্রকৃতি, সংস্কার, সংযোগ, 
দেবেশ, কাল, আহারের উপযোগ নিয়ম ও উপযোক্ত তোক্ক1 এই. সকলগুণির 
মধ্যে কোন একটার ও বিরুদ্ধউপক্রমে আহা গ্রহণ নিবদ্ধনই রসনার মিথ্যা 
বোগ সংঘটিত হইয়া থাকে+১_-মৃতরাং জাহার গ্রহণ সময়ে এই প্রকৃতি * প্রত্ৃতি. 








দিতি 


আহার বিখযক প্রবন্ধে এই প্রকৃতি প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইনে। 


৫১৪" সাহিতা-সংহিত। | [ ৫ম ৭৬,১১-১২৭ সংখ্যা । 


লকল গুলির প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ লহকায়ে লক্ষ্য রাখা স্বাস্থ্যলাভের জন্য 
বিশেষ গ্রয়োছন । 

:এতথা শীতোষ্চানাং শ্পৃহ্ানাং ্গানাভ্যঙোৎসাদনাদীনাঞ্চাত্যুপলেধনমততি 
যোগঃ। সর্বশোহস্থপসেবনমধোগঃ। বিষমন্থানাতিঘাতা শুচিভূতস্পর্শাদঘশ্চেতি 
মিখ্াযাযোগঃ ৷ 

' অতিশয় শীত বা অতি উষ্ণ দ্রব্যের একান্ত ম্পর্শন এবং জান, অভাঙ্গ 
( তৈলাদি মাথা ) ও উৎপাদন ( পাউডার ব্যবহার) প্রভৃতির অতিশয় ব্যবহার 
বশত স্পর্শন ইন্িয্ জাত অতিযোগ ; একেবারে কোনরূপ বস্তর সংস্পর্শ ন। 
ঘটিলে অযোগ এবং বিষম স্থান স্পর্শ (উচ্চনীচস্থানে শয়ন প্রভৃতি) অতিথাত 
( গ্রহথার ) অপবিত্র স্থানের সংস্পর্শ অথবা ভূতাদি দেবযোনির উপদ্রর নিবন্ধন, 
ম্পর্শন ইন্জিয়ের মিথ্য। যোঁগ হইয়! থাকে । 


৭। কর্ম। 


 ক্ষর্খ কি? “কর বাজ্বনঃ কার প্রবৃতিঃ1” বাকা মন বা শরীর দারা যাহ! 
রাত ছয়; তাহাই কর্্ম। অতএব বাচনিক, মানসিক ও ফারিক এই তিন, 
গ্রীকায় কর্ণের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ কথিত হইতেছে । 
| কে) বাচনিক। 

| “শ্চকান্ৃতাকা লকলহাপ্রিয়াবন্ধান্থপচারপরুষবচনাদির্য ডুমিথ্যাযোগঃ । ৃ 

চক ( খলতাহুচকবাক্য) মিথ্যাকথা, অসময়ে বাক্য প্রন্বোগ বিবাদ 
জনক বাক্য, অপ্রিয় কখন, অসংবদ্ধ বচন, প্রতিকূল বাক্য ও কর্কশ কথা 
প্রযোগ তি ৰাকাকত মিথ্যা যোগ। পু 

রী 2৭ এ (খ) ছাননিছ। | 
- পত্তয'শোক-কোধ-লোভ"মোহ-মানের্যযা। নিখ্যাধর্শনাদি মানসে মিখ্যাযোগঃ ৷ 
য়, শোক, ক্রোধ) লোভ, যোহ, অভিযান; যা ও মিথ্যাদর্শন (নাততিবী 
দ্ধ) গ্রতৃতি দাদস নিথ্যাথোগ 


কাথীন, চৈত্র ১৩২৩।] ম্বাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান। ৫৯৫ 


(গ) কারিক। 


“বেগধারণোরদীরণ-বিষম-খলন-পতন-প্রণিধা নাক্ষ প্রদৃষপ-প্রহার-মর্দন-গ্রাগো- 
পরোধসংক্লেশনাদিঃ শারীরো। নিথ্যাযোগঃ | 


বহিনিঃসরণশীল মলমৃত্রাদির বেগ ধারণ বা অপ্রবর্তনশীল মলাদির বেগ 
প্রবর্তন; বিষম ভাবে স্খলন, পতন বা অঙ্গ বিক্ষেপণ; অঙ্গকণ য়ন, প্রহার বা 
অঙ্গমর্দন প্রভৃতির অতিরিক্ত অনুষ্ঠান ; নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের অযথা ভাবে বেগ 
ধারণ ( প্রাণায়াম__কুস্ত কাদির অযথ। অভ্যাস ) এবং সংরেশন ( দীর্ঘকাল ব্যাপী 
কষ্টপ্রদ উপবাস প্র্ভৃতিতে আসক্তি ); এই সমুদয় কায়কৃত মিথ্যাযোগ। 

“সংগ্রহেশ  চাতিযোগাযোগবর্জাৎ কর্ষ বাজ্মন্ঃশরীরজমাহিতমনুপারিষ্টং 
যত্তচ্চ মিথ্যাযোগং বিদ্যুৎ +৮ 


- সংক্ষেপতঃ অতিযোগ বা -অযোগ ভিন্ন, বাকা, মন বা শরীরকত অহিত্ত 
জনক ব্যাপার মাত্রকেই বাক্যাদির মিথ্যাযোগ বলিয়। জানিবে। 


৮। প্রজ্ঞাপরাধ। 


পজ্রিবিধবিকল্পং ত্রিবিধমেব চ কর্ম প্রজ্ঞাপরাধ ইতি ব্যবন্তেৎ |” 
খতিযোগ অযোগ ব1 মিথ্যাযেগ,-এই ভেদত্রগ্গবান্‌ বাক্য মন হা! পরীর 
কৃত তিন প্রকার কর্ম্মকেই পপ্রজ্ঞাপরাধ' বলিয়া জানিবে। “সেই 
প্রজ্ঞাপরাধ” কি? 
“ধী--ধৃতি-স্থৃতি বিভরষ্টঃ কর্ণ যত কুরুতেহশুভম্‌। 
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্কোদোষ প্রকোপনম্‌ ॥ 
বুদ্ধি, ধৈর্য্য বা স্মৃতি পরিভ্রষ্ট হইয়া পরিণামে নিজের অণু জনক যে কার্সিক 
বাচাঁনক বা মানসিক কর্ম কৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই “প্রভ্ঞাপরাধ'* বলিয়া 
জ্লানিবে। এই পপ্রজ্ঞাপরাধ” সকল প্রকার দোষের প্রকোপনে কারণ 
হুইয়! থাকে । 
বক্ষ্যমাণ অহিত জনক *অনুষ্ঠান গুলি, কেবলমাত্র এপযাধরপ 
ক্চবিষ্যদ্‌ ব্যাধির কারণরূপে সংঘটিত হুইয়! থাকে ;-- 
দিতি 


তি াহিত্য-সংহিতা! | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২৭ সংখ্য! 


“'উদীরগং গতিষভাসৃদীর্গানাঞ্চ নিগ্রহঃ। 
সেবনং সাহসানাঞ্চ নানীণাঞ্চাতি সেবন 
কর্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারস্তশ্চ কর্মণাম্‌ 
“বিনয়াচারলোপশ্চ পুজ্যানাঞাভিবর্ষণম্‌ ॥ 

_ জ্ঞাতানাং শ্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবণম্‌। 
পরমৌনম্মাদিকানাঞ্চ প্রত্যয়ানাং 'নিষেবণম্‌ ॥ 
অকালাদেশসঞ্চারে। মৈত্রী সংকিষ্ট কর্ভিঃ ! 

ইন্রিয়ৌপক্রমোক্তস্য সহত্তস্য চ বর্জনষ্‌ ॥ 
'ই্ধ্যামান ভয়ক্রোধ লোভমোহমদ ভ্রমীঃ | 
তজ্জং ব! কর্ণ যৎ রিষ্টং ক্রিষ্টং বদ্দেহকর্্ চ। 
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম রজোমোহ সমুখিতম্। 
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ক্রুবতে বাধি কারণম্‌ ॥» 
'অপ্রবর্তনশীল মল ও মৃত্রের বহিঃনিঃসারণেক়্ চেষ্!) প্রবর্তমান অলা- 
(দির বেগ নিরোধ করা; নিজ অপেক্ষা সমধিক বলবান্‌ ব্যক্তির সহিত 
ব্যুদ্ধ প্রবর্তন প্রভৃতি অসম সাহসের কর্ণানুষ্ঠান ; উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত 
হইয়। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করা; কর্ম্দ কালের অবথা সময় অতিপাঁত করা. 
অর্থাৎ দোষ বিশেষ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও যথাসময়ে যথাসম্ভব বমন বা 
বিবেচন প্রভৃতি দোষ সংশোধক ক্রিয়া না৷ করিয় নিশেষ্ট ভাবে অর্থাৎ যে পরিমাণ 
দোষের বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দোষের অন্কুরূপ বমন বা বিরেচন ক্রিয়া না করিয়া 
'দোধের উদ্রেক অপেক্ষা কম বা অধিক পরিমাণে সংশোধন প্রভৃতি ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান কর! বিনয় বা আচার হইতে বিচাত হওয়া ) পৃজনীয় ব্যক্তিগণের অবমান 
জুচক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়। ; জানিয়! শুনিয়া ও অহিত জনক আহার বা! আচানা- 
দিতে প্রবৃত্ত থাক1; উন্মন্তের স্তাঁয় হিতাহিত জ্ঞান পরিশূন্ত হইয়া! যাহা 'হষটুতে 
কোন রোগ উৎপপ্ন হইতে পারে, সেইরূপ কার্ধ্য অর্থাৎ হঠফোগ প্রভৃতি ব্যাপারে 
'প্রসস্ত হওয়। ; অসময়ে বিপৎসন্কুল নিষিদ্ধ স্থানে গমন করা; বিরুদ্ধ ধর্প 
ভাবাপন্ন ঝ| ত্রষ্ট চরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত সংসর্গ কর! চয়কের ইন্জিয়োপক্র- 
মোক্ত অধ্যায়ে অভিহিত সহ গাদির উপদেশ /8-যথ! কাহাকেও সমুরনত ও এ্বধয 
পরাণ সুখী দেখিলে, বিছ্বেষবশে সেই ব্যক্তির অনিষ্ট 'সাধনে চেষ্টা না করিয়া 


ফান, চৈ) ১৩২৩ |" স্থাস্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান।' টি 


সেই ব্যক্তি কিরূপ অধ্যাবনাঁ বলে তাদৃশ আনম অবস্থার অত্যা্নতি সাধন করিয়াছে 
সেইরপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হুওয়াঁ; এই সকল উপদেশ পরম্পরা পরিভ্যাগ কর1),' 
ঈর্ধ্যা, অভিমান, ভয়, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও. ভ্রান্তি গ্রস্থতি প্রবৃত্তির. 
তাড়নায় অথবা এসকল কুপ্রবৃত্তি সমুস্ঠূত নিকৃষ্ট ব্যাপার- পরিলিপ্ত. হওয়। এবং. 
রজ (অহঙ্কার ) ও মোহ ( অজ্ঞানতা ) হইতে উৎপয়ব. অপর যে সমুদয় কার্য: 
সম্পন্ন হইতে পারে ; আযুর্ধেদ- বিশারদ শিষ্টাচারপরায়ণ' আচাধ্যগণ-_ এইরূপ. 
নিষিদ্ধ কায়িক বাচনিক বা মানসিক যে কোন প্রকারেই অনুষ্টিত হউক না 
কেন, সেই সকলকেই সাক্ষাৎ-ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, “গ্রজ্ঞাপরাধ* বলিয়1' 
নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন.। 


৯। কাল। 


“অর্থ” অর্থাৎ চক্ষুরাদ ইন্দ্রিয়ের এবং কারিক,বাচনিক ও মানসিক তিল' 
গুরার কর্মের বিষয় অভিহিত হইয়াছে ; এবং এখন নির্দেশ অন্থযায়ী রোগ. 
উৎপত্তির তৃতীয় কারণ কালের কথা বল! যাইতেছে ;-_ 

“শীতোফরবর্ষলক্ষণাঃ পুনরেম্ত শ্রক্ম বর্ষা সংবৎসরঃ। স'কালঃ1৮ 


সাধারণত শীত, উষ্ণ'ও বর্ষণ এই লক্ষ ব্রয়যুক্ত হেমস্ত, (হেমস্ত ও শীত )) 
শ্রী্ম ( বসন্ত ও গ্রীষ্ম ) এবং বর্ধী ( বর্ষ। ও শরৎ) সমস্থিত সংবৎসরই কাল। 


“তত্রাতি মারম্বলক্ষণঃ কালঃ কালাটিযোগঃ॥ হীনম্বলক্ষণরালঃ কালা ' 
যোগঃ॥ যথাস্বলক্ষণ বিপরীত লক্ষণত্ত.ক1লমিথ্যাষোগঃ ৷” 


সাধারণত দেশের প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ শীত অন্থভৃত হইয়। থাঁকে,, 
ভদপেক্ষা সেই সময়ে অধিক শীতের প্রহর্ভাব হইলে, শীতের অতিযোগ, শীত- 
কালে শীতের অভাঁব পরিলক্ষিত হইলে শীতের অষোগ এবং শীতকালে. শীতের, 
দ্িপর্যায়ে গ্রীন্ম বা বর্ষা সম্বন্ধে. ও এই প্রকারে অভিযোগ ও মিথ্যাযোগ হই, 


থাকে । 
"কালঃ পুনঃ পরিগাম উচাতে.।৮ 


কালকেই পরিণাঁম বলা, হইয়া থাকে) কারণ কান্বশেই বস্ত মাজেরঃ 
জরস্থার পরিবর্তন সহকারে রিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে । 


৫৯৮ সাহিত্য-সংছিতা । [৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখা? 


১০। বিকার ও প্রক্কৃতি। ূ 


“ইত্যসাত্্েনিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পত্বিণামশ্চেতি ত্রয়ন্্িবিধবিকল্লাঃ 
কারণং বিকারাণাম্‌। সমযোগযুক্তাস্ত গ্রকৃতিহেতবো! স্বস্তি” 

উল্লিখিত অন্গখকর ইন্দরিয়বিষয় পরিগ্রহণ' প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই 
তিনটির প্রত্যেকেই অভিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ এই তিন প্রকার অবান্তর 
ভেদের সহিত ধাবতীয় রোগের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে 
যেরূপ আহার ও আচার সংঘটিত হুইলে, দেছের সমত! রক্ষিত হুইয়|, শরীর 
বলবীধধ্য সম্পন্ন হয়, তাহাই প্রন্কাতি এবং উহাই স্বাস্থ্যরক্ষার মূল। 


১১। ব্যাধির প্রকার। 


রোগ উৎপত্তির হেতুসমূহু প্রদশিত হইল । এখন ব্যাধির প্রকারভেদ ও 
কিরূপেই ব৷ তাহার উপশম হইতে গারে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে । চরক 
বলেন /-- 


“ত্রয়োরোগা নিজাগস্তমানসাঃ। তত্র নিজ: শরীরদোষসমুখঃ । আগন্ত 
ভূ'তিবিষবায়,গি সংগ্রহারাদিসমুখ। মানসঃ পুনরিইস্যালাভাল্লাভাচ্চানি 
স্যোপজায়তে |” 


নিল, আগন্তক ও মানসিক ভেদে, ব্যাধি তিন প্রকার । তন্মধ্যে শারীরিক 
দোষ অর্থাৎ বাতি, পিত্ত ও কফাদিসন্তত ব্যাধিই নিজ অর্থাৎ দোষজাত। ভুতাদি 
দেবযোনি, বিষসংযোগ, অগ্পৎপাত ব প্রহার প্রস্থৃতি কারণ বশত আগন্তক 
পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে । আর আকাজ্ফিত বিষয়ের অপ্রান্তি ঝা বিরঞ্ডি- 
ক্ষর পদার্থের লাঁভ বশতঃ মানসিক ব্যাধির উত্তব হইয় থাকে । 

রোগের লক্ষণ বিনির্দেশে নুক্রত বলিতেছেন ;- 

“তে (ব্যাধয়ঃ) চতুব্রিধা নাগস্তবঃ শারীরা মানসাঃ স্বাভাবিকাশ্চ । তেবামাগন্ধ- 
কাঅভিঘাতনিমিত্বাঃ। শারীরান্বন্নপানমূল! বাতপিত্ত কুফশোণিত সন্নিপাতবৈষম্য 
নিমিত্বাঃ। মানসান্ত ক্রোধশে!ক ভয়হর্ষ বিষাদ ভ্যঙগয়াদৈস্তমাৎসর্যযলোভকাম 
প্রতৃতর ইচ্ছাদোধৈর্ভবস্তি। শ্বভাবিকাঃ ক্ষুৎপিপাসাজরা মৃত নিপা গ্রভৃত্রঃ । 


ফান্ধন, চৈত্র, ১৩২৩।] -স্বাস্থা রক্ষায় রোগবিজ্ঞান । ৫5৯ 


ত এতে মনঃ শরীরাধিষ্টানাঃ। তেষাং সংশোধন-সংশমনাহারাচারাঃ সম্যকৃপ্ীযুক্ত। 
নিগ্রহহেতবঃ 1 

'ব্যাধি চারি প্রকার, যখা-_-আগন্তক, শরীর, মানস ও শ্বভাবজাত। অভি- 
ঘাত (প্রহার প্রদ্ৃতি) হইত্তে সমুদ্ুত ব্যাধি, আগন্তক। অন্নপান প্রভৃতির 
অযথা ব্যবহার নিবন্ধন উৎপন্ন ধাত, পিত্ত, কফ, রক্ত বা উহাদের পরস্পর 
সন্নিপাত (ছুই বা বহু দোষের একত্র মিলন) ইহাতে শারীর অর্থাৎ দোষজ 
ব্যাধির উৎপত্তি ) ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ধযা, অভ্যসথয়া, দৈন্ত, মাৎসর্ধ্য, 
লোভি ও কাম প্রভৃতি হইতে মনের ইচ্ছা বৰ দোষ বশত মানসিক ব্যাধির 
প্রার্ভাব হইয়া থাকে । আর ক্ষুধা, পিপাসা, বাদ্ধক্য, মৃড্যু ও নিদ্র। গ্রভৃতি 
শ্থাভাবিক ব্যাধি অর্থাৎ কালবশে যথা সময়ে এই সকল ঘটিয়া থাকে । * 


দোষ ও তাহার প্রতীকার। 


শরীর মন আশ্রয় করিয়াই ব্যাধি সমূহের সমূৎপত্তি। শারীর বা মাননিক 
য়োগের হেতুভূত দোষ ও তাহার প্রশমনের উপায়ে চরক বলেন ১-” 


“বায়ুঃ পিত্বং কফশ্চোক্তঃ শারীরো! দোষসংগ্রহঃ | 
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥ 
প্রশাম্যত্যোবখৈঃ পুর্বে! দৈবযুক্তি ব্যপাশ্রবৈঃ। 
মানসে! জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্যয্থৃতি লমাধিভিঃ ॥ 


বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই তিনটী শারীরিকদোষ এবং রঃ ( অহস্কার ):”ও 
তম: (মোহ ) এই ছইটাই মানসিক দোস বা তজ্জাত ঘ্যাধি সমূহ দৈধ ক্র্াৎ 
শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদি এবং যুক্তি অর্থাৎ সংশমন বা সংশোধনার্থ প্রদও ষধাধি 
প্রর্নোগে প্রতীকার হইয়া থাকে । মানপিক ব্যাধির উপশমাথ। জ্ঞান 








৬ এন্থলে চরক, ব্যাধির সংখ্যা বিনর্দেশে কেবল মাত বৈকৃতিক ব্যাধিরই সমুলেখ করির 
্যাধি তিন প্রকার ব'লয়। গিয়াছেন। ন্ুত্রত বৈকৃতিকব্াধির সহিত শ্বাডাবিক ব্যাধিরও 
উল্লেখ করিয়া. রোগের চার্লি প্রকার ভেদ, ব্যক্ত করি গিয়াছেন। 'শ্বভাবজাত ব্যাধির 
উন্বেখ করা, এস্থলে চরকের আতিপ্রেত নহে, হতরাং এই কারণে 'এই বিষয় লইয়া আচার্য 
সয়ের যছ্বৈধ কষ্পান! করা হাদঙ্গত মহে। 


€১৯ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা ।: 


$কর্তব্যাকর্তব্য বৃদ্ধি), বিজ্ঞান (জগৎ অসত্য কারণ পরিবর্তনশীল ও ত্রঙ্গই সা, 
ইত্যাদি বোধ.) ধৈর্য), স্থৃতি ও সমাধি ( যোগ ) অবলম্বন প্রয়োজন । 


১৩। শরীর দোষ ও তাহার প্রতিকার । 


“রুক্ষঃশীতোলঘুংনুম্ষশ্চলোহথ বিশদ: খরঃ ৷ 
বিপরীতগুৈর্্ব্যে মারুতঃ সংপ্রপাম্যতি ॥ 
সঙ্গেহ মু্ং তীক্ষুঞ্চ ্রবময়ং সরং কটু । 
বিপরীতগুপৈঃ পিত্রং দ্রব্যৈরাণ্ প্রশাম্যতি ॥ 
গুরুশীত মৃহঙ্গিগ্ধ মধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ। 
শ্লেম্মণঃ প্রণমং যাস্তি বিপরীত গুণৈ গুণাঃ ॥ 
বিপরীতগুণ দেশমাত্র। কালোপপাদিতৈঃ । 
ভেষৈবিনিবর্তত্তে বিকারাঃ সাধ্যসন্মত্তাঃ 
সাধনং নত্বসাধ্যানাং ব্যাধীনামুপদ্গিশ্যতে ॥ 


রুক্ষ, শীত, লঘু, চলনশীল, বিশদ ও খর, এই কয়েকটি বায়ুর গুণ । ইহা- 
দিগের বিপরীত অর্থাৎ ন্লিগ, উষ্ণ, গুরু, স্কুল, মৃহ, পিচ্ছিল ও পক্ষগুণ বিশিষ্ট 
জব্যের ব্যবহারে প্রবন্ধ বায়ু উপশম প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

উ্চ, শ্গেহ, তীক্ষ, তরল, অল্প, সর, ও কটু এই গুলি পিত্বের সমান ধর্ম 
অর্থাৎ পিত্তেতে এই সকল বর্তমান থাকে, অতএব ইহাদিগের বিপরীত অর্থাৎ, | 
শীত, মন্দ, সার, স্থির, কষা ও মধুর গুপবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োগে গিতের- 
প্রক্ষোপ দূরীভূত হইয়) থাকে । 

গুরু, শীত, মৃদ, দিগধ; মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল এই সমুদয় শ্লেম্সার গুণ ; ইহা- 
“দিগের বিপয়ীত অর্থাৎ লঘু উষ্ণ, তীক্ষ, কক্ষ, ও কটু প্রভৃতি গুণবিশিক্ট .জব্যের- 
ব্যবহার নিবন্ধন কফের প্রকোপ নিবারিত হয়! থাকে । 
দেশ, মা, এবং সময় প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বিগরীতগুপ 
বিশিষ্ট $ধধে প্রয়োগ করিলে সাধ্য ব্যাধিয় নিশ্চয়ই, উপশম হইরা থাকে; 
কিন্তু অসাধ্য লক্ষণাষিত রোগের গ্রুতিকার স্বক্ধে কোন উপায়েই পরিলক্ষিত, 
হয়না? 


কারন, চৈত্র, ১৩২৩।] স্বান্থ্যরক্ষায় রোগবিজ্ঞান 1 ১১ 


১৪। উপসংহার । 


শরীর ক্ষার জন্ত অসৃতিময় আঘুর্ব্বেদের উপদেশ গ্রহণ করা প্রত্যেক 
অহুষ্যেরই কর্তব্য । কেন রোগ হয় এবং কিরূপেই ব1 সেই ব্যাধির কারণঞ্খলি 
ছুযলীভূত করিতে সক্ষম হওয়া যায়, আঘুর্বেদ' হইতে সংক্ষেপে তাহা যথাসাধ্য 
পরই প্রস্তাবে প্রদর্শন করিতে প্রয়াস কর! গিয়াছে । 


জ্রীমথুয়ানাধ মজুমদার কবিরাজ কাবাতীর্ঘ কবিচিন্তামণি। 
২১ নং বাগবাজার, স্্রীট, কলিকা'ত 
€ই ফাল্ভুণ, ১৩২* লাল। 


( বন্দাবন দর্শনে ) 


ফত কষ্ট করে এসেছি এবায়ে 
সেই সে বৃন্দীবনে । 
যেখানে গোপাল চন়াত গোপাল 


খেলিত গ্েপাঁল-ফনে ॥ ১। 
এখানে যখন বাজাত মোহন 
বীশরী চিকণ কালা । 
লাজ তেয়াগিয়া উধাও হইব! 


ধাইত ব্রজের বালা ॥ ২৪ 
গুনিয়া সে সুর ময়ূরী মুর 
* নাচিত মেলায় পাখা । 
পঞ্চমের রে 'বুহরে কুহঙ্ে 
* গাহিত মাধব সখা ॥ ৩॥ 


৫১২. 
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যয়ুনার কুলে. সে বাশী বাজিলে 
. উজান বহিত নদী, 
মোহিত হষ্টত জলচর যত 


স্তনিত সে সুর যদি ॥ ৪ |. 


শুনেছি পুরাণে _. এই বৃন্দাবনে 
বাজায়ে মোহন নাশী। 
খেলেন স্পরথন $ও) . মদন মোহন 


কুঞ্জ কাননে আসি ॥ ৫ ॥ 


আসিয়৷ এখানে যমুনা পুলিনে 
বেড়াইন্ু কত বনে। 

দেখিন্থ রাখাল দেখিনু গোপাল 
গোপাল নাহি সে সনে ॥ ৬ ॥ 

বলি কানু কানু কতই ডাকিন্ছু 
বসিয়া তমাল তলে । 

পলকে পলকে চাহি চারিদিকে 


বারেক হেরিব বলে ॥ ৭ ॥ 


শুনিতে বাশরী উদ্ধাকর্ণ করি 
গ্রিয়াছি যমুন। তীরে। 

দিবা বিভাবরী কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরি 
কাদিয়া এসেছি ফিরে ॥ ৮ ॥ 


লাহে শ্রীহরি : না গুৰি বাঁশরী 


নয়নে বন্ধিল খাঁর! 4 রর 
মিলিক। গেপালে গুধাই গোপাবে 
হইয়া আপন হারা ॥ ৯ ॥ * 


ফান্তন, চৈত্র, ১৩১৩। ] বৃন্দাবন দর্শনে | 


| কত জনে ধরি কর যোঁড় করি 
স্তধান্ন কোথায় হরি। 
ঘাউর! বলিয়া কেহ গালি দিয়া 


কেহ,গেল ব্যঙ্গ করি ॥ ১০ ॥ 


যে কানু হেরিতে যে বাঁশী শুনিতে 
আইন্ু বৃন্দীবনে। 

দেখিনু এখানে . দে মনোঁমোহনে 
নাহিক কাহারো মনে ॥ ১১ ॥ 


সেই কৃষ্ণময় কারো প্রাঁণময় 
নাহি সে ভকতি আর। 

তুঁলসীর কাটি ভালে পরিপাটি 
তিলক এখন সার ॥ ১২॥ 


দেখিয়। শুনিয়। অবাক হইয়! 
ভাসিয়। অখির নীরে। 

্মরিয়া শ্রীহরি নমস্কার করি 
ঘরেতে আইন ফিরে ॥ ১৩ ॥ 


ভক্তির ধন মদন-মোহন 
| 'ভক্তি যাহার আছে ।' 

বৃন্দাবন তার, য় মাঝার 
_... হুরিত তাহারি কাছে ॥ ১৪ ॥ 


প্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় । 


৫১৩ 


কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। 


কালিদাস কবেকার লোক এ প্রশ্নের বহস্থলৈ বহুবার আলোচনা হইক্াছে, 
তথাপি সেই পুরাতন কথ। লইয়া! আপনাঁদিগকে বিরক্ত করিতে বসিলাম, ক্ষম! 
করিবেন । আমার আজিকার প্রবন্ধের প্রয়োজন সংক্ষেপে বলিব। 

দেশের কিংবদস্তী__উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্রের সভা ছিল, 
কালিদাস এ সভার অন্যতম রত্ব। বিক্রমাদিত্য সংবৎ চাঁলাইয়! গিয়াছেন, আর 
আজ ১৯৭৩ বিক্রম সংবং চলিতেছে । অতএব ১৯৭৩ বৎসর পুর্বে কালিদাসের 
বীণার মধুর বন্কার ভারতের গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরিশৃঙ্গে প্রতিধবনিত হইতেছিল । 

এই কিংবদন্তী বহুকাল নির্ব্িবাদে চলিয়! আসিতেছিল, কিন্তু গত শতাব্দীর 
মধাভাগে প্রথমে ফারগুসন সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন 
কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ঠিক ঘটে, আব বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজ। 
ইহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু যেবিক্রমাদিতের অস্তিত্ব ৯৯৭৩ বৎসর পূর্বে ছিল 
বলিয়া আমর! ধরিয়া লইতেছি, তিনি কা'লিদাসের বিক্রমাদিত্য নহেন। কালি- 
দাসের বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম হর্ষ, নামান্তর 'বিক্রমাদিত্য। ইনি থৃষ্টের 
৫8৪ বৎসর পরে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করেন। 

এই মত ইউরোপীয় পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে অচিরে সমাদৃত হইয়। পড়িল।, 
কিছুকাল পরে আবার জেকোবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের ও সত্যতা, সম্বন্ধে 
সন্দিহান হইতে লাগিলেন ক্রমে. আর একটী নৃতন মতের ্থষ্টি হইল। এই 
মতে বিক্রমাদিতা বাঁহাল রহিলেন, কিন্তু উজ্জয়িনীতে নয়, এবারে মগধে। 
মগধর।জ ছ্বিতীত্স চন্দ্রগুপ্ডের. পুর্ণনাম চন্ত্রপ্রকাশগুপ্ত, নামান্তর বিক্রমুাদিত্য 
ইহার পুত্রের নাঁম কুমারগুপ্ড। কালিদাস এই চক্র ও কুমারগুপ্ত এ 
উভয়ের রাজত্ব, কাজে খৃষীয় পঞ্চম শতাব্ীতে বর্তমান ছিলেন। ইহাই 
আধুনিক প্ভিত মণ্ডলীর মত। আমি এ মতের পক্ষপাতী নই বলিয়৷ অধ্যাপক 
সিলভে লিভি বা্গ্বরে বলিয়াছেন, “তারষ্টবাসী আমাদের শতবর্ষের পরিশ্রমের 
আদর করিতে শিখিল না” । | 


ফাল্তন, চৈত্র ১৩২৩1] কালিদাস ও দ্বিতীয় চক্ত্রগুপ্ত | ৫১৫ 


বল! বহুল্য ভারতবানী অনেকেই এ মত গ্রহণযোগ্য মমে করেম না। 
বিগত'১৯১৪।১৫ সালে আমি-কবি ভাস্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ভিটা 
আমে যে মাটির ফলক খানি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহ! হইতে কালিদাসের কালের 
আভাস পাওয়। যায ও কালিদাস যে খৃষ্টের পূর্বে জন্মিমা ছিলেন সে বিষয়ে বড় 
এরুট। সংশয় থাকে ন1 এরূপ মভ, প্রকাশ করি। এই কথা জাবিতে পারিয়া. 
সংগ্রতি বোন্বাই অঞ্চলের প্রাচীন ও থ্যাতনাম! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত' কাশীনাথ বাপু 
পাঠক মচহাদয় তাঠায় সম্পাদিত, মেঘদূতের একথগড গ্রন্থ আমাকে উপহার 
পাঠায় দিয়াছেন! গ্রন্থের উপক্মণিকায় দেখিলাম জেকোবি সাহেবের 
অনুসরণ করিয়া! পণ্ডিত পাঠক মহোদয় কালিদাসকে চন্দ্রগুপ্ত (স্কন্দ ও.) ও 
কুমারগুপ্তের সহিত তুল্যকাঁজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । শুধু তাহাই 
নক্ষ কালিদাদের কাল. সন্বন্ধে ইহাই চরম কথা এরূপ আভাসও স্থানে 
স্থানে দিয়াছেন । 

উপহার খানি ভিটা ফলকের জবাব, একথা বুঝিতে অবশ্ বাঁকি রহিল না, 
আর ইহাও বুঝিলাম যে স্থানাস্তরে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে চষ্ঠা করিতে. 
যাইয়া! জেকো বি: প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত রেন গ্রহণ করি নাই: তাহার, কৈফিয়ৎ্. 
'দেওয়। অবস্ঠ কর্তব্য। অন্যকাঁর প্রবন্ধ আমার সেই. কৈফিয়ৎ । 

কালিদাসকে দ্বিতীয় চন্দরুণ্ড ও তৎপুত্র কুমারশণ্ডের সহিত তুল্যকাল মনে 
করার জন্য. গ্রধানতঃ ছুই প্রকার হেতু উপস্থাপিত কর! হইয়া থাকে । 

.. প্রথম--কালিদাসের'গ্রস্থাবলীতে গুপ্ত রাজবংশের, বিশেষতত রাজা চন্্রপ্ত 
ও কুমারগুণ্ডের, প্রতি বহস্থলে ঈল্সিত দেখা যায় । বাঙ্গাল! দেশে স্বর্গীয় হরিনাথ 
€দ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাডুষণ মহাশয়ের “কালিদাস” নামক গুছথেক 
উপক্রমণিকায় ডাক্তার ব্লক ও পণ্ডিত রামাঁবতার শর্শীর নামে এই হেতুর সংশিপ্ত. 
বিবরণ দিয়াছেন । হুরিনাঁথ বাঁকু বলেন__ 
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৫১৬ সাহিত্য-সৎহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্য। 
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ইহার মন্দ এই__“এতদিনে কালিদাসের কালের নির্ণয় হইল। কবির কণা 
হইতে ও বাহিরের প্রমাণ দেখিয়া ডাক্তার রক ও পণ্ডিত রামাবতার শর্শা 
সাহিত্যাচার্য্য স্থির করিলেন যে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের রচয়িতা বিক্রমার্দিত্য 
নামে খ্যাত দ্বিতীয় চক্জ্প্ত ও তাহার পুত্র কুমার গুপ্ত এই ছুর়ের লাজত্ব 
কালে প্রাহুভূতি হন” । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর হেতু এই যে কালিদাস রঘুর দিশ্িজয়ে হণ জাতির যে বাস- 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন তাহা৷ পঞ্চম শতাব্দী ভিন্ন অন্ত সময়ের সঙ্গে মিশ 
খায় না। 

অগ্রে প্রথম প্রকারের হেতুর আলোচনা করা যাউক, দেখ! যাউঞ্চ কবির 
“ইজিত” কিরূপ । ৃ 

রঘুবংশে আছে--“সোহহমাজন্শুদ্ধানামাফলোদয়কম্মণাম্‌।  আসমুদ্র- 
ক্ষিতীশানামানাকরথবক্মনাম্”, ৷ ইত্যাদি । এখানে ভাক্তার ব্লক প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
মনে করেন গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা সমুদ্রগুণ্ডের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। 
নচেৎ 'আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্ঃ এ বিশেষণ কেন 2 বিশেষণের অর্থ “সমুদ্র হইতে 
আরম্ত করিয়! যাহারা রাজ” অর্থাৎ “গুপ্তবংশের রাজা” এরূপও করা যায়। 
অবশ্ত অবিকল সমুদ্রগুপ্ত শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু তহারা বোধ করি ভাবিতে- 
ছেন, যেমন ভীম বলিলে ভীমসেন বুঝি তেমনি সমুদ্র শবে সমুদ্র বুঝিতে 
পারা যায়। 

অন্যাত্র কবি 2 সভ্যাঃ সভার্যযায় গোগ্তে, গুগুতমেজিদ্কাঃ। 
অর্থখামর্হতে চক্তুমুনয়ে! নঃচক্ষুষে”। আবার--' 'তামসতিকন্তবলিপ্রদীপাম্ধানত 
গোগডা গৃহিগীসহায্সঃ ক্রমেণ স্বপ্তামন্ধ সংবিবেশ জ্ণ্ডাখিতাং প্রাতরনুদতি- 
উৎ? ॥ ইহারা বলেন এ উভয় স্থলে গুপ্ত বংশের স্রষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। 
ছিতীয গ্লোকে ৩ না হই গোপণ ই কিন্তু এ সামান্ত প্রতেদ 
উপেক্ষার যোগ্য। 


ফান্ন, চৈত্র, ১৩২৩ ॥ কালিদাস'ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৫১৭ 


পুনশ্চ 'দেখুন ইহাদের মতে "শরীবসাদাদলমগ্রভূষণ! মুখেন সালক্ষ্যত 
লোধপাণুণা.। 'তন্ুপ্রকাঁশেন বিচেয়তারকা। গ্রাভতকল্পা শশিনেব সর্বারী।'” 
এই ক্পোকে রাজ। চন্্রপ্রকাশের নাম রহিয়াছে । 'তন্থপ্রকাশেন' শবে রাজার 
নামের প্রকাশ” অংশটুকু আছে, আর 'শশিনা+ শবে চন্্রকে লক্ষ্য কর! হইতেছে। 
ছুই জড়ায় 'চন্ত্রপ্রকাশ, নামী পাঈতেছি। 

ই'হারা কুমারগুণ্ের নামও দেখিতে পাইতেছেন । সার যাহ 
গোগু,গুণোদয়ম্। আকুমারকথ্যেদ্ঘাতং শালিগোপ্যে। জগ্ত্যশঃ |” এই শ্লোকে 
কুমার শব আছে। আর 'গোণ্ত.২ "ও 'গোপ্যঃ এই ছুই হইতে “৩” শব 
পাওয়। যায়। 

যুক্তির সমর্থনে এ কয়টি ছাড় আরও বহতর শ্লোক ' আছে কিন্ত সবই এই 
একই ছণচে ঢালা | 

উত্তরে বলি এ যুক্তির বহুদোষ। প্রথমতঃ এতে গুরুতর অনিষ্ট প্রসঙ্গ 
হইতেছে । যে সকল গ্রন্থ স্পষ্টই গুণ রাজত্বের স্ময়ের নয়, এ যুক্তি মানিলে 
সে গুলিও গুপ্ত সময়ের হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন গ্রস্থে প্রান্ইই দেখা যায় যে 
গুপধাতু ও রক্ষ ধাতু একার্থক হইলেও গুপধাতুর প্রয়োগই বেশী। অর্থাৎ 
সে সুকল গ্রন্থে গুপ্ত, গোন্তা, গোপা, প্রসৃতি শব্দের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। 
সে গুলিকেও তাহা হইলে গুপ্ত সময়ের গ্রন্থ বলিতে হয়। কুতৃছলী হইয়! সেপ্দিনে 
যদৃচ্ছাক্রমে মহাভারতের ভী্মপর্কের স্থানে স্থানে দেখিতেছিলাম। ১৫ অধ্যা- 
যর ১৪ শ্লোকে দেখিলাঁম--*নাত: কাধ্যতমং মন্যে রণে ভীন্মস্ত রক্ষণাৎ। 
হ্াঁৎ গুপ্তোহযসৌ পার্থান্‌ সোমকাঁস্চ সন্পরয়ান্।” এতে গুপ্ত শব্দের প্রক্নোগ 
রহিয়াছে ।. উহ্থারই ২*ঙ্লোক এই--”বামং চক্রং যুধামস্থ্যরুত্তমৌ্জাশ্চ 
দক্ষিণম্। - গোণ্ডারৌ ফাল্গুনং প্রান্ত ফান্তুনস্চ শিখণ্ডিনম্‌।” এখানে আছে 
ওপাণ্ডু শব । :. সেখানটা ছাড়িয়া! ৫২ অধ্যায়ে গেলাম, দেখিলাম ২১ শ্লোকে আছে 
_-“দৈদ্ববপ্রস্থখৈওপ্তঃ প্রাচযসৌবীরকে কয়ে: ৷... শহসা. : প্রত্যু্ীয়ায় ভীন্ঘঃ 
শাস্তনবোহজ্জুনম্‌ ৮ এতে গুপ্ত এব স্পষ্টই রহিয়াছে । ..৫৬. অধ্যায়ের ১৮ প্লোকে 
আইছে ততোহভূদ্‌দ্বিপন্দাং, শ্রেষ্ঠ বামপার্থযুপাশ্রিতঃ | সর্বন্ত জগতো গোণ্ড বন্ত 
গোপ্ত। ধনজয়ঃ 1, এতে গোঁু শখ এক জোড়াই আছে! ৬* অধ্যায়ের ১ 
ফ্লোকে .. পাইণাম-_“গ্রকক্সিতং ৩মুদায়ুধেন ফিরীটিনা লোকমহারখেন -) 


৫১৮ সাহিতা-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা? 


তং ব্যুরাজং দদৃশুভ্ত,দীয়াশ্চতুশ্চতুব্যালসহত্রকীর্ণম্‌।৮ এখানে আবার 
'অবিকল গুপ্ত শব্ধ । ৬১ অধাঁয়ের ১৭ শ্সোকে দেখা গেল--“তেন ক্বীর্তিমতা 
গুপ্তমনীকং দৃটধন্বন) | প্রবুক্তরথনাগাশ্বং যোতগ্তমানমশোভত ॥” এতেও 
অখণ্ড গুপ্ত শব্'--ইত্যাদি কত বলিব। 

যুক্তিসাদৃশ্তে যদি বলি এ সব গুপ্ত বংশের প্রতি ইঙ্গিত ও বোদব্যাস গুপ্ত 
বংশের সময়ের লোক, তাহা হইলে অন্ততঃ বক সাহেবের দল আপত্তি করিতে 
পাবেন না। বাজীকিরও  গতিই হয়। এমন কি বেদকর্ত! স্বয়ং ব্রহ্ধাও 
বাঁদ যাঁন না। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের কৃত হুসী হইতে দেখ যায় বেদ উপনিষদ 
প্রভৃতিতে গুপধাতুর এই প্রকার প্রয়োগ বিস্তর রহিয়াছে । 

: যখা--“সততসাম্মানং গোপায়ীত”? “বিশ্বন্ঠ কর্তা ভূবনন্ত" গোপ্ত।” “রাজস্ত- 
মধ্বরাণাং গোপামৃতন্ত দীদিবিম্‌” ইত্যাদি। এই যুক্তি অনুসারে এ লেখা 
গুলিকেও গুপ্ত সময়ের বলিয়া ধরিতে হয়। তা ছাড়া বি পূর্বক ক্রম ধাতুর, 
প্রয়োগে বিক্রমাদিত্যের প্রতি লক্ষ্য মনে করা এ যুক্তির সম্পূর্ণ অনুযায়ী।। 
তবে এই নিন্‌ সোনায় সোহাগা--“ইদং বিষুবিচক্রমে ব্রেধা নিদধে পদম্‌* 
পুনশ্চ “ত্রীনি পদ! বিচক্রমে বিষুগ্গোপাংদাভ্যঃ*--এক আধারে গুপ্ত বংশ ও 
বিক্রবাদিত্য উভয়ই পাইতেছি। এর পর শ্ব্েদ খানি গুণ্ড বংশের দ্বিতীয় 
চন্দগুপ্ের সময়ের লেখা একথায় আপত্তি চলে না । 

এই গেল প্রথম শ্রেণীর দোষ দ্বিতীয়তঃ দেখি এখুক্তির মহাত্ম্যে কাঁলিদাসের. 
অকৌশল-_ছদ্দোরচনার অপটুতা আসিয়া. পড়িতেছে। কারণ যুক্তি হইতে 
বুঝিতেছি যে রাজা চন্্রগুপ্ত ও রাজা কুমারগুপ্ত যে তাহার মনিব, ও তাহার! ষে 
সুপ্ত বংশের রাজা এ কথা কবি তাহার গ্রন্থে বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত, স্থানে অস্থানে 
নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষায় দখল এতই কম, ছন্দের 
অনুশীলনে এতই অনভ্যাল, যে একবারও চন্ত্রগুণড বা কুমার€প' শব স্পষ্ট 
ভাবে ষোল আনা' উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না ! গুপ্ত শব বুধাইতে যাইয়া 
বছস্ছলে গোণগু, গোপী, গোপা প্রভৃতির প্রয়োগেই শ্রম সার্থক মনে করিতেছেন [! 
কবি ইচ্ছা করিলে অবিকল চন্প্ত ও কুমার গুপ্ত শব্দের উচ্চারণ কবিতে 
পারিতেন না একথ! বিশ্বাস যোগ্য নহে। কাপিদাসের কথা ছাড়িয়া দিন 
এই সেিনকার একজন নগণ্য ককি তাহার একটা পদ্ঠে চন্ত্র শের ভুরি প্রয়োগ 


ফাণ্তন, চৈত্র, ১৩২৩৭] কালিদাস ও দ্বিতীয় চনক্্রগুপ্ত। ৫১৯ 


করিতে যাইয়া লিখিলেন__“ভ্রীরামচন্ত্র ছবি বিস্তৃতকীত্রিচন্্র ন্দেরান্তচন্তর 
রজনীচরপন্নচন্্।' আননদীচন্্র রধুবংশসমুদ্র্ সীামন:কুমুদরচন্র নমো! নমস্তে।” 
চারি ছত্র পন্ঠে সাতটা আস্ত চন্ত্র। এ কবি মহানাটক গ্রন্থের দংগ্রাহক মধুস্দন 
মিশ্র। একেও ইহার! দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের সময়ের লোক বলিবেন কি? 

তৃতীয়তঃ, এযুক্তির আর একটী গুকতর দোষ--ইহ। কালিদানের অবিবেচনার 
উপর প্রতিষ্িত'। দেখুন সমুদ্রগুপুই যে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইহা বলিবার 
জন্য কবি যে শ্লোকটী লিখিয়াছেন বলিয়৷ ধরিয়৷ লওয়া হইয়াছে, সে শ্লোক- 
'চি৪গত আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্‌ শব্দটীই কবির লক্ষ্য হইয়া দীড়াইতেছে। অন্ত 
শব্দ গুলি আনুষর্গিক মাত্র । তাহা হইলে যাহ।তে প্রথমেই, এ বের প্রতি 
প্রধান ভাবে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে তেমন করিয়! শ্লোক রচনা করা উচিত ছিল। 
আসমুদ্রক্ষিতীনাশাম্‌: শব্দ প্লোকের গোড়ায় দিলে তাহা হইত। এখন নজর 
পড়িতেছে গ্লোক্ষের আদিতে স্থিত সোহহম্‌ এই কথার উপর--কবির নিজের 
উপর। এটী কবির অভিপ্রায়ের অন্তরায়_তাহার অবিবেচনার দৃষ্টান্ত । 
"আ.সমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবত্ম নাম্‌ । সোহহমাজমশ্ুদ্ধানামাফলোদয়.কর্মণাম্‌॥/? 
এইরূপ লিখিলে উভয়দিক রক্ষা হইত। 

এ অপেক্ষা গুরুতর অবিবেচনার স্থল +শরীরসদাদসমগভ্ষণা” ইত্যাদি 
ভাক্তার ব্লকের উদ্ধৃত, শ্লোক। এ শ্লোকে কবির যে শশী অর্থাৎ চন্দ্রগুপু 
তাঁহাকে তনুপ্রকাশ বল! হইল । তন্ুপ্রকাশ শব্ের অর্থ তন্ন অর্থাৎ অতি অল্প 
প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তি যার। অতএব এতে বুঝা গেল চন্দ্রগুপ্ের তেজের হানি 
হুইয়াছে। এটী মনিবের অমঙ্গলের স্থচক। আবার দেখুন রঘুর ১৯ সর্গে আছে 
প্দক্ষ শাপ ইব চন্্রমক্ষিণোৎ”--দক্ষেরশাপ যেমন চন্দ্রের ক্ষয় ঘটাইয়াছিল 
তেমনি । এতে মনিবের পাপ ও তাহার প্রাযশ্চিত্তস্বরূগ সঙ্কট পীড়ার আশঙ্গা 
জন্মুইিতেছে । আবার অষ্টমৈ আছে “নিমিমীল নরোত্তমপ্ররিয়। সতচজ্্(তময়েক 
কৌমুদ্রী”” এতে রাহ কতৃক চক্তরের গ্র/সের উত্তেখ করিয়। করি. মনিবের মৃত্যুর 
কথা উপস্থাপিত করিতেছেন । 

» এক্ষেত্রে ইহাই ঘথেষ্ট, আর বলা অনাবপ্তক ৷ বস্তুতঃ ডাক্তার ব্লকের 
যুক্তিতে সাহেবের! বাহবা, দিতে হয় দিন, কিন্তু ভারতবাসী হবিনাথ হ কি 
দ্রখিয় ভুলিজেন তাহা" আমাদের চর্চক্ষে লক্ষিত হইতেছে না । 


২৩ . সাহিত্য-সংহ্িত। | [ ধম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা। 


. ব্লক সাহেব ও তাহার অন্ুবপ্তিগণ সকলেই বুদ্ধিমান তথাপি এ গুরুতর 
দোষ গুলি দেখিলেন না ফেন? ইহার একমাত্র উত্তর-পঞ্চম শতাবীর মোহ। 
আগে হইটতই- ইহারা পঞ্চম শতা্বীর দিকে ঝুঁকিয়া আছেন, তাই, যেমন 
কৃষ্ণভক্ত প্রহলাদ “ক” দেখিলেই কৃষ্প্রেমে ' কীদিতেন টা ইহারাঁও 'গ' 
তি "গুপ্ত বংশ বুবিয়া বসিতেছেন । 

'ভাঁল এ ঝেণক ইহাদের কৌথা ইন রিয়া কা 
অনুসন্ধানে দেখি-_আর বোম্বাই হইতে (প্রেরিত মেধদূত থানি হইতেও বুঝিলাম__ 
কারণ প্রধানতঃ কালিদাসের রধুদিগ্রিজয়ের বর্ণনা । অধ্যাপক পাঠক মহোঁদক - 

এ প্রসঙ্গে এই কয় প.ক্তি উদ্ধত্ত করির়াছেন :-“ততঃ প্রত্তস্থে কৌবেরীং 
ভন্বানিব রঘুর্দিশম্‌। শরৈরুকৈরিবোদীচ্যানুদ্ধরিষ্যন্‌ ্সানিব ॥ বিনীতাধবশ্রমা- 
স্তস্ত বঙক্ষৃতীরবিচেষ্টনৈঃ । ছুধুবুর্বাজিনঃ স্কন্ধান্‌ লগ্নকুদ্ুমকেশরান্‌॥ তত্র 
ছুণাবরোধানাৎ ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্। কপোলপাটনাদেশি বভৃব রঘুচেষ্টিতম্‌ ।” 

"ভাব এই--“তাঁরপর . বু 'উত্তরদিক জয় করিতে গেলেন। পথ 
অতিক্রম ,করিয়া ক্রান্ত অশ্বগুলি বঙক্ষু নদীর তীরে গড়াগড়ি দিতে. লাগিল, 
তাহাদের স্কন্ধে কুন্ুম লাগিয়া গেল। সেখানে রঘু ভুণদিগের উচ্ছেদ 
করিলেন । | টি 

একাদশ শতাব্ীতে অমর কোষের চীকাকার ক্ষারম্বামী কুক্কুমের পর্ধ্যায়ে 
ঘাহলীক শব্দের টীকা করিতে যাইয়! উদ্ধত অংশের চতুর্থ পঙ.ক্জির প্রতি. লক্ষ্য 
করিয়া ' লিখিলেন২_“বাহুলীকদেশজং : বাহলীকম্‌।. যদ্রঘোরুত্তরদদিখ্িজক্বে-_- 
ৃঘুবুর্বাধিনঃ স্বন্বাম্‌ লঙরকুষ্ুমকেশরান্‌*”। 'পাশ্চিত্য-পশ্ডিতগণের অন্থদরণ করিয়া: 
পণ্ডিত পাঠফ মহোদয় এখানে ক্ষীরশ্বামীর বাহলীক শবে 750075. বুঝিয়াছেন 

ও তাহা হইতে কাঁলিদাঁসের সময়ে 8০278 তে হণ হিট আবাস ছিল ঞ্র 
অযদান করিয়াছেন। : | 
:.8০০০১১১ভযা5ওদঞীতে ত15 ৪৩ 0028 0৬ ০০৪০০ 065015017 
0765৩ 56555 15 655 13911711-505529. ০৫ 13900127--080)214ী 
21580900055 [70৩05 0৮0. ভাষ এই-পক্ষীরস্বামী বলেন এ শ্লোক 
গুধিতে বাহলীকদেশকে লক্ষ্য কর! হইতেছে। যাহলীকত 8৪০৮7৯ একই” | 
আবার বছুতর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ স্থির রিক্নাছেম মে 


ছবান্তন, চৈত্র, ১৩২৩।] কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ত। ৫২১ 


হণেরা পঞ্চম শতান্দীর পূর্ববে 9৪০৫5 তে আছে নাই। তবেই হইল কালিদাস 
পঞ্চম শতাবীর পূর্ববর্তী নছেন। 

এর বিপক্ষে বক্তব্য বাহলীক শবে হালে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য গুরু- 
গণের উপদেশে কি বুঝিতে শিখিয়াছি, তাহ! এখানে অপ্রাসঙ্গিক ক্ষীরন্যাী 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তাহার বাহলীক 735০879 নাও হইসে 
পারে। অতএব দেখা ধাউক সংস্কৃত গ্রন্থে বাহলীক' দেশটী কোথায় রাখা 
হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে মহাভারত অপৈক্ষার্গ বিশ্বাসবোগা প্রমাণ নাই । 

- "কর্ণ পর্বে কর্ণ ও শল্যে বচসা. হইতেছে। বাহলীক দেশ মদ্র রাজের অন্তর্গত 
ছিল সেই কথা লক্ষ্য করিয়া! কর্ণ শল্যের নিন্দা! করিয়া বলিতেছেন-__পঞ্চ নগ্চো- 
বহন্তযেতাঃ হত্র পীলুবনাক্থ্যত.। শতত্রশ্চ বিপাশাচ তৃতীয়েরাবতীতথা ॥ চন্ত্র- 
ভাগ! বিতস্তা চ সিঙ্ধুষষ্ঠা মহানদী। আরক্ট। নাম বাহলীকা এতেতার্য্যো হি 
লো বসেৎ॥ **"পঞ্চনগ্চো বহস্তেতাঃ যত্র নিঃত্য পর্ব তাৎ। আরট্রা নাম বাহলীকাঃ 
নৈতেথার্ষ্য! ঘ্যহং বসেৎ ॥-- আর! নাম তে দেশ! বাহলীকং নাম তহ্বনম্।”--ভাব 
এই-_“যেখানে শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী, চক্ত্রভাগা, বিতন্তা, শিদ্ধু এই নদী, 
গুলি রহিয়! চলিরাছে ও পীলুর বন রহিয়াছে, সেইটী আরট্র বা রাহলীক দেশ। 
“ঠিক যেখানে পর্বত হইতে নদীগুলি বাহিরে আসিম্নাছে সেই স্থানই আকন 
বা বাহলীক দেশ। দেশের নাম আরট্র বনের নাম বাহলীক”” ॥ এতে মনে হয় 
বর্তমানে উত্তর পধাব যে স্থান অধিকার করিয়! আছে সেখানে পূর্বে এক বিশাল 
বন ছিল--পীলুবন ৷ সেই বন ভূমির নাম ছিল বাহলীক, আর সমগ্র দেশটা 
নাম ছিল আরষ্র, কিন্তু ী বন সম্পর্কে দেশটাকেও বাহলীক বলিত । আর্ট 
মম্ভবতঃ এখন যে স্থান 'আটক” (460০০) বলিয়া! পরিচিত তাহাই হইবে । 

আবার দেখুন বাহলীকের একচী লোক বহুকাল কুরুকুলে থাকিয়া 
্নেশের জন্য উতকন্টিত হইয়াছেন, বলিতেছেন-_“সা নুনং বৃহতী গৌরী 
সুক্কম্বলবাসিনী। মামনুপ্মরতী শেতে বাহলীকং কুরুবাসিনম.॥ শতক্রং 

গুকদা তীত্ব? তাঞ্চরম্যামিরাবভীম. গন্বা শ্বদেশং ত্রক্ষ্যামি স্থুলজন্থা্ . 
শুভঃ স্তিয়: ॥--মহাভারত কর্ণ পর্ব । অর্থাৎ পূর্বদিক হইতে আসিয়া 
শতক্র পার হইয়া ইরাবতীর পশ্চিমে ধাঁইয়া। পড়িলেই বাহলীক দেশ। পামিনি 
এদ্ধেশকে বাহীক দেশ বলিয় গিয়াছেন। শাকল ইহার রাজধানী ছিল। কর্ণ 

/ ৮. ৪ 
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পর্বের ৩৭ অধ্যায়ে আছে “বাহ্নীকেঘবিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধ ভৎ। 
' তত্র শ্ম রাক্ষপী গাতি সদা কৃষ্ণচতুর্দশীম্‌ ॥ নগরে শাকলে স্ফীতে আহত্য নিশি 
ছুন্দুভিম 1৮ সার এই--"বাহদীক দেশে একটা কথা আছে যে সেখানে 'শাকল 
নামক মহানগরে কৃষ্ণ চতুর্দশীর ্লাত্রিতে একটা রাক্ষুদী গান গাইয়! বেড়াইত” ॥ 
সভাপর্বের ৩৫ অধ্যায়ে আছে-_“ততঃ শীকল মভ্যেত্য মগ্রাণাং পুটভেদনম্‌। 
মাতুলং গ্রীতিপূর্বেণ শল্যং চক্রে বশে বলী'” ভাৎপর্ধ্য এই--“মদ্র দেশের 
রাজধানী শাকল নগরে যাঁইয়! মাতুল শল্যকে বশ করিলেন” পানিনির 
'সময়ে শাঁকলের অবস্থা হীন হইয়াছে, উহা! গ্রামমান্রে পরিগত হইয়াছে । 
“অব্যঘাত্তাপ” এই স্ত্রে ভাষ্যকার বলিতেছেন__“শাকলং নাম বাহীকগ্রাম£' । 
'পাশ্চত্য পঙ্ডিতেরা বলেন শাকলের বর্তমান নাম শিয়ালকোট 

যদি তাহাই হইল তবে কোথায় 739০079 আর কোথায় বাহলীক ! বাহলীক 
ও কাঁশ্ীর গায়ে গায়ে। উভয়ই কুন্কুমের জন্বস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অমন্গ 
কুঙ্ছুমৈর পর্ম্যায়ে দেশের হিলাবে কাশ্মীর ও বাহলীক এই দুইটা মাত্র নাম 
'দিয়াছেন। অন্য অভিধানেও উহার দেশসংস্থষ্ট অপর কোনও নাম নাই ॥ 
কালিদাসের বর্ণনার বিষয় হয় কাশ্মীর নয় বাহলীক, অন্ত কোনও তৃতীয় 
কেশ নহে । অতএব ক্ষীর-ম্বামীর কথায় 73৪০079র প্রসঙ্গ উঠিতে 
প্বীরে না। ূ 

কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর ভক্তের এতে ভগ্ন পাইবার নহেন। তীহাঁর! মনে 
করেন এখানে ক্ষীরস্বামীকে ছাড়িয়া দিলেও পঞ্চমের পোষক অন্য প্রমাণ ০ ) 
বর্ণনায় কালিষাস বউ.ক্কুনদীর নাম করিতেছেন । 

পাশ্চাত্য পর্তিতগণেত্র মতে 'বশুক্ষু ও 0৯45 একই নদী। তাই যদি হক্স 
তবে ক্ষীরম্থামীকে দিয়! দরকার কি, বঙক্ষু হইতে 0%85 পাইতেছি, আর 
05 নদী 139০:8তে আছে এ প্রসিদ্ধ কথা । পণ্ডিত পাঠক বলেন» 
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ফান্তন,, চৈ, ১৩২৩।] কালিদাস ও দ্বিতীয়' চন্দ্রগুপ্ত । ৫২৩, 


90. 9101-1য. সার এই-:“এই দেশ দিয়া বড়ক্ষু নদী বহিতেছে। প্রবন্ধান্তরে? 
দেখাইয়াছি যে বউ্ষু বা বক্ষু ও 05০5 একই নদী । সেন্ট পিটাস্বর্গ অভিধান: 
ও মনিয়ার উইলিয়মসের অভিধান উভয়েই আছে বঙক্ষু বা বক্ষু 0৯83 নদীর" 
নামান্তর” । অতএব.আবার সেই 3৪০৮7 তে হুণের বাস আসিয়া! পড়িতেছে 
ও কালিদাস পঞ্চম শতাব্ধীর উপরে উঠিতে পারিতেছেন ন| ।. 

এর উত্তরে প্রথম কথা--এখানে “নিদ্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ” এ পাঠন্তর আছে। 
টীকাকারেরা অনেকে “বউ ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ” পাঠ ধরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মল্লি- 
. ম্মাথের পাঠ "সিদ্ধুতীরবিচেষ্টনৈ:, ॥ ক্ষীরস্বামীর পাঠ কি ছিল তিনি স্পষ্ট কিছু 
বলেন নাই, জানার চেষ্টা করা! ফাউক। ভাল, বলুন দেখি ক্সীরস্বামী. 
এথানে কি দেখিয়। বলিলেন, যে. এ বাহলীক দেশের বর্ণনাঃ ইনি 
কি হুণের উল্লেখ .. দেখিয়া ওরূপ ভাবিলেন তাহা! নহে। কারণ, 
*ক্ষীরস্বামী ১১শ শতাব্দীর লোক, তখন বাহলীক-_ক্ষীরন্বামীর বাহলীক-_ 
হুণদিগের আবাস ছিল বলিয়। জান! যায় না । দেশের বর্ণনায় লোকে 
নিজের সময়ের অবস্থাই ভাবিয়! থাকে । কালিদাস ও, রঘুর সময়ে হুণেখ, 
কোথায় ছিল সে কথা ভাবেন নাই, ইহাই আমরা ধরিয়া লইতেছি নতুবা. 
পঞ্চমের.ভক্তগণের যুক্তির এই খানেই মূলোচ্ছেদ হইয়! যায়। অতএব হৃণের 
উল্লেখ হইতে এ বাহ্লীকদেশ ক্ষীরগামী এক্নপ মনে করেন নাই। 

তবে কি কুস্কমের কথা রহিয়াছে বলিয়া বাহলীক মনে' হইল? তাহাও 
নহে। কারণ বাহলীক দেশে কুস্কুম জন্মে এ কথার প্রমাণের জন্তই হ্ষীরস্বামী 
রঘু দিখিজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । উপরে উদ্ধৃত ক্ষীরস্বামীর টিগ্লনী দেখিলেই. 
ইহ! স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । কুসুমের অন্ত নাম বাহনলীক। কেন? শ্ষীরম্বামীর, 
উত্তর-কারণ এ বন্ত বাহনীক দেশে জন্মে ( বাহনীকদেশজং বাহনীকম.)। 
বাহলীক দেশে.জন্মে- কিসে জানিলে ? স্বামী বলিলেন--এই দেখ রঘুর উত্তর, 
বিশ্বিজয়ে বাহলীক দেশে কু্ধুমের উৎপত্তির কথ! আছে। যদ্দি কু্কুমের উল্লেখ: 
দেখিয়! বাহনীক দেশ ভাবিতেন তাহা হইলে যুক্তি এরুপ হইত-_বাহলীক- 
ভিন্ন কোথাও কুগ্ধুম জন্মে না। এদেশে কুস্কুম জন্মে। অতএব: 
এ বাহলীক দেশ। এখানে যুক্তি প্রঞ্জেগের আরভ্েই এবটী, ভুল কারণ, 
, কাশ্ীরেও বুন্ধুম জন্মে, তা! ছাড়া বাহদীকে জন্মে এ“ ধরিয়া! লওয়। 


৫২৪ সাহিত্য-সংহিতা | [ ৫ম খু, ১১১২শ সংখ্য।। 


হইল) এটী প্রমাণ করার কথা। তবেই হইল এখানে কুস্কমের উল্লেখ 
হইতে বাহুলীকের অনুমান হয়.নাই। যদি হুণু থেকেও না হর, কুক্ুম 
থেকে ও না হয়, তবে বর্ণনায় আর কি আছে যে তাহা হইতে এটী বাহ্লীক 
দেশ বণিয়! জানা যাইতেছে ৯ কবি এর অব্যাহিত পূর্বেই বলিয়াছেন, রঘু 
পারসীকদিগকে জয় করিলেন। তারপর বপিতেছেন “ততঃ প্রতস্থে কৌবেরীম্” 
ইত্যাদি। এর অর্থ এমন নয় যে; পুর্ব বর্দিত ষে দেশ তাহারই উত্তরে গেলেন । 
পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই হিসাবে দেশবিভাগ বহুকাল হুইতে ভারতে 
চাঁলয়। আসিতেছে । কোনও প্রনিদ্ধ স্থানকে কেন্ত্র ধরিলে তাহারই পূর্বে, 
দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে যে সকল দেশ ভাঁরতের মধ্যে বা তাহার আসন 
প্রান্তভাগে পাওয়। যায় সেইগুলিই যথাক্রমে পূর্বদিক, দক্ষিসদিক ইত্যাদি নামে 
অভিহিত হইয়া আলিতেছে। মহাভারতে তাহাই দেখি, রঘুতেও তাহাই 
আছে । “স্‌ যযৌ প্রথমং প্রাচীম্‌” বলিয়া! কালিদাস ২৮ শ্লোকে দিপ্বিজক়্ বর্ণনা 
আরস্ত করিলেন । ক্রমে সুক্ষ, বঙ্গ, উৎকল, কলিঙগ জয় করিয়া পূর্ব্বদিক শেষ 
করিলেন। যখন সুক্ষ হইতে কলিঙ্গাতিমুখে চলিলেন তখন দক্ষিণ মুখে গেলেন 
সত্য, কিন্তু দ্েশবিভাগের হিসাবে কলিঙ্গ পার না হওয়া পর্যাস্ত কবি বলিতেছেন 
রঘু পূর্ববদিকেই রহিলেন। কলিঙ্গ অতিক্রমের পর ৪৪ প্লোকে কবি বলিতেছেন-_ 
“ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎপৃগমালিন৷ । 
অগন্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্জয়ো বযৌ ॥” 

এইবারে রঘু দক্ষিণে প্রবেশ হইল। সহাজ্রি পার হইয়া পশ্চিমদিক জয় 
করিতে লাগিলেন। পারসীক দেশ জয় হইলে পশ্চিম শেষ হইল। তারপর 
উত্তরে আসিলেন। গারসীকদের উত্তরে আসিলেন এ অর্থ নহে। দেশ 
বিভাগে যে গুলি উত্তর দেশ বলিয়া গণ্য, গে গুলি জয় করিতে আরম্ভ করিলেন 
ইহাই বুঝিতে হইবে । কিন্তু পশ্চিম হইতে উত্তরে আসিতে গেলে প্রথম দেশই 
বাহলীক কিনা তাহা বর্ণনা হইতে বুঝা যায় না। আর উত্তরের প্রথম দেশেই 
একট৷ বুদ্ধ হইল, তাহারই বর্ণনা কবি করিতেছেন এরও আভাস পাওয়৷ যায় না। 
নেক দেশ করি ছাড়িয়া! গিয়াছেন। এই দেখুন পুর্ব্ব £বিজয়ে মগধ দেশের 
উল্লেখ নাই। অতএব-__“ততঃ প্রতন্থে কোর্বরীম্‌” এ হইতেও বাহদীকের 
অনুমান হয় নাই। তবে এ অগ্মানের মুল কিঃ আমি বলি ক্ষীরপ্বামীর 


ফাস্তন, চৈত্র, ১৩২৩1] কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগু প্ত। ৫২৫ 


পাঠ “সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ” _-তিনি সিন্ধু দেখিয়া ঝাহলীকের অনুমান করিয্াছেন, 

কারণ তিনি জাঁনিতেন * বাহনীক, দেশ ধৌত করিয়া সিন্ধু ০ 

হইতেছে । 

যদি ক্ষীরম্বামী ও মল্লিনাথ উভয়েরই পাঠ “সিম্কুতীর রিচেষ্টনৈঃ হইয়! থাকে, 
তবে অপর চীকাকারের। যাহা! বলিতে হয় বলুন, “বঙ ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈঃ” এ. 
পাঠ সম্পূর্ণ উপেক্ষার যোগ্য ও এই পাঠ ধরিয়া পঞ্চম বাদীর ফ্ষে যুক্তির অব- 
. তারণা করিয্লাছেন তাহ! নিতান্তই হেয় । 

. ভথাপি মহতের ধৃত বলিয়া “সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঠ? ইহাই প্রকৃত পাঠ, আর 
*বডক্ষুতীর বিচেষ্টনৈঃ এই পাঠের পক্ষপাতিগণের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট 
ব্যক্তির নাম নাই, অতএব উহা! কবির পাঠ নহে, এপ বলা সঙ্গত হইবে না । 
অতএব দেখ৷ ষাঁউক “বঙ, ক্ষুতীরবিচেষ্টনৈ*, পাঠের ফলাফল কি। 

- বঙক্ষু নদীর নাম বড় একটা শুনা ঘায় না। পুরাণে বওক্ষু, বক্ষ 
ও চক্ষু এই তিন নামে একই নদী বর্ণিত হইয়াছে । '4519000 15952+619 
গ্রন্থের অগ্টম খণ্ডে কাণ্তেন উইলফোর্ড সাহেব এই নদীকে 0%এ$ 
নদীর সহিত অভিন্ন মনে করিয়া! গিয়াছেন। কাণ্তেন সাহেবের কস্বর 
এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে । পরবর্তী পঙ্ডিতেরা উইলফোড সাহেবেরই 
অন্ুদরণ করিতেছেন । উইলফোর্ড সাহেব বলেন-_-"...[105 1০97 
15075 46৪৬ ডেকে 0 08 55017 04078805115. 
। 0016 €51)618117 0) 0দ58580- 16 87055 ০৮510 005 
%/550, 5890 15 [01556150 109679 81012 0705 29055 6০৬50 [ 
50010১ 15 09০5158, 2110 0000 006 007)6115 0501550 1৬ 
01961. 20611561070, 0%৮5--48515010 05552101765, ৬০. ৬11, 09. 3০9, 
তাৎপধ্য এই--“চতুর্থ নদী অপরগণ্তিকা, সাধারণতঃ ইহাকে চক্ষু বলে। 
চক্ষু হইতেই গ্রীক নাঁম 0%95 আসিয়াছে”। অধ্যাপক পাঠক মহোদক 
নাম মাত্রের সাদৃশ্য হইতে উচ্চারণগত প্রাদেশিক পরিবর্তন স্বারা বঙ্ছু 
শ্বইতে 0%85 নামের” উদ্ধার করিয়াছেন । কিন্ত নামসাদৃপ্যে বহস্থলে 
বহু লোক প্রতারিত হইয়াছেন । মদ্রাজ' শব্বের সহিত সৌসানৃশেঃ 
মাত্রা অঞ্চলকে রাজা পার শ্বশুরের দেশ মনে করিয়া অনেকে ভরে 


€হ৬ সাহিত্য-সংহিতী ! [৫ম খণ্ড, ১১1১২শ সংখ্যা? 


পতিত হুইয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের মত বড় পঞ্ডিতও তাঁতাঁর দেশের 
বন্‌ক (8119) নগরকে নামসাদৃশ্যে বাহলীকের সহিত এক বলিয়া 
গিয়াছেন । অতএব নাম সাদৃশ্য উপেক্ষা করিয়া মুলের অনসন্ধান করা 
যাঁউক। 

পুরাঁণগুলির মধো বিষুঃপুরাঁণ সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীন বলিয়! নর্ববত্ত সমাদৃত । 
উহার দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে 


“চতুর্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী । 
মেরোরুপরিমৈত্রেয় ব্রহ্গণঃ প্রথিতা দিবি ॥ 

তস্তাঃ সমস্ততম্চাঞ্টৌ। দিশাস্থ বিদিশাস্থ চ। 
ইন্জাদিলোকপালা না প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥ ৩* ॥ 
. বিষ্ুপাদবিনিষ্কাস্তা প্রাবযিত্বেন্দুমগুলম্‌ । 

সমস্তাৎ ব্রহ্গণঃ পুর্য্যাঃ গঙ্গা পততি বৈদিবঃ ॥ ৩১ ॥ 
সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্ধ1 সমপদ্যত | 

সীতা ছালকনন্দাচ বঙক্ষুভর্র। চ বৈ ভ্রমাৎ ॥.৩২ 
পুর্বেণ শৈলাৎ সীতা তু 'শৈলং যাত্যন্তরীক্ষগ!। 
তত্রশ্চ পুর্বববর্ষেণ ভদ্রা্থেনৈতি সাগরম্‌ ॥ ৩৩ 

তথা চালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্‌। 
প্রয়াতি সাগরং তৃত্বা সপ্ততেদ! মহামুনে ॥ ৩৪ ॥ 
বঙক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীন্‌. অতীত্য সকলাংস্ততঃ। 
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষমভ্যেতি সার্ণবম্‌ ॥ ৩৫ ॥' 
ভদ্র! তথোত্বরগিরীন্‌ উত্তরাংশ্চ তথ কুর্ধন্‌। 
অতীত্যোত্তরমস্তোধিং সমভ্যেতি মহায়ুনে ॥ ৩৬ ॥ 


. ম্থ এই--“মেরর উপরে ব্রহ্মার পুরী, তার চারিদিকে ইন্্রাদি লোঁকপালের' 
বাস। 'আকাঁশ হইতে গঞ্গ! ব্রঙ্মার পুরীর চারিদিকে পড়িয়া চারিভাগ হইয়া 
গেলেন__লীতা, অলকনন্দা, বঙক্ষু ও ভরা, সীতা পূর্বদিকে ভদ্রাগবর্ষের 
মধ্য দিষ্কা সাগরে পড়িল। অলকনন্দা দক্ষিণে ভারতের মধ্য দিয়া সাগরে 
, গড়িল। বগক্ষু কেতুমালবর্ধের দিকে যাঁইয়। পর্বত. পাঁর হইয়া গশ্চিম 


ক্ান্তন, চৈত্র, ১৩২৩)] কালিদাস ও দ্বিতীয় চক্ররগুপ্ত। ৫২৭ 


সাগরে পড়িল। ভত্রা উত্তর পর্বত মাল! ও উত্তর কুরু পার হইয়! উত্তর সাগন্সে 
পড়িল” 

এখানে বওক্ষু সম্বন্ধে ছুইটী মুলতত্ব পাওয়া 'যাইতেছে। প্রথম বঙক্ষু ও 
অলকনন্দা অর্থাৎ গঙ্গা এ দুয়ের উৎপত্তি স্থান পরস্পর সন্নিহিত। 
দ্বিতীর বঙক্ষু পশ্চিম সাগরে গিয়া পড়িতেছে। মনে রাখিষেন 
আমাদের পশ্চিম সাগর আরঘ সাগর, আট্লা্টিক নহে। পৌরাণিকেরা 
ও কালিদাস প্রভৃতি কবিধা বলৈন যে হিমালয় পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত । কিন্তু হিমালয় আট্লার্টিক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে একথা কিছুতেই 
ভাবা যায় না। অতএব পশ্চিম সাগর অর্থ আরৰ সাগর । তাহ। হইলে 
দেখিতেছি এ ছুই তত্বের একটীতে ও 0%85 এর, সহিত 'বওক্ষুর এঁক্য নাই। 
প্রথমতঃ গঙ্গর উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ৩৩ ডিথ্রি দ্রাঘিমা ৮৩ ভিশ্রি। 0৩. 
এষ উৎপত্তির অক্ষাংশ ৩৬ ডিগ্রি ভ্রাঘিমা ৭৫ ডিগ্রি। পরম্পরের দূরত্ব প্রায় 
৭** মাইল। দ্বিতীয়তঃ 05:09 যাইয়া .আরলহদে (1:21: ০6 4:81) 
পড়িয়াছে, পশ্চিম সাগরের দিকে মোটেই যায় নাই। এ ছুই অসঙ্গতি হইতে 
বঙক্ষু যে 0৪5 এ কথা উড়িয়া যাইতেছে। 

এখানে আর একটী ভাবিবার কথা আছে। সে এই-_কাণ্ডেন উইল 
ফোর্ড বলেন--“42১0000067 10750889015 01০০5 0786 00 715 ৩ 
21৩ 60 01105150970 0176 91552650[015115 01 11605 59824) ওতে 
(6 00৮ 00580115215 1550106 টিাছে 15200. 70105 00৯/810 08৩. 
800] 081011)98] 0০010050105 ০110 3; 00156 ০1 1১101) 21৩ 911 
59%/1) 10 09৩ 17111005--2851500 06592190555 ৬০1. ৬1115 
3০9.__-ভাৰ এই-_£মেরু হইতে যে চারিটী মহানদ্দী বাহির হইয়া! চারিদিকে 
চলিয়! গিয়াছে তাহা দেখিলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা বায় যে 1101৩ 2%/2/2র 
উ্চ সমতল ভূমিই মেরু” । কাণ্ডান সাহেবের এই কথ৷ হইতে কাহারও 
কাহারও হয়ত উপরি কথিত প্রথম অসঙ্তির নিম্নলিখিত গ্রকার একট! মীমাং 
মনে উঠিবে। গঙ্গান্ন উ৪পত্তি ও 0৯5 এর উৎপত্তি কাছাকাছি হইবে 'এমন 
নয়। এদের একটা ব্রহ্ধপুরীর দক্ষিণে “অপরটী পশ্চিমে । এতে হঠাৎ 
অব্ঠাই মনে হয় ছুই নদী 'খুব কাছাকাছি। কিন্ত ব্রক্মপুরী মেরুর উপর প্রতিষ্ঠিত । . 


৫২৮ সাহিত্য-সংহিতা। [ ৫ম খশু, ১১-১২প সংখ্যা । 


“মেক ফি ? 7601৩ 22%/2/2র উচ্চ লমতল. ক্ষেত্রেই মেরু । এই তাবৎট! মেরু 
ভুড়ি ব্রন্ধার বাড়ী ছিল মনে করিলে অসঙ্গৃতি থাকে না । 'এতৎপ্রতি জিজ্ঞাস্য 
এই-_এদ্ধপ মনে করার কাত্ণ কি আছে ৪ মেরুকে সফলেই পর্বতদ্ধপে বর্ণন 
করিয়া! গিয়াছেন ।- মধ্য এসিক্সার মালভূমি সমুদ্র , বক্ষ হইতে বহু উচ্চ সন্দেহ 
বাই, কিন্ত তাদৃশ উচ্চতা! মাত্রে পর্বত হয় না। সন্নিহিত ভূমি ভাগ হইতে 
বাহার স্পষ্ট উচ্চত! দেখ! ঘায় ভাহাকেই লোকে পর্বত ঘলিম্না খাকে। সে 
হিসাবে মেরু শুধু পর্বত নর, হিমাঁলয়েরই মত একটা মহ! পর্ত্বত। মহাভারতের 
ফ্ছাপ্রস্থান পর্ষে আছে” 
“ততন্তে নিক্তাত্মান উদীচীং দদিশমাস্থিতাঃ | 
বদৃণ্ডযৌগযুক্ঞান্চ হিমবন্তং মহাগিরিম, ॥ 
তঞ্চণপ্যতিক্রমস্তস্তে মদৃশুর্বালুকার্ণবম্‌। 
[ও অবৈক্ষস্ত মহাশৈলং মেরুং শিখরিণাং বয়ম.॥+ 
, কর্থাৎশ-ণতীহার! যোগযুক্ত হইর। উত্তর মুখে যাইয়। হিমালয়ে ০ 
হিমালয় পার হইতে হইতে বালুকার সাগর অর্থাৎ মহামরু ও সর্ব পর্ধাতের 
শ্রেষ্ঠ মেরু নামক মহাগিরি দেখিতে পাইলেন”। এই বালুকার্ণবই সম্ভবতঃ 
উইলফোর্ড সাহেবের কথিত 11৩ বোখারার উচ্চ সমতল ক্ষেত্র । ভারতকার 
মেরুকে এখানে এই বালুকার্ণৰ হইতে পৃথক বলিয়! বর্ণন করিলেন) তা! ছাড়া 
একচীকে বলিলেন অর্ণব, অপরকে শিখবিশ্রে্ঠ মহাশৈল। ইহাতে কাণ্ডেন 
যাংহরের কথার খুন হইতেছে । এই মেরু হিমালয় পার হইবার পূর্ববেই 
বেখা গেল ।; “অস্থিত্রমন্তন্তে দদৃশ্;” আছে “গমতিক্রম্য তে দৃপ্ত: লক্গ। 
ফ্বাতএব বোধ করি এ মেরু কাঞ্চনজক্ের ন্যায় হিমালয়েরই কোনও একটা শু । 
কালিফাল মেরুকে হিমালয়ের সথ! বঙ্গিরা বর্ণন করিয়াছেন । তাহার মতে 
€রু প্রভৃতি দেবভূমি গুলি সবই হিমালাক্র প্রদেশ। শিব তপস্থিনী 
গোৌদীকে বলিতেছেদ-_ 
| “পল্গিবং বদি প্রার্থরসে বৃথাশ্রমঃ । 
পিতুঃ প্রদেশান্তব দেবভূম্তুঃ” ॥ 
রিটন তা ভোমার পিতার, প্রদেশ গুলিই তো দেঁষতা- 
দিগেয-গৃছ | অধি মেরু যথার্থই পর্বতবিশেষ ও মধ্য এসিয়াঝ লমতল ক্ষেজ 


ফান্কন, চৈত্র ১৩২৩।] কালিদাস ও দ্বিতীয় চজ্গুপ্ত। ৫€₹২৯ 


না হইল তবে অনঙ্গতি যেমন ছিল তেমনই রঠিয়! গেল। যাহা হউক এ 
অসঙ্গতি উপেক্ষা করিলেও দ্বিতীয় অসঙ্গতি অটল থাকিয়া যাইতেছে । অতএব 
বঙক্ষু 0৯89 নহে একথা এখন আমরা ধরিয়। লইতে পারি । 

ভাল, বঙক্ষু যদি 0%0১*নয় তবে এ আবার কোন নদী? মানচিত্র 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় অক্ষাংশ ৩২২ হইতে ৩৩২* ও দ্রাঘিমা ৮২২* 
হইতে ৮৩২* এই চ চুঃসীমার মধ্যে তিনটা প্রকাণ্ড নদীর উৎপত্তি স্বান রহিয়াছে 
পূর্বে ব্রহ্ম পুত্রঃ দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সিন্ধু ॥ উত্তরে স্পষ্ট কোনও নদী পাওয়। 
যায় ন। বটে কিন্ত কতকট। বুঝ যায় যে এককালে ওবি (0৮1) নদী এই তিন 
নদীর কাছাকাছি ছিল, কিন্তু মধ্য এসিয়ার বালুকালাগরের আক্রমণে উহা! এখন 
্থানে স্থানে মরিয়া গিরা দূরবর্তী হয়! পড়িয়াছে। এখন কথা হইতেছে-_এই 
চারিটী নদীই বিধু পুরাণের সীতা, অলকনন্দা, বক্ষ ও তত্র! এরূপ মনে 
ন! করি কেন? যদি সেরূপ মনে কর হয়, তবে বঙক্ষু ও সিন্ধু অভিন্ন হ্ইয়! 
পড়ে। মহাভারতে চারি নদী নাই, উহার মতে গঙ্গাগেড়া়ই সাতভাগে বিভক্ 
হইলেন । ভীত্ম পর্ষের ৬ অধ্যায়ে আছে__ 


“তত্র দিব্যা জরিপথগা প্রথমং তু প্রতিষ্ঠিত! । 
্রঙ্মলোকাদপক্রান্ত। সগ্তধা গ্রতিপন্ভতে ॥৪৮॥ 
বন্বোকসার! নলিনী পাবনী ভু সরস্বতী । 
জন্থনদী চ সীতা চ গঙ্গ সিদ্ধুশ্চ সপ্তমী ॥৪৯॥* 


এতে বিষণ পুরাণের সীতা ও গল্গা অর্থাৎ অলকনদ্দা এই ছুইটা আছে। 
বঙক্ষু ও ভদ্রা নাই । বদলে অন্য পাঁচটী নাম আছে তার মধ্যে সিন্ধু একচী। 
ভারতকার বঙক্ষুকেই সিন্ধু বলিয়াছেন এ সন্দেহ শ্বতঃই উপস্থিত হয়। কারণ 
বিষ পুরাণে বঙ ক্ষু ও মহাভারতে সিদ্ধ এ ছাড়! পশ্চিমে অন্ত নদী নাইি। ভারতের 
বস্বোকসারা, নলিনী, সরস্বতী ও জন্ব. উত্তরের নদী ) সীতা! পূর্বের) গ। দক্ষিণে $ 
কাবার দেখুন বিষু পুরাণ বলেন-__বওক্ষু কেতৃমাল বর্ষের দিকে চলিয়া গিষ্ষ। 
পশ্চিম সাগরে পড়িয়াছেখ কেতুমালেরিকে গিয়া! বলিতেছেন, কেতুমাল পার 
হইয়। বলেন নাই। পরুতুমলমভি পর্টিীর্শবমেতি” ইহাই তাঁহার ভাফা,। 
ভাগ্নবতেও আছে-_“কেতুমালমতি বন্ধুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশদ্চি* । 


নি. 
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কিন্তু অন্ত তিনটী নদী সম্বন্ধে ভাষা ভিন্নরূপ। সীতার সন্বদ্ধে বলেন, “ভ্রী- 
শ্বেনৈতি সাগরম” । ভদ্রা্থেন এ তৃতীয়াস্ত পদে ভদ্রাশ্বের উপর দিয়! যাওয়া 
বুঝা যাইতেছে । অলক নন্দার বেলাতে ও “এত্য ভাঁরতম,, বলাতে ভারতে 
প্রবেশ বুঝাইতেছে। অতএব “কেতুমাল মি” ই কথাতে বুঝিতেছি 'বঙ ক্ষ 
প্রথমে কতকট উত্তর পশ্চিম কোণের দিকে চলিম্না পর্বত পার হইক্পা দক্ষিণ- 
বাহিনী হইয়। আরব সাগরে পড়িতেছে । একথা সিঙ্ধু ভিন্ন অপর কোনও নদীর 
প্রতি প্রবুক্ত হইতে পারে না। তবে সিঙ্ধুই বঙক্ষু ; অর্থাৎ কাপিদাসের পাঠ 
সিদ্দুই হউক আর বঙ ক্ষুই হউক, ফলের তারতম্য নাই। কালিদাসের সমক্সে 
3৪০78 তে হৃণেরা বাঁজ্য স্থাপন করিয়াছিল একথ! প্রমাণিত হইতেছে না। 
বরং হণেরা তখনও 735০৮1৪ তে যায় নাই কাশ্বীরের কোণে সিদ্ধুর তীরেই 
রহিয়!ছে ইহাই পাওয়া যাইতেছে | 
এই দিপ্িঞ্জয় উপলক্ষে কালিদাস যে সকল প্রদেশের নাম করিয়াছেন 
মহাভারতে তদপেক্ষ। অনেক বেশী নাম আছে। কারণ, সব কয়টা প্রদেশের 
নাম করা কবির অভিপ্রেত ছিলনা । কিন্তু মহাভারতের সহিত কবির এক 
বিষয়ে বিলক্ষণ প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে । ভারতকা'র হণ ও পারসীক উভন্নকেই 
উত্তর দিকে রাখিয়াছেন । উদ্যোগ পর্বতের ৯ অধ্যায়ে আছে-_- | 
“উিত্তরাশ্চাপরে স্রেচ্ছাঃ ক্রুরাঃ ভারতসত্তম। 
যবনাম্টীনকন্বোজ। দারুণ! শ্লেস্ছজাতয়ঃ॥ 
স্কদগ্রহাঃ কুলথাশ্চ হণাঃ'পারসিকৈঃ সহ ॥৮ 
কিন্ত কালিদাসের সময়ে পারসীক পশ্চিমে গিয়াছে হণ উত্তরেই আছে। 
হু ও পারসীক উভয়েরই প্রসর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে। আমার বিশ্বাস কোনও 
পুরাবিৎ পণ্ডিত বনি এই ছুই জাতিকে কালিদাস যে স্থান দিয়াছে, নিরপেক্ষ 
তাবে তাঁহার আলোচন! করেন, অর্থাৎ হুণ কাশ্মারের কোণ হইতে কবে সাঁরল 
ও পারসীক ভারতের পশ্চিমে কবে গেল, এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তবে 
দেখিতে পাইবেন, কালিদাস দ্বিতীয় চনুপ্তপ্তের বহুপূর্ব প্রছুভূ'তি হইন্লাছিলেন । 
অতঃপর বোধ করি ধরিয়া লইতে পারি স্নে,কালিদাস দ্বিতীয় চন্্রগুযগুর 
সহিত তুল্যকাল এমতের মূলে কিছু নাই । অস্ততঃ রখুর দিশ্বিঙ্গয় হইতে কিছু 
পাওয়া যাইতেছে না। তথাপি কথাটা অন্ত প্রকারে দেখিতে চেষ্টা করিব। 


ফান্তন, চৈত্র, ১৩২৩ ]' কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৫৩১১ 


মনে করুন তর্কের খাতিরে মানিলাম যেন পঞ্চম শতাব্দীর ভক্কেরাই ঠিক 
বলিতেছেন--কাঁলিদাস চন্ত্রগুপ্ত ও রুমারগুপ্তের রাজত্ব কালেই বর্তমান ছিলেন ।" 
এখন আস্গন মাঁলবিকাশ্রিমিত্রের ঘটনাটার একটু চ্ট। করা যাউক । 

খুষ্টের ১৮৪ বৎসর পূর্বে মগধরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্রনুঙ্গ প্রভুব 
প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং রাজ! হইলেন । ইনি স্ুঙবংশের প্রতিষ্ঠাতা |. 
বৃদ্ধকালে ইনি পুত্র অশ্লিমিত্রের হস্তে দক্ষিণ অঞ্চলের শাসন ভার অর্পণ 
করেন। অগ্নিমিত্র পিতার অধীনে বিদিশায় রাজধানী স্থাপন করিয়া 
'বাঙ্ত্ব করিতে থাকেন। এই সময় পুষ্পমিত্র পৌত্র বহুমিত্রের' বীরত্বে. 
ভারতের সর্ব রাজমগুলকে পরাজিত করিয়া অন্থমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান. 
করেন। এই সত্য ঘটনা. অবলম্বনে কালিদ্বাপের মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিত 
হইল। যেমন সৃর্যাবংশীয় রাঁজগণের পর পর পুরুষের বৃত্তান্ত অবলম্বনে 
ব্রঘুবংশ, তেমন লুঙ্গরাজগণের পর পর তিন পুরুম আশ্রয়ে মাঁলবিকা গ্নি- 
মিত্র। পুষ্পমিত্র, অগ্রিমিত্র ও বহথমিত্রকে কালিদাস দিলীপ, রঘু ও অজের, 
সহিত একাসনে বসাইতে চেষ্টা করির়াছেন। বিস্তরভয়ে, কথাগুলি অনি 
ক্ষেপে বলিলাম । অনুসন্ধিৎস্থগণ মাপবিকাগ্রিমিত্র দেখিয়া লইবেন ) 

নাটকখানির ইতিবৃত্ত দেখুন। প্রস্তাবনায় দেখি যখন, এখানি রচিত হয়, 
তখন উৎসবাদিতে ভাস প্রভৃতির নাটকই অভিনীত হঈত। একদ। বসস্তোৎ- 
সবের সময়ে কালিদাসের প্রভু, অথাৎ পঞ্চমবদিগণের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুগ্ত, 
ইচ্ছ। করিলেন নূতন একখানি নাটক অভিনীত হউক। ত্াহ!বই আদেশে 
প্রাচীন নাটকের অভিনয় প্রথা রহিত হইল ও মালবিকাগ্রিমিত অভিনীত 
হইল। প্রমাণে দেখুন স্ত্রধার বলিতেছে__ 

“তডিহিভোহস্মি পরিষদা......মালবিকা গ্রিমি্ম..*.--প্রধোক্কব্যমিতি 1৮ 
*"পারিপার্থিক আপত্তি করিল-_“বর্তমানকবেঃ কা'লিদাসস্ত কৃত্তৌ কিং. 
কতো বহুমানঃ*। উত্তরে সুত্রধান্ধ বলিল--“বিবেকশৃন্যমভিহিতম । পারি- 
পাথিক বুঝিল, বলিল-__“আর্ধ্যচিশ্রাঃ প্রমাণমত, । তখন সুত্রধার ভিতরের কথ, 
বুঝাইয়৷ বলিল, এটি *'আজ্ঞ/”_-হুকুম, অঙ্গরোধ নহে--“শিরসা! প্রথমগৃহীতা- 
মাক্তামিচ্ছামি পরিষদ: কর্ত মত | বিক্রী বা শকুস্তলায় এক্সপ আঞ্জার" 
উল্লেখ নাই। “ | 
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বিক্রমোর্বশীর হুব্রধার সাদা কথায় বলিতেছে-_«নবেন ত্রোটকেন উপস্থান্তে।” 
শকুস্তলায় আছে-_"নবেন নাটকেন উপস্থাতব্যম.| স্ধু' মালবিকাগ্মিমিত্রেই 
পরিষদের আক্তার দোহাই। এখানে মনে রাখা উচিত যে রঙ্গালয়ে শ্বয়ং রাজা, 
অর্থাৎ পঞ্চমবাদিদিগের চন্্রগুণড, উপস্থিত । তিনিই পরিষদের অগ্রাসনে উপবিষ্ট, 
পরিষদের আজ্ঞ৷ তাহারই আজ্ঞ। ) এই জন্যই উহা মস্তকে করিয়া! ধারণ করা 
হুইল-“শিরসা গ্রথমগৃহীতামাজ্ঞাম | ইহাঁও মনে রাখা উচিত যে রাজারা 
সকলেই ইচ্ছা করেন বে স্বব্পং পূর্বববর্তিগণ 'অপেক্ষা সর্বগুণে সমধিক হইবেন, 
প্রজার একবাক্যে বলিবে বর্তমান রাজার মত রাজ! আর আমাদের «কেহ 
হন নাই। কবিও এ সত্য জানিতেন ॥ তিনি রঘুর বর্ণায় বলিয়াছেন-_ 

“মন্দোত্কঠাঃ কৃতান্তেন গুণাধিকতয়! গুরো । 
ফলেন সহকারন্ত পুষ্পোদগম ইব প্রজাঃ॥৮ 

অজ্জের বেলায় লিখিয়াছেন-__ 

“রঘুমেব নিব্বস্তযৌবনং তমমন্তত্ত নবেহরং প্রজাঃ।” দশরথের সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন_“অতবদস্ত ততে। গুণবত্তরং সনগরং নগরন্ধ.করৌজসঃ।” ইত্যাদি 

সুঙ্গসিংহাসনে এক্ষণে গুণতগণ আসীন. ইহার! হুঙ্গগণ হইতে পৃথক বংশ। 
অতএব গুপ্তগণের অন্তরে তাহাদের পূর্ববর্তী নুঙ্গগণের যশ। হরণের 
ইচ্ছা বলবতী ছিল এরূপ মনে করিতে পারি, তুল্য বংশেও যাহা 
শ্বভাবিক, ভিন্ন বংশে তাহা অবন্ঠ প্রবলতর। সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা! 
পুষ্পমিত্র অশ্বমেধ যজ্ত করিয়াছিলেন। গুবংশের আছি পুরুষ সমুদ্রণ্ড 
ও অশ্থমেধের নুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বিএমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত 
চন্ত্রুণ্ত স্বয়ং, অগ্নিমিত্র অপেক্ষা ন্যুন নহেন। তাহার পুত্র কুমারগুগুও 
বীরত্বাদি রাজগুণে বস্থুমিত্র অপেক্ষা হীন এরূপ মনে করার কোনও কারণ নাই। 
বিশেষতঃ গুগ্তবংশ ক্রমোন্নতির পরিপামে মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছে । 
সুবংশের ন্যায় রাজ্য লোভে রাজদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুহত্যার পাপে 
“কলঙ্কিত নহে। 

এ অবস্থায় তাহার ও তাহার বংশের গুণগ্রাম উপেক্ষঠ করিয়া তাহার আশ্রিত 
কবি ভাহারই আদেশে রচিত ও তীথার চক্ষের উপর অভিনীত নাটকে জু্গ- 
গ্রণের তিন পুরুষের উৎকর্ষ স্বরণবর্ণে চিত্রিত করিবেন এ | অপেক্ষা ছুখ ও অপমান 


ফান্তন, চৈত্র, ১৩২৩।] কালিদাস ও ছিতীষ চক্দ্রগুপ্ত । ৫৩০. 


চনত্রগুপ্তের পক্ষে কি হইতে পারে) কবির কি বিষয় বুদ্ধি এতই কম ছিল ফে 
তাহার গ্রন্থের গ্রতিচ্ছত্র পরিষদের পুরোভাগে উপখ্ষি রাজার হৃদয়ে শুলের মত 
বিদ্ধ হইতেছে, একথ| তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না? রাজ! চন্ত্রগুগই বা 
কেমন, তিনি কি অভিনয়ের পূর্ন্ে নাটক খানি একবার দেখ্য়াও দেন নাই। 
রাজসতায় কি এমন কেহ ছিলেন না বিন এ অসঙ্গাঠর ওতি কবির চৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া তাহার সংশোধন করাইয়া লন? অগ্নিমিত্র স্থলে চন্দ্রগুণ্ত 
ইস্যাদি সাদান্ত পরিনর্ভনেই, তো" সব্খপ্রকার সামগ্রস্য রক্ষা পাইত। ফলে 
পঞ্চম শতাব্দীর ভক্তের! একটু ভাবিরা দেখিলেই বুিতে পারিবেন যে মালৰি- 
কাগ্রিমিত্রের অশ্িনক্প তাহাদের মতের মস্তকে বজ্পাতবই নহে । চন্ত্রগুপ্ের সভ|- 
সদ মাঁলবিকাগ্রিমিত্র লিখিতে "পারেন না, চন্দ্রগুপ্তের রঙ্গালয়ে মালবিকাগ্রিমিত্রের 
অভিনয় হইতে পারে না1 এক কথার বলি যদি মালবিকান্মিমিত্র হইতে কোনও 
অনুমান যুক্তিমুক্ত হয়,, তবে কালিদাস অগ্নিমিত্রেরই পাজকবি ছিলেন একূপ 
অনুমানই সঙ্গত। তীহারই আদেশে তাহার ও তাহার পিতা ও পুত্রের 
৭ প্রশস্তিরপে মালবিকাগ্িমিত্র রচন। করিয়া গিয়াছেন । 
গ্রন্থের উপসংহার হইতে এ অনুমান আরও পরিক্ষট হইবে। 
এ নাটকের ভরতবাক্য আব বিক্রমোর্বশী ও শতুন্তলার ভরতবাক্য 
সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্কৃতির বস্ত। শতুন্তলার ভরত বাক্যের আলোচন| অন্তত্র করি- 
যাছি এখানে পুনরুল্লেখ করিব না । মোটের উপর উহ! রাজ! ও প্রজার প্রতি 
আশীর্বাদ । উহাতে কাহারও নাম নাই, স্থতরাং উহা মর্বাকালে স্বপাজে 
প্রয়োজ্য। বিক্রমোর্বশীতে আছে__ | 


*“পরম্পরবিরোধিন্ঠোরেক সংশ্রয়হূর্লভম । 
সঙ্গতং শ্রীসরম্বত্যোভূরধাছুত্ভুতয়ে সতাম্‌ ॥ 
সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব! ভদ্রানি পশ্যতু। 
সর্বঃ কামানবাপ্সোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥? 


এও এ প্রক্কৃতির। কিন্তু মালবিকাগ্লিমিত্রের ভরত বাক্য এই-- : 


“আশান্তমভ্যধিগমাৎ প্রভৃতি ,এজানাং 
সম্পদ্যতে ন ফলু গোণুরি নাগিমিত্রে ॥” 


৫৩৪ সাহিত্য-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা ।: 


গ্রজাপালক অগ্রিমিত্বের হাতে রাঁজ্য আসা অবধি কার কোন্‌ অভিলাঘ' 
পুর্ণ না হইয়াছে। * 

এতে প্রথমেই দেঁখিতেছি রাজধিশেষের নাম ধনিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
অগ্নিমিত্র শবের স্পষ্ট "উল্লেখ রহিয়াছে । এ সম্পূর্ণ রীতি-বিরুদ্ধ। এ 'নাটক 
অগ্নিমিত্র ভিন্ন অন্ত কোনও রাজার সম্মখে অভিনীত হইতে পারে. না। 
প্রাচীন টীকাকাঁর কাঁটয়বেম এই দেখিয়া বলিলেন-_ 

“সর্কনাটকপ্রয়োগাস্তে ভরতেন সর্বকাঁলসাধারপে আশীর্বচনে কর্তব্য 
সতি অত্র প্রজানামাশান্তসিদ্ধিং প্রতি গোপণ রগ্সিমিত্রস্ত কথনং তৎকালরাস্মোপ- 
লক্ষণমিতি মন্তব্যম্‌ ৮ 
.. অর্থাৎ অগ্নিমিত্র শবে এখানে যখন: যিনি রাজা ভাহাকেই বুঝাইবে 
ইহাই কবির অভিপ্রায়। কটিয়বেম ভারতবাঁসী. পঙ্ডিত, প্রাচীন 
ইতিহাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । তিনি জানিতেন না যে, অগ্নিমিত্র নামে সত্যই 
একজন রাঁজ। ছিলেন। কাজেই ও কথা বলিয়াছেন । কবির অভিপ্রায়, এরূপ 
নয় যে অগ্নিমিত্র এখানে রাঁজমাত্রের উপলক্ষণ হউক, বা এ ভারতবাক্য অগ্নি- 
মিত্র ভিন্ন অন্যের গ্রতি প্রযুক্ত হউক। “অভ্যধিগমাৎ প্রভৃতি” কথাটার' গ্রাতি 
লক্ষ্য করুন। পুত্রের পক্ষে পিতার রাজ্য সম্বন্ধে “অধিগম' অর্থ উত্তরাধিকার ' 
সুত্রে গ্রাণ্তি। কিন্তু অভিনয়কালে পুষ্পমিত্র বাঁচিয়া আছেন, কাজেই অগ্রিমিত্রের 
রাজ্য সম্বন্ধে “অধিগম' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাই কি অভি উপসর্গ 
যোগ করিয়া দিয়াছেন । “অভাধিগম” অর্থ এখানে ন্যাসরূপে প্রাপ্তি। সুধু 
'অধিগম' থাকিলে ষে কোনও রাজার প্রতি কতকটা খাটিত ও কাটয়বেমের কথ 
কোনও প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিতাম । উপস্থিত ক্ষেত্রে এ ভরতবাক্য 
'আশীর্বাদই নয়, সার্বজনীনও নয়। কবি স্ততি গাইয়ছেন, সে ব্যক্তি বিশেষের 
স্তুতি, অন্যের জন্য মোটেই উদ্দিষ্ট নয়। ৯ 

অবার দেখুন অগ্রিমিত্র যদি কোনও অতীত রাজ বিশেষ হইতেন তবে কবি 
তাহার সঘন্ধে 'সম্পদ্যতে' এরূপ বর্তমান কালের নির্দেশ করিতেন ন1। 
“সমপদ্যত” এই অতীতের প্রয়োগ থাকিলে শুশ্সিমিত্রকে কবির পূর্ববর্তী বলা 
দোষের হইত না। কিন্তু 'সম্পদ্যতে" পাঠে কৰি অযিমিতের সমকালীন হইয়া 
গড়িতেছেন। আরও দেখুন 'আশাস্যং সম্পদাতে' বলিলে বুঝি যখন্‌ যাহ! চ্টই 


কান্তন, চৈত্র, ১৩৯৩।] কালিদাস ও দ্বিতীয় চত্ত্রগুপ্ত। ৫৩৫ 


তাহাই পাই । “আশাসাং ন সংপদ্যতে ন” আরও জোরের কথা । এতে যাহা 
চাই তাহাতো পাইই বরং বেশী ও ফণিয়! বায়। এর পর যদি আবার অবধারণ- 
স্থচক “খলু” শব্দ যোগ করিয়া “আশাস্যং ন খলু সম্পদ্যতে ন”? এরূপ বলা! যায় 
তাহ! হইলে মনে হয় যেন বক্তা রঙ্গালয়ের দিকে চাহিয়! আন্তিন গুটাইয়া বলি- 
তেছেন “চাহিয়। পাও নাই একথা কে বলিতে পাঁর বল দেখি ।” রাজার তুল্য- 
কাল ও স্তাৰক ভিন্ন অন্যের যুখে একখা শোভ| পায় না। এমুটের কথা 
বলিলে চলিবে না. কারণু 'কবি নটের একই সমগ্নের লোকফ। নট 
কবি” সন্ধে “বর্তমান কবেঃ” এই শব্দ প্রয়োগ করিরাছে। ফলে অগ্মিমিতর 
অভিনয়কালে বর্তমান, রঙ্গালয়ে উপস্থিত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। তাহারই আদেশে মালবিকাশ্রিমিত্র.লিখিত ও অভিনীত হয়। তৎ-. 
কালে প্রাচীন নাটক অভিনয় করা'র প্রথাই প্রচলিত ছিল। প্রতিভা পথের 
কণ্টকম্বরূপ এই কুপ্রথা অগ্নিমিত্রই রহিত করিলেন । এপ্রথা সমাজে এতই 
বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সামান্িকবর্গ অসন্্ট হইবেন এ আশঙ্কা হইয়াছিল, 
তাই পারিপার্ধিকের মুখে “মা তাবৎ” ইত্যাদি কথ! শুনিতে হইয়াছে ও ন্তর- 
ধারকে “পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্কম্‌” এই কৈফিঘৎ দিতে হইয়াছে। কৈফিয়তের 
ভাষাও দেখিবেন যেন পরওয়|নার ভাষা, নরম মোটে নাই" “পুরাণমিতোৰ 
নন্সাধু সর্বম্‌। ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্” এ নরমও নয় গরমও নয় 7 ““সম্তঃ 
পরীক্ষ্যান্যত রদ্তজন্তে” এ নরম গরম ? “মু: পর প্রত্যত্নেয় বুদ্ধিঃ” এ বোল আন! 
গরম । এ কৈফিয়ৎ আজ্ঞাবিশেষ-_পরিষদের প্রতি আক্তা । অগ্নিমিত্রের আজ্ঞায় 
কবিপ্রতিভার প্রসর নির্বাধ হুইয়! পড়িল ও ন্মুধীবর্গ শকুস্তলার রসাম্বাদের 
অবকাশ লাভ করিলেন । ও 

পুষ্পমিত্র, অন্নিমিত্র ও বন্ুমিত্র এই তিনটী ব্যতীত কালিদাস তাহার. 
্রন্থাবলীতে অন্ত কোনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম করেন নাই। এ সব 
কয্পটী কথা ভাবিলে বুঝি কবির পক্ষে এ অপেক্ষা শ্ছুটতর আত্মপরিচয় 
সম্ভব নহে। অধ্যাপক লেভির শতবর্ষের গবেষণা! , সত্যের আলোকের অনুসন্ধানে 
বাহির হইয়াছেন, কিন্তু" কাপিদাসের প্রসন্ধে তিনি মালবিকাগ্মিমিত্রের প্রকৃত 
তত্াস্বরূপ মধ্যাহ্ন মার্তণ্রের প্রতি অন্ধ, অথচ অহিত্বের তিমিরে ছায়া দর্শনে 
পুলকিত! হো ফিডবনা ! 1! ও 


৫5৬ সাহিত্য-সংহিতা । [৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা । 


." মাণবিকার্িমিত্রের আলোকে কবির গ্রন্থাগলীর অনেক অন্ধকার স্থল 
আলোকিত হইবে। মেঘদূতে বিদিশা, উজ্জয়িনী, দশপুর গ্রভৃতি নগরের 
উল্লেখ আছে । কিন্ত বিদিশ! ভিন্ন অন্ত কোনও নগরকে কবি রাজধানী বলিয়া 
বর্ণন করেন নাই। কালিদাসের হৃদয়ের টান উজ্জমিনীর দিকে ! শতকাজ ফেলিয়া 
হইলেও, দশক্রোশ পথ দুরিয়া গেলেও, “উচ্চরিনী না হইয়৷ তিনি যান না। 
তেমন যে তীহার আদরের উক্জয়িনী, ভারতের শিরোতৃষণ স্বরূপ অবস্তি দেশের 
রাজধানী যে উজ্জয়িনী, তাকেও সাদা উজ্জয়িণী নামেই অভিহিত করিয়। 
“সৌধো সঙ্গ প্রণয়বিমুখে। ম। শ্ম ভূরুজ্জ্রিহা1৮__উজ্জয়িনী তোমাকে কোলে লইতে 
উতৎস্থুক, তাহার আঁদর উপেক্ষা করিও না-_-এই পদটী রচনা করিলেন। অথচ 
বিদ্দিশার বেলায় বলিলেন “তেষাং দিক্ষু প্রথিভবিদিশালক্ষণাং রাজধানীম » 
“দিক্ষু প্রথিত” এবিশেষণটীও অনুধ/বন করিয়া দেখিবেন। যে উজ্জপ্মিনীর 
যশের বিমল কিরণে সমগ্র ভারত উত্তাসিত, সেই উজ্জয়িনী, সেই শ্রীবিশাল! 
বিশালা, “দিক্ষু প্রথিত'” হইল না, হইল নবরাজধানী বিদিশা ! হুক্দশী 
কবিয়্ এ অবিবেচন! কেন? উত্তর সম্মুখেই রহিয়াছে, বিদিশ! অগ্নিমিত্রের 
ক্কাজধানী, আয় কালিদাস অগ্নিমিত্রের রাজ কবি কালিদাসের পক্ষে বিদিশা 
এরূপ বর্ণনা স্বাভাবিক, অন্তথ! হইলে অসঙ্গত হইত। 
ইন্দুমতীর শ্বয়ংবর বর্ণনায় কৰি কন্তাকে প্রথমেই মগধরাজেয় নিকটে লইদ্বা 
গিরা প্রকারান্তরে ভারতীয় রাজগণের মধ্যে মগধরাঁজকে সর্বোচ্চ আসনে 
বসাইলেন। তাছা ছাড়! সুনন্দার মুখে স্পষ্ট তাবেই বলিলেন--“কামং নৃপাঃ 
সন্ভধ সহত্রশোহত্তে 1 রাজদ্ববীমাহুরনেন ভূমিম,। নক্ষত্রতারাগ্রহসন্কুলাপি 
জ্যোতিক্বতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥"-__অর্থাৎ "হাজার হাঁজার রাজা আছেন মানি 
কিন্ত ইনি আছেন বলয়! আজ সংসারে প্রকৃত রাজ! আছেন বলিতে পারিভেছি । 
ব্থচ রঘুর দি গ্বজয়ে কবি মগধ দেশটী ডিঙাইয়া গেলেন । মগধদেশ পুর্বটৌশ ) 
পুর্ববিব্ায়ে ঘদি মগধদেশ বর্ণনার যোগ্য ন। হঈল, তবে জুক্ধ. বঙ্গ গ্রভৃতি বিয়ের 
কথার উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? উহাতে রঘুর প্রতিপত্তি কিছুই রাড়িল 
শব) ভারতের সর্ধ প্রধান রাজাই দি অবিজিত্কু রহিষ্া। গেল, তাহ! চষ্টলে 
'্থিষায় অসম্পূর্ণ ছিল মনে করিত হইবে; মালবিকাপ্রিমিত্র হইতে এ অব- 
জ্লতিরও মীমাংসা! হইতেছে । অশ্নিমিত্র যোল আন! রাজ! হিলেন ন!। প্রত 


ফান, চৈত্র, ১৩২৩।] কালিদাস ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৫৩৭ 


রাজা ছিলেন তীহার পিতা পুষ্পমিঅ মগধে। অগ্নিমিত্র পিতা মগধরাজের 
প্রতিনিধিরূপে বিদিশায় রাজত্ব করিতেন । অগ্রিমিত্রের রাজকবি কোন্‌ প্রাণে" 
কোন্‌ সাহসে মগধ বিজয় বর্ণন করিবেন । কবির মগধ ও বিদিশা উভয়ের 
প্রতি তুল্যাদর। অগ্নিমিত্রের,সভাসদ্‌ ভিন্ন অপরের সেরূপ হওয়ার কথা নহে। 
. বাহিরের অন্ধকারেও মালবিকাগ্নিমিত্রের আলোক পড়িতেছে। ভিটার ফলকে 
শকুস্তলার চিত্র রহিম্বাছে, আর ভিটার ফলক স্ুঙ্গরাজগণের করা । কালিদাস 
পঞ্চম শতাব্দীর লোক হইলে -এ ফিরূপে সম্ভবে 1 4১101)2510010থ1 501৮5 
'বিস্কাগের ডিরেক্টর সাহেব তাই বলিলেন, “এ চিত্র শকুন্তুলার নয়” । অথচ কেহ 
এমন অন্য কোনও গ্রন্থ দেখাইতে পারিতেছেন ন৷ যাহার অবলম্বনে এ চিত্র অক্কিত 
হইতে পারে। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রন্কৃত তত্ব বুঝিতে পারিলে দেখিৰ 
কৰি স্ুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্পমিত্রের সময়ে বর্তমান-_খুষ্টের পুর্বে দ্বিতীয় 
শতাবীতে বর্তমান । অতএব সুগ্গরাঁজগণের করা ভিট! ফলকে শকুস্তলার চিত্র 
থাঁকা বিশ্ময়ের কথ। কিছুই নহে । 

পুষ্পমিত্র বা অগ্নিমিত্র বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়া ছিলেন কি না! জান! 
যায় নাই। তবে যে সকল উপকরণের সমাঁবে অপরে প্র উপাধি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, দিখ্বিজয়, অশ্বমেধ (প্রভৃতি সে সকলই তীঁহাদেরও ছিল। হইতে পারে 
অনুসন্ধানে কখনও জান! যাইবে যে মালবিকাগ্রিমিত্র লেখার পর ইহাদের 
অন্যতর সে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর কবির বিক্রমোর্ধশীতে এঁ ঘটনার 
প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে । “বিক্রমোর্বশীর” নাঁম যেন কেমন এক প্রকারের, 
সহজ্জে এর অর্থ বোধ হয় না। “বিক্রমাজিতা উর্বশী” “বিক্রমলব্ধ! উর্বশী” 
প্রভৃতি কর্দধারয় মনে লাগে না। “বিক্রমশ্চ উর্বশী চ” এরূপ ঘন্দ সমাস 
করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তা ছাঁড়া “ছ” প্রত্যয় হইতেও মনে হয় 
“শি শুক্রন্দঘমসভদ্বন্দেন্্রজননাদিভ্যশ্ছ:” এই সুত্রে দ্বন্ব হইতে নাটকের নাম 
করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে উ্ববশী যেন নায়িকার নাম হইল, বিক্রম 
আবার কে? নায়কের নাম যে দেখিতেছি 'পুরুরবাঃ”। বাজ! পুরুরবাকে- 
বির্লিম বলাতে রাজ বিশেষের বিক্রমাদিত্য, আখ্য। গ্রহণের প্রতি কবি কটাক্ষ 
করিতেছেন কি ন। বলা কঠিন । তবে একটা দেখি বঙ্গদেশের চলিত শকুন্তলা 
্রস্তাবনায় পরসভাববিশেষদীক্ষাগুরো্বিক্রমাদিত্যন্ত নরপতেরভিন্রপতৃয়িফ্ঠ 


৯ 
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পরিযৎ” এরূপ পাঠ আছে। এ পাঠ ঠিক হইলে অগ্নিমিত্র বিক্রমাদিত্য আখ্যা 
গ্রহণ করিগাছিলেন এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কিন্তু এখন 
এ একপ্রকার হাওয়ার গলায় দড়ি বলিতে হয়, এ নিয়া আজ আর আপনাদের 
ধের্যাচ্যুতি ঘটাইব না । এক্ষণে আলোচিত বিষয় গুলির প্রতি আর একবার 
আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই খানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিব । 

(১) কালিদাসের গ্রন্থে চন্পগরপ্ত ও 'কুমার গুপ্তের প্রতি ঈদ্গিত পাওয়া 
যায় না। যাহারা ত্র প্রকার ঈঙ্গিত দেখিক্চে পান তাহাদের যুক্তি শুনিলে 
দ্বীনবন্ধুর “জামাই বারিক” মনে পড়ে । রি 

€২) হ্ণদিগের আবাস 739০%18 তে ছিল কালিদাসের গ্রন্থে এ কথার 
আভাস আছে বলিয়! মনে হয় না) | 

(৩) মালবিকাগ্মিমিত্রে কবি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, আমাদিগকে স্পষ্টই 
জানিতে দিয়াছেন যে তিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদিশার রাজ! 
অগ্নিমিত্রের রাজ কবি ছিলেন। এই আত্ম পরিচয়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রিনাথ দক্ষিণা- 
বর্ত প্রত্তি প্রদত্ত কবির পরিচয় গ্রাহথ নহে। অর্থাৎ কালিদাস পঞ্চম শতাবীর 
দিও নাগাচার্যের এক সময়ের লোৌক এ কথা৷ উপেক্ষার যোগ্য । ইতি-- . " 


প্রীসারদারঞন রায় । 


সাহিত্য-সভার কার্যয-বিবরণী ৷ 
১৬শ বাধিক নবম"মাসিক অধিবেশন । 
৮ই ফাত্তন, রবিবার, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা, ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬।) 


5। সভাস্থলে নিয়লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন £-* 


১। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডাঃ চুনিলাল বন্গু, এম্‌, রি। 


২। ৮». রজনীকান্ত দে এম্‌, এ। 
*৩।  »১ জ্যোতিগ্রকাশ বন । 

৪1  *» স্বধীরকুমাঁর বনু 
, ৫) , ৮» বিপিনবিহারী সোম। 

৬।  » জগদানন্দ দে। 

৭| ৯» কালীনাথ ভট্টাচার্যী। 

৮।  » কানাইলাল মিত্র। 

৯। » কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর । 
১৭1» গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
১১। ৮ কুমুদবিহারি বনু । 
১হ। » কুমার প্রহ্ায়কষ্জ দেব বাহাদুর । 


১৩। ৬, প্রকাশক দেব বাহাদুর | 
১৪।  » কুগ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৫। ৯১. ফতীন্দ্রনাথ দত্ত । 

১৬। ৯» সাঁতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদধাস্ততৃষণ। 
সি... বিনোর্দবিহারী বন্থু। 

১৮ ৯ নাট্যাচাধ্য অমৃতলাল বনু 1. 
১৯,» স্ুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী । 


৫৪০ 


সাহিত্য-সংহিতা | [ ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা! ) 


২০। শ্রীযুক্ষ যোগেন্দ্রনাথ নাগ । 


২১। 
২২ 
২৩। 
২৪ | 
২৫। 
৬ । 
২৭) 
২৮। 
হজ । 
৩০। 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫) 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮ । 


৩৯। 


৪৯ 
৪২। 
৪৩। 
৪৪ 
৪৫। 
৪৬। 


৪ । 


সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ॥' 
নলিনকৃষণ বনু । 

কেশবচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 

দ্বারিকানাথ শাস্্ী । 

রায় রাজেন্ত্রচন্্র শালী বাহাদুর, এম, এ, পি, আর্‌, এস্‌ ॥ 
কুপ্জলাল সিংহ সরদ্বতী । 
অনিলপ্রকাশ বসু । 

কালীকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় । 

মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর! 
যোগেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 

হুর্ধ্যকুমার চৌধুরী । 

অশস্ততোষ সিংহ। 

ভূপেন্জকুমার দত্ত । 

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্বাভূষণ, এম, এ, পি, এইচ্‌, ডি। 
ললিতকুমার ঘোঁষ । 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় 1 
ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


.যোগেন্দ্রকৃষ্ বন্ধ । 


দেবেন্রপ্রমাদ ঘোষ । 
ভারাণচন্দ্র মুখোপাধার । 
হারাণচন্ত্র ভট্টাচার্য. ! 
শশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় । 
ভূপেন্দ্রকুমার দাস। 
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৪৮। রীধুক্ত হীরালাল সিংহ । 


৪৯।  ,, কবিরাজ 'বিনোদলাল দাঁস গুপ্ত । 
৫০। 7, রায় মতিলাল হালদার বাহাছ্বর। 
৫১: ». সগুরেশচন্দ্র সমাজপতি । 

৫€২।  » বামন বাজীবাঁলকরাচী। 

৫৩। ১১ চণ্ডীচরণ মিত্র । 

৫৪1» নগেক্জনাগ বন্দোপাধ্যায় বি, এন্‌। 


ই । ১ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৫৬॥  ,, গৌরচন্দ্র শীল। 


৫৭» প্রচু্কুমার বহু । 
৫৮1 » উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্র। 
৫১। : », হৃর্য্যকুমার শীল। 
৬৯ 9, মহিমানাথ ভট্টাচীর্ধ্য বি, এ। 
১৬১1 * »  অবিনাশচন্্র রায়। 
৬২। » রামচন্দ্র বনু । 
৬৩। ৮» যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। 
৬৪। 9, কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন। 
৬৫ ১, রূসময় লাহা। 
৬৬। 9 ডাঃ শরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
৬৭।  » জে, এন, বন্ু। 
৬৮। ১ ডাঃ বলাইঠাদ সেন। 
৬৭৯। ৮ চারুচন্ত্র বন। 
ধি। ১১ ডাঃ যোগেন্্রনাথ ঘোষ এল, এম্‌, এস। 


৭১। » গিরিজ্্নাথ বন্ু। 
৭২। , কুমার শোভেন্দ্রকষ্ণ দেখ বাহাদুর । 
৯১। শ্রীযুক্ত মহারাঁজ কুমুদচন্্র সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ কয়েন! 
৩। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরদী পঠিত ও সর্ধবসম্ভতিক্রমে পরিগৃহীত 
হইল । 


৪২ সাহিত্য-সংহিতা | | ৫ম খণ্ড, ১১-১২শ সংখ্যা 


৪। কুমার গিরীন্দ্রকুষ্ দেব বান্না মৃত্যুতে সভা নিয়্লিখিত শোক 
প্রকাশ করিতেছেন ।-- 


এবং এই মন্তব্যের -একখগু প্রতিলিপে তাহার শোকসন্তণড পরিজনবর্গের' 
নিকট প্রেরিত হউক ।. 


৫। রায় বাহাদুর ডাঃ চুনিলাল বন্থ এম্‌, বিঃ মহাশয় আলোক চিত্রাবলী 
সাহায্যে ম্যালেরিয়া! সম্বন্ধে বক্তুতা করেন । 


৬। সমালোচন৷ প্রসঙ্গে পণ্ডিত স্ুরেশচন্্র সমাজপতি মহাশয় বত্তার 
ও বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে প্রবন্ধোক্ত উপদেশগুলি 
যাহাতে কার্যে পরিণত হয় সে বিষয়ে সাধারণের বিশেষ যত্র কর! 
কর্তবা। 

বোম্বাইয়ের ডাক্তার বামন বাজী কল্করলী মহাশয় বলেন যে, মালেরিয়া ও 
প্লেগ ভারতবর্ষের ছুইটি অতি ভীষণ রোগ। ডাক্তার বেণ্টলি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে 
গবেষণ! করিয়! ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্তবাদতাজন হইয়াছেন । চুনিবাবু বেপ্টলি 
সাহেবের গবেষনার ফল বাঙ্গালা ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্যরূপে বিবৃত 
করিয়া! বিশেষ উপকৃর করিয়াছেন। এ বিষয় আমাদের কেবল গবর্ণমেণ্টের 
উপর নির্ভর করিয়৷ থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণে যাহাতে ম্যালেরিয়! 
প্রতিষেধক উপায় সকল বুঝিতে পারে ও তদনুসারে কার্ধ্য করে সেদিকে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টি থাক! একান্ত কর্তব্য। 


৭। সভাপতি মহাশয় বক্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া! বলেন যে, বক্তৃতা 
বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে; বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে শ্রোতৃবর্থকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে ।'  , 

পাটের চাষের জন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বুদ্ধি পাইভেছে কিন! তাহা 
ভাঁবিয়। দেখা! উচিত, প্রাচীন আমুব্রেদের ভল্লনেয় টাকায় কীটতত্ব, বিষয়ে অনেক 
কথা আছে। তাহারও আলোচন! হওয় কর্তব্য । প্রীচ্য ও প্রাশ্চাত্য 
জ্ঞানের সমন্বয়ে বিশেষ সফল লাঁভেরই আক্জা করা যায়। যাহা হউক, 
জমিদারের! ষদি বিলাস বাঁসন! 1কঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়। দেশের উপকারে 
যনোযোগী হন্‌, তাহা। হইলে বধার্থই বড় ভাল হয়। আমাদের বঙ্গেশ্বর ল্ড 
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কারমাইকেল্‌ 'বাহাছুর ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্ত যেরূপ যত্ব করিতেছে 
তাহাতে তিনি বঙ্গধাসী মাত্রেরই অশেষ ধন্ঠবাদের পাত্র । 
৮। যথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্তবাদের পর সভাভঙ্গ হয়। 


শ্রীরাজেন্রচন্্ শান *শ্রীকুমুদচন্ত্র সিংহশন্মা 
সম্পাদক (১৩ 1৪1১৬) , সভাপতি । 


সাহিত্য-সভার কার্য বিবরণী | 


১৬শ বার্ধিক দশম মাসিক অধিবেশন |... 
৩১শে চৈত্র, ১৩২২ । বৃহষ্পপতিবার। ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৬২ অর্জারাহধ ৫ ঘঙ্কি। 


১।  সভাস্থলে নিনলিখিত সভ্য হোদয়গণ উপস্থিত টিলন/:-১ 
১। শ্রীধুক্ত রাঁয় রাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ 


২শ 7 রাধাবল্পভ জ্যোতিষ তীর্থ । 

ও। ১, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন। 

৪) সরোজরঞ্জন বন্দোপাধ্যার, কাব্যরত্ব। এষ, এ। 
৫। 2 বতীন্তরনাথ দত্ত । 


৬। ১৮ কুমার প্রমোদরৃষ্চ দেব বাহীছুর, বি, এ। 
ঙ 
৭1 ৮. যত্ীন্্রমোহন রায়। 


88৪ সাহিত্য-সংহিতা'। [৫ম থণ্, ১১-১২শ সংখ্য! । 


1৮) শ্রীযুক্ত মথরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ। 


৯। রা গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় । 
১০। ৮». ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এলও এম এস্্‌। 
১১। ০ কৈলাশচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব। 
১২। ৮. স্ুুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কি, এ) 
১৩। ৯. মহারাজ কুমুদচন সিংহ বি, এ। 


১৪1 ০১ জিতেত্ত্রনাথ বন্থ এমও এ+ বি, এল । 
১৫। 5 সাতকড়ি সিদ্ধান্তভৃষণ। 


১৬) 5 ডাক্তার থগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়! 
১৭। »... মন্মথনাথ বিদ্যারত্র । 

১৮) ৮ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 
১৯। ৮» যোগেন্দ্রচন্দ্র শান্ত্রী। 

২*৭। ১, কুঞ্লাল সিংহ সরম্বতী। 


২১। ». কুমার শোভন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাছুর। 
২২। শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল । 
২। মহারঃন্দ-জ্মুদচন্ত্র সিংহ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 
৩1 গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও পরিগৃহীত হইল। 
৪। _লামিত্য-সভার ১৩২৩ সালের কার্য নির্বাহক সমিতির 'সভ্য 
নির্বাওনের ফলক করা৷ হইল। নির্বাচিত সভ্যগণের নাম ও তাহারা 
প্রতোক সত মং ভোট) পাইয়াছেন তাহার তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত 


হুইল 4 


নাম মত সংখ্যা 

১। শ্রীযুক্ত মহামছোপাধ্যায় কাঁমাখ্যানাথ তর্কবাগীশ .... ৮০ 
২। ১ রায় রাজেন্দ্রচ্দ্র শাস্্ী বাহাদুরঞএম, ও ১১৮৭১ 
৩1» রায় ডাক্তার চানলাল বন্ধু বাহাদুর এমও বি **.. ৮৯ 


৬ । 5 কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব বাহাদ্বর বি, এ ** এ৮ 


ফান্তন, চৈত্র ১৩২৩।] সাছিত্য-সভার কীর্ঘ্য-বিবরণী। ৫৪৫ 


লাম মত সংখ্যা 
৫। 9 মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ এম এ ৭৮ 
৬. ৮. মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক ভুষণ 278 
৭।  * স্মাননীয় মহারাজ ভ্তার মনীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর 
"... কেটি, সি, আই,:ই ৭৪ 
৮।. ০ গোপতুলচুক্র মুখোপাধ্যান্থ রি ১১৭৩ 
ই). ৮. কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাছুর বি, এ ১০ ৭২ 
১০1 % পণ্ডিত সুবেশচন্ত্র সমাজপতি ০৮৪ ২ 
১১। ০১. নাট্যাচার্ধ্য অমৃতলাল বস্থ ১১৬৯ 
১২। ০, সরোজরঞজন বন্দোপাধ্যায় এম এ কাব্যরত্ব ... ৬৬ 
১৩। ১) মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকুষণ দেব বাহাদুর ১ ৬৫ 
১৪। ০ রণজিৎ সিংহ বাহাছবর ০০৬২ 
১৫) ১ কুমার গ্রহ্যয়রুষণ দেব বাহাদুর ১৬১ 
১৬। "৮. পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ১৫৭ 
১৭। ৮. পণ্ডিত ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ....৫৪ 
১৮। ৮ ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, ৮৫৪ 
১৯1 ৮ সতীশচন্ত্র পাল বি, এ ৪৯ 
২*।  » পণ্ডিত হরিদেব শান্ী ৪৮ 
২১। ৮ দক্ষিণাঁচরণ স্ৃতিতীর্থ ৪৩ 
২২। ৮ রায় মতিলাল হালদার বাহার |, এপ? ৪০ 
২৩। 5, নগেনম্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এল ৪৪ 
| : »+ কুমার শোভেন্দকুষ্ণ দেব বাহাছর ৩৫ 
২৫। ৯. পণ্ডিত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ ৮ ৬ 


৫। নিয়মাবলীর ৫৮ ধারাহুসারে সভার অবৈতনিক ক্র্্চারীগণ, কার্য 
নির্কাহক' সমিতি ও* শাখ! সমিতির সভ্যগণ হ্বস্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ 
করিলেন, স্থির হইল নূতন কার্ধ্য নির্ববাহক সভ! গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত রান 
রাহাদর রাজেন্দ্র চন্র শাস্ত্রী মহাশয় বল্পাদকের কার্ধা করিবেন। 


4৪৬ , :.... সাহিত্য-পহহিত |. [৫ম খ, ১১১২ সংখ্যা । 


॥ নিয়লিধিত শোক প্রকাশক প্রস্তাব রত ক্রমে পরিগৃহীত 
নি - 

সাহিত্য-সভা ক্যোমকেশ মুস্তকী 'মহাশয়ের 'মকাল মৃত্যুতে গভীর শোক 
গ্রধাঁশ করিতেছেন তিঁন বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন ও একনিষ্ট ভাবে 
সাহিত্য পরিষদের সেবা করিয়াছেন তাহার মৃত্যুতে সাহিত্য পরিষদ, বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন | 
এই প্রস্তাবের একখপ্ড প্রতিলিপি তাঁহার শোক ৭স্তপ্ত পরিবার বর্গের নিকট 
প্রেরিত হউক। 


৭। অধিক সংখাক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় “ভারতীয় জ্যোতিষ ও 
জ্যোতিবের আবঙ্তর তা” শীর্ষক প্রবন্ধ গাঠ স্থগিত রহিল । 


৮। বথারীতি সভাপতি মহাশয়ের ধন্যবাদের পর সভাভগ্গ হইল। 


শ্রীরাজেন্তরন্তর শানত্ী শ্ীকুমুবচন্ত্র সিংহ শক্মা 
সম্পাদক । সতাপতি। 
৫1১৬ 


বিজ্ঞাপন । 


হত, বন সধ হারও কোন বি জ্ঞাত হইবার আবশ্যক হইলে 
৭ ্ন্ধামি রাইতে হইলে অথব! পত্রাদি লিখিবার প্রয়োজন হইলে সহকারী 
:লম্পাদকের নামে চির্ধিবেন ইতি। . 


সহকারী সম্পাদক, 
শরীন্েবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


